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পে এ 7০5 ৫০৮5০ ৫৩ ছি 


সপ্রম বর্ষ__ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা | ) 
আশ্বিন ও কার্িক সংখ্যার লেখকগণ। 
স্বশ্বিন ও কা্রিক। ্ জীযুক্ত ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র বিদ্যানিধি। 
শরীধুক্ত কালিদাম বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বার্ষিক মূল্য সর্বাত্র ২২ ছুই টাক! । শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য | 
২ শ্রীযুক্ত নবকুমার শাস্্রী। 
পরতিব&জানা। শ্রীযুক্ত মহেন্ত্র নাথ কাব্যসাঙ্খাতীর্ঘ। 
ডাংভ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ 
€ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচাধ্য । 
এই সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা । উ শ্রযুকতবরজেন্্রনাথ স্থৃতিতীর্থ। 
( জ্ীযুক্ত জ্যোতিরিক্্রনাথ ব্যাকরণতীর্ঘ। 
মন ১৩২৫ ষাল। * যকত নবকুমার শান্ী। 
শি ৫৭ ৫০ পরলে ৮ 
ভিসি, 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার তর্কনিবি। 


কুমার জীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় । 


জবারুম্কমটতল। 


পাশা পপি আচে বাশ 


গন্ধে স্যতু্দনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, 
শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে ন্িগগ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছ! করেন, যদি শরীরের 

দৌগন্ধ্য ও ক্রেদ' দূর করিতে চান, যদি মস্তি্ষকে স্থির ও, কার্ধযক্ষঃ 
রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি রাত্রে স্থনিদ্রোর কানা করেন, তাহা হইতে 
বৃথা চিন্ত। ও সময় ন্ট ন! করিয়া জবাকুন্্রম তৈল ব্যবহার করুন 
জবাকুন্থম তৈলের গুণ জগদ্ধিখ্যাত | রাজ] ও মহারাজ মকলেই ইহা, 
গুণে মুগ্ধ। 

১ শিশির মূল্য ১২ টাকা । ভিঃগিতে ১/০ টাকা । 

৩ শিশির মূল্য ২০ টাকা । ভিঃ পিঠে ২।৬/০ টাকা। 

১ ডনের মূল্য ৮৪০ টাকা । ভিঃ পিতে ১৭২ টাকা। 

সি কে, সেন এগ কোম্পনী লিমিটেড । 
ব্যবস্থাপক ও .চিকিৎসক 


শ্বীউপেন্দ্রনাথ মেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলাদ্ত্রীট -কলিকাতা । 





কলিকাতা-+৬২নং আমহাষ্টস্্ীন্ত নবদ্বীপ সমাজ সন্মিলিত-_বঙ্গীয় ব্রাক্ষণ-সভ| হইতে 


্রাঙ্মণনমাঞ্জ কণ্মাধাক্ষ শ্বসন্তকূমার তর্ক নণি দ্বারা গ্রকাশিত। 





কলিকাতা । 


১ ২ নং সিমলাস্্ীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্র 
ব্রবসওকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত । 


“নমে। ভ্রহ্মণ্য দেবায়” 





সপ্তন বহ। 1১ ১৮৪০ শক, ১৩২৫ মাল, ল, আশ্বিন । ধন» সংখ্যা। 


২০৯৮ 
০ 





১০১৯৯ ০০০০৮ 
১ 


ঞাতল সা! 
ববরষ পূর্ণ হ'য়েছে জননি ! আবাঁর ভারতবর্ষে, 
এস মা, তারিণি ! মেতেছে তনয় তব দরশন হর্ষে। 
সাজায়েছে মা গো! পুজিতে তোমায় পৃজা-উপহার ভক্ত, 
আগমনপথে নয়নছুয়ার করিয়া দিয়াছে মুক্ত । 
হৃদয়-মন্দিরে বিশ্বাস-আসন স্থাপন করিয়া তুর্ণ, 
করিয়া রেখেছে ক্ষুদ্র জীবঘট তকতি-সলিলে পূর্ণ। 
সজ্জিত করেছে শরীর-শঙ্খে তব তরে মনো-অর্থয, 
এস মা ত্বরায় ভকত তনয়ে অর্পিতে চরণ-স্বর্গ । 
সকলেরি মুখে ফুটিয়াছে হাসি, তুলিয়াছে সব ছুঃখ, 
মায়ের চরণ হেরিবে ভাবিয়া আবেগে ফুলিছে বক্ষঃ | 
ধনীর প্রাসার্দে, দীন-গৃহে তব গমন-উপলক্ষে, 
আবালবৃদ্ধবনিতাকুলের আনন্দ ঝরিছে চক্ষে । 
তোমারই তনয় পীড়নে কাতর কে রক্ষিবে তোমা ভিন্ন, 
সম্তানপালনে জননী কেবল সকলের অগ্রগণ্য ) 
তাই এস মা গো! 5/8058 
এস গো জননি ! বিপদবারিনী লাঞ্চিত পীড়িত বঙ্গে ") 

এ মুখোপাধ্যায় । 








মায়ের পুজা । 


“সৈব কালে মহামারী সৈব হৃষ্টির্ভবতাজ1 |” 


মহাকালীর জবকুটাভঙ্গিতে জগতের দিন-দণ্ড-পল যুগমন্বস্তরাদি কাল গরিণাম। 
এই পরিণামে সৃষ্টি-স্থিতি-গ্রলয় মুহুশ্ছঃ সংঘটিত হয়। সবগ্রধান কাল-»সত্য, রজঃপ্রধান 
কাল --ত্রেতা, রজন্তমঃপ্রধান কাল-হ্বাপর, তমঃপ্রধান কাল-_কলিযুগ। মুখ দুঃখ ধর্মীধর্্- 
বিজড়িত কালপ্রভাবে মানব ন্ুবী, দুঃখী, ধার্পিক ও অধার্থ্িক হইয়া থাকে । আনন্দ, 
নিরানন্দ এই সুখ দুঃখাদির ভাব বা সত্তা । সাত্বিক, রাজস, তামসভাব ইহাতে 
গুতঃগ্রোততাবে অবস্থিত । আনন্দ ও নিরানন্দে মানুষের চক্ষের জল পড়ে দেখা যায়। 
বিদেশাগত পুত্রের মুখকমলসন্দর্শনে ন্নেহ্ময়ী জননীর নয়নজঙধারা, প্মাবার পুন্রবিয়োগ- 
বিধুরা জননীর নয়নজলধারা পরম্পরে সৌসাদৃহী থাকিলেও তাহ! ঘেমন আনন্দ ও নিরানন্দের 
মধুর ও ভীষণ মূর্তি দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ সান্বিক ও তামস সুখ ছুঃখ আনন ও 
নিয়ান.নর মৃত্তি দেখাইয়া, আমাদিগকে কখন সুখের, কখন বা ছুঃ.খর অশ্রধারায় অভিবি 
করে। জানিন! ইহাতে কি. মাধুর্য বা কি পারুত্ বিদ্যমান আছে । 

নিরস্তর বিষয়স্খনিরত ভোগী যেমন পরত্রঞ্মনিরত বিবয়সুখতাগী যোগীর বিমল 
ব্রচ্জাননহুখান্ৃভৃতির সন্ত! বুঝিতে চাহে না, সেইরূপ পরব্রক্ষনিরত মায়ামুক্ত সাধকও 
ক্ষণিক মিথা! অশ্তদ্ধ সুখসত্তা অন্থভব করিতে অভিলাষ করে না। উভয় প্রকার সুখের 
তারতমা বুঝিতে অসমর্থ মায়ামুগ্ধ নশ্বর এ্বর্যামদমন্ত মানব ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-সাগরের 
ছুখের তরঙ্গে গ! ঢামিয়! দিয়! নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দ উপভোগে বিমুখ হয়। 

প্রাণের আবেগময়ী ভাষায় যাহাকে ডাকিলে পাওয়া যায়, যাহাকে লাভ করিলে জগতে 
আর কিছু অরভ্য থাকে না, সেই অমৃত, সেই মহত্তত্বরূপা পরমানন্দময়ীর কোলে থাকিয়াও 
দুরে পড়িয়াছি কেন? ইহা নির্জে বুঝিতে পারি না বা অন্তের নিকট তাহা! বুঝিতে গেলেও 
অন্তে বুঝাইয়! দিলে এবং শাস্ত্রে দেখিলে ও বুঝি না। শাস্ত্রের বাকা, গুরুর উপদেশ, সাধুর. 
ক্ষণিক সঙ্গতিতে আমাদের হস্তিন্নানের স্তায় যে ক্ষণিক চিত্তশুদ্ধি জন্মের তাহাতে নিত্যগুদ্ধ 
বদ্ধানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি জন্মে না। আমাদের মায়ামলদুষিত চিত্তবৃত্তিতে শাস্ত্রের 
আদেশ, গুরুর উপদেশবাক্যের প্রতিরিস্ব পড়ে না। জানিনা এই অজ্ঞতার প্রশ্থতি 
ঠিক কে? মুখাভিলাবী মানবকুল যাহার আকাজ্ষার ইতন্ততঃ ধাবিত হইয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত, 
উদ্তান্ত হয়, জগতে কোথাও সেই নিরতিশর পান্তিন্ধাবিধৌত বিমল মুখ উপভোগ 
করিতে পারে না, কেবল চকিত উদ্তরান্তভাবে আত্মহারা হইয়৷ নিজের জীবন বা! কর্্মকে 
ধিক্কার দেয়) তখন/জান, কর্ন ও তক্তিমার্কে পরিত্যাগ করতঃ পাবগুপথ জাশ্রয় করে। 
বল দেখি তাই! এই উদ্ভাত ভাবের প্রসবকারিনী কে? , 


১ম সংখ্যা] মায়েরপুক্গা। 


আবার মার এক দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে--ই যে মহাশ্মশানে বৃহৎ বটবিটপিতলে তশ্ম- 
মাথা জটামগ্ডিত মস্তক, কৌপীনধারী নিমীলিতনেত্র মানব, আজ কাহার প্রেরণায় প্রণোদিত 
হইয়া, কাহার ভাবে বিভোর হইয়া অনিতা বিষয়ন্থখে জলাঞ্জলি দিয় কাহার ধানে, 
ফাহার চিস্তায, কাহার আরাধনায় আত্মহারা হইয়াছে? ইহা কি উহার বিষয়ন্থখভোগ- 
পাপের কঠোর নির্জনকারাবাস দণ্ড? অথবা সংসার-বৈরাগ্যের জলস্ত তৃষ্টান্ত-্বরূপ 
মহাপ্রস্থান ? যেখানে মানবের উপাধির বিলোপ হয়, যেখানে পাপী ও পুণ্যবান্‌ অবিচারিত- 
ভাবে একত্র স্থান পায়, যেখানে স্ুুরম্য হ্দ্যবাসী সম্রাটু ও পর্ণকুটারবাসী ভিথারী 
অভিমান ত্যাগ করিয়া সমভাবে শয়ন করে, যেখানে দেবপ্রক্কতি ও দানবগ্রকৃতি 
মানবের একত্র সমাবেশ হয়, যেখানে শক্র মিত্র হেষ্য হবেষকত! ভাব ভুলিয়া গুদাসীন্ত 
অবলম্বন করে, পঙ্ডিতের জ্ঞানগরিমা, মূর্ের মহান্ধতা ঘুচিয়া সমাহিতভাবে এক শয্যায় 
স্থান পার, যাহা এই সংসারের নশ্বরতার, অবিশ্ুদ্ধতার ও দুঃখের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
মানবকে অবিনশ্বর বিশ্বদ্ধ নিতা স্থখের দিকে অগ্রসর হইতে অস্কুলিনির্দেশে উপদেশ দেয়, 
তাহাকে আমাদের শিক্ষার স্থান, দীক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র, জ্ঞানের মহাপীঠ বলিতে পন্দেহ কি? 
মানবের এহিক নুখসৌভাগাপরিসেধিত এই দেহের পরিণাম যে ভন্ম, তাহ! জানাইবার 
'জন্য,মাতৃভক্ত সাধক বি-বকবৈরাগোর হাত ধরিয়া এই মহা সমাধি-ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ 
করে। আর আমাদের *ন্যায় মাম্মপ্রানবিবর্জিত মোহতমসাচ্ছন্ন এহিক বিষয়স্থখলুন্ধ 
মানবকে, “সংসারে যাহা দেখ সমুদয় তশ্ম” এই উপদেশ দিবার জন্য নিজের ভল্মপরিণাম 
দেহে তশ্ম মাথিয়া নীরবে উপদেশ দেয়। 

আমর! ইহা দেখিয়াও কেন বুঝি না, আবার বুঝিয়াই বা! কেন ভূপিয়। যা, ইহা কি 
ভাবিবার বা বুঝিষার বিষয় নহে? বিবেক, বৈরাগা ও ্রর্ধর্যা এই তিনটা ধাহার কপার 
লাভ করিয়া দেবহ্থের উপর 'আধিপতা করিতে পার! যায়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহ!ক্েই চিনে না, 
তাহাকেই জানেন! ; তাই ছুঃখে স্ুখাভিমানী হইয়া কখন হাসে, কখন কাদে | & 

ধাহার ইচ্ছায় বা ধাহার শক্তিতে ব্রহ্গাণ্ডের স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সংঘটিত হয়, তাহার ইচ্ছায়, 
তাহার শক্তিতে তামসপ্রক্কতি মানব যে সুগ্ধ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দেখ এ 
যে পাখীটি আহার মুখে লইয়া উশ্বাসে উচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে, বল দেখি 
উহার কারপ কি? তুমি বলিবে স্গুতন্েহের বশবর্ধিনী পক্ষিণী শীবককে :আহার প্রদান 
করিবার অন্ত উধাও হইয়া ধাবিত হইতেছে । বল দেখি এইরূপ ভাব তুমি মানবেও দেখিতে 
পাওকিনা? ক্ষুদ্র পাখীটি হইতে মানব পর্যান্ত, অধিক কি আমাদের আরাধা দেবগণ 
পর্য্যন্ত ধাহার ইচ্ছার অধীন হইয়া! নিরন্তর উদ্ত্রান্তভাবে ছুটাছুটি করে, তিনি কে? 
তাহাকে কি জানিতে ইচ্ছা হয়না? প্রত্যুপকারলুন্ধ মানব স্ৃতন্নেহের বশবর্ডা হয়া 
মায়ার আবদ্ধ হয় বলিবে ? কিন্ত বল দেখি ও ক্ষুত্র পাখীর সে প্রতাপকারের আশা কোথায় ? 
ভখাপি কেন সে অপতান্গেছের রশবর্তী হয়? ভোমাকে- বন্ত টার উত্তরে বণিতে; 
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হইবে, 'মামাদের অপ্রত্যক্ষভাবে কোন একটা প্রণীশক্কি বা প্রকৃতি জগতে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়৷ আমাদিগকে ন্নেহমমতার বন্ধনে বীধিয়া সুখের হাসি বা ছুঃখের কান্নায় অভিভূত 
করে, তাহাতেই আমরা এরপ বিভ্রান্ত হই। 

তিনি কে? তিনি বিষ্ণুর যৌগনিদ্রা মহামায়া । প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি. 
এই মহত্ত্ব নিশ্চয়জননে সমর্থ অন্তঃকরণ। এতৎ সমষ্টিকে ধিনি আত্মা বলিয়৷ বিবেচনা 
করেন, তিনি বিষু। মহণ্তক্বের কারণ প্রক্কৃতিদ্বার৷ বিষ্ণুর যে আংশিক অভিভব, তাহাই " 
যোগনিদ্রা নামে 'কথিত হয়। অহঙ্কারসমষ্টিকে আত্মা বলিয়া যিনি বিবেচনা করেন, 
তিনি রুদ্র, মনঃসমষ্টিকে ধিনি আত্ম! বলিয়! বিবেচনা! করেন তিনি ব্রন্ধা। সাংখ্য যীহাকে 
হরিহরতরঙ্মার গ্রশ্থতি বা মূলকারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তিনি সেই পরমা প্রন্কৃতি মহামায়া । 
এই হরিহরবরন্া আবার সেই পরমাপ্রকতি মহামায়া ক্রীড়া-পুত্তলিকার স্তায় তাহার প্রেরিত 
হইয়। সুষ্ি, স্থিতি, প্রলয় কার্য সমাধা করেন। 

বেদান্ত বলেন. চিত্ত নামক অন্তঃকরণসমষ্টি বাহার উপাধি, তাদৃশ চৈতন্ই হরি; 
অহঙ্কার উপাধিতে রুদ্র, বুদ্ধি উপাধিতে ব্রদ্ধী । চিত্তের উৎপত্তি মায়! হইতে। মায়ার 
'স্কাররূপে চিত্তের স্থিতি হরির যোগনিদ্রা 

জগৎপাঁলনী শক্তিসম্পন্ন জীবই হরি, তিনি সমষ্টিশক্তির তষঃ প্রধান অবস্থায় অভিভূত 
হইলেই তীহার যোগনিদ্রা বলা খায়, ইহা মীমাংসকের মত । 

মহাগায়ার ত্বরূপ নিতাসহবন্ধপুক্ত চৈতন্য ও প্রকৃতি । তীহা হইতেই হরিশরীর প্রতি 
শরীরের উৎপণ্তি। সেই শরীরের বাহজ্ঞানহীন অবস্থাই নিদ্রা। সেই অবস্থা গ্রকৃতিন 
আংশিক বিকার । এই ধিরুৃতিভাবাপন্না বা তমঃপরিণামিনী প্রকৃতিই তামলী | মহামায়া? 
কল্পিত।'শ বলিয়া প্রকৃতিকে মায়া এবং তাহারই অবস্থা বিশেষ বলিয়া নিদ্রা বা যোগ- 
নিদ্রাকেও মায়া বলা যার, তিনি চৈতন্তাংশমিলিতা! বলিয়া মহ্থামায়া, চৈতন্তাংশ সম্বন্ধ 
মায়াবস্থা বলিয়াই যোগনিদ্রাকেও মহামায়া বলা যায়। এই মহামায়ার প্রপাদেই 
জীব ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া! 'আনন্ধামে আনন্দময়ীর সন্নিকর্ষতা লাভ 
করিয়া__ 


*সথস্থঃ শেতে মৃত্যুরম্মাদপৈতি” । 
এই মহামায়াই বন্ধনও মোচনের কর্তরী, ইললি হাঁরি হইতে ভিন্ন নহেন। শ্ত্ীমস্ভাগবতে 
ভক্ত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ ন্বপ্নং বলিয়াছেন,_“বিস্যাবিদ্ে মম তনু বিদ্যুত্ধব শরীরিণাম্‌। 
বন্ধমোক্ষকরী আদ্ে মীয়ায়। মে বিনির্ষিতে |” 
এই মহামায়া! বিদ্যা, ও অবিষ্যা, ইহা আমারই মায়ানির্শিত আঘ্ভা তনু, ইনি বন্ধন ও 
মোচনের কর্তী। নারদীয় পুরাপেও বলিয়াছেন, 
"এবং মায়ামহাবিষ্ঠোর্ভিয। সংসারদায়িনী । 
অভেদবুদধা! দৃষ্টচেৎ সংসারক্ষয়কারিণী ॥» 
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জীব এই বিষুমায়াকে যখন বিষণ হইতে পৃথক্‌ দৃষ্টিতে দেখে তখন সংসারপাঁশে 
বদ্ধ হয়। এই ভিন্নজ্ঞানই সংসারের কারণ, ইহাই অবিগ্কা। আর যখন সাধুসঙ্গে গুরুর 
উপদেশে পৃথক্‌ দৃষ্টির বিলোপ হইয়া অভেদ বুদ্ধিতে দেখা বায়, তখন আবার এই বিষু- 
মায়াই সংসারক্ষয়কারিণী মুক্তিদায়িনী বিদ্যা । উপযুক্ত অধিকারী হইলে দয়াময় মা 
সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া অভিলধিত মুক্তি দান করিয়া থাকেন। অনুপযুক্ত 
পুত্র মাকে চিনে না, তাহাকে ডাকিতে জানেনা, তাহার নাম স্বপ্নেও -ম্মরণ করেনা, তাই এই 
ত্রিতাপপুর্ণ সংসারসাগরের মোহতরঙ্গে পড়িয়া আত্মহার! হয়; কি শুভ, কি বা অগ্ুভ, 
তাহ! ভাঁবিবার ব! জানিবার অবসর না পাইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে, আর 
কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি, কোথায় আনন্দধাম ইহা বলিয়। দিগৃত্রাস্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ 
ধাবিত হয়। 

সম্বৎসর ধরিয়া আমরা সংসারের তাপে দগ্বদেহ হইয়া বড়ই ক্রিষ্ট হই, তাই দয়াময়ী মা 
পরমা প্রক্কৃতি মহামায়৷ দশতুক্জারূপে এই শরতে বর্ষে বর্ধে অক্কৃতি সস্তানদিগের ছঃখ দারিদ্র্য 
গুচাইতে আসিয়! থাকেন। শারদীয় স্নিগ্ধ শশধরকিরণ মায়ের হান্তচ্ছটা, বালার্ককিরণ 
তাহার চরণজ্যোতিঃ, উষার চারু আলোক ত্তাহার দেহকাস্তি। এই উধার আলোকে 
"ভাৰুক ভক্ত মায়ের প্রিয় সন্তানের মনে আজ কত ভাব, কত প্রেম, কত আনন্দ 
জাগাইয়া দেয়, তাহা ভক্ত বই আর কে বলিতে পারে বা জানিতে পারে? এঁ দেখ 
দশভূজ। ম! আমার ভক্ত সন্তানকে সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দশহাতে দশ 
প্রহরণ লইয়া এই ধরাধামে আমিয়াছেন। মায়ের আগমনে আজ মরজগৎ অমর ভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । যাহার কেশরমুলে ও গ্রীবায় বিষু, শরীরে সমুদয় জগত, মস্তকমধ্যে 
মহাদেব, ললাটে উম! দেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্তিকেয় ও পার্থে নাগগণ, 
কর্ণদধয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চক্ষুর্ঘয়ে চত্্র হৃর্য্য, দস্তপংক্তিতে বন্থগণ, জিহ্বায় বরুণ, 
হুঙ্কারে চর্চিকাদেবী, গগুদ্বয়ে যম ও কুবের, ওঠাধরে সন্ধাদ্বয়, গ্রীবার একদেঁশে ইন্দ্র, 
শ্রীৰাসন্ধিস্থানে নক্ষত্রবৃন্দ এবং বক্ষ'স্থলে সাধ্যগণ অধিষ্ঠিত, সেই সর্ধদেবরূপী কেশরীর 
পৃষ্ঠে দক্ষিণ চরণ 'ও মহ্ষিরূপী মহেশের পৃষ্ঠে বাম চরণ স্থাপন করিয়! ত্রিভঙরূ-প হান্তমুখে 
জগদ্বাীকে অভয় দিতে বরদারূপে আসিয়াছেন। সর্বসিদ্ধিদাতা৷ গণেশ, দারিপ্রাহারিণী 
লক্ষ্মী, মোহনাশিনী বিদ্যা, সর্বশক্ষির আশ্রয়-স্বরূপ দেবসেনাপতি কার্তিকের, ইহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া ভক্তের অভিলধিত বরদান করিবার জন্য ভক্তবাঞ্ছাকর্ললতিকা মা বরদ! 
আসিয়াছেন। অধিমাদি সিদ্ধির জন্য, প্রশ্বর্যের জন্য, বিগ্ভার অন্য, শক্তির জন্য, আর 
কাহারও ছুয়ারে যাইতে হইবে না । দয়ামর়ী মা আমাদিগকে অসিন্ধমনোরথ দেখিয়া, দরিদ্র 
, দেখিয়া, বিস্তাহীন দেখিয়া, শক্তিহীন দেখিয়া, সিদ্ধিদাতা গণেশ, কমলা, সরম্বতী ও 
কার্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। এখন ভক্তিভরে প্রেমানন্দে মায়ের চরণে আত্ম- 
সমর্পণ কর, যাহা চাইবে তাহাই পাইবে। তুমি অ্ঞান সন্তান বলিয়া, সিদ্ধিপ্রীবিস্তাশক্চি- 
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প্রসবিনী মা পৃথক্‌ পৃথকৃন্ূপে লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেছেন। তুমি সমাহিত- 
তাবে বাহ্‌ নয়ন মুদ্রিত করিয়া! এ দেবারাধা! মাকে তোমার হৃদয়-পদ্মাসনে বসাইয়৷ মালসনেত্রে 
দ্নেখিলে দেখিতে পাইবে মায়ের চরণে অনন্ত সিদ্ধি, অনন্ত প্র, অনস্ত বিদ্যা, অনস্ত শক্কি 
মূর্ঠিমতী হুইয়। বিরাজ করিতেছৈ। তুমি ইহা বুঝিবে না, তুমি ইহা ভাবিতে পারিবে না 
বণিয়াই এ সকল মূর্ধি-বিভূতিকে নিন হইতে পৃথকৃরূপে দেখাইতেছেন ; ইহা মায়েরই 
বিভ্ৃতি মাত্র । তক্ত সাধক! আজ তোমার দারিদ্রাদুঃখহারিণী জননী ছুয়ারে দাড়াইয়!. 
আছেন, এ মায়ের চরণতলে লুটাইয়! পড়, আম্মসমর্পণ কর, আর কান্দিয়৷ কান্দিয়া বল মা! 
আমাদের ত্রিতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে সিদ্ধি, খ্শ্বর্যা, বিগ্তাশক্কিহীন ঢত্তে শান্তি দাও, সিদ্ধি দাও, 
রশ্বর্যা দাও, বিস্তা দাও, শক্তি দাও । মোহান্ধ নেত্রে দিবাৃষ্টি লাভের অঞ্জন-শলাকা পরাইয়া 
দাও, যাহাতে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচিয়া যায়, যাহ'তে আমর! আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
ধন্ত হইতে পারি, প্রকৃত মান্য হইতে পারি, তাহার শক্তি দাও মা। প্রাণে শাস্তি নাই, 
চিত্তে সুখ নাই, দরিদ্রতার নিপীড়নে চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, 
দেহে শক্তি নাই। সর্বশক্তিরূপা মা ! আমরা তোমার সন্তান হইয়া এত হীন, এত দরিদ্র, 
এত নির্বোধ কেন হইলাম মা? আমর! বুঝি তোমাকে চিনি না, তোমাকে ডাকিতে 
জানি না, তাই তুমি আমাদের. দুঃখ দারিদ্রো সহায় হও না এবং তাহা মোচনেরও চেষ্টা 
কর না। সভা, মা আমবা যদি তোমাকে ডাঁকিতে পারিতাম, তবে তুমিও আসিতে, আমাদেরও 
ছুঃখ দারিদ্রা দূর হইত। তোমারই ভক্তসন্তান না একদিন বলিম্মাছিল “ডাক দেখি মন 
ডাকার মতন, মা কেমন তোর থাকৃতে পারে।” তাই বলি ভাই! তোমরা একবার ডাকার 
মত ভাক দেখি? তোমার ডাকে ম! মাসেন কিনা? তোমার হঃখ-দারিদ্রা দূর হয় কিনা? 
এ দেখ অনম্তশক্িরূপা মা! শ্মিতবিশোভিত মুখে তোমার সম্ুখে দীড়াইয়! বরাভয় দান 
করিতেছেন, আর উচ্চৈঃগ্বরে বলিতেছেন__“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত গ্রাপ বরান্‌ নিবোঁধত”। 
আর তুয়কি ভাই? তুমি পয়ন-মন্দাকিনীর প্রেমামূৃত ধারায় মায়ের এ অমরবাঞ্ছিত পদে 
পাস্ত দান কর, আর হদর-উদ্তানের ভাবকুন্ুমে ভক্তি5ন্দন মাথাইয়া সাহার চরণে পুষ্পাঞ্লি 
জান কর, আর প্রেমগদশাদকঠে বল,__ 
দেবি প্রপর্নার্তিহরে প্রশীদ গ্রসীদ মাত জগতোহখিলস্ত | 
প্রসীঙ্গ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং, ত্বমশ্বরী দেবি চরংচরন্ত ॥ 
আবার কার! কান্দির! মায়ের চরণে পড়িয়। শিশ্পসস্তানের মত মাব্ধার করিম্া বল__ 
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বাতিহারিণ। 
ব্রৈলোকাবাসিনামীডো লোকানাং বরদ! ভব ॥ 

মা! তোমার সন্তান, তোমার ভক্ত, তোমার সাধক, নিজের জন্ত নহে, নিজের স্ত্রীপৃর 
পরিবার বর্গের জন্ত নহে, জগন্ধাদীর জন্ত, তোমার সুক্কৃতি, অক্ৃতি সন্তানের জন্তই তোমার 
করুণ! প্রার্থনা করে। ভক্তের প্রশস্ত হৃদয়ক্ষেত্রে দেব, হিংসার বীজ অস্ুরিত হয় না, 
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সে ক্ষেত্র অনুর্বর নহে) ভূমি কৃপাকটাক্ষে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া করুণাবারি সেচন করিলে 
দেখিতে পাইবে--সে ক্ষেত্রে কি অমৃতফলপ্রসবিনী কল্পলতিকার উৎপত্তি হয়। জগতের 
জন্ত তোমার ভক্ত ভিন্ন, তোমার সাধক ভিন্ন, তোমার সন্তান ভিন্ন, আর কাহার গ্রাণ 
কান্দে, আর কে বা পরার্থে স্বার্থ বলিবান করিতে সমর্থ হয়? তাই বলিম! আজ তোমার 
জগন্বাসী সন্তানগণ ভক্তিভাবে, গলদস্রুনেত্রে তোমাকে ডাকিতেছে,_ 
- আগচ্ছ বরদে দেবি বিন্ধ্যাদ্রেিমপর্বতাৎ | 
আগতা বিবশাখায্াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিং ॥ 
এস মা সর্বমঙ্গলে! এস, তোমার অককৃতি অধম সন্তানগণের পুঁজ গ্রহণ কর, আর 
তাহাদের যাহাতে ছুঃখ দূর হয়, তাহারা যাহাতে তোমার প্রকৃত সন্তান হইতে পারে, তাহার 
বিধান কর মা। 
আর যদি মা তামার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিতে বাসন! হয়, তবে বলিব 
শ্বশানবাসিনি মা! তুমি তোমার সেই ভীমা চগ্ডমুণ্ডনাশিনী চামুণ্ডামুর্ধিতে আবিভূতা 
হইয়৷ তোমারই গড়া সোণার সংসারকে সংহার কর) তোমার সংসার শ্মশানে পরিণত হউক, 
আর তাগুবিনী তুমি তাহাতে উন্তুট নৃতোর 'অতিনয় কর, আমাদের তাপদগ্ধ ভদ্মোপম দেহ 
তোমার চরণ-তাড়নায় বিচুর্ণিত হইয়! জনস্তে মিশিয়া বাউক, তোমার শ্মশানে তাওবনৃতোর 


অভিনয় শেষ হউক । 
ঞ্রীবিপিনচন্ত্র বিস্তানিধি । 
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২. হেমাভরণসপ্পপ্না সর্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিতাষুকা, বহুবিধশোভামম্পন্ন হৈমবী 
ছর্ণামুর্ধতেই ব্রহ্ষশক্ির বিকাশ দেখিতে পাওয়! যায়! তিনিই পরবঙ্ধরূপিনী খআস্াশক্তি 
ছুর্গা নামে বর্ণিতা এবং জগদস্বান্বরূপে সর্বদেবগণের, খবি যোগী 'ও গৃহিগণের নিকট 
অর্চিতা। 
*স তশ্রিক্নবাকাশে স্বিকমাজগাম বহু শোতমানামুমাং 
হৈমবতীষ্, তাং হোবাচ কিমেতদ্‌ বক্ষমিতি |” 
| কেনোপনিবৎ। . 
সষস্থিতি গ্রলয়কারিনী সর্ধমক্গলমন্ধী পরমশরণা, দর্ধাজীবষে ধিনি বৃদ্ধিকূপে অবস্থিতা 
এবং স্বর্গ ও অপবর্গের গ্রধানকভর, সেই খনাতত্রী ছর্গাঙ্গেবীই দেবগণকে বঙ্চতত্ব “আপনার 
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তন্ব আপনিই শ্রকাশ করেন”। ছুক্জের ব্রঙ্ধতৰ দেবগণ ভগবতী ছুর্গাদেবীর নিকট অবগত 
হুন, মহামায়া ছুর্গাপৃঞ্জার দিব্যজ্ঞানের পরম জ্যোতিঃ সমুদ্হীসিত হয়, যে ভক্কের হৃদয় 
তিনি দে রূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই ভক্ত তাহাকে সেই রূপেই পুজা করিয়া থাকেন। 
ছুর্গাপুজায় সিদ্ধিপাত বিদ্রনাশন গণেশের পৃজ।, ধর্মাস্থধারী সর্বশক্তিধর কার্িকেয় মহাসেনার 
পুজা, জ্ঞান ও এর্র্য্যের সর্বশক্তিম্বরূপিণী ভ্ঞানময়ী সরশ্বতী ও ধশবর্য্যাধিষ্টাত্রী লক্মীদেবীর 
পুরা, ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রতি দ্বার। সিংহবং প্রবল বীরত্ব অবলম্বনে পাপবিনাশক সিংহরূপী 
পরমতক্ত সাধকের পুঙ্জা, নিষ্পাপ 'তক্ক উপাসকের বাঁসনাত্যাগের এবং শিবময় ভূমায় 
মিপিত হইবার একমাত্র হেতু মেই মহাযোগী মহাদেব শিবের পুজা, আর দেই সোক্ষদায়িনী 
সর্ধপক্তিম্বরূপিণী মহামায়। দুর্গার পৃক্না। এই মহাপৃজায় শিবময় তুরীয়রন্মের উপলব্ধি 
হইয়! 'মান্বার ঘুক্কিপদ প্রাপ্তি ঘটে । দুর্গোৎসব সাধনার সার, কর্মের কর্ণ, প্রেমের ও 
আনন্দের অফুরস্ত প্রশ্রবণ। 

অতি কঠোর তপন্তায়, অভি কঠোর আহত্যাগে বাহার সাক্ষাৎকার ঘটে, সেই ব্রঙ্গা- 
বিষুমহেশ্বরের গরমারাধ্যা, অবায্মনসোগোচর! তুৰীয়ত্রঙ্গরূপিণী চিন্মতী ছূর্গা আমাদের 
পরমারাধা। । কোটি কোটি কল্প কঠোর তপন্তায় অতিবাহিত হইলে ষাহার করণাকটাক্ষে 
শীব জীবগুক্ত হইতে পারে, তিনিই স্ষ্টস্থিতি প্রলয়কারিনী, সর্ব ভীবের মুক্তি প্রদাস্িনী 
জগমাত! ছুখা | মানব ছংখে ছুর্গতিপ ছুঃসহ নিষ্পেষণে নিশ্পিষ্ট হইগা ধাহার করুণাকটাক্ষে 
শিঙ্গাতি লাভ করে, তিনিই সেই প্র্মময়ী সনাতনী দূর্গা । মা! আমার দর্গারাপে গুদ্সন্- 
গুণমন্ী ব্ধরূপিণী, দশদিক দশ হস্ত ধারণ করিয়া পুর্ণশক্কিশাগিনী । ভাবরাজো পবিত্র 
অধ্াত্মভাব জদ্ধোধ করিতে পারিলে, ভাবময়ী মায়ের ভাবতন্ব অবগত হইতে পারা যায়। 
মায়ের দুর্গীপ্পপের এক ধারে সিংহদূপী রজো গুণ মহিষান্থর তমোগুণকে পরাস্ত করিতেছে । 
এক ধারে বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা গণপতি, এক ধারে ধনৈশ্বর্ম্যের অণিচাত্রী লঙ্্গীদেবী, অপর 
ধারে ধল বিক্রমের অধিষ্টাত। কাহ্িকেয় ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্বাদিনী সরম্থতী দেবী। 
র্গাপূজায় ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্গ্গলাঁত ঘটে। ইহাই বিজ্ঞাপনার্থ  মুস্ি চতুষ্টয়ের 
একত্রসমাবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

জ্ঞান অন্ধকার নাশ হইলে, জ্ঞান দৃষ্টি উস্মীলিত হইলে ভাবমযী মায়ের ভাবতন্ব টি 
উঠে, তাহাই তবজ্ঞান। , রি 

মায়ের অন্ুকম্পা ব্যতীত কখন কোন কালে কেহ কোন দুরূহ কার্ধা সংসাধন, কি দুরূহ 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ বা মুক্তিলাত করিতে পারে নাই। মায়ের এই পৃজাই মাকে 
পরিতুষ্ট করিবার মব্যাঙগনুন্দর শ্রেষ্ঠ পথ। সেইজন্তই মায়ের তুষ্ট্র্থে ভগবানের অবতার 
শ্রীরামচন্্র আশ্বিন মাসে বোধন করিয়া ছুর্গানূপের পূজা করেন। আর স্থির প্রারস্তে 
বগা, বিষু, মহ একযোগে একত্র সম্মিলন মায়ের ভগবতী মহাশক্তি দুর্গামুর্ধির পূজা 
করিয়া ধন্ঠ হন। মহেস্বর মহাশক্তির পুজক, লোকনাথ বিষু। তন্ত্রধারক, আর সৃষ্টিকর্তা 


১য় লংখ্য। 

অগা মারের পুায় গিতোর £&বলিদান করিজা কিউুকবরইীছেদ। 

মহিদাপূর্ণ বেগান করেন ' গতি হা: নেই ফোন রণ কাই তে 
নহাদক্ষ বলির অভিহিত হইয়াছেন, আসেই 'গূ্াপরতাদেই ভিনি দাশ যোগমার্থীকে 
কণ্তারপে গ্রাণ্ত- হইয়াছিল । - এই মহাশকি. বাসার! সাষারা 8৩ নিঝাফাদা। মাগো, 
এই জগৎ বরন্থাণ আমার জীবিতকালে বখন যে:কোন কার: অনথঠান করি, তাহা যেন 
তোমার পুজা, উপাসনা, যেব', অর্চনা-হবরূপ হর়। আমি যখন বাহ! উজ্ভারণ 
করি, কথোপকথন করি, তাহা যেন তোমার জপদ্বয়প হয়। আমি যখন বেতাবে::অঙ্ 
সঞ্চালন করি, তাহ! যেন তোমার পুজা উপাসনার মুস্রারণপে পছ্গিপত হয়। আমার ই়শতঃ 
পরিভ্রমণ যেন তোমার চিময়ী মুত্তিয় প্রদক্ষিণ-্বন্ধপে পরিণত হয় । আমি বখন :বাছা 
পান ভোঙ্জন করি, উহা যেন তোমার আহুতিগ্বরূপে প্রান্ত হয় 14 নিদ্রায় অন্ত শয়ন 
বেন তোদনার সাঠঙ্গ প্রণতিগ্বরপ হয়। আদার সর্ববাষন! :যেন।:তোমাতেই লয় ৪হয়। 
আমার নিখিল শক্তিমংযোগ জন্ত সুখ যেন আত্মসমর্পণন্থরপ হয়। তোমার প্রতি 
অনগ্রতকিসহকারে তোমার সংলারে তোমার কার্ধ্য মদে প্রাণে সাধম করিয়া তোমা উ 
দেবচৃর্নঙ অভরপদে জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত রতি মতি রাবিয়া সর্ধকর্ণে আত্মসগণ 
কৃরিতে পারি, ইহা ব্যতীত জীবনে আর কোন কামনা নাই। 





সর্বন্ত বুদ্ধিরূপেণ জনন্ত হৃদি সংস্থিতে । 
স্বর্ীপবর্থদে দেবি নারায়ণ নমোহম্ব তে ॥ 
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিপামপ্রদারিনী। 
বিশ্বস্তোপরতৌ শক্ে নারারণি নমোহস্ত তে ॥ 
সষ্টিস্থিতিবিনাখানাং শক্তিত্নত লনাভনি । 
খুগারয়ে গুপময়ে মারার়ণি নমোহস্ত তে ॥ 


শ্ীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


(আছি) 


আগমনী । 


গিয়াছে বরষা, ধরণনী.সরসা 
প্রক্কৃতি শ্তামল! রূপসী । 


শতদলরাজি . উত্ঠিয়াছে ফুট 
উজ্জ্বল করি সরসী। 


শরতের নব শিশিরসম্পীতে 
ফুটেছে শেফালিরাশি, 

জলে ধোয়! চাদ, আকাশের গায় 
ধরায় ধরেন! হাছি। 


বিছায়ে দিয়াছে প্রকৃতি আপন 
'শ্তামল অঞ্চলখানি, 

আসিবে বলিস বঙ্গভবনে 
তুমি মা মহেশ-রাণি ! 


কাননকুঞজে, গাছে আগমনী 
হর্ষে পাপিয়া পিকৃ, 

বঙ্গভবনে আসিছে জননী 
জানাইছে চারি দিক্‌! 


এস মা কমলে ! ময়নের জলে 
জানাই প্রাণের বাথা, 

কোন্‌ অপরাধে সাঁহি এত ছখ 
সূধাই জগস্মাা ! 


অর্ধ বল, বস্তা-পীড়িত 
ঘরে ঘরে হাহাকার ! 

ক্ষুধায় অন্ন - অঙ্গে বন 
কুটান হন্গেছে ভাক্স! 


১ম সংখ্যা) আগমনী । . ১১ 


বিশ্ব ব্যাপিয়া, জলিতেছে ধু ধু 
প্রচণ্ড স্ময়ানল। 
তরঙ্গ তুলিয়া, . শোঁণিতের নদী 
ছুটিতেছে কল কল! 





গগনে পৰনে, ভূতলে সলিলে 
নিয়ত সংহারলীলা ! 

গভীরাতক্কে, উঠিছে শিহরি 
ধরণী ধৈর্যযশীলা ! 


গ্রকৃতিরগ্রক, খ্যাত সদীশয় 
নরপতি চির দিন, 

অসুরের মনে, প্রবল আহবে 
বিপদ-সাগরে লীন। 


এস দশতুজে-_ দশ গ্রহণে 
বিনাশ অস্ুরদলে, 

যুগে যুগে যথা, করেছ দলন-__ 
অনুর চরণতলে। 


অন্ন-ভাগার দিয়ে যাও ভরি 
অরপূর্ণারূপিণি! 

অর্ধনগ্ন, জননী ভগিনী 
রাখ মা লঙ্জাবারিণি ! 


বিতর শাস্তি নিখিল ভুবনে 
শান্তিপিণী কমলা, 
হঃখ দৈস্ত, , ভুবুক বঙ্গ 
হউক শন্ত্টামলা। 
্রচারচজ ভট্টাচার্য | 


হর্গাদাসের ছুর্গোধ্সব |. 


ফালচক্রে আবর্তন দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস আবপ্তিত হুইয! 
সম্বংসরের পরে শরৎখতু ভূমগুলে সমাগত । আকাশ .প্রাবুটের মলিন কাদছিনীবসন 
পরিত্যাগপূর্বক নক্গত্রমালাথচিত নির্খল নীল বসন এবং গঙ্গাগামী উড্ডীন রাজহংসকুলকূপ 
শ্বেত শতদলের মালা পরিয়া মনোহর সাজে সহ্জিত। সুজলা সুফল! বঙ্গতূমির শ্যামল 
শত্তক্ষেত্র কমলার আসনরূপে শরতের গৌরব বুদ্ধি করিতেছে । শেফালিকাগন্ধামোদিত 
চন্রমার বিমল জ্যোৎঙ্গা বিগতকজাষা জাহুবীর তরঙ্গমালার স্তরে স্তরে সীতার দিতেছে। 
ছোট বড় সকল সরোবর কুমুদ, কহুলার :ও কমলকুন্ুমের অঞ্জলি লইয়া মা জগদম্বার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । বঙ্গে আনন্দের কোলাহল উঠিরাছে। মা আনন্দময়্ী 
আসিতেছেন। রোগী রোগ-ন্বণা, শোকার্ত শোকগাথ! ভুলিয়া আনন্দময়ীর দর্শন কামনায় 
উদ্‌প্রীব। যে সকল ভাগাবান্‌ গত বিজয়ায় “দ*বংসরবাতীতে তু” (ইত্যাদি) বলির! 
বংসরাস্তে আসিবার জন্য মায়ের চরণে প্রার্ণনা জানাইয়! রাখিরাছেন, তাহারা পুজার আয়োজনে 
বাস্ত। মহাসমর-নিবন্ধন পৃথিবীময় সার্বজনীন অভাব, তিন বংসর বঙ্গে অজন্মা, তাহার 
উপর এইবার মহাবন্ায় বঙ্গপ্রীবিত। বন্ৃস্তানে ধানগাছের পাতা পর্যান্ত নাই । সব্বা ভাবে 
মহাভীতি, মঙ্তাচিস্তা। হঠাৎ শারদীয় সুগার সঙ্গে বঙ্গে নিরাশার গাড় অন্ধকার ভেদ 
করিয়। জাপার আলোক বিকাশ পাইয়াছে, জগজ্জননী আদিতেছেন। অবতার-তত্বের 
পুণাস্বতি ছাশাঠয়া রাখিবার জগ্ঠ এবং ভয়ে ভীত, চিন্তায় ক্রিষ্ট, আধিব্যাধিগ্রস্ত সম্তানগণের 
আনন্দ বিনারহেতু মা আনন্দময়ী আসিতেছেন। সর্বত্র মানন্দের সাড়া পড়িয়াছে। বালক, 
যুধা, বৃদ্ধ সকলই নিজ নিজ ভাব নিয়! আনন্দিত । 

বঙ্গের প্রান্তদেশে কোন গণুগ্রামে ছূর্গাদাসের বাঁস |ছুর্গাদাস ধনী ও কুলীন ব্রীহ্ষণ-সন্তান। 
বংশপরম্পরা ইস্বীরা ছুর্গীভক্ত । ছূর্গাদাঁস পণ্ডিত ও সাধক | শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, যথারীতি 
রক্ষার অভাবে বহু সম্পত্তি শৈশবেই নষ্ট হইয়া! ধাঁর়। 

ছুর্গাদাসের পিতা সব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। ভন 
ুর্মাভক্ত থাকায় শৈশব হইতেই ছুর্নাদাসের চিত্তে দ্ুর্গাভক্তি ফুটিয়। উঠে। নিকটবর্তী 
গ্রামে হর্গাদাসের পিতার একজন প্রতিষ্ষদ্দ্ী জমিদার ছিলেন, ভাহার নাম তারকনাথ । 
ুর্গাদাসের পিতার জীবিতাবস্থায় এই জমিদার কিছুই করিতে পারেন নাই, কিন্তু মৃত্যুর 
পর সুযোগ বুঝিয়। নানা' ছল চাতুরী মিথা। প্রবরঞ্চন! ও জাল দলিল প্রস্তত করিয়া ছর্গাদাসের 
বু সম্পত্তি আত্মলাং করেন। এই সকল বিবাদবিষস্বাদ ছুর্গাদাস ত্বণা করিতেন। তিনি 
.- এই সকল হইতে দুরে থাকিবার জস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষার ভার একজন আত্মীয় কর্মচারীর 
উপর ভ্তশ্ত করিয়া ,৬কাশীধাষে বিদ্যাভ্যাসে 'বত্বশীল হল! যথাসময়ে সর্বশাঙ্কে পণ্ডিত 
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হইয়া! বাড়ী আসিবার অল্নদিন পরেই সেট কর্মচারীর মৃতু হয়। উক্ত কর্মচারীর বিচক্ষণতভায় 
কতক সম্পত্তি রক্ষা পাই়াছিল। হছর্গাদান বহু ছাত্রের অন 'ও বিদ্যানাতৃঁরূপে শান্ত্ালোচনার ও 
সাধনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। গ্রভৃত বায়, অথচ বিষয়রক্ষায় মনোযোগ নাই। 
সুযোগ বুষিয়৷ জমিদার তারকনাখ নান! উপায়ে সমুদয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। 
কিন্তু তাহ! হইলেও প্র্ারাছুর্গাদাসকেই তৃম্বামী বলিয়া তক্তি ও তাহার সাহীধ্য করিত। 
মকলেই জানিত অন্তার করিয়! তারকনাথ ছুর্গাদাসের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিয়াছেন। 
এইহেতু প্রজার! তাহাকে আস্তরিক ত্বপা ফরিত। ইহাতে তারকনাথ অতি ক্রোধ ও 
ঈর্ধাবশ হইরা প্রজাদদিগকে অতান্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ভাহাতে ফল বিপরীত 
হইল) প্রজারা তারকনাথকে অধিক বণ ও হুর্গাদাসকে দেববৎ ভক্তি করিতে লাগিল, 
এবং বথাসাধ্য সকলেই তাহার 'আনুগতা করিত। এই সকল দেখিয়া ভারকনাথের ঈর্ষানল 
প্রজ্বলিত হইয়। উঠিল । ছূর্গাদাসকে জব করাই-শান্তির কারণ বিবেচনায় তাহার বিপক্ষে 
নানাবিধ ষড়যন্্ন করিতে লাগিলেন । ছূর্গাদাসের সেই দিকে ভ্রক্ষেপও নাই, ছূর্গাতক্ত 
ছুর্গাদাস জগদস্বার অভয়পদদে মতি স্থাপন করিয়! অধ্যাপনা ও সাধনভজনে দিনাতিপাত 
করিতেন । বহুবায়, কিন্তু তদনুরূপ আন্ন নাই। বর্ণাশ্রম-সমাজ্ধে নান! অনাচার প্রবেশ 
করা শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ববাচনের সুযোগ না! দেখিয়া! তিনি নর্বপ্রকার প্রতি গ্রহপ়ান্মুখ । অব্যবস্থা 
কুবাবস্থা দিয় অর্থ গ্রহণ করাকে তিনি অত্যন্ত ত্বণা করিতেন, সুতরাং তাহার আয়ের 
পথ নিতান্ত সন্কীর্ণ ছিল। ক্রমে হুর্গাদাসের অবস্থ। শোচনীয় হইয়া পড়িল । অনাহ্থারে অর্ধাহারে 
পরিজনের দিনাতিপাত হইতে লাগিল। শৈশবে তিনি প্রভূত প্রশ্থর্যের অধিপতি হইয়াও 
আজ দীনহীন। ছুর্গাদাসের পত্ধী নারায়লী, শ্বামীর উপযুক্তা সহধর্সিনী,__স্থামীর নিকট 
সকল শাস্ত্রের উপদেশ পাইয়াছেন। গৃহকর্্, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দেবদ্ধিজসেবা 'প্রদ্তিতে তিনি 
আদর্শ আধ্য-রমধী। তাহাদের একমাত্র পুত্র, নম সুত্রন্ষপ্য | পুত্রকে বথাকালে উপনীত 
করিয়া ব্রন্ধচর্ধযাশ্রমের নিয়নানুসারে বেদারদি শান্ত, আচার নিয়ম ও. সংযম শ্শক্ষ! দিক গত 
বৈশাখমাসে তাহার সমাবর্তন কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। হূর্গাদাস অধিক সময়েও 
'-পুঁজা, জপ ও যোগে নিবিইচিত্ত। পত্ীও স্বামীর অন্ুকারিনী। অবন্থার সঙ্গে সকল 
দাস দাদী চলিয়া গিয়াছে । একটা পুরাতন তৃত্য যায় নাই, তাহ,র নাম রামলাল । এই 
তৃতাই সংসারের সমুদয় কার্ধ্য নির্ববাহণকরে। সে এই পুরাতন প্রন্পরিবারের সেব! করিয়াই 
সন্ধ্, বেতনাির কোন প্রত্যাশ! তাহার নাই । 
(২) . 

ছুর্থাদাসের বাড়ীতে মহাড়মবরে ছুর্গোৎসর হইত, এখন অবস্থাহীনতায . ব্য়াধিকা না 
হইলেও বথাসন্তব বারে প্রতি বংমর হর্গোংসব হুইয়। থাকে। সে পুজার পরিপাটী, ভার, 
ভক্তি অতুলনীয়, যে তাহা দেখে সে'ই তণ্কিতাবে ছই বিশু অপ্রপাত ন! করিয়া খাক্ষিতে 
“পারে না। 47২ " । 
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লি নবীর বোধন হইয়া! গিয়াছে। ছুর্নাদাস যথাকালে ঘাটস্থাপন করিয়া 
মায়ের বোধন করিয়াছেন । ক্ৃষ্ণনগরের কারুকর প্রতি বৎসরের নিয়মান্ুপারে মায়ের 
প্রতিমা গড়িয়াছে, এখনও রং. হয় নীই। রামলালই, সব করিতেছে, প্রভুর আদেশের 
প্রতীক্ষা নাই। ছুর্গাদাস বাহিরের কোন “বিষয়ের তত্ব রাখেন লা, জানেন সাধ্বী পত্ধী ও 
তক্ত ভূতা আছে। তাঁহারাও প্রভুর চিত্ত .বিক্ষেপকর বিষয়কথায় ধর্্কার্য্যের বাধা না 
দিবার প্রন্থাসী। কিন্তু এইবার আর চলিতেছেন! । সমুদয় সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেলেও 
রাষলাণ খাজানা স্বীকাঁরে ক্রেতার নিকট: হইতে কতক ধানের জমি নিজ অধীনু রাখিয়া 
কার্ষিক অগ্লসংস্থান করিয়াছিল। অর্রম্মাহেতু এই বৎসর তাহাঁও নাই। বস্ত্া্দি সকল 
জর্যের মৃল্যই অত্যধিক। পরিবারে অন্নবস্ত্রের অভাব । সকলের পরিধানেই ছিন্ন বন্ত, 
অনাহারে অন্ধীহারে সকলের শরীর জীর্ণ শীর্ণ। রামলাল শারীরিক পরিশ্রমে কিছু কিছু 
উপার্জান করিত, কিন্তু অনাহার 'অর্ধাহাপ্সনিবন্ধন শরীর ক্ষীণ হওয়ায় তেমন পরিশ্রম 
করিতে পারেনা, সুতরাং সেই আয়ও হাঁস হইয়া আসিল, ছুর্গাদাসের পরিজনের অনাহার 
কষ্টবৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ক্রমে অবস্থা! বর্ণনাতীত হইয়া পড়িল। 

পুজা দিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। ছুর্গাদাসের গৃহে পূজার কোঁন আঁয়োজন নাই। 
গৃ্থে একটা পয়সা বা এক'ী তরজুলকণীও নাই, অনন্তোপায় হইয়া বাঁমলাল অপরাহে অবসর 
মত্ত ছুর্গা্াসকে বলিল-ঠাকুর ! এবার মায়ের পূজার উপায় কি হইবে? দেশে মহাহূর্ভিক্ষ, 
আমাদের অবস্থা অতি €শাচনীয়, যে দিন কিছুই সংগ্রহ হয় না, সেই দিনের তো' 
কথাই নাই, যে দ্দিন লকলের পরিমিত সংগ্রহ না হয়, সে দিন মাঠাকুরাণী তাহা দেবতার' 
ভোগ হইলে .সকলকে বিভাগ করিয়া দেন, নিজে কিছুই খানন!। এইরপে তাহার শরীর 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তিনি আর দীড়াইতে পারেননা। কলাও তিনি কিছুই খান নাই, অদাও 
উপবামী আছেন । এই কথা শুনিয়া-হুর্দাদাস একবার করুণ দৃষ্টে গৃহিণীর দিকে তাকাইলেন। 
নারায়ণী নতমুখে ভূমিপানে চাহিয়া রছিলেন। ভূত্য রামলাল আবার বলিতে লাগিল, 
ঠাকুর! মাঠাকুরানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনি এত দিন সংসার চালাইয়াছেন। এক এক করিয়া 
সমঘ্ত-গহনা:বিক্রয় করিয়া এত দিন ছুর্সোৎসবের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন, 'তীহার গহন! তো 
কম ছিলদা?, কিন্ত, আন্ল কত দিন চলিধে ? এখন আর গহনা এক খানিও নাই, এই বার, 
মায়ের পুজার ও.পরিঞ্লনবর্গের জীবন যাত্রার পার দেঁখিতেছিনা ৷ মাঠাকুরাধীর যে দা 
হইয়াছে, আর শরীর রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয়'ন!, আমি মাঠাকুরাণীর এই শোচনীক়্ 
দশা আর সহ্‌ কণ্সিতে পারিনা । এই বলিয়া" রামলাল অজভ্রধারে চক্ষের জল ফেলিতে 
আগিল। .ইহা .দেখিয়: 'নারায়ণী: বলিলেন,--ওকি বাছা রামলাল !. ওক্পপ করিতে 
আছ কি.?ামার কি.সর ছঃখ বাছা? 'ভোমর। খাইলেই, জামার খাওয়া হইল্‌, আজ হই 
প্িনকুষি ফি খাও-নাই, ইহাই)লদামায় হল? "মি আমার গো পুত, তুমি -সু-ব্রন্নপাতুলা 
প্রি! তোমার গুণের পুরস্কার এ জগতে নাই, মা জগদম্বা তোমার মঙ্গল করিবেন ।' 
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আমার জন্য হখ কি.-বাছা ভোষাকে”-ও পরাধ্যকে মা অভযার চরল-ছানায “ককাখিযা 
আমি মুখে ছূর্হুর্না বলিয়! বি ভাহার চরণে মন্তক, রাখিতে পারি, ভবে. আঁমার ভাগোর 
সীমা কি বাছ! 1 নারীজীবনে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি হইতে পায়ে রাষলাল ? 

নারায়ণী তাহার পর স্বামীকে বলিলেন, এই রামলাল"বাহা করিতেছে, তাহার তুলনা নাই। 
রামলাল রেলওয়ে ষ্েসনে লোকের গীঠরি বহিয়া এতদিন সংসার টার্াইয়াছে। বাছা। আমার 
, অনাহারে এতটুকু হইয়! গিয়াছে, তাহার দিকে আর তাকান বায় সা, ফলা অতি কষ্টে 
সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল । দেবতার প্রসা্ সামান্ত কিছু ন্তাহার জন্য রাখিয়াছিলাম, 
কিন্তু বাছা*তাহ গ্রহণ করে নাই। ছূর্গাদাস বুবিলেন গৃহবীর খাওয়া হয় 'নাই বলিয! 
ভক্ত রামলাল কিছুই খায় নাই । তখন তিনি াহাঁদের গ্রতি দনেহে দৃষ্টি করিয়া! মৃক্ৃতাবে 
বলিলেন-_-বৎস রামলাল ! তোমরা যাহা! বলিলে তাহা গুনিলাম, তোমরা যাহা! করিয়াছ ও 
করিতেছ, তাহা প্রশংসার, কিন্তু বাছা! তুমি নিজে কর্তা সাজিয়া' কষ্ট পাও কেন? 
তুমি অথবা গিশ্নী কেহই সংসার চালাইবার কর্তা নও। সফলের উপরে একজন কর্তা 
আছেন, তাহ! তুল কেন? মায়ের কৃপায় তোমরা সকলেই জানিতে পারিয়াছ ম! জগদখাই 
জগৎ কৃষ্টি, পরিপাঁলন ও সংহার করেন, মা'ই লক্ষীন্ঞপে সর্বদাত্্রী, সেই মায়ের উপর 
নির্ভর কর নিজকর্তৃত্ব পুরুষকার তুলিয়া যাও, প্রভাগ-যুদ্ধের শেষ চিত্রে দৃষ্টিপাত কর। 
কেন অর্জুন গাণ্তীব উত্তোলনেও অসমর্থ তাহ! .বোঝ। ব্িলোকবিজ্ী. শুস্ত নিশুস্ত ও 
অমরসন্ত্রাম মহ্ষান্তরের যুদ্ধে দেবতাদের জয্-পরাজয়ের কারণান্ুসন্ধান কর। ব্বামায়ণে 
রাম-রাবণের যুদ্ধ ম্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে সেই জয়-পরাজ্রয়ের উপরে কাহার 
কর্তৃত্ব অপেক্ষিত, রামচন্দ্র নিজ-কর্তৃত্ব কাহার চরণে অর্পণ করিয়! রাবণবধে ক্ৃততকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন? বুঝিলে ত বাছা? মাই সব করেন ও করান। সর্বান্তিনাশিনী ভগবতী 
ছুর্ী একবার ভাগ্যবশতঃ প্রসন্না হইলে শরণাগত ভক্তের সমস্ত শোকছঃখাদির 
বিনাশ হয়।, ধর্ম চিরস্থাক়িনী কীর্তি। এই করুণাময়ী শরণাগত দীন ভক্তজনের 
পরম. আশ্রয়স্বরূপা হইয়া তাহাদিগকে :সমস্ত. বিপদজাল হুইতে পরিজাঁগ করিয়া 
থাকেন৷ - তোমরা মায়ের অপরিমেয় “শক্তির উপর. বিশ্বাস স্থাপন "করিয়া ' একমার্র 
দেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও । -সকরের কাকের: চরণে 'অক্দিমর্পণ কর ।'“ মিজি কর্তৃত্ব 
সুলিয়। যাও, দেখিবে ক্বোন অভাব, কোন” ছুখ' থাকিবে না:। মায়ের 'পুজার' জন্ট 
ভাবনা কি?. অর্থের অন্ত মান্ধের পুজা আটকাইতে না'। বাগানে পুষ্প: বিষপত্রীদি' 
আছে, গঙ্গাজল আছে, হৃদয়তর! ভক্তি আনিতে চেষ্টা কর। ধিনি জগগ্ধাত্রী; পর্বদাজী 
তাহাকে আবার. হুমগি-ক্ি দিয়ে বাছা১? " গঙ্গানলে: গঙ্গাপুজা করিলে” কলহের "ঞ্চেন জান ? 
থুজার বলে. তৃক্িনাঞজাইতে পারলেই. ফল হয়, ,নডুষা : নট? লেইনপ জগজ্জননীদ পুজার 
. জবোতক্তি মাখাইতে পারলে ফল পাওয়া কারণ “ কোদি-িস্তা ই) স্ফলেদাকে ডাকি 
ডাকাত নত জনদিতে পারলে সর্াীষট লা হইবে 






সমরবরাররীহারটিপরীযহ। সাজা সাঙন্রলসদংপরানাস্তাদিংইদ, 
খারা বীর, ঠসিধ হাখসিক ওক খাযাপরত সবে 
খানার খর হিম তাহা কাপ ফরিছা পিতামাতা ও হনিধালের বাধৈরিকখনে মনোযোগী । 
, (৩) রর 
শি মন্ধা সমাগক। | জাজ কাহারও আহার হয় নাই । লীরাযমী ও রামলালের কথা বলিধার 
শিং বাই, শরীর জমে অবনর হইয়া আসিতেছে, উভয়ই ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন। সুব্র্ণোর 
হুখ বিপু, নুরক্মদ্য সজলনয়নে পিতা দিকে তাকাইয়া বলিলেন বাবা! উপায় কি 
হইবে? মা এবং রামলালদাদার অবস্থা দ্েখিতেছেন ত? তাহাদের জন্ত আমার ভয় ও 
ছুঃখ হইতেছে । হৃর্গাদাস অবিচলিতভাবে বলিলেন, ভয় কি বৎস ! মা অল্নদা অভয় থাকিতে 
কিমের অভাব, কিলের ভর? বিচলিত হই ওলা, মাকে স্মরণ কর, ত্রাহি ছুর্গে বল, তিনি সব 
স্বক্ষা করিবেন । নারারসী ক্ষীণ কে বলির্নে-_বাব নুরন্ষণ্য ! বড় পিপাসা, একটু জল দাও। 
গুণ ভাড়াতাড়ি জল নিয়া কাদিতে কাদিতে মায়ের শুষ্ক মুখে ছুর্গা হুর্গা বলিয়া প্রদান 
ফরিঙেন। রামলাল ও ইঙ্গিতে জল দিবার কথা স্ুরক্ষণ্যকে বলিল। ছুর্গীনামে অভিমস্তিত 
জল সুত্গ্ষপা রামলালের মুখে প্রদান করিলেন। উতভতরই একটু সুস্থ হইলেন। সুতরন্গণ্য 
মাগ্নের কাছে বসিয়৷ নগননন্জলে ভাসিতেছেন এবং বাতাস করিতেছেন, ক্ষর্কাল পরে 
মারারণী বমির হুবজ্ছণেরে চক্ষু সুছিয়! দিলেন । রামলালও উঠিয়া বসিল। 

সন্ধ্যা উত্তীর্ঘ হইয়া গিয়াছে । একটা শ্রীলোক আসিয়া! গোপনে নারায়ণীকে বলিল, 
মাঠাকুকণ! জমিদার তারকনাথ বাবু আপনাদের বাড়ী আসিতে গ্রামের সকল লোককে 
নিবেধ রিয়া দিয়াছেন, যে আসিবে তাহার শাস্তি হইবে, ও পাড়ার আপনাদৈর, প্রজা! 
হয্নিক্রবর্ আপনাদের অবস্থা জানিয়া আনছার! পাঁচ সের চাউল, পাঠাইয়৷ দিয়াছেন। 
সখি দিনকে বেলায় আনিতে সাহস করি নাই, যদি কেহ এ পোড়ারমুখ জহিদারের নিকট 
বঙ্গির। দেয়, ভবে আমার অরিষান! করিবে, সেই জন্ত আমি রাত্রিতে আমিয়াছি। বা! 
আপনাদের জন্ত সকলেই ছঃখ করে, কিন্ত খী ভারকবাবুর ভয়ে কেহ আপনাদের কোন 
সাহাধ্য করিতে গারে না। এঁ পাষওঁই আ্আাপনাদেয় পকল হুঃখের কারুণ। দেখিবেন হা! 
ওর ধর্ধানীশ হইবে । নারারসী মধিলেম--ঞা বাছা, অধন কথা মুখে আদিও না, কাহাকেও 
অভিশাপ 'ফাঁয়িতে নাই। তাঁরক্ষ বাবুর কি মোষ? আমাদের কম্টকলেই আমন! কক 
গাইতেছি। ছাছা! মা ছর্ম। তোমারও হয়ি চক্রবর্বীর জজল কমি.বন। ভোমাদের উপকার 
কাদয়া কূলিব লা। 

সীলোকট চলি! গেখ, দায়ের স্পা যে রিয়া নারারইী, যরুলের ধাহারেজ বাবা 
কিয়া দিবহও খাহঠা ইসান নিন হস 

সাগর আবশবগাত হায়ার । . 'উছর্ছিরান কাছে পানা এ বইটঠী ীবগ 

কাধ বারণ রিট পো, কারি । ই টিনএজ 
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ব্যস্ত, কে কাহাকে দেখিবে? বনু সোণার সংসার খ্মপানে পরিণত হইয়াছে। দুর্গাদাসের 
পরিজন অনশনক্রিষ্ট, তাহার উপর বিগত রজনীতে স্ুত্রক্ষণ্যের কলের! হইয়াছে, অগ্ভ 
বেলা ১০টা হইতে না হইতেই রোগ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। অনবরত দাস্ত বমি 
হইতেছে, হাতে পায়ে খিল ধরিয়াছে, রামলাল ও নারায়ণী শুশ্রাধা করিতেছেন। গুহে 
একটা পয়সাও নাই, কি দিয়া চিকিৎসক ডাকিবেন। তারকনাথের ভয়ে গ্রামের কেহ 
* ছুর্নাদাসের বাড়ী আসেনা, কাজেই এই বিপদে অন্টঠের সাহায্য পাইবার উপায় নাই, কেছ 
এই বিপদ জানিতেও পারিলনা । নারারনণী কেবল ভগবতীর চরণে মাথ! খু*ড়িয়৷ সুব্রহ্মণ্োর 
জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন, কেবল বলিতেছেন-__মা ! রক্ষা কর, এ সংসার তোমার ক্পায়ই 
আছে, আমরা একমাত্র তোমারই চরণাশ্রিত, আর ত আমাদের কোনও সম্বল নাই মী? 
তোমার কৃপায়ই আমর! সুত্র্ষণকে পাইফ্াছি, তোমার প্রদত্ত ধন আজ :তোমাঁর চরণেই 
অর্পণ 'করিলাম, তুম্বি রক্ষা কর) মা ছুর্গতিহারিণি! তোঁমার আশ্রিত সেবককে 
' রক্ষা কর। ছুর্গাদাস পুজা ও চণ্ডীপাঠ করিয়া মায়ের চরণামৃত সুব্রন্ধণ্যের মুখে প্রদান 
করিলেন, মন্তকে অভরার নিম্মীলা দিয়া বলিলেন__বাবা সুব্রহ্ষণা, ভীত হইওনা, মা অভয়াকে 
ডাক, মায়ের চণ্তীখাহাত্মা স্মরণ কর, দেবীর সেই অভয়বাণী মনে আছে ত ? মা বলিয়াছেন 
তীহারু মাহাস্ম্যপাঠ করিলে মহামারীজনিত দকল উপসর্গ নষ্-হয়, তুমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া ভক্তিভাবে মায়ের সেই অমোঘ মহৌষংস্বরূপ মাহাত্মা ম্মরণ কর, কোন ভয় নাই। 
তাহার কৃপায় সকল দ্রঃখ যন্ত্রণা দুর হইবে, ম! তোমাকে রক্ষা করিবেন। সুত্রক্ষণ্য পিতার 
আদেশমত ক্ষীণ কঠে দেবীমাহাআ্ম্য পাঠ করিতে লাগিলেন । বেল! ১২টা হইতে না 
হইতেই রামলালের দাস্ত বমি আরম্ত হইল। নারায়ণী উভয়ের শুশ্রা করিতেছেন, 
অনাহারে ভরে চিন্তায় শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর ফঁড়াইতে বা বসিতে পারিতেছেন 
না । রামলাল পীড়িত হওয়ায় অধিক প্রমাদ গণিলেন। ক্রমেই রামলাল ও সুত্রন্ষণ্যের অবস্থা 
শোঁচনীয় হইয়া আদিল, রামলাল অল্প সময় মধ্যেই অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। ভীষণ কলেরা, 
উভয়ের মুখেই যেন মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছে, বাক্যম্ছুর্তি নাই। নাঁরাক়ণী শয্যাপার্খে বসিয়া 
মধ্যে মধ্যে উভয়ের মুখে মায়ের চরণামৃত দিতেছেন, এবং নয়নজলে ভাপিয়া ভবানীর 
চরণে উভয়ের জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন। ছুর্গাদাস দেবীঘটের সাক্ষাতে নিমীলিত নেনে 
বলিতেছেন-- . ৪ 
সর্বস্বরূপে সর্কেশে সর্বশক্তিসমন্িতে । 
ভয়েত্যন্ত্রাহি নো দেবি ছুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥ 
রোগানশেষানপহংসি তুষ্ট, রুষ্টা তু কামান্‌ সকলানভীষ্টান্‌। 
_ স্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং তবামাশ্রিতা হাশ্রয়তাং প্রযাস্তি ॥ | 

বনু স্তব পাঠ করিয়৷ ছুর্গাদাস ভগবতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন দনেবগৃহ .হইতে 
রোগীদের গৃহে যাইতেছেন, এমন সময় একজন আদালতের পিয়ন একখান! পরোয়ানা 
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ছুর্গাদাসের হাতে দিল, হুর্গীদাস তাহা পাঠ না করিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন-- ইহা কি? পিয়ন 
বগিল-_ ইহা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, জমিদার তারকবাবু হইতে আপনি ষে টাকা! ধার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা পরিশোধ করেন: নাই, পনেরশত টাকার ডিক্রীজারীতে এই গ্রেপ্তারী, 
হয়। টাক! দেন, নতুবা:আমাদের সঙ্গে আদালতে চলুন। হুূর্ণাদাস দেখিলেন পিয়নের সঙ্গে 
তারকনাথবাবুর একজন কর্মচারী ও অপর ৫1৬ জন লোক । ছৃর্গাদাস সব অবস্থা বুঝিলেন । 
তিনি পিয়নকে বলিলেন--আঁমি ত কখনও তারকবাবু হইতে কোন টাকা ধার করি নাই?" 
যাহা হউক আমি টাকা কোথা.:হইতে দিব? আজ তিন দিন মধ্যে আমাদের কাহারও 
আহার যোটে নাই, রামলাল ও সুত্রক্ষণ্য কলেরায় অত্যন্ত কাঁতর, তাহাদের ওষধ ও পথ্যই 
দিতে পারা যায় নাই। আচ্ছা তা হোক, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি রামালান ও 
সুত্রক্ষণাকে শেষ দেখ! দেখিয়া এবং পত্ধীকে এই সংবাদ জানাইয়া আসি। তারকবাবুর 
কর্মচারী কর্কশ স্বরে তাহাতে প্রতিবাদ করিল। ছুর্গাদাস বলিলেন,_-ভয় নাই, আমি 
পলাইব:না, আমা'র অবস্থা চিন্তা কর, একটু সময় আমাকে দাঁও, আমি তোমাদের কার্ষ্যে 
বাধা দিব না। পিয়নের মন আর্্র হইল, সে বলিল আপনার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়, 
কিন্তু আমার কোন অধিকার নাই, যান, আপনি; আপনার পীড়িত পুত্র'দিকে দেখিয়া! 
এবং আহার করিয়া আম্থন। যদ্দি গৃহে কিছুনা থাকে, তবে আমি আপনাকে 
একটা টাকা দিতেছি, ইহাগ্বারা আহারের বাবস্থা করুন। দুর্গাদাস বলিলেন_-তোমার 
বাবহারে :সন্ত্ হইশাম, তোমায় টাকা দিতে হইবে না, আমার আহারের প্রয়োজন 
নাই, আমি এখনই আসিতেছি। এই বলিয়া গৃহে গিয়া দেখিলেন,_রামলাল ছট্ফট্‌ 
করিতেছে, স্ুব্রঙ্গণ্য সংজ্ঞাহীন | অবস্থা দেখিয়া আর ভরসা করিতে পারিলেন ন|। নারার়ণী 
অনাহার, চিন্তা, ও পরিশ্রমে ভূশারিতা, বসিতে পারিতেছেন না, অজশ্রধারে অশ্রু বিসর্জন 
করিতেছেন, মুখে অস্ফুট দরে “দূর্গ হুর, ত্রাহি ছুর্গে* বলিতেছেন । 

ছুর্নাদাস বলিলেন, গিনি ! লীলাময়ী মার::তীল! বুঝা ভাঁর, এ অধম সন্তানকে নিয়া 
মা কি লীলা! করিতেছেন তিনিই জানেন। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তুমি সাবধানে শুন, 
ভীত হইও না, উতলা হইও না, ইহা আকুল হইবার সময় নয়, ইহা! ধৈর্যের সময়, সাধনার 
সময়, মন্ুস্ক-জীবন কর্্মভোগের জন্ত, পরীক্ষার জন্য । দ্বারে তারকনাথের লোক গ্রেপ্তারী 
পরোয়ান৷ নিয্বা উপস্থিত, আমি কখনও তাহার নিকট: হইতে কোন টাকা ধার করি 
নাই। তথাপি পনরশত টাকার দায়ী, সেইজন্ত আমাকে জেলে যাইতে হইবে, আর 
অপেক্ষা! করিতে পারিতেছি না । এই কথ! শুনিবামাত্র চঃখজর্জরিতা নারায়ণী মুচ্ছিতা 
হইলেন । সেই সময় ই গৃহের দৃশ্ত দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। হুর্নাদাস আত্মসন্বরণ 
করিয়া! নারায়ণীর মুখে ও চক্ষুতে জল দিয়া কোনরূপে চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন। তখন বাহির 
হইতে ভারকনাঁথবাবুর লোকগুলি ছূর্গাদাসকে ডাকিতে লাগিল । তিনি বাহিরে যাইবার 
নত গ্রস্তত;:হইয়, নারায়মীকে বলিলেন _গিরি ! আমি আর অপেক্ষা কারিন্তে পারি না. 
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আমি থাকিয়াইবা কি করিতে পারি? আমি বহুপুর্বে তোমাদিগকে মা অভয়ার অভয়পদে 
অর্পন করিয়াছি, তিনিই তোমাদের রক্ষা! ও পালনকর্তরী, মায়ের মনে যাহা আছে, তাহাই 
হইবে, আমি মা"র লীলাঁনাটকের দর্শক হইয়া কি করিব? মা'র শরণাপন্ন হও। এই বলিয়া 
উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ছুর্গাদাস “শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিষ্ভাধরাণাং, মুনিদহুজনরাণাং 
ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং। নৃপতিগৃহগতানাং দন্যভিন্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেক1 দেবি ছুর্ে 
গ্রসীদ ।” বলিরা যাত্রা করিলেন । ( ক্রমশঃ) 

? শ্ীনবকূমার শাস্ত্রী |. 
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পুণাতূমি ভারতবর্ষে, একমাত্র চার্ঘধাক বর্ণাশ্রম ধর্মমরাজ্যের সুদৃঢ় ছূর্গে যেরূপ বিধম 
আঘাত করিয়াছিলেন, এইরূপ আর কেহই করিতে পারেন নাই । চীর্ধাকের অপর নাম 
লোকায়ত। লোকচৃষ্ট যুক্তি তর্ক দ্বার তাহার মতের অভুখান, তজ্জন্তই চার্বাক 
লোকায়ত-সংজ্ঞা পাইয়্াছেন। লোৌকিকী যুক্তি সহসা সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়া 
থাকে, এই নিমিত্তই অনিষ্টের আশঙ্কা চার্বাক হইতেই অধিক । 

বৃহস্পতি চার্বাকদর্শনের রচয়িতা । বৃহস্পতি স্বয়ং দেবাচার্ধ্য ও ধর্মশাস্ত্রগ্রণেতা “হইয়া 
এইবূপ ধর্মনাশে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ধর্মাবিধাতকর কুতর্কজাল প্রবর্তিত করিয়া 
মানবকে অবিশ্বাসী ও ধর্মচ্যুত করিতে আগ্রহবান্‌ কেন? এইরূপ প্রশ্ন অনেকের হৃদয়ে 
জীগিতে পারে। কিন্তু অন্থসন্ধীন করিলে তাহাকে অভিযুক্ত কর! যাইবে না। তিনি দেশ, 
কাল, প্রয়োজন ও অধিকারিতার বিবেচনায় যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশসমূহের 
সম্যক আলোচনার প্রবৃত্ত হইলে বৃহস্পতি অভিযুক্ত হইবেন ন!। 

যখন দেবাস্থুর-সংগ্রামে অমরবৃন্দ পরাস্ত হইলেন, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি ত্রেলোক্যবশঙ্কর 
মহাভিষেক যজ্জসমূহের ফলে অন্ুরগণ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়! লইল, বেদোক্ত কর্্- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তখনও তাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রবল অনুরাগ । এই অবস্থায় তাহাদের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া দেবমণ্ডলীর সাধ্যারত ছিল না, ধ্ম্বলে বলীয়ান্‌ কর্মী অনথরেন্্রগণ 
তখন জগতে অক । 
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দেবগণ মন্ত্রণ: করিলেন, শক্রসমাজকে কর্ণামার্গ হইতে বিচ্যুত করিবার উপায় দেখিলেন ? 
তখনই নারায়ণের উপদেশে বৃহস্পতি গ্রস্থরচনা করিতে লাঁগিলেন। মায়ামোহ নামক 
এক প্রচারক বৃহস্পতির শীস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অন্ুর-সমাজে বক্তৃতা করিতে বাহির হইলেন। 
অস্থুরগণ সেই উপদেশ শুনিয়া :ধর্মমার্গে ঘোঁর অবিশ্বাসী নান্তিক হইয়া! উঠিল। দেবতাদের 
কাঁধ্য সিদ্ধি হইল, কর্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অস্থ্রদের তেজোবীর্ষ্য অন্তহিত হইয়া গেল; সংগ্রার্মে 
তাহার! পরাস্ত,হইল,:দেবগণ স্বর্গ পাইলেন। 

কিন্তু মায়ামোহের সেই ভয়ঙ্কর উপদেশ লোকপরম্পরায় পৃথিবীমগ্ডলে রি হইতে 
লাঁগিল,--অস্থরমোহনের পর আর বিলুপ্ত হইল না। 

গ্রশ্থরচনাকালেই বৃহস্পতি ভাবিয়াছিলেন, হয় ত এই উপদেশ হইতে ভবিষ্যতে একটা 
অনিষ্ট হইতে পারে, এবং তজ্জন্তই তাহার শুত্রগুলিতে এমনি সঞ্কেতে পদযোজন! 
করিয়াছেন যে, তন্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশে সাঁব্বকভাবে তাহার মর্্গ্রহণ করিলে আর অনিষ্টের 
আশঙ্কা থাকিবে না। 

কিন্ত আমর! যাহাকে অনাত্মীয় ভাবি, তাহার উক্তিগ্ুলি সুভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 
করি না। আমাদের পরম:.আরাধা দেবাচার্্য যে ইহার রচয়িতা, তিনি অস্থুর-সমাজকে 
বিমার্গগামী করিলেও, আমাদিগকে কুপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে শান্তর লিখেন 
নাই, একথ৷ আমরা. ভাবি কৈ? 

যেমন এক ব্রন্ধার মুখনিঃস্যতত উপদেশ শ্রবণে ইন্দ্র "ও বিরোচনের চিত্তে বিভিন্ন জ্ঞানের 
উদয় হইগাছিল, তেমনি বৃহস্পতির এই উপদেশ হইতে দৈবী ও আন্মর সম্পৎশালিগণের যে 
বিভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। চার্ধাকের সুত্রগুলি সাত্বিকভাবে গ্রহণ 
করিলে, তাহা :হইতে:কোন ও ধর্মোপদেশ পাঁওয়া যায় কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। 

চার্ধাকের একটা স্তর এই__- 

অগ্রিহোত্রং ত্রয়ো বেদা স্ত্িদগডং ভন্মপ্রম্‌। 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিত ॥ 

অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদ্ড:.( যক্জোপবীত ) ভন্মলেপন, বুদ্ধি ও পুরুষকারবিহীনগণের 
বিধাতৃনির্মিত জীবিকা,...নান্তিকেরা,ইহার ব্যাখ্যা করিলেন,-এই যে যজ্ঞোপবীত ধারণ, 
অগ্নিহোত্র, যাগ ও বেদৌক্ত কর্্মকলাপ, তাহার কোনও ফল নাই, বুদ্ধিপৌরুষহীন নিষবন্া 
্রাহ্মণগণকে জীবিত: পাখিবারি জন্য বিধাতা একটা উপায় নির্ধারণ করিয়! দিয়াছেন। 
ইহার! বেদের দোহাই দিয়া স্বমীজকে বঞ্চন! করিয়া! জীবন নির্বাহ করিতেছে। 

কিন্ত আমরা;নুভাবে ইহাকে গ্রহণ করিলে এইরূপ বুঝিৰ-_এই ষে যজ্ঞোপবীত ধারণ, 
তন্মলেপন ও বেদোক্ত।কর্মাকা্,'.ইহা কেবল জীবিকার জন্ত নির্দিষ্ট নহে। বুদ্ধিমান ও 
ক্রিয়ানিপুণ ব্যক্তিঠীণ চতুর্কর্গ ফললাভের মিমিত্ত এই সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা 
হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাবতীয় পুকুযার্থই মাধিত হইবে। াঁহারা এই পবিত্র 
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্ন্মহ্াদি ধারণ করিয়া, "আন্ত ও নির্কদ্ধিতা প্রধুক্ত, তাহার ধখাবিহিত অনুষ্ঠান না করেন, 
তাহাদের পক্ষে অর্থাৎ সেই নির্বদ্ধি ও পুরুষকারবিহীন বাক্তিগণের পক্ষে ইহা কেবল জীবিকা 
মাত্রই হইবে) যগ্ঃহৃত্রের জোরে ভিচ্ষামাত্র লাতই সার হইবে, আর কোনও উচ্চতর ফল 
হইবে না। চার্ধাক-দর্শনের এই হুত্রদ্বারা অনুষ্ঠানবিহ্ীন মৃঢবুদ্ধিগণকে নিন্দা করিয়া বুদ্ধি- 
মান ও পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে বথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে 
উপদেশ দেওয়া হইতেছে। 

আর একটা সুত্র এই-.. 

বাবজ্জীবেৎ স্ুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা স্বতং পিবেৎ। 
তন্মীভূতন্ত দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ ? 

অর্থ_যতদিন বাঁচিবে স্থথেই বাচিবে, খণ ক'রে “ঘি খাও” দেহ ভন্মীভৃত হইলে:আর 
পুনরাগমনের সন্তাবনা কোথায়? নান্তিকগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-ইহলোক 
ভিন্ন পরলোক নাই, খণ করিয়া খণ পরিশোধ না| করিলেও কোনও অনিষ্ট হইবে না 
কেনন! জন্মান্তর ত স্বীকৃত নহে, ষতদিন বাঁচিবে স্থখে বাঁচিবে, ধরন্মীচরণের নিমিত্ত ক্লেশ 
পাইবে না, বিধিনিষেধের অধীন হইয়। শ্মেচ্ছাচারবিহারে ব্যাঘাত ঘটাইবে না, দেহ 
ভস্মীভূত হইলে আর আপিতে হুইবে না, আর পাপভোগ ভুগিতে হইবে না, খণ আদায়ের জন্ত 
ক্লেশিতও হইবে না। 

কিন্ত আমর! এই হুত্রটী সাত্বিকভাবে গ্রহণ করিলে বুঝিব যে_-যতধিন বেঁচে থাক, 
সুখেই থাক, অর্থাৎ সারাজীবন কেবল ম্ুখেরই অনুসন্ধান কর) ব্রদ্ষই প্রকৃতপক্ষে সুখ 
পদার্থ, স্থখে থাকিতে হইলেই ব্রহ্মভাবে ব! গুণাতীতভাবে থাকিতে হয়, জগতের সহিত 
নিজের আমিত্বের মিশামিশি না করাই গুণাতীত ভাব। সেই ভাবেই প্রকৃত সুখান্থভৃতি 
হয়। সংসার ছুঃখময়, অনাসক্তভাবে সংসার হইতে দুরে থাকাই সুখে থাকা, চার্বাক-হত্রে 
সেইরূপ সুখে থাকারই উপদেশ পাইতেছি। 

সেই সুখে থাকার হেতু বল! হইতেছে ;--*ধি খাও” নিজ হইতে না পার, “খণ করে 
ঘি খাও”। ব্রহ্মতাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে জ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে, 
এই ঘি খাওয়াই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানালোচনার উপদেশ। 

শ্রুতি বলেন, 

দ্বতমিব পয়সি নিগৃঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্‌। 
সততং মন্থাফ়িতব্যং'মনসা মন্থানভূতেন ॥ 
মণ্ডুক উপনিষৎ।. 


ছদ্ধে যেমন ঘ্বত অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, তেমনি প্রতিভূতেই, ুপ্ততাবে "ঞ্ঞান” 
অবস্থিত আছে, মনোর্‌প মস্থনদণ্ড দ্বার! সর্বদা তাহাকে মন্থন করিবে। 
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চার্বাকস্থত্রে বলিতেছেন--হদি তুমি নিজে সেই ত্বত (জ্ঞান ) মন্থনপুর্বক সংগ্রহ করিতে 
না পার (পানিবেই না) তবে খণ কর। যিনি মন্থনপটু, কৌশলী সঞ্চয়শীল মহাজন, 
তিনি মন্থনপূর্ব্বক প্রচুর ত্বত সঞ্চয় করিয়! রাখিয়াছেন। যাও, তাহার পায়ে খণখত লিখিয়া 
দাও, অধমর্ণ সাজিয়া কৃপাপ্রার্থী হইয়। তীহার::পায়ে পড়। তিনি দয়া করিয়া তোমায় 
আবশ্ক ঘ্বৃত খণ দিবেন, তুমি তাহা পান করিয়া সখী হইবে। তাহার মেবাগুজফ! 
দ্বারা সেই খণশোধ হইবে, নগদ দিতে হইবে না। 

শ্রতি বলেন, 








তঘিজ্ঞানায় গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিযং ব্ন্ধ নিষ্ঠম্‌ ॥ 
সেই ব্রক্গনিষ্ঠ মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়! দ্বৃত (জ্ঞান) লাভ কর। চার্বাক-স্ত্রে 
সাবধান করিয়া দেওয়। হইতেছে+__দেহ ভন্মসাৎ হইলে আর পুনরাগমন কোথায়? অর্থাৎ 
তুমি বহুজ্ন্ম অতিক্রম করিয়া এই সাধনপটু পবিত্র মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছ, এই জন্মেও 
যদি গুরুত্ুশ্রাধার ফণে জ্ঞানরত্বের অধিকারী ন| হইতে পার, তবে তোমার জীবন বিফল 
হইবে। আর যে মন্ুয্যদেহ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? 
শাস্ম বলেন )-- 
বঃ প্রাপা মানুষং লোকং স্বর্গঘ্বারমপাবৃতম্‌। 
গৃহেঘু খগবৎ সক্ত স্তমারূচ্যুতং বিছুঃ ॥ ভাগবত ॥ 
মন্স্য-জীবনে স্বর্গের দ্বার উদবাটিত হয়; যিনি তাদৃশ মনুষ্যদেহ পাইয়াও পক্ষীর হ্যা 
গৃহপিঞ্জরে আসক্ত থাকেন, গুরুতুশ্রষা, উপাসনা ও জ্ঞানালোচনাদি কর্মে বিমুখ হন্‌, 
তাহাকে আরঢচাত ( উিত হুইয়৷ পতিত) বলা যায়। গগুরুশুশ্রাধাদি কর্মে অবহেলন- 
পর্ববক 'আরূঢচ্যুত না হইবার জন্য চার্কাক বলিতেছেন, __ 
, ভন্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ ? 


জ্রীমহেত্ত্রনাথ কাব্যসাঙ্থ'তীর্ঘ। 


খড়।পতন। 


শিবনারায়ণ মিছির সরযৃপাঁরী ব্রাহ্মণ । আধ্যজাতির উপনিবেশতূমি সেই রামের 
অযোধ্যায়, বৈবস্বত মন্তু যাহার গ্রতিষ্ঠাতা, মান্ধাতা হইতে রামচন্ত্র পর্যন্ত হুর্যাবংশের 
শোণিত ষে স্থানে পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে, সেই অযোধার ঠিক অপর পারে গ্রসর- 
সলিল! 'সরযূতীরে প্খড়াগীরা” গ্রামে বেদপারগ ব্রাঙ্মণবংশে দরিদ্র শিবনারায়ণ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল । কিশোরজীধনে পর্ীন্ুলভ হিন্দি, আর সামান্ত রকমের কিছু সংস্কৃত 
শিক্ষা করিয়া সুখে ছঃখে দিন অতীত করিত। 

“পুত্র পিশুপ্রয়োজন” জন্ত একটী সুলক্ষণা নারীর পাণিপীড়ন করিয়া গৃহস্থালী করিতে- 
ছিল। কিন্তু সাগরছুহিতার অকুপায় তাহার গ্রাপাচ্ছাদন চলিলনা । তখন একদিন সাধারণ 
হিনুস্থানী ব্রাহ্মণ ও রজপুতের ন্যায় বাঙ্গালীর দ্বারওয়ানী বা জমিদারের বরকোন্দাজী করিতে 
সঙ্ক্ন করিয়া আউধপ্রদেশের তাঁলুকদারশ্রেষ্ঠ বলরামপুরের 'রাজা লুগণমিংহের দেওয়ান 
শ্রীমুন্‌ দেবীদাস রায় চৌধুরীর গৃহে দেউড়ির জমাদারী কার্য্য গ্রহণ করিল। এই স্থানে 
শিবনারায়ণ মিছির শিবঠাকুর নামে পরিচিত। বঙ্গের বিখ্যাত্তপল্লী হিরণ্যপুরের জমিদার এ 
দেবীদাস রায়চৌধুরী মহাশয় অধিকাংশ সময় সহরে বাদ করিতেন। শিবনারায়ণই 
তাহার সর্বময় কর্তা । দীর্ঘকাল বাঙ্গলায় থাকিয়৷ বাঙ্গালী জাতির পৃজাপদ্ধতি আর ব্যবহার 
দেখিতে দেখিতে শিবনারায়ণ প্রায় অর্ধবাঙ্গানী হইয়া উঠিয়াছে। একবার আশ্বিন মাসে 
তাহার ব্রাঙ্মণহৃদয় মা ভগদঘ্বিকার আরাধন! করিবার জন্ত নাচিয়! উঠিল। 

সেই বার কার্তিক মাসের প্রথমেই ছুর্গোৎসব | তাই শিবনারায়ণ দেবীদাস বাবুর নিকট 
ছুইমাসের ছুটি লইয়া জন্মভূমি খড়াগীরা গ্রামে উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার শ্াতিগণ 
তাহাকে বাহ দৃস্তে আর বাবহারে বাঙ্গালীতাবাপন্ন জানিয়া, মাছ মাংস খোর ভাবিয়া একরূপ 
পরিত্যাগ করিল। যখন পূর্কপরিচিত ছাতুখোর জ্ঞাতিগ্রণ তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিল, 
তখন শিবনারাযণ মাত্র স্ত্রী আর দশম বর্ধীয়া কনা! লইয়া! ছুর্গোৎমবের আয়োজন করিতে 
লাগিল। 

আশ্ষিন মাসের প্রভাতে শেফালিক! ফুলের গন্ধে আর অজত্র পতনে তাহার ক্ষুদ্র 
আঙ্গিনাটাকে যেন একটা শুভ্র কুন্মক্ষেত্র তুল্য বোধ হইতে লাঁগিল। বালিকা ভগবতী 
ত্র চুগ্লড়িতে ফুল কুড়াইয়া, চন্দন ঘষিয়া, একটা! ভামের কমণ্লুতে সরযূর জর ভরিয়া পিতার 
আহিকের আয়োজন করিয়! দিত। গৃহিনী রামপিয়ারী আরিয়! নোটওয়া! পরিস্কার করিয়া! 
ঘাঘরাসহ সরযুতে ক্সান করিয়া জৌকারূটি আর অরহরকি ডাউল পাকাইয়! স্বামীর প্রাত্যহিক 
পুজার জন্ত অপেক্ষা করিত। 


২৪ ব্র'ল্গণ-সমাঁজ । [৭ম বর্ষ 


একদিন অতি প্রভাতে শিশিরসিক্ত মুক্তাফলের ন্যায় অসংখ্য হরশূঙ্গার ফুলে সাজি ভরিয়া 
হানিতে হাসিতে আপিক্ ভগব্ঠী তাহার মাকে কহিল মায়ি! বাঙ্গলায় ছুর্গা পুজ! আজকাল 
আরম্ভ হইয়াছে । আমি বাবুজীর গৃহে গ্রতিবর্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। মা আমরা 
কেন পুজা করিন! ? ভগবতীর প্রস্থৃতি হাসিয়া! কহিল-_বেটিয়া তুহার বাপজান্কে একথা 
বল। মাতাপুত্রীর এই আলাপ শিবনাবায়ণেরও কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন সে রামা্ক 
পড়িতে পড়িতে ইহা গুনিয়া বড় তূ।প্ত বোধ করিয়া বলিল, বেটি আমি মায়ের পূজা করিতেই 
এবার দেশে আসিয়াছি, তোমর! বাবুর বাড়ীতে ছুর্গোৎসবের যে সকল আয়োজন দেখিয়াছ 
শিখিয়াছ, তাহার জোগাড় কর। আহি অযোধ্যার রায়গঞ্জে চলিলাম। তথায় এক 
কুহার (কুম্তকার) আছে, তাহা দ্বারা দশতৃজ! মুর্তি নির্মাণ শিখাইয়া প্রতিমা গড়াইয়৷ 
লইয়া আমি । 
শিবনারায়ণ নদী পর হইল। বালিকা ভগবততী 'একটা বিন্ববৃক্ষতলে দ্বীড়াইয়া পিতার 
প্রতি চাহিতে চাহিতে “জয় মা ভগবতি ! তুহার আজ হামি বোধন করিব” তখন বালিকা 
বিশ্বপত্রদ্ধারা কমণ্ডলু পুর্ণ করিয়৷ সরযূজলে স্থানটিকে সিক্ত করিল। শেষে যুক্ত করে 
গহিল - 
আও ঘট্‌মে জগৎ জননি ! 
হাম অহি ভালি দিউঙ্গে মেরি বদনখানি 
বলি উপহার নাঁহিম! বিধার 
তব তব চরণ পৃজুঙ্গে 
আওযুম! ভবওয়ানি সত্য সনাতনি ! 
দাসী কপা মাঙ্গত তহার ॥ 
বাঙ্গলায় থাকিতে শিউনারায়ণ মাতৃপুজার তরে উচ্ছসিত হৃদয়ে এই গানটা রচন! করিয়া 
কন্যাকে দিয়া এই আহ্বান গীতি করাইয়াছিল। আজ ভগবতী নিজের বাটীতে পুজাসে 
গীত পুনরায় গাহিল, পরে পিতার আদেশ আর পূর্বশিক্ষান্্যারী পৃজার উপকরণ- 
গ্রহে মনোযোগ করিল। রামপিয়ায়ী তাহার চাঁচতো ভাই রামখেলওয়ান চৌবের. 
দ্বারা দ্রবাসস্তার ভারে তারে আনাইতে লাগিল। হছুর্গোৎসবের আবশ্ক দ্রব্যাদি যাহা 
লাগে, তাহা, প্রায় রামপিয়ারী জানিত, কিদ্তু বিশেষ সুস্্ভাবে কিছু জানিত না। 
মোটের উপর দুর্গাপূজার সাধারণ সমস্ত দ্রবাই সংগৃহীত হইল। ভগবতী যখন প্রথম 
আহ্বান গীতি করে, ঘটনাক্রমে দেই :দিন প্রতিপদাদি কল্লারস্ত। সেই প্রতিপদ হইতে 
গ্রতাহ প্রাতে সেই বিবতরুমূলে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে মাতৃমঙ্গল গান করিয়া প্রতিপদাদি- 
করের কার্ধয করিতে লাগিল । এই সময় হইতে তাহার দেহসৌনার্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
কেমন একরাপ অনৈদর্গিক মাধুর্য হ্বারা তাহার কিশোরকান্তি পরিষ্কুট হইয়া উঠিল। 
রামপিয়ারী তাহা লক্ষ্য ক'রতে পারিল না। এই ভাবে প্রায় সাত আট দিন অতীত হইল। 


1] দখ্যা ] ররর ৮১:১১ রঙ ু 
নল দর বদন 
ৃগারী পুরি রস্থত ফরাইয়া গৃহে অনিল । ঝ্যনবধানুঅবশর; ব। অর সেময়নিবন্ন চীমঞপ 
প্র্তত হয় নাই লামপিয়ারী বলিল - দেখ, এখন আর সময় নাই, এই গৃহেই পুজা হউক। 
আমরা এই কদিন গোপালায় অবস্থান করি, গীতীগুলিকে মূজের গৃহে রক্ষা কর! হউক। 
শিউনারায়ণ অথত্য! তাহাই করিল। নাঁষখেলওয়ানকে লইয়া মাঁহৃমণ্প পাঁজাইতে লাগিল, 
গ্রতিমা খাটের উপর উঠাইল। মাটির গহনাতে গ্রাতিমাখানি সেই প্যাক্ষহীন আধার 
গৃহ উদ্জরল করিয়া! তুপিল। শিউনারায়ণ নিজে নারিকেহীন একটা খট মাজ 
আত্রপন্নবে' সজ্জিত করিয়া সিন্দুর রঞ্জিত করতঃ কীচ৷ মৃত্তিকা উপর মংস্থাপন করিল। 
নবপর্রিকার ভার দ্যং ভগ্ববতা গ্রহণ করিয়াছিল; স্থতরাং তাহ! সর্বানগমুন্দর না হইলেও 
মাবুষ্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া! তুলিল। 

পুজার উপকবণ সংগ্রহ হইলে শিউনাবার়ণ বোধন করিবার জন্ত যখন বিতর অস্ধস্ধান 
করিতে বাহিবে যায়, তখন তাহার পত্রী ভগবতীকে কহিল "বেটা তোর সেই প্রীফলপেড় বক্ষ) 
কি হুইল ?” ভগবতী তখন শিউনারায়পকে লইয়! তাহার পূর্বনির্দিষ্ট বেলতলায় উপস্থিত 
করিল। অঙ্ন্ানপ্রিয় অরবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহানন্দে তথায় দেবীর বোধন করিতে শক্তি- 
মএ উঠাঁবণ জন্য উপবেশন করিল। বণ! বাহুল্য শিউনারায়ণ বোধনপদ্ধতি পূর্ণরূপ জানত না, 
মাএ ধেবীব সেই “অতসীপুষ্পবর্শাভাং সু গ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং ধ্যান, আর অর্লমাত্র চত্ডীপাঠ 
এবং সাঁধাবণ পুজাবিধি মাত্র শিথিয়াছিল। বিস্তু তাহার প্রগাঢ় ভক্তি আর অকৈতব দু 
বিশ্বাসে দেবীর বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দেবীপুজার পদ্ধতি যে করখানি পুরাণ-অন্থযাযী 
বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কোন ক্রিয়্াই আচরিত হইল না। ভক্ত সাধক হৃদয়ের বিশ্বাস 
আর ভক্তিবলে শিক্ষামত বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। * ভগবন্তী পিতাব সহিত বিবিসুলে 
থাকিয়া বরণডালাকক্ষে যখন মণ্ডপে উপস্থিত হইল, তখন উত্তর পম্চিমুধীলের 
সেই সর্বরূপ মঙ্গলকার্যযের চযাপচেপে বাত, আর সুমধুর বংশীধ্বনি (1) একত্র মিশিয়! 
বালিকার পিককণ্নিচ্দিত “ঘটমে' বৈঠ মা সনাতনী” গীতবঙ্কাররহ এক অতি অপূর্ব 
স্বুরলহ্রী উঠিয়া খর্গাগীর! পর্লীর তেঁতুল, নিম, আম, জাম, বাবলা, তাল তর ঈতলু, 
ছায়শ্ররী বিহগকাকলীলহ শৃন্ঠে উঠিরা গেল। শরতের মির্শল আকাশে আধ শশধরের 
র্তকৌসুদী সরহৃ্লে তরঙ্গ খেলি! গেল। এই সময় রামপিয়ারী আর গৃহন্ামী হুবূ্যে 
ঘটের সন্ধে গ্রণত হইল! তাহার পর ক্তাকে ইয়া একখানা দড়ির খাটিয়ার্‌, উপরে? 
উপবেশন করিল । রীমখেগ রা চৌধে বাঁযাকাঁরগণনহ *বৃতামাকি” খু বমিল। রুনির 
ধম বাদ অত হইতে হই নন পক পিউনীয়াইর মািনরদনার বোধন 
নিঃশেষ ইইরা গেলি 





গার [ছে হে ভাড়া মান্য উহ) এী। 
টি গা গু লে 





এফমাহাত্ম চণ্ডী, আর হিন্দস্কানের হিনুগৃহীর সর্বব্ধ সর্বাবস্থায় সর্ধ( সহস্বের গ্বীঠ্য * 


সুলনীদাসি রামায়ণ লইয়া দেবীর সম্থুখে তক্তিগগদচিত্ধে উপবেশন করিল। থ্রথমে 
খ্মতি উচ্চ রে সেই অভ্যত্ত এক অধ্যা্ চণ্ডী পাঠ করিল । তাহার পর রামারনণের রাবপ্ধধ- 
কালীন রামের অকালবৌধন আখ্যায়িকা, আর তাহার নীলপদ্ধের পরিবর্তে নীল আঁখি 
উৎপাটলাংশ লইয়া দেবীমাহাত্থ্য তিন চারিবার পাঠ করিল। 
রামপিয়াবী মায়ের ভোগের জন্ত লাড্ড পেঁড়া, বালুশাহি,) বরফি,, পুরী, রুটা, মালপো, 
কৌচড়ি, থেচড়ি, অরহ্বকি ভাউল এবং চানাকি ছাতুক্া প্রভৃতি: মিষ্টাক্ন এবং পেয়ারা, 
'দেশপাতি, আপেল, আখের টুকরা, বাদাম, কিস্মিসূ, মনেক, চিনের বাদাম, বেদানা, আতা, 
গাঁকা কাচকল! আনিয়া! উপস্থিত করিল। বালিকা ভগবতী কোমরে আঁচল অড়াইয়! 
গাত্রে হয্িদ্রা মাধিয়। মেদিরঞ্জিত পদে পাড়ায় সমবযস্কা বালিকাগণকে ডাকিতে গেল। 
জযোধ্যাপ্রদেশের অশিক্ষিত অপরিষ্কৃত পল্লীবালিকাগণ ঘাঘরি বুলাইয়৷ কোর্তা গায়ে 
দিয়! তগবতীর রূপ দেখিয়া তাহাকে তাহার পিতা পুজা করিতেছেন ভাবিয়! জিজ্ঞাস! 
'করিল--বহিনি, তুহাব পিতা কি তোর পানে ফুল জল দিয়া তোর পৃ করিতেছে? ভগবতী 
একটুকু বিরকির সহিত বলিল _চুপ্‌ এমন দোষের কথ! বলিতে নাই। তিনি পিতা, 
ভিমিকি কন্তার পায়ে ফুলজল দিতে পারেন? আমাদের ঘরে মা ভগবতী 'এসেছেন। 
এসো, আমার সঙ্গে এসো, দেখ এসে এমন চমকদার দেবত| তোমর! কখনে! দেখ নাই। 
এসে দেখ । 
বানিকাগণ মকলেই আসিতে ইচ্ছুক হুইল) কিন্ধ তাহাদের মূর্ধ পিতামাঙ! তাহাতে বাধা 
ধিন। বলিল “যেও না । তঙগবস্তিন্া! বাঙ্গালী হ্ইয়! গিয়াছে । মাছ থায়, গাউন পরে, 
জোড়! পা দেয়। জ্িত্তান হইয়। গিয়াছে । উহায় সঙ্গে মিশিলে হমুদানীকা দেব 
করিতে পারিবে না । অযোধ্যা বাঝালোক হছমানজিয বাড়িতে যাইতে দিবে ন|।” তৃগনতী 
€রাবে জুলিয়া উট কহিল _এযপ কথ! বলিও ন-_ আমি বান্দণৃকৃত্কা, মহাকালী পাঠশালা 
শরবধচশিিযাছি। বমিও বাহ্বায়, থাকি, হবু ফন মাছ মাধ্ম খাই দাই। 
লহ গুদিরাছি দাদ নাছ গাইলে$ তাহা .দোষ ব্য না] হীরার খর, হাগববি 


কি নর পাশ 
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$ম সংখা] খড়গাপরম | হ্৭. 


(পক 
বণিয়া' তগবন্তী কুতপদে লে শ্থান, পরিত্যাগ করিল। বড়, ছঃখে. মর্ধাহত হই 
একমাস পরে ধেঁধীদাসবাবুর দৌহিত্র 'অনিলবালাকে শুণ করিয়া দর্ঘনিষ্বাস বলিল 
ভাবিল বিগত বর্ষে সমীপজার দিন আদি আর অনিধী! ঈরদালানে ছীড়াইয়া বলি দেখিয়াছি, 
আরতি দেখিয়াছি, তখন কত আহলাদে, কত সুখে ছিলাম । এবার এই ছাতুর দেশে 
আসিয়া ছুর্সোৎবের'পেই প্রাণভরা আমো?ট্কু পাঁইলাম না। বাব! যদিও পুঁজ! করিলেন, 
তাহা কেহ দেখিতেও আসিলমা | আর বাবুর বাড়ী কত ব্রাঙ্ধণে খার, কত কাঙ্গানীতে 
গ্রতিম! দেখিতে আসিয়! নারিকেল নাড়ু, আর চিড়! খই লইয়া! ধায়। রাতে ঝাড়লঠনের 
আলোর মধ্যে যারা হয, কত লোকে গুনে । আবার খলির সময়ের সেই মহা! ধৃমধামের 
আড়ম্বর, নানাবিধ বাস্তভাও, ধুপধুনার গঞ্ধ, আর প্রীণন্পর্শা মা-_-মা-_-ম! ধ্বনি শুনিতে 
দেখিতে পাইলাম না। একি হ'ল, বাবা একি ক'রলেন? বাবুর বাড়ী যেরূপতাবে পুরুত- 
ঠাকুর হাড়িকাটেক্স নিকট দীড়াইয়া কোশা হাতে করে মামা করিতে থাকেন, ঢাকীরা 
বলির বাজনা! বাজাইয়া বাড়ী শুদ্ধ তোলপাড় করে, ছাগশিশ্ যেক্প ডাকিতে 
থাকে, তা কই? এতো ঠিক পুজা হলো না, বাবার ভূল হইয়াছে, বলি চাই। বাড়ী 
গিয়া পিতাকে জানাই । আগামী কল্য মহাষ্মীতে অন্ততঃ সদ্ধিপূজার বলি চাই। দেবীর 
সন্ুখে রুধিরধারার উৎসর্গ চাই । 

ভগবতী সঙ্গিনী ন! পাইয়া! ছুঃখিত চিত্তে এই সকল ভাঁবিতে ভাঁবিতে বাড়ী আঁসিল। 
মাকে কহিল-_মাই, বাবার তুল হইয়াছে, পূজায় বলি কেন দেওয়া হইল না? রারমপিয়ারী 
কহিল-_না, তুল হনিমা! উনি বলিয়াছেন দেবীর পুজা ছুই রূপ। এক তামদিক 
মিশ্রিত রাজসিকী, অপর পূর্ণ সাবিকী | যাহার যাঁহ। ইচ্ছা, সে তাই করে। ইহাতে কাহারো 
গ্রতাবায় নাই। অধিকারিভেদে খধিগণের বাবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তবে কথাটি এই যে, 
এই শারদীয়া উৎসব পূর্ণ রাজসিক প্রকৃতির অর্চনা । রাগচন্ত্র স্াবণবধে অক্কতকার্ধ্য 
হইয়া পুর্ণ রাসিকভাবে সমূদ্রতীরে এই পুজার অহঠান করিয়াছিলেন । নুরখের দেবীপুজাও 
তাই। আমাদের হুর্গোৎসব সান্বিক পুজা, ইহাতে বলির প্রয়োজন নাই । বিশেষতঃ আমরা 
হিনুস্থানী-প্রথায় বৈষ্ণবভাবে এই পুঁজ! করিতেছি । ভর্গবতী বঙিবা-_মা, তোষার ভূল ভে 
হয় নাই? মহাফালী পাঠশালায় শিবপুজার় উপদেশপ্রন্গামের কালে আমাদের পপ্ডিত- 
মহাশয় বলগিয়াছিলেন _বলি পুজার অক্ষ, বলি বাতীত পুজা পূর্ণ ই হয় না, সাক পুঁজারও 
বলি দিতে হয়, তবে সৈ বলি এরাপ'নয়-_কর্তার হিংগা-েষ প্রস্ৃতি স্ববঃকরণের বৃত্ধিগর্সিই 
সাষিক পূজায় বলি। কি সািক পৃজার অধিকারীর বণ সনি ধেরূপ বনিয়াছেন, তাহাতে 
আমার মনে হয়, আমর! সািক গূঙর অধিকারী মই! গাগখ তিনি রানিযােস, হর্োৎসূবে 





২ া্নাক । ্্ 


সপ 
ছিগনা; ভাইুনিজ পরীযের ঈর্ক দি মারে শৃফার, জ্দ দি সপ বরিমাহিল্বে? 
পাঁভিতরভীরযের বাধার আমরা;সকলে,ইড়াই বুধিরছি। তাই বলি মা! তোগাদের এট বৌ 
হয় তণইইটহইয়াছে, মাতৃপূজায কবির চাই _ 

* ভগবতীর এই কথায় তাহার মাগা বিশ্িত হইল। কনা যেন খাটি বাঙ্গালির, হইয়া, 
আর তাহার কিশোর হায় দেবীপুরাতত্কে ভুহিয়া গিয়াছে। বস্তুত ছর্সেংসব, সন্ধন্ধ, 
একট! সংস্কারও মহাকাঙ্গীপাঠশীলার উপদেশে ভগবতীর এইকপ দৃঢ় হইয়া গিতাছে। শিউ- 
নায়ায়ণের বলিহীন পুজা কন্তা ভগবতীর পছনাই হইতেছে না। মনে মনে বূলির বিষস্ 
চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত রানি কাটাইয়া দিল। তাহার পরদিন টদীপু্জার ফুল 
ভুলিতে গসিরা পূর্বের সেই বিষতরুতলায় এক বিচিত্রকাস্তি ব্রশ্নচাবীকে দেখিয়া আসিল! 
গৌরকাস্তি জটাুটণীর্ধবরন্মচাবী তাহাকে দেখিয়। বঙিয়াছিল _“কন্তা, তোঁব বাজ অষ্টমী 
বলিক্তিয় পূর্ণ হইবে” । এই গভীর ভাবধুক্ত বাক্য শুনিয়া বালিক! ভগবী চিন্তা করিতে ২ 
পিতার অইমীর কৃতোর আয়োজন করিয়া দিল। আজ শান্তপ্রক্কৃতি শিউনারায়ণ বেন কিনতু 
উগ্রভাবাপরন ৷ তাহার পুর্ব লাবণা, আর সান্বিক ভাব যেন কিছু 'আাচ্ছন্ন। কেবলমাত্র কন্তার 
সাজ শব্যা, আর আহারের প্রতি তাহাব গ্রাবৃত্বি অধিকতর বাহ্‌মুখিনী। স্বাত দেহে দেবীর 
সম্মুখে বসিয়া অত্যাসসি্ধ পৃজাপদ্ধতির আচবণ করিতে লাগিল, মৃহমুঃ ভগবতী কি খাইল, 
কি পিল, কোন্‌ বস্তব গ্রুতি তাঁহীব স্পৃহা অধিক, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বেল! 
দ্বিতীকর গ্রহ পর্য্যন্ত হুর্গোত্সবের কার্য! কবিয়া যখন শিবনাবায়ণ একটুকু অবসর পাইল, তখন 
কঞ্তাকে ডাকিয়া বলিল-__মা! তোমাকে বিগতবর্ষে বাবুজী একখান! রাঙ্গা চেলির কাপড় 
দিয়াছিলেন আম তাই পবিধান কব। গহনাদি যাহা! তোমাব আছে, তাহা পরিয়। মণ্ডপে 
আমার দফিণ পার্থে প্মাসনখানিব উপব উপবেশন কর। আমি আজ এই মহাষ্দী 
তিথিতে তোমাকেই কুমারী পুজা! করিব । এই গ্রামের নুর্খ গুল! ছুর্মাপুজার মাহাত্ম্য বুঝিল না, 
বাঙ্গলাণদেশে যে মা! আনন্দদয়ীর আগমনে কি অপূর্ব পৰি আনন্দআোত প্রবাহিত হয়, 
আর বাঙ্গালী জাতি যে মায়ের কি একনি ভক্ত, তাহাতে! এই ছাতুওয়াল! বুঝিল না। 
বাঙ্গালী মাছ খার, ইহাই বদি দোষের হইয়া থাকে, তবে মুর্ঘগুলা শান্ত খু'জিরা দেখুক |. 
হাতে হিন্দু বা বরা্পন্থ বিদাত ফা না। বরং দৈহিক গক্ি বৃদ্ধি হয়, মন্ডিষ্কের 
ক্ষোনলাংশের ,ধারণাওণ অধিক জঙে । ছ্তোজী, রাঙ্গাতীই জদাঞ্গ তারতের সর্বারোষ্ঠ 
সত্য জবাডি। ইহাঁদেরি রক্ষে রামরষ্। শভৃতি সাধক ধর্মবীরগ্ণ বর্ধমান জগতে ধর্শের 
ভাব গিখাইয়া দিদ্বাচ্ছেন ৷ শ্জিমাহাত্মাপূর্ণ চক্ষী বলিতেছেন 

প্টুযতকালে মহপৃজ! জিগাডে ঘা চ বার্মিকী 


পরীগুজায় বমির চদা, রান্নার 8 »পারার হিরা: টান আরবান নিয়া? 


১ম সংখ্যা] ধরাধাগান ? ই 


ধক 
তৃরি-তৃঙ্ি মত মাংসে ছার গিডজাহহরে; দাগ) “আছ । : আহা প্রবাদ গিত্দ গা 
খাদন্‌ মাংসং ন ফোষতাক্‌” এ শার্থও আছে ডাবাবিরে ভার জো দিসি? 
বলিতে বলিতে বন্তাকে, হিল) না! 'আঙি যাহা ধলা) তাছা। বনী“: বি. 

পিতার আবরার ভগবতী বিকল কুমীরী: দিনী সাবি দিউনারান বিণ 
গার্ে আসিরা রঙিন. 'লাঁহব গুজব :লিরিকভাচক- তাছ কুলাদীপুজব। ৮ কারিকে জাঁগিল !. 
যখন শিউনারারণ অনস্থচিত় হইকা কুষারীর,ধ্যানমগ্্র পড়িতে: জ্গিয) গন, বালিকা গাব 
আর সৃষ্ম়ী দেরী-ভগরতী ছুইই ঝংপির উচিকা। পুজক একজনে: পুজা: করিও. কজিে। 
ছু মুর্রিত, -করিবেন,।. তাখন 'বিদ্াতনীত্ির, একটা চমক, -খেলিয়া . শিষনায়ারণের 
বাহজান একর তিরোছিত কলির, দিব.), সাঁথরু, দেখিলেম+--তাহার: কর্তা-আর দুজারী” 
গ্রতিমা এক হইয়া! মহাশৃন্তে মিশিয়৷ রধিরপিপাসিনী, তাগামুর্ধিতেন কোডীহর্য পভ 
মধ্যে খড়ারর্পরধাশগ্লেটখ হত্তে বিকট: মুখ ব্যাদান,করিয়া। হি--হি-ককিতেত/ পৃ 
হইতে শব হইতোছ- “খাবে! রক্ত, খাবো, নি সবি খাবো), [রিনা 
হইয়াছে, রুধির, থাবো. দে !. 

স্তস্ভতিত শিহরিত শিবনারায়প স্বেদবিগলিতরোমাঞ্চ, কলেবরে বলিল. পা চিজ 
সনাতনি ! আমি পুজাপন্ধতি, জানি, ন| _-আদাখ দেহজাত প্রকৃণিসিদ্ধ' বাসনার: জন্ভ;, তোনীন়: 
এই পুজা অনুষ্ঠান করিয়াছি । মা গো, বরক্ধাওভাতগাদরি: ভ্রিনযদি'! আমি শান.জানি না, 
তন্ত্র গড়ি নাই, তক্তিস্ত্রেরনামগন্ধ বিমান বুজে শিখিমাই। টি 
মধুর গ্রাণভর! বুকভরা মুখতর। ছুর্দানাম। 

শিবনারায়ণ অশ্রভরা নয়নে আহ্লাকণ্জে প্রণাম করিলঃ_- 


| সর্বম্লম্ল্যেশিবে সর্বার্ঘসাধিকে না 
শরণ ত্রান্থকে গৌরি নারারনি নমো তে) 


এই বম্র, সম গৃহখানি- এক, অনল. গ্ধে পরিধু্, হইল, উরি: সাধ, 
. শিবনারারণ, বার্জান পাইয়া, কন্তাকে একটি মুগের লাঙ্ু: খাইতে ছিল । দাবার : লাজাহীস, 
হুইল . ্তগা তদরা় খকিসমাধিরলের পাহারা যেসংকেদন এক. 
গৌমুরগোবিলাভাব, : ধারণ) করিল ৮ কথাখলাতে - ক্ভাজীতির  নিক্াবিল 'গেহমধুই, 
উদ কেমন।এর প্রকার খায়খ্যোল ফুডিযা উঠিল, বলিধা তিবতি। ভুণযা .খা গণ; দে, 
পুজাকো। জো.চুকি। করিবে খাস], 

জনাব ররর বাধিত বিড় উপাদর্ক্ছার রাখি গিসিরা কোন বণ) খলিল গা 
মাজ উরে চেটিপরতিনা, দিকে, হারিয। (সিন) খান, বিহবাস্বধ লিঈদাগারণ খাটি 
চা গালিব 
রিটের হাট রিছ পরাগ পিল 





ওঠ 1 আাসিখসমাজ।  . [ববর্ষ, 
বেবি বি বধ নল ইসানিত যে সায় াবরকিভাবে নাভি 
প্রধোধিত হইয়া হণিষ উঠিল--খাবে! খাবো, পাঁঠী খাবো । : 

কষ্ঠার এই ভীষণ বিকৃত বাক্য শুনিয়া আর অঙ্গভজি দেখিয়া উ্মৃষ্তি শিউনারার়ণ কি 
জার্সি কি মোহে ভগবভীর নাকে মুখে 'ভীষণ সুষ্্যাঘাত করিল। অঘটনঘটনপটিয়সীর 
ইচ্ছার বালিকা রক্তবমন করিয়া মূষ্চিত হইয়া পড়িল। রামপিয়ারী আর চৌবেজী ছুটয়া 
আসিয়া হাহাকায় করিতে করিতে শবদেছ ধারপ করিল। রক্তবেগ তখনো বালিকার মুখ. 
দিয়া পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে ছূর্গাপুজার প্রধান ক্রিয়া কুধিরোৎসব এইভাবে 
পুর্ণাহইন্ী গেন। বালিকার প্রাণবায়ু ত্স্তিত হইয়া! রহিল। শিবনান্ায়ণ স্তপ্তিত, অবশ 
সবে স্বাসহীর অবস্থা থাকিয়া পরে “মা গো” বলিয়া মাটিতে পড়িয়া! গেল। এদিকে আবার 
আয় এক নূতন ক্রি! সংঘটিত ছইল। 

বালিকার ' শোঁণিতক্রাবসময়ে স্থাপিত ঘট. ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল । দেবীর 
দক্ষিণ হস্তে মৃত্তিকানির্িত শবড়ণ পড়িয়া গেল। দর্শকত্রয় শোকে আর বিশ্ময়ে অভিভূত । 
এই ক্রিয়া কেহ লক্ষ্য করিল না । বহু শুশ্রধায় বালিকার চৈতন্য হইল না দেখিয়া তিনটি 
দর্শক গৃহখানিকে একটি শোকের আঁবয় করিয়া তুলিল। রাসপিয়ারী শ্বভাবতঃ কিছু 
নির্শম'প্রক্কতির মহিলা! । তাহার মাতৃপ্রাণ বতটা অধীর হইবার-_তাহা হইল না,.মাত্র 
কন্তাথ মৃতদেহ বক্ষে ইন্না নীরব ক্রন্দনে বসিয়া রহিল । 

এইভাবে প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গোধূলির রাঙ্গা রাগা মেঘগুলা উড়িয়া ভাসিয়া 
শৃন্তে মিলিয়া যাইতে লাগিল । শিউনারারণের পিতৃহৃদয় শোকে অভিভূত না হইয়া কর্তবোর 
জন্তপ্রন্থাত হুইল। মনে মনে তাবিল বস্‌_-আমার' বলিহীন পুজা আজ মাছূর্গা আমারি 
কন্তাকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। স্বামি পুজক, আমিই ঘাতক । ইহা 
মায়ের ইচ্ছা) আমার দ্বার! তাহা পূর্ণ হইল । আর নবমীপৃজ! এই পর্যন্ত । কন্যার দেহ 
অগ্রে সরঠূত্তে ভাসাটয়া আসি। তাহার পর প্রতিমা! বিসর্জন দিব। বলিয়াই শিউনারায়ণ 
ব্তায় স্তত্ভিত দেহ স্বন্ধে উঠাইল। রামখেলওয়াম্ক আগুন লইয়া আপিতে ইঙ্গিত করিয়া 
বাটি বাহির $ইল। মুখে ছুর্গানাম, বক্ষে কন্ঠা ভগবতীর রঞ্জিত দোহুল্যমান ছুই 
পদ এরি ভ্রত, অথচ ব্খ। 'সরধৃতীয়ে রুধির উপস্থিত হইবার 'ক্মুহর্তে দূর হইতে 
একটা গণ্ভীর পন্ক তাহার কর্ণে প্রবেশ, করিল: ০*্ঠার যাও ভেইয়া, ফেক মৎ1% 
শিবনারারণ শিহরিয়া পশ্চাতৈ চাহিল) 'দেখিল "দুরে অল্প দুরে একআন লগ্দিতদটাজাল- 
করিত, কুত্াক্ষমীনী, সিবূরশোতিততাঁল অরিশুরাধারী,- তান্ত্রিক নামী, ক্রুতপদ্ধে তাহার 
দিগ্কে চুটিরা আসিতেছে। শিষনারারণের হায় কীপিয়। উঠিল । এই সমর চৌবেজী আগুন 
হাতিয়া আরা উপস্থিত হইল .। শিবসারারণ- তাহাকে দেখিয়া কছিল--তেইরা, আমি 
আসার উহ । চিপুমিকাঁধিইপিঘ সস: সাঠৃ-আসিতেছেন ।. 'আহীকে খাদিতে- 
বথিভিছন একি ব্যাপার ব্রথচীরী' আপিরা .. কহিল- মিছির - ধরি রেখ জবি: 





১লখ্যা | 'খড়ীথতন)- ূ ১ 


ভাসাইনা, গে করাইয়া! লও । .. তোমার কভার ,পরকনচ: মৃত্য -হ্র... নাই । . ।োয়ার 
গৃহে যে জেহময়ী জননী পুজিভা. হইতেছেম, উদ ি৭৮ 
পাইবে, €তোমার - ছুর্সোৎসব পুর্ণ হইবে। + এই .হলির! ব্রশ্মচারী তাহাকে টানিযা 

লইয়া দের্বীর সুখে উপস্থিত করিল। তাহার পর একাল কীচ! ঘাট দিবা 

বিদীর্ঘ ঘট সংস্কার করিয়! দেবীর পতিত খড় ঘাস্থানে_ সংস্থাপন করতঃ পুজায় রসিল। 
বাণিকার স্থৃতদেহ এক খানি কুশীসনে রাখিক্! ধ্যানস্তিমিত লোচনে রহিল । রামগিরারী 
মধ্যে মধ্যে কানদিয়া সন্তাদীর মার়ামোহশুন্ত মন:ক বিচলিত রুরিতে লাগিল 
শিবনারায়ণ মাঝে মাঝে --মা! হূর্গতিহারিী ছর্ণা বলিয়া শ্বাস ত্যাগ কন্সিতে লাগিক্স। চৌরেজী 
নীরব নিথরভাবে দঁড়াইয়! রহিল। ক্রাঙ্মুরী পূর্বেই বিতর. হইতে পত্র আনিতে,, আর 
একটী অপরাজিত ফুল আনিতে তাহাকে আদেশ দিয়া ধ্যানে বমিলেন। পরমুহূর্তে নিন 

ঝুলি হইতে একখানি তাল পত্রের শীর্ণ পুস্তক রাহির করিয়া সুর করিয়া পড়িতে বাগিলেন। 

তখন শিবনারায়ণ কান্দিয়৷ বলিল _ওগো. তারা জিনয়নি-_ছঃখ দেখিতে পাওনা কি? আমি 
যে অতি ছুঃখী, তোমার মায় কি করে বুঝিব ? আমি জানি এই ভগবতী আমার কন্ত 
কিন্ত শিবে ! এখন বুঝিলাম দেখিলাম কিছুই নহে। নবীন দেবীভক্ক আর বলিতে পারিল ন!, 
তাহার জিহ্বা অবশ হইয়া আদিল। ব্রদ্ষচারী এই সময় দেবীপুরাণ লইয়! দেবীর পুজ। 

করিতে লাগিলেন। পূর্বে, অষ্টমীকৃত্য হইয়াছে, এখন সন্ধিপুজার সময় উপস্থিত। 

রত্ষচারী দেবীপুরাণের থাবিধি ক্রমান্যারী পুজ! করিতে লাখিলেন। দর্শকত্রয় নীরব 
রহিল। বাজাদারদল ভগবভীর প্রাণ বাহির সময়ই পলায়ন করিয়াছে, স্থতরাং কোন. 
বান্তভাণ্ড নাই, মাত্র সর্ববাস্তমরী ঘণ্টা, আর শীখ বার্গাইস্না সন্ধ্যামী সৃন্ধিপুন্ধা শেষ 

করিলেন। তাহার পর ঘটের জল লইয়া বালিকার শবদেহে ছিটাইয়৷ দিলেন । 

ভগব্ী ভগবতীর কৃপায় তখন উঠিয্বা রসিল। শিবনারারণ 'রামখেলওয়ান আর 

রামপিয়্ারী আশ্চর্য্যািত হইন্বা মা_মা _বলিতে বলিতে মাটিতে গড়াগড়ি, দিতে লাগিল ।.. 
আননমন্ী স্ন্মদী প্রতিমাও যেন হাসিয়া কহিলেন_-” উড পনই বনে 

হর্গোৎসব ।* 

* ব্রাঙ্মচারী কহিলেন _ভক্ত শিবনারারণ, ভুমিই প্রত জি নিন 
অধিকারী । কিন্তু ছূর্থাপুজার পুর্ণ পদ্ধতি জাননা, অসম্পূর্ণ পুজ! আর অন্ধ. চ্ীপ্জ করিয়া! 
দেবীর আরাধনা করিতেছিলে; প্তাই- তোমার এই বিজ ১ তোয়ার, একনি গীবই রিকেও. 
পরাজিত করিয়াছে। তাই মা সর্বন্ঙ্লা কাভায়দী ফু হই জান তোমার-র়কাধ্যের;. 
সুফল প্লান করিলেন । 

মাচ মনিরা, গুরবযর জীবন পাও. পুরাগের, রতাবান্‌ ভিন (বিভী টার সাই:। 
তোমার কন্ছা এই: অপৌরাপির মুগ মিয়া, পনি বীবুন পাইল) হা: এক রী 
কালী 1..তুমি-হ্শকিল। ভোগের খুজে; এই দেবের জাখানেই, দেরী বিয়া: মোহে, নারি. 








শি .. আঙগাগদাজ | জি, 
হন পল পাট আদর, কা বন আনল ভুদি 
ছগধগধ করিবে, তখনই বুঝিসাছিলাধ: এই. পুজার এক বিরাট অৃতপূ্য কার্য সম্পর় 
হইখে'। ই বা হাতল দে কলাা বা তোমার খাম- 
নোলী পু দেখিতেছিলাম। ্‌ 

. তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাতে প্রতাক্ষ, দেখিলে? এখন €শনি পোনা কলা নবনী- 
জার দিন একটি ক্ৃফবর্ণ দর্বনলক্ষণধুক্ত ছাগ সংগ্রহ কর, আমি” পুজা করিব, .আমিই ' 
রলি, দিব । তাহার পর যজ্পেষে প্ররতিম। বিপর্জান না-দিয়া এইস্থানে রক্ষা করিবে, ইচ্ছ। হয় 
চিরদিন দেবীপুঞ্জা। কর, না হয়.আমার উপর-ভার দির স্থানান্তরে যাও। আর গ্রকটি কথ। 
দিছির -এই বালিকাকে একটি প্রক্কত ত্রাঙ্ষগ, বটি হাতি কত দেখিনা বিবাহ দিও ইহার 
জীরজদ অনন্য কর্মময় | 

' শিবনারায়ণ সম্মত হইল। ' এই সমগ্স আঁকাঁশে ক্ষঢ্কণ্ঠে পেচক - ডাকিল-ীত্রি 
তথর্দ তৃতীক্ষি প্রহর । সঙ্ন্যাসীর আদেশে সকলি তখন স্থানান্তরে গেল। ব্রহ্মচারী যোগক্রিয়ার 
প্রাণায়াম কার্যে নিযুক্ত হইরেন। এইভাবে কার্য চলিক্প৷ যখন সন্ধ্যাসীর ক হইতে 
(পমা মা ছ্গ হা” ধ্বনি বাহির হইল, তখন রাজি প্রর্গীত হইয়াছে। বির্ঝিরে ০ 
বহিতেছে।' নু 

আগর নবনীপুজার দিম। তগবতী প্রভাতে ফুল ভুলিতে তুলিতে বোধনতলায় আদিয় 
দেখিল -একটা' নবীন ছাগ পতিত বিবপত্র আহার করিতেছে। বালিকা ছুটিয়া আসিস 
স্যাসীকে এই সংখা দিল, সঙ্জাসী সেই ছাগকে আঁমিতে ভগবতীর মাতুল চৌবেজীকে 
আবেশ দিপ।' তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল _ ০০০০০০১৮ 
আমক্সা ত্রান্ত জীব তাহার কি' বুঝিখ। 

আজ প্রভাতে প্রভাতী বাগ্'বাজে নাই। শীখ বাধাইরা গবাদি করিয়াছে 
ধেলা! বাড়িতে লাগিল)! সঙ্্যাসী পৃজায় বসিলেন। শিউনারাঁয়ণ আজ যুক্তকরে মানের 
প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। পুর্জী করিতে করিতে" সঙ্্যাঁসী রামখেলওয়ানকে পাঁঠা 
আলিতে আদেশ করিলেন। সাত ছাগ উপস্থিত হইল, উৎসর্গ শেষ হইলে বলির উপাদানাভাব . 
উপস্থিত হইল।: 'সঙ্গানী একটি কদশীবৃক্ষ কাটিরা দেবীর সম্মুখে দুরে রক্ষা করিলেন। 
তাঁহার পর' চৌবের্ী” বরথটারীর শিক্ষাহ্যারী পাঠ ধরিলী।, .সন্গাসী প্রতিমার মাটির 
' খ্ঠো নিজের একখছ সুজ ছুরি” সংলগ' করিরা পপ্তর শ্রীবার 'আঘাতি_করিলেন। সু 
খিধাপডিত ইইলে 'তগবৃ্তী আহ্লাদ রক্তাদুত ছিনসুও মন্তকে লইগী পে্ী।” তাহার পন্ন 
শঙানী সৃতকরপ করি হো করিতে বসিলেন।- অধিতে পশুমাংল আহিতি' দেওয়া 'হইল। 
(বন্দি সমর শিউনারাণ; অহা + পৈতৃক সম্পত্তি সঙার্দীকে দার্ন করিরা কণা 


জনসহ সেই ঠিরদিনের তির আঙগুছি কুলের অমরাধ্তী পযিত)গি করিনা বাদলার - 
বাবার আনি নৌকার উঠিল 





, ১নাখ্ো 


৯ সপম্পশাগলাটিববাপিপালউাবানগপউসাওাপরকসটীিজাজান 

খবানোযুত “সিবনাযেরেশকে অছাতার- কারিন+লাগ। খাডাপব জুস 
নাম “কায ( খরাসপরণ ) 1০১১০ দীঙগারণ* খাল! 
আমিই ইহার আরা কষিঘ। 8 ' জাছি '্জার্ধ গৃহে ঘাইঘ না । 
আপনার নহি এই শোণি্মুখীয় মেবা বরিয। কিন্তু একটা '্া-..বলি-তির কি দেখী 
পুজা দিদ্ধ হয় ন/1 সযযাদী কহিলেন বেন বইিবেদা। শানে পুজ। শাঁজেই ভিভাধে পন্পগ 
হয়। কিন্তুসান্িকী পৃজা বড় কঠিদ। তাহাতে সাধ হনঃ-উধৃতিকে' ধলিরপে হান 
ফরেন। আর রাজসিক পুজার পণ্ড বনি দি পঞ্ডজীবনৈর মুক্তি দাদ করা &রা। ভামসিকী 
পৃজাও আছে। বর্তমানে হদবৃত্তিকে বলি দিয়া পুজা ফরার' মাক অঙি: বয় আছেন, 
এই অন্ত খবিগণ ত্রিকাল দর্শর বছর! বছি নিম "পুলা "প্রচলন করিরীছেগ। থাক্‌: 
এখন দশমীর পূজা শেষ রুরা যাক, মায়ের বিসর্জর কার্টাউা কই, প্তিমায হইবে না। 
মগ্যাসী পৃজ! শেষ করিয়া প্রধত হইযেন) 


ও অয সবং দেখি চামুণডে অর ভূতাপসািধি। 
জয় সর্বগতে দেবি কালরাঁত্রি নমোহস্ত তে। 
জয়ন্তী মঙ্গণা কালী তত্রকাণী কগালিনী 
ছু্মা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা! শ্বধাগুনযোধস্ত তে । 





লেখক অতি বিশ্বস্ত হুত্রে অবগত আছেন যে এই খড়াগীয়! গ্রামের শোিতমুখী মায়ারদিখে 
এই অঞ্চলের লোকে “দেওফালী” বছির] অভিহিত কঝে। ফেলনা এই অঞ্চলের সীধাগণ 
লোকের ধারণা যে, বলিগ্রহ্ণ কালিকা ভিন্ন অন্ত রেবতার করেন না, ভাই ইহার নি 
“দেওকানী”। এই স্থানে প্রতি শনেরার অমবন্ার একখ দেলা বিয়া থাকে । 
একবারের দেওকালীর মেল! ফেরে, মেখিয়ে্। 


ভাস জীমোন্নাচরগ তায কাাত্িদোষ । 


(শ্রীর্ঘ্ী ) 
(১) 


ধীয্কে ধীরে অপণাক্ি গোধুলিতিমিয়, 
শরতের নৈশাকার্শে' গুচারু চগ্রিকাহাসে 
মাখির়া জোছনারাশি শীতল সমীয়। 
বিলাইছে গুখস্পর্শ আনন্দ গভীয় ॥ 
(২) 
বরষা! বিগমে জাঙ্গ বিমল! ধরমী। 
নেহারি সাগক় মাঝে লিজ প্রতিবিশ্ব বাজে 
গণিছে আপনা ধন্ত হাসি গরবিনী। 
ঘর্পন সন্থুখে বথা সম্ভঃক্সাত৷ ধনী ॥ 
(৩) 
গতল শিগির পি কল্প উপথলে 
শাখিশীখে বগি পাখী ডাফিতেছে খাকি থাফি 
ঢালিয়! পিবুবধা | ধরায় শ্রধণে। 
জুটিছে অনয হাসি মর়ত-_ভধিনে ॥ 





মরি কি পাবে আর উপচার অর্জমার 
সফিত বাসনা বলি লওগে! তানি, 
দীন তনয়ের পূজা তাজ নাঁ জমনি। 
(৯) 
চিরশান্তি বিগাজিত.মা ! তব চর়ণে। 
হবে লুণু হিংস। দ্বেষ আনছে তয়িবে দেশ 
নিত্যানদাষরী পিষে ভব আগমনে? 
চির হথাখী বাবাসী শান্তি পাবে গ্রাণে। 
(১) 
চাইনা) অপর বিছু জগ্বযনি [- 
শিখেছে তদন্ত তথ ধহিবাছে ছাখ স 
বাদে জনদী ভুমি শৈষঝা সর্দি । 
সাও দুধু সহিকূত। শকতিদ্বযপিপি। - 


'নদুদ্দান হাচাইা 
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পংবাদ।, 


মর তয় বর্ম নামক রে দোনমুলার সাহেবের মত খন পরেছি রাশ 
করিয়াছি যে, বৈদিক বন্দি কেবল রটনা চাতধ্য ইতিহাস মাত্র নহে)উতা স্প্রকাশ মরধের 
সহিত সন্বন্ধ ছাড়! মার একটা! পক উহা'র আছে, যাহা দারা হুম অগতের এবং স্কুল জগতের 
বিপ্দায় সাধ্র করা যার পাশ্চাতা. শিক্ষিত মহোদরগণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, 
মনি অত ক্রি সর্ব সফল সখ 'দেখাইবার ক্ষমতা বর্তমানে আমাদের নাই সতা, . 
'কিন্তুএখনও লময় বিশেধে কোন কোনিস্ীনে সে ফল গরতাক্ষ হই থাকে, নস শবনামধ্যাভ 
ডাক্তার ভ্রীযুকত চত্রণেখর কালী মহাশয় মনতরশক্কির £সেই মহৎ ফল গ্রতাক্ষ করিয়া বঙ্গবাসী 
কাগজে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন,পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সেইটা উদ্ধৃত করিয়! দেওয়া 
হইল, আশা করি পাস্চাতা শিক্ষিত পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন 
যে, এখনও মনতরক্রির তিরোধান হয় নাই। | 

ঈশ্তি স্বাস্থা পরিবর্তন জন্ট আমি মাসাৰধি কাল ৮পুরীধামে গিয়াছিলাম! এবার 
দেখায় বহুদিন যাবৎ অনাবৃষ্টি হও:1। ধান্তাদি শত্তের অবস্থা নিতাস্ত মন্দ, ধানের গাছগুলি মৃত- 
প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটি না হইলে ভয়ানক চর্ভিক্ষ হইবে, এই আশঙ্কা সকলেই করিতে 
রলাগিল।- এদিকে ৮পুরীর বাজারে চাউল মহার্থ হইয়া লুঠপাট আরম্ভ হইল। কিন্তু তথাকার 
পুলিস সুগারিন্টেত্ডে্ট ও ম্যাজিস্্েট মহাশয়দিগের যত্বে লুঠপাট থামিয়। গেল। শুনিয়া সুখী 
হইবেন, মারিস বাঙ্গালী এবং পুলীশ স্ুপারিপ্েণ্ডে্ট বিহারবাসী। উভয়েই বিশেষ ভত্র 
স্বভাবের এবং প্রজার উপকারার্থ বত্ববান্। পুরীর রাজা! বৃষ্টির জন্য যজ্তারস্ত করিলেন। 
পীমনিরের সিংহদরজার ষন্গুস্থ গরুডন্তস্তের উত্তর পার্থ যজ্ঞ মণ্ডপ নির্শিত হইল । বন্ছ 
কর্ধকাখুল্ত ত্রাঙ্মণ পণ্ডিত হঞ্জে ব্রতী হইলেন। যজ্ঞমণ্ডপের চারি দ্বারে চারি বেদের পুজা 
ও তাহাদের পার্থ, চারি জাতীয় মেঘের পূজা ঘক্ঞ জন্ত নিরূপিত হইল। মধ্যে ইন্জ 
ও বরণের জন্ত বৃহৎ যজ্ঞ কুণ নির্শিতত হইল। তারে ভারে বিশ্ধ স্বতাদি ও যজ্ঞের 
সমন্ত উপকরণ আসিতে লাগিল। লক্ষী পুর্িমা হইতে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। কার্তিক ১২ 
তারিখ ঘোর ঘনঘটা হইয়া মূল ধারে ফৃষ্ট হইতে থাকে । চারি গাঁচ দিন-ৃষ্টি অনবরত 
হই! গেল। গুদ পৃথিবী সঙগলা হইল। গত শুক্রবার আসিবার সমর দেখিলাম, মাঠে শন্তের 
অর্থ অনেকটা! ভাঁপ। পুরীর এই ধজেয় ফল দর্শনে সকলেই আস্রযাহিত হইয়াছে। 
এখরও যে হিশধর্সের রীতিমত কার্ধা হইল প্রতাক্ষ ফল ফলে, তাহা হাতে হাতে দেখা 
গেল এই হোমে বছ কে ও যে সিদু. যোগাড় কর! হইয়াছিল. বে. পডিরাছে, . 
বিজ ্ত অভাবে বজ;ও হোমাদি দেবার! মিল হইয়া যার । নানাধিধ ব্যাধি গু. সংকট 
হইতে উদ্ধার জ্ দেরন| ও. হাদি: যে কি ন্ট কগদারক, ত্াধ্‌ অবিস্যতে, 
লিখিবার ইচ্ছা বৃহিব।... 


আন-_ 


এনমো শ্রক্নাদেরায়ত, 





মি ? 
ছ'দিনের ত.র এলে গো জননী 
চলিলে ছ'দিন পরে, 
আলোকে পু্ধিত এ বিশ্ব ভবম-_ 
ফেলিয়ে আধার ঘোরে। ৃ 
নীরব নিথর .. নিগুপ' ভবন, 
নাইসে আলোক ভাতি). রা 
দিংহাসনোপরে দেখিনেতো! আজ 
তোমার পুণ্য মুরতি। 
কনক কিরীট, সুবর্ণ বলয়-- 


এবে _ 


মাগো! 


মাগো! 


আগ্ষণ-সমাজ |: . .. [ৰমর্্ষ 


্ কার্তিক গণেশ রঙ লই হিতে 
আসিলে যেরূপে উম! ! 
কোথা গো জননি ! যে মুস্তি তোমার 
সকল ছংখ নাঁশিনী, রা 
: যাহার দর্শনে বিমুক্ত তনয়, 
পবিত্র সর্ব অবনী ৷ 
দরশন আশা পাইতে বারণ 
1... চক্পণ লৌকালে কোথা ? 
সন্তানের প্রতি কেন চিরদিন, 
নিদয়া র'লে গো মাতা ? 
বাথ! দিয়ে চিতে চকিতে পালাঁও 
চঞ্চল চপলা যথা, 
মাতৃ.দ্দেহ হীন মোদের জনম _ 
দিয়েছ কেন গো বৃথা ? ট 
দয়াময়ী মা গো ! দয়া পরকাশে-_ 
দেখ গো বারেক চেয়ে, 
মাতার মূরতি না দেখে সম্তান 
(৩) কাদিছে ব্যাকুল হোয়ে !. 
শ্মশান-সমান সংসারের দশা ১ 
সকলি.সজল নেত্েঃ_ 
: কাদে মা মা বলি :.. দিবস-বামিনী 
কাতরে'নগেক্র গোত্রে! . 
অজ্ঞান-জড়িত স্থানে তোমার 
2৭ দেখিও ক্ষেতের চক্ষে চি 
. স্থপুত্র কুপুতর আলিত' বতনে.. 


ননী করে গন রক্ষে।. ৃ 





_জুগাদানের শোর 


। পরেবোহরতি) .. রা 

দিবো রানির নিয়া নেই. ভব মধ্যহকালের -উত্তগু "পারে 
মন্রের আনন্দে আদালত্বাভিমুখে ছুটিতেছে, প্রায় ছুই ক্রোশ 'পধ ক্জতিক্রা করিয়াছে; স্ব 
ষময় এক “সাহেব, :একবন .বাবু ও কতকখলি ভাঁবাগানের কুলির সহিত €দখা! হইব) 
& বাবু দ্বিজাস! করিবেন ধুর্ারাস .পঞ্ডিতের বাড়ী কেন দিক? ছুর্গাদাদ. মে খে 
ভাবিলেন -আরও নূতন কোন বিপদ হইবে, প্রকান্তে বলিলেন কন দহাশলস ? খাব 
বলিলেন, তাহার সহিত দেখা করিবার জন্ত সাহেব ও আমর! বাইতেছি। তখন জুর্গারাগ 
বলিলেন-_আমিই ছূর্গাদাস, কি প্রয়োজন বলুন, আমি দেন ভিক্রীতে গ্রেপ্তার হইয়াছি। 
আমার বাড়ী যাইবার উপায় নাই। বাবু সব ক্ষবস্থা জানিয়! সটঁহেবরে বুঝাই! দিয়েন; 
সাহেব বলিলেন__কোন চিন্তা নাই সামি সব টাকা! দিব, এই .ব্যক্ষি বে হুর্গনদবল তাহার 
বিশেষ গ্রমাণ চাই, এবং বাগানের দলিল দেখিব, চল ছুর্গাদাসের বাকী যাই, . সাহেষের 
কথায় কেহু প্রতিবাদ করিতে পারিবোন না। তারকনাথের লোকখুলি অনিচ্ছা! সত্বেও 
সাহেবের সঙ্গে ছূর্গাদাসের বাড়ী আসিল। কেন সাহের স্যাঁসিলেন, কেন তিনি টাকা 
দিতে চান, তাহ! ছূর্গাদাস ব1 তারকন্মাথের লোক কিছুই বুঝিতে পারিল না। সাহেব 
এবং কতকগুলি লৌক,দেখিয়! গ্রামের লোক আমিয়৷ দলে যোগ ছিযা, .এইর়পে এক কন- 
সক্ষ ছুর্াদাসের বাড়ী প্রবেশ করিল, ছুর্গাদাস পারিবারিক অবস্থা সাহের ও বাবুকে বজিলেন, 
ইহা গুনিক্ সমবেত সকলই ছুহখ প্রকাশ করিল। ছূর্ধীদাস গৃহে গিয়া, দেখেন নারাযবী 
অচৈতন্রাবস্থায় তু লুষ্টিতা, রামলাল ও স্ষুররক্ষণ্যের, শরীর নিষ্পন্দ, এখনও খ্াসমার নমবশিক 
আছে, তিনি সকলের মুখে ও চক্ষুতে হুর্গা ছুর্গা বলিয়া তগবৃডীর চরখাম্ৃত হিলেন, ই. 
অবস্থা ক্রমে সমন্ত লোক জানিতে পারিয়। অশ্বর্ষণ .করিযা,. সাহেরও কা সন্বরণ করিতে 
পারিলেন না ॥- বনক্ষণ, পরে ক্রঙ্গণ্য চক্ষু উদ্মীলিত এবং, মু্ধকাদন রিল) - গাদা, 
মায়ের চরপামৃত মুখে দিলেন, খবর সকরেন.. কার হইল, “মায়ায় 
'উঠিয়া বসিলেন, একটু আস্থা হরেন ।. ০৪ | ন্‌ 

ছরগাদাস, বাহিরে সাহেবের, নিকট. খেলেন, তখন, সারে, হমতি অসার সাহার 
বাবু ছ্াদাসূকে: সহাম়ভূতি,. জানাযা. বুলিবেন, আপনার, অর্থ *ডেখিয়া..লারেবে, জরা 
হাতি হইমাছেন ঝা হব ভিনিফে কার্ড :আত্ধ। আমার; নিকট. আদিয়াছেন- জবা 
করন. পাপ চারা, ধরা যে আছে? তার কানের, ল্য 

'জদা, রহিয়াছে বান, পাতি ভ্রিপর- প্র, ইহার আন নিম 'সকার্ছি উগাহিক। 
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পে সন লুল লতাল কাহাকেক দেওয়া হইবে নী . 
ইহাই দক আবধারপ করিয়া; দশ বৎসর- মকর্দমার পর. গত মে মাসে আপনার 
| মীবাণ্তে ধিলাতের প্রিভিকাউল্সিলে- ঈকদী্মা নিষ্পত্তি হইয়াছে । কোম্পানি এখন 
সদ অগদীকে লত্যাংপ বিভাগ করিয়া নিতেছেন। বাগানের অর্ধাংশ আপনার, এখন প্রতি 
খৎসয় এই বাগানে লক্ষ টাকার উপর লাত হইতেছে। বাগানের প্রথমাবস্থায় লাভ কম ' 
হইাছিগ, বকরদায়ও বৃহ টাফা ব্য় হইয়াছে, অথচ আপনার ভূমিতেই “কোম্পানি আরও ' 
গুদ তিনটা বাগান খুলিয়াছেনণ গত .কাঁলের হিসাবে আপনার নামে ছই লক্ষ পরত্রিশ 
হাজার টাকা এমা আছে, ইমি বাগানের ম্যানেজার সাহেব, ছুই লক্ষ টাকাঁর চেক ও. 
শরতিশ হাজার টাকার 'নৌট নিয়! আসিয়াছেন, আপনি বদিদ দিয়া তাহা, গ্রহণ কষ্টন। 
গুর্গাদাস ভর্থাপি কিছুই বুঁবিয়া' উঠিতে পারিলেন না, কি বাগান কি অংশ তাহা ভিনি 
জালেম দাঁ।' হর্গাদাঁস বলিলেন একটা পর্বতে আমার পিতার অনেক ভূমি ছিল জানিতাম 
বটে, কিস্ত আমি ত তাছার রাজন্বাদি দাখিল করি নাই, ইহা কিরূপে বক্ষা পাইল, এবং 
স্াছেষ কোম্পানিকেইব! কে দিল ?. -তখন প্র বাঁধু একখান দলিল বাহির করিয়া! দেখাইলেন, 
অধং ধলিলেদ, আপমি ধখন কাশীধামে অধায়নে ছিলেন, তখন আপনার ভারপ্রাপ্ত কর্মণারী 
পর্ততেন্র.সকল তুমি চা-বাগানৈর জন্ত পপি, বার্ড টি কোম্পানির নিকট বনাবন্ত দিয়াছেন? 
তিনি & তৃমির মূলা বা নজরীণী গ্রহণ করেন নাই, তাহার পরিবর্তে নৃতনন পুরাতন 
বঞ্ষন: ধাগানে' জাপনার অর্দেক অংশ থাকিবে। মহাশয়! এখন এই চাঁরিটা বাঁগানে 
প্রতি ঘংসর আপনার অংশে ছুই পক্ষ টার্কার উপর আঁয় হইবে। দাস অমন হইলেন, 
সঙ্গল নয়নে বলিলেন, সমস্তই মা'র লীলা । 
সু্া্দাস রসিদ দিয়া দোট ও চেক গ্রহণ করিলেন, এবং ডিজ্রীর টাকা প্রদীন করিলেন । 
অল্পবাল মধ্যোই গ্রাদের' সকলে হুর্গাদাসের, অন্যাদয় সংবাদ জানিতে পারিল, সকলেই 
ক্আনপিত, সকলেই ছু্ার্দাদের বাড়ী আসিয়া সহানুভূতি গ্রকশি করিল মায়ের চরণীঘূর্ত 
পানেই সুপ্য ও রামলান আররোগা লাভ করিয়া অক্ন পর্ধয পাইয়াছে। 
5ম সুরগাদাস ঈর্বএরখধই গানের বআন্তনাঁপের ব্যবস্থ! করিলৈন, অর্থও চাউল ছারা বিপরদিগের. 
পধাধাকরিলেন, দিকে সমস্ত ব্য দিয়া সহর হইতে ছুইজন' তাল চিকিৎসক আনাইয়া 
মিফটবর্তী সঞ্চ' লৌকেটিকিৎগাঁর বাবা কারিলেনার' এইরূপে' ্রীমবাসীর ছখ অনেকটা 
হান পাইল। - সকলেই ছুর্গা্গীসকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল / ... : | 
শালা ণ্রাধালুতআরকোগা। দাত' করিয়াছে; রতৃত অর্ধ হইয়াছে দেবি, 1. 
স্টপ র নয়নিজলে ভাতে নিতে 
রি ধার নী নাই: উনি মি সারে? 
সি বানান মাহি নাকী নী বটিম্ত 















| ৪৪4০ ..:. - ছুঙ্গীগা সেকছহুযর্মাটিদব | | ৪ 
তোমার পুজা মন পুজী করিত .পারি,.. কোরগ-মালার পু রগ ধন; হইলেই চলিঙম 
করপারি। জানি তোমার ক্লপাকটাকে দাত-সান্াজ/ লাচ হয়,. ডিঅবের,স্হীকর হও? 
যায়, _ইচ্ছামরি:! তুমি যাহা ইচ্ছা .করিয়ীছ কর কিনা! কচি ফিরা আদারিগকে: 
কাঞ্চুনে বর্ধিত করিও না, ধব্য, লাতে, তোষার “চরণ: চিন্তা গন...ছামরা..দুলি মা) 
এ সংসার মা, তোমার, ক্কপায়ই আছে, মা! জামার. রামলার ও নুরনপাক “তোমার -কতয়: 
পরনে মমপণ করিয়াছি,...তাহাদিগকে রক্ষ/ করিও, তোমার, পদে দাহানেরচছতি বাসি? 
আমাদের সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের আর অপ্রাপ্ত কিছুই নাই! না? বেদ” 
তোয়ার, চরণ-কুপা লাভ করে, তাহার, কি আর কিছু অপূর্ণ থাকে? না! আর সুখ 
£খ্ময়. সংসারে ভূবাইয়া রাখিও না, সতি! দাক্ষায়পি! তুমিই .মা, আমার একগাজ 
গতি তোমার চরণে. স্থান দিও মা, তোষার চরণে: সব অর্পণ করিয়া: "আমি? 
তোমারই চরণে মিশিতে চাই মা! এই বলিয়৷ নারার্নী, ভক্রিভরে -প্রণাম.' করিয়া: রি 
গেলেন.,। 





(৫) 


_.আঙগ ভক্ত ছর্গাদাসের সৌভাগ্য দর্শনে ছুর্মাদাসের গ্রামের চেতন, অচেতন, উত্জি্‌: 
মূকলে যেন আনন্দে উৎফুল্ল ।' 

বোধন ঘটে দেবীর আরতি ও বৈকা'লী শেষ হুইলে, উপস্থিত জনমণ্ডলীয় প্রায় লফলই, 
ুর্মাদামের গুণগান করিতে করিতে বাঁটী গমন করিল। ছুর্গাদাস নিশ্চিন্ত মনে মিরাঁময় 
পুত্র ও তৃত্যসহ স্বজনগণ লইয়া সন্ধ্যার পর একত্রে বসিয়াছেন.। ঢর্গাদাস নুবক্ষণাঞে 
মঘ্বোধন করিয়! বলিলেন বস! মায়ের...কপায় তুমি বেদাদি শাস্বে - বাৎপর .হইয়াছ, 
তাহারই কপার বহু-ধনের অধিপতি ও হ্ইরাছ, রামলাল তোমার অগ্রজ.. স্থানীর, তাহাক্ষে 
অর্দেক মম্পত্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিও, সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে; অন্দেক .লম্প্তি. 
বিভাগ করিয়া দিও। সে যেসকল ধন্কর্ম করিতে চার তাঁহার. ব্াবস্থ। করিত দিও" 
তাহাকে ত্যাগ করিও না, তাঁহার কথামত চলিও। রামজালের তব: গোপণ .. রাখাই : 
তাহার ইচ্ছা, আমি ভাহার প্রকৃত নাম. ও রাসগ্থান এখন, ব্যক্ত মারিয়া '315টা ক. 
প্রকাশ করিতে, বাধ্য হইতেছি, ইহা, স্বন্তকে জানিতে দিও দা 8: রামলাল ভৃত্যধোগা 
লোক নহে, (গৌরবাহিত তিন বংশে বৃহৎ নুদ্ধিপানী:, গুছ ভার জনা, বিজয় লি 
্রাতবিরোধ, স্তধপর দেখ্রা এবং, তাহার- প্রাণ সংশয় বিএ, কফাশীধাদে হাহ, সখা 
আমার সত. দেখ! হয় এবং, এখানে চুলি; বজাে, জাসদের অর. হোজনীয ছেখিয,. 
বি অবলন করিয়াছে ইক? তি াস উঠ 










জি ফিকে বিধালোধানরস আস ধারী” টিলা দিত 
হরণ -গারঁপ আসাদি' বিষের আবীন লা" হই! বিধরকে: অধীন 'কারিয়া "রাখাই 
গাধা 3: এইলীবলার, াত 'লৌক নিন হইতে নিমর্রে' গমন করে, এবং এই সাধনায় 
(মিরারলামগ, কমে ঘোক্ষেয অধিষ্কারী' ই ভগভার চরণে সর্ধকর্শের ফলার্পন করিয়া 
 ঝনাসন্চাবেলৌফিঘ ও বৈদিক কার্য করাই পয়ম শা কারণ! তোমায় অধিক ' 
আরকি বলিব দায়ের গ্রসাম ভুলিগ মা), 

 খসঞ্খই বধ বৎসর 'মারেয় পুজার ঈনোমত ব্যয় করিতৈ পারে নাই বলিয়া আমার রামলাল 
রাখ প্রকাশ, করিদ্াছে, এই বার তাহার ছুঃখ থাকিতে দিও না, তাহার 'মনোমত অর্থ 
ব্ষ্টে' সক -কাজ করিতে দিও।' যাও'বাছা রামলাল! তোমার আকাঙ্ষ! 'মা পূর্ণ 
কৰিস্লছে্) ভূমি এইবার মনের সাধ-মিটাইয়া' সর্বমঙ্গলার' পুজা কর। রামলালের আনন ' 
ধয়ে না, মহাননে বলিল, লক্ষের উপর বে পরত্রিশ হাজার টাকা পাওয়! গিয়াছে, তন্বারা 
মারের পু। করিব, এই বার জামার মনের গাধ মিটাইয়। নিব। 

ছর্গাদাস প্রীতি ভরে বলিলেন আচ্ছা বাছা! ! তাহাই হইবে, তোমার ইচ্ছা মতই 
সর 'কর।.- ৮.০? 

তাহার পর ছুর্মাদাস সকলকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, তোরা সকলে গুন,-_আমার 
বয় হইয়াছে, এ ক্কেহে আর ছুর্গোৎসব করিতে পারিব কি না তাহার স্থিরত! নাই, এইবার 
তোমর! নিজ ইচ্ছায় সকল কাজ কর, আমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য মনম্ক 
করিও না, একমনে আমাকে মায়ের চরণ চিন্ত। করিতে দিও । আছি এইবার মাতৃ ধ্যানে 
মহানন্ফে হর্গোৎসব করিয়া আবন সার্থক করিব . 

.দেশেন্স লোক'আধি ব্যাধিপ্রস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, ইহার উপর মহালয়ার সন্ধায় বঙ্গ না 
তৃমি কপ্ণ) .নেধিনী- খরথরি  কাপিয়া উঠিল, প্রা সকল গ্রাদাদ, দাণান মঠ ভূমিসাৎ, 
হইগ, বছ লোক ইক চাপায় প্রাণ হারাইল। 'অমিদার তারকনাথের সমস্ত গৃহাদি ছু পতিত, . 
সমু জবাজাত হুর বিছু, তাহীর ছুইটা পুত ইষ্টক চাপায় মরিয়াছে, তারকনাথের পরী ও ৃ 
একট; শিশুপুরে পয আখাত পাইন জীবিত আছে। তারকনাথের. সব্বা্ তবিদ্ষত, 
হয তথ, প্রান অবশিষ্ট, ই তিনজন ভিন্ন তারবনীথের .নির্ের লোক: আর. (রে 
জীবিত দাই, তীরফসাথের. ধাকিধার স্থান নাই, ছোট একখানা: খড়ের গোগুহে অবস্থান. 
নটর তীর পার. পটার, কলেরা উপ, রক: 








২য় সংখ্যা ] চর্গাদাসের ছুর্সোমব। ১৪৯, 








ব্রাহ্মণ, তাহার শাপে ও মা চণ্ডীর কোপে আমার এই দশা হইয়াছে, তুমি এখনই তাঁহার 
_ নিকট লোক পাঠাও তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, তাহার হিংসা! দ্বেষ নাই, তিনি আসিলে 
নিশ্চয়ই আমার পুত্র বাচিবে, তুমি তাঁহার পদে পতিত হইয়া ক্ষমা চাহিও, মা জগস্বার 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতদিন পরে তারকনাণ সংসার শুন্ত দেখির্লেন, বুঝিলেন 
এমন এক সময় আসে যে সময় মানুষের শাস্তি, বিস্তা, বুদ্ধি, কোন কাজে লাগে না, আজ 
, তাহার সহচরগণ বা! ছল চাতুরী বুদ্ধিমত্ত কোন কাজে লাগিতেছে না, তখন তিনি অনভ্ভোপায়, 
সুতরাং ক্লৃতকর্ম্ের জন্ত তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইল। চক্ষে জল আসিল, বহুদিন 
পরে তালর মুখে দ্র্গানাম উচ্চারিত হুইল, তিনি কাতরে বলিলেন, ম! ছূর্গা:! আমার 
তায় মহাপাগীকে তুনি ক্ষমা না করিলে আর কে করিবে, তুমি যে অধমতারিণী, 
মহাপাপবিনাশিনী, একথা তো৷ সকল শাস্ত্রে আছে শুনিতে পাই, তাই ক্ষমা চাহিতে সাহসী 
হইয়াছি, রক্ষা কর, আমাকে ক্ষমা কর। তারকনাথের ছুর্দশায় কেহ ছুঃখিত নয়, কেহ 
তাহার নিকটে আসে না, বনুকষ্টে তারকনাথের পত্রী একটা লোক পাঠাইয়! হুর্গাদাসকে 
সকল অবস্থা জানাইলেন, দরর্থাদাস তাহা শুনিব! মাত্র এ রাত্রিতেই মুরক্গণা ও রামলাল 
সহ একজন ডাঞ্তারকে নিয়া তারকনাথের বাড়ী গেলেন, . তারকনাথের অবস্থা দেখিয়! 
বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করিলেন, তারকনাথ লজ্জায় অন্ুভাপে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে 
পারিলৈন না, কি বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাকান্কুস্তি হইল না, কেবল দরদরিত ধারে 
নয়নজলে বক্ষঃস্থল তাসিয৷ গেল, ছুরণদাদ অতান্ত সহানুভূতি দেখাইয়৷ বিনীততাবে বলিলেন , 
আপনি কিছু মনে করিবেন না, কিছু বলিবারও প্রয়োজন নাই। তিনি ভগবতীর চরণামৃত 
নির্শাল্য লইয়! গিয়াছিলেন, প্রথমেই শিশুর মুখে মায়ের চরণাঁমৃত দিলেন, মাথায় নির্মাল্য 
দিয় কাত্তরভাবে মায়ের চরণে শিশুর আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। ডাক্তারও শিশুকে 
দেখিয়া বলিলেন, এখন আর মোটেই আশা নাই, এ অবস্থার ওষধও চিকিৎসাশান্ত্রে নাহি, 
 রোগীর-নাতিশ্বাস প্রায়, আর বিলম্ব নাই, বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তারুরুনাথের 
রী ছর্গাদাসের পা জড়াইয়া! ধরিয়া! বলিলেন, আপনি আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা দেন, 
ভগবতীর কোপে এবং আপনার মনস্তাপে আমার, এই সর্ধনাশ হইয়াছে, আপনি প্রসন্ন 
হইলে. ম! অগবস্বাও প্রসন্না হইবেন। নিজের ঘোর বিপদে অটল থাকিলেও আত ছূর্গাদাস 
চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি তা'রকনাথের স্ত্রীকে সাত্বন! দিয়! কাতরে 
ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিতে লীগিলেন, নুতরন্ষণ্য ও রামলাল সমস্ত 'রাতি জাগিয়া 
বালকের শুশ্রুযা করিতে লাগিল, আর আনীত চণ্ডীচরণামৃতরূপ উষধ পুনঃ পুনঃ ' মুখে 
দিতে লাগিল 7 প্রাতঃকালেই রোগীর অবস্থা আশাগ্রদ হা, হুর্মাদাস গৃহে গিয়া নিত্যবর্প 
পুজা ও চণ্তীপাঠ ণেব করিয়া আসিরা .ভারকনাথকে বলিলেন, যা চণ্তীর কপার 
আপনার পুত্রের আর কোন আশঙ্কা নাই, তবুও আমি একটা প্রস্তাব করিতেছি, 
আশা আবি আপনারা অন্তথা নে করিবেদ না, আনার. শারীরিক হে অবস্থা 
৭্‌ 


৫. ভরা সসাজ | 1 ৭ম বর্ষ 





এটি নি টি নিরিিরিনিিঠভরি এত 
এখন বিশেষ ঘত্ধ ও. চিকিৎসার প্রয়োজন, মায়ের পুজা নিকটবর্তা, ইতর্দণা ও 
রামলাল সর্ধদা এখানে:খাঁকিলে পুজার আয্বোজন হইবে না, এখানে গৃহাদি নাই, পূজার . 
পূর্বে গৃহার্দি প্রস্তুত করাও সম্ভবপর, নয়, পুজার পর আমি সব ব্যস্থ! করিয়! দিব, 
এই কয়দিন যদি আপনার! অশ্নগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে আসেন, ভবে সকল বিষয় 
ুব্যবস্থা হইতে পারিবে । তারকনাথ হাত জোড় করিয়া কি বলিতেছিলেন, বাক্য রোধ 
হইল, কিছু বলিতে পারিলেন না, বালকের মত কীদিতে কীদিতে ছুর্গাদাসের পদতলে 
পতিত হইলেন, ছুর্গাদাস তারকনাথের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, আপনি কিছু মনে 
করিবেন না, সমস্তই মনের বিষয়, মনের মাটা ধুইয়া ফেলিলেই হইল। ছুর্গাদাীলের কথায় 
কেহ প্রতিধাদ করিতে পারিলেন না, সকলকে নিয়া ছুর্গাদাস নিজ বাড়ীতে গিয়৷ উপযুক্ত 
বন্ধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, নারায়ণী তাহাদের বিশেষ ঘত্ত ও সমাদূর করিতে লাগিলেন, 
তারকনাথ ও তাহার পত়্ী তাহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন, মাহুয এইরূপ করিতে পারে 
তাহা তাহার! ধারণা,করিতে পারিলেন ন1। 

ক্রমে পুজা নিকটবর্তী হইয়া! আদিল,.গ্রামময় হুলুস্থুল। : গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলই ছূর্গী- 
ঘাসের বাড়ী আসিয়া অধিকারীভেদে এক একটা কাজের ভার গ্রহণ করিল। দেশে 
মহা ছুর্ভিক্ষ, মকলই অভাবধ্রস্ত, যাহার! দুর্গাধামের মহাল গুলি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, 
তাহারা মূলা গ্রহণে সেই সমুদয় প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিলে ) রামলাল সকলকেই কতক 
কতক টাকা দিয়৷ প্রতি বংসর' অবশিষ্ট টাকা দিবার কিস্তি করিল। অন্ায় পূর্বক 
যে সকল ভূমি তারকনাঁথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্বাহ! তিনি স্বেচ্ছান প্রত্যর্পণ করিলেন । 
গ্রামের নিয়শ্রেণীর লৌক গৃহ, প্রাঙ্গণ, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি সংস্কার করিতে লাগিল । 
ুর্দাদাসের উন্নতিতে গ্রামস্থ সকলেই আনন্দিত। পুজার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সকল আত্মীক 
কুটুখব যথামময়ে আসিয়াছেন, এইরপে ছুর্গাদাসের নষ্ট গ্রী পুনুর্ববার ফিরিয়া আসিল। 

নারায়ণী রামলালকে বলিলেন বৎস রামলাল! এইবার কাপড়ের মূল্য ৰড় বেশী, গরীবেরা 
এইবার পুজার সময় কাপড় খরিদ করিতে পারিবে না। আমার বড় সাধ যে এইবার 
গ্রামের বালিকা, সধবা ও বিধবা “সকলকে এক একখান! ভাল কাপড় দিব, এবং. পুজার 
তিন দ্দিন সকলেই এখানে খাইবে, আমার এই বাসনাটা তুমি পুর্ণ করিলে বড় আনন্দিত 
হইব । রামলাল, আনন্দের সহিত বলিল,_-ম! ! আমারও সেই ইচ্ছা, আপনি গ্রামের 
ছোট বড় সকল মেয়েলোককে এক একখানা গাল কাঁপড় দিবেন, আর আমি সকল পুরুষকে 
এক এক জোড়া কাপড় দিব, পুজার মময় কাহীকেও ছিন্ন বস্ত্র পরিতে 'হইবে না, পুজার 
তিন দিন কাহারও বাড়ীতে হাড়ি টড়িতে দিব না। 

(৬) 

মহা খমধামের সহিত দুর্াদাদের ছুর্গোৎলৰ আর্ত 'হইল। "গ্রামবাসী সকল: ধন: আজ 
এক পরিবারভুক। নিক বাড়ীর কাধ্যের স্তার সকলেই মহানন্দে পুজার কীর্যা করিডেছে। 


২য় সংখ্যা]. দুর্গ দ'পেরুছুর্গোৎব | &২ 
রামলালের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। সৃক্ল বিষয়েই যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তৎগ্রতি বিশেষ বন্ধ 
যীর সন্ধ্যায় নানা বাস বাজিয়া উঠিল, ছুর্গাদাস ভক্তিভরে বিববৃক্ষে মায়ের আমন্ত্রণ অধিবাস 
করিলেন। যঠীর ব্রিষাম! বিগতা ৷ ভূবনস্থিতা ভূবনমোহিনী জগদস্বাকে দর্শন্হেতু লোহিত 
বসনে সজ্জিত সহস্রাংশু উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্বাণার তোরণ উদ্ঘাটন করিয়া মমুদিত। 
পুজার বাড়ীতে শহ্খ ঘণ্টা কাসর, তুরী, ভেরী, ঢাক, ঢোল বায় উঠিল। আনন্ব 
কোলাহলে আকাশ মুখরিত । দুর্গাদাস পূর্বান্ছে মূলা নক্ষত্রযুক্তা সত্মীতে গুভকরী নব- 
পত্রিকা প্রবেশ এবং প্রতিমায় দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা আরম্ভ করিলেন। শান্তর 
সদ্বরাহ্মণগণ শতাবৃত্তি চণ্তীপাঠ, লক্ষানুতি ও লক্ষ জপের সংকল্প করিয়৷ কার্য্যারস্ত করিয়া- 
ছেন। ক্ষত্রন্ষণ্য হম্য দীর্ঘ প্লুত ও কণ্ঠ তাহাদি স্থানভেদে বর্ণোচ্চারণ করিয়া চত্তীপাঠ, 
এবং উদ্দান্ত, অঙ্থুদাত্ত, স্বরিত, স্বরতেদে দেবীসক্ত পাঠ করিতেছেন। সে ভাবরসময় 
চণ্ভীপাঠ শুনিলে অতি পাষণ্ডের মনেও ভক্তির সঞ্চার হয়। রামলাল পদ্ম, করবী, চাঁপা, 
অপরাজিতা, শেফালিকা প্রভৃতি ভার ভার পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছে। ধূপ গুগ্গুল, কন্তরী, 
কপূর, চন্দন, অগুরু ও পুষ্পগন্ধে দিত্মগুল আমোদিত। ছূর্গাদাঁস ভাবে ভুূবিয়া তন্ময়চিত্তে 
যৌড়শোপচারে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেছেন । বিক্ষেপ নাই, চাঞ্চলা নাই। 

" নবারায়ণী নানাবিধ পিষ্টক পাক্সস মন্ন বাঞ্জনে মায়ের ভোগ প্রস্তত করিয়াছেন। নারায়ণী 
ও রামলালের প্রদন্ত সুন্দর সুন্দর বস্ব পরিয়া গ্রামের বালক বালিকা, যুবা যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, 
দলে দলে পুজাবাড়ীতে আসিতেছে, আনন্দের সীমা! নাই। সকলেই আনন্দিত। গ্রাম 
যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে,__ প্রতিমার সাজ সৌনর্ধা, পুজা পাঁঠ, ভাঁব ভক্তি আয়োজন ও 
আগন্তকের আদর সম্ভাষণ দেখিয়া সকলই পরমানন্দিত, অতি গ্রীত। রামলালের বাবস্থা 
গুণে নানাবিধ খাস্ে শত শত লোক পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন কবিতেছে। কোন বিশৃঙ্খল! 
নাই। নারারণী মেয়েলোকদিগকে প্রচুর ভোজন করাইয়া মধুর সম্ভাষণে আঁপ্যার্সিত 
এবং বালকবালিকাদিগকে অঞ্জলি পৃরিয়৷ সনেশ দান করিতেছেন, উচ্চ নীচ কেহই বাদ 
রহিল না। নিয়শ্রেণীর লৌকগুলিকে নারায়ণী অধিক মিষ্টান্নাদি . দিয়া বিশেষ যত্বে ভোজন 
, করাইলেন। এইরূপে সপ্তমীর দিবা অবসান হইলে, সন্ধ্যায় ছুর্গাদাস ধুপ দীপাদি দ্বারা 
আরত্বিক করিয়া, ভক্তি গদগদভাবে নয়নজলে ভাঙিয়৷ প্নমন্তে শরণ্যে শিবে সাম্থকম্পে, 
নমন্তে জগ্ধ্যাপিকে বিশ্বরূপে ৷ নমঞ্ডে অগদবন্দ্যপাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করিলেন । স্থতরক্ষণা আনন্দলহরী ও নারায়ণী _. 





ভবান্ধাবপারে মহা ছংখ ভীরুঃ 
প্রপাত গ্রক্কামী প্রলোতী প্রমত্তঃ | 
কুমারগীঁ; কুছ্জপ্রাবনধ: সদগহং্‌ 
গতিতাং গাভত্বং স্বমেক। ভরালি ॥ 





৫২... ব্রত্ষিণ-সমাজ। শম বর্ষ - 

“ইত্যাদি এবং রামলাল নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী ইত্যাদি শ্তব পাঠ করিলেন। মায়ের 
জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া চতুদ্দিক আলোকিত করিয়াছে, স্ৃন্সনী মৃর্তিকে জ্যোতির্খয়ী বলি 
মনে হইতেছে । রূপের ছটায় ঈর্শক বর্ণের চক্ষু ধীধিয়া গেল, মায়ের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া, 
সকলে নিজ নিজ অতীষ্ট কামনা করিল। এই সকল দেখিয়া গুনিয়া৷ সকলের গ্রাণ ভক্তি 
শ্রদ্ধা ও শান্তিময় হইল। ছুর্গোৎসবের বিশেষত্ব বুঝিয়া সকলেই মুগ্ধ। গ্রামের লোক নিজ নিজ 
বাড়ী গিয়া পরস্পর কেবল ছূর্গাদীসের বাড়ীর পুজার এবং দুর্গাদাস, নারার়ণী, সুত্রঙ্ষণ্য ও 
রামলালের চরিত্র বিষয় আলোচনা ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এইরপে ছুর্নাদাসের বাড়ীতে 
সগবতীর সপুমী_পুজা সমাপন হইল। 


পুর্ববাধাঢ়া নক্ষত্র যুক্ত মহাষ্টমীতে, ছূর্গাদীস পূর্ব্বাহকে ধথাবিছিত দ্রব্যে জগদদ্বার মহান্ান 
ও পুজা সম্পাদন করিয়া সন্ধায় আরত্রিক ও স্তব পাঠ করিয়াছেন, এমন সময় হুত্র্ষণ্ 
পিতাকে ছূর্গাতত বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন । 

দর্াদীস বলিতে আরম্ভ করিলেন__বৎস! পরা প্রকৃতি ব্রহ্ম। যিনি শাস্ত্রে তিগুপ 
সাম্যাবস্থা, তিনি গ্রক্কতি নামে বিখ্যাত! ৷ তিনি ব্রহ্মশক্তি, এই পরাপ্ররতি ও প্ররুতিকে, 
বঙ্গ ও শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নরপে অবধারণ করা যাঁয় না| শক্তি ও শক্তিমৎ 
পদার্থের পৃথক্রূপে গ্রহণ অসম্ভব, অগ্নি আর তাহার দাহিকাশক্তি, চন্দ্র ও রমণীয়তা, 
পল্প ও শোভা এবং রবি ও প্রভা যেমন নিয়ত পরম্পর পরস্পরে সংসক্ত রহিয়াছে, সেইরূপ 
পরমাত্মা! ও প্রকৃতি পরম্পর মিলিত রহিয়াছেন, সাধারণভাবে এই উভয়ের ভেদ ও অভেদর 
বুঝাইবার জর্ঠ শক্তিমান্‌ ব্রদ্ধের প্রকৃতি পুরুষলীলা' অর্ধীনারীশ্বর মূর্তির প্রকাঁশ।: সাংখ্যাদি 
শাস্ত্রে কেবল প্র্কৃতিকেই জড়া বলিয়াছেন, কিন্ত ত্র্ধশক্তিরূপিণী সেই প্রন্কৃতি জড়! নহেন, 
তিনি চিন্ময়ী, এইজন্ শাস্ত্রে তাঁহাকে ব্রন্গম্বূপিণী বলিয়৷ বারবার উল্লেখ করিয়াছেন।» 


(১) প্রকৃতি” এই বেদাস্ত স্তর দ্রষ্টব্য। 

প্রষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ ক্ৃতিশ্চস্থষ্টিবাচকঃ। 
সৃষ্টো গ্রকৃষ্টা যা দেবী-প্রক্কৃতিঃ স গ্রকীর্তিত] ॥ 
খুণে সত্ে প্রক্ষ্টে চ প্রশবো! বর্ততে শ্রুতঃ। 
ঘধ্যমে রজসি কৃষ্চ তি শব স্তমসি স্থৃতঃ ॥ 
ত্রিগুণাত্ম স্বরূপা যা' সা চ শক্তি সমন্বিত । 
গ্রধান৷ স্থষটি'করণে প্র তিস্তেন কথ্যতে ॥ . 
প্রথমে বর্ততে গ্রশ্চ স্বৃততিপ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। 
চটে বাদ ৯ হা দেবী প্রকৃতি; সা গ্রধীর্ধিতভা-॥ 


হয় সংখ্যা ] ছুর্গাদ।সের ছগোৌৎসব। €ত 


এখন সংক্ষেপে প্রকৃতি লক্ষণ বলিতেছি £শ্রবগ কর। “গ্র" এই উপসর্গী প্রক্ষষ্ট বাচক, 
আর প্কৃতি* এই পদটা শ্ষ্টিবাচক, যিনি সৃষ্টি বিষয়ে প্ররুষ্ট রূপা সেই মহাদেবীই' প্রকৃতি 
নামে প্রসিদ্ধা। এই যে প্রকৃতি শব্দের বুৎপত্তি তাহা তটস্থ লক্ষপ। এখন ইহার স্বরূপ 
লক্ষণ বলিতেছি গুন,ত্রিগুণ মধো সন্বগুণটী বিমলত্ব এবং জ্ঞান প্রকাশতা প্রযুক্ত 
সর্বোৎকৃষ্ট, স্থৃতরাং প্র শবটা প্রকুষ্ার্থ বোধক সন্বগুণে প্রবর্তিত, বিক্ষেপতা দোষ প্রযুক্ত 
'রজোগুণ মধ্যম, অতএব ক শব রজোগুণে প্রবর্তিত বলিয়া মধাম, এবং তমোগুণ জ্ঞানের 
আবরক বলিয়া অধম, তি শব্দটা তমোগুণ বোধক | নিরতিশয় রূপে আবরণ বিক্ষেপা্দি 
দোষরহিতা গুণাতীত! সেই চিন্নয়ী ব্রক্ষরূপিণী যখন গুগত্রয়ে সংমিলিত হইয়া সর্বশক্তি 
সমন্বিত হন, তখনই স্থৃষ্টি কার্ধ্যে প্রধানা, সেই জন্যই তাহাকে প্রকৃতি বলা যায়। “নিত্য 
নিরঞ্জন পরমাত্মা স্থষ্টি কার্ষোর জন্ত যোগমায়া-প্রভাবে ছুই প্রকারে আবিতৃতি হন। তাহার 
দৃক্ষিণার্ধ ভাগের নাম পুরুষ, আর!বামার্ধ ভাগের নাম প্রকৃতি । 
পশ” শরশ্ব্্য বাচক, এবং ক্তি পরাক্রম বাঁচক, স্ৃতরাং পরশ্বর্ধ্য ও পরাক্রম গ্বরূপ এবং এঁ 
উভয়ের দাত্রী বলির! মূল প্রকৃতি শক্তি নামে অভিহিত ( বেদে প্রণব এবং মারাবীজ দ্বারা 
রঙ্গ ও প্রক্কৃতিকে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রণব ব্রদ্দের বাচক, এবং মাঁয়াবীজ প্রকৃতির 
বাঁচকণ প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার স্থষ্টির আদিতে জীবগণের 
কর্ম ফলের পরিপাক বশতঃ পুনর্ধার আবিভূ্তি হয়। 

বরহ্ধাধিষঠত ব্রক্গশক্তি বা! ত্রিগুণ! প্রকৃতি সৃষ্টি সময়ে ভগবতী ছূর্গারূপে প্রদুভূর্তা হন। 
ভগ শব্দ.জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, যশঃ ও বল বাচক। হ্তরাং তঁ সকল জ্ঞানাদি শক্তি 
বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়৷ ইহাকে ভগবতী বলা! হয়। 

এই সর্বমঙ্গলময়ী ছুর্গী দেবীই জগতীস্থ জীব নিবহের চেতনা, বুদ্ধি, নিত্রা, ক্ষুধা, পিপাস! 
ছায়া, তন্বী, দয়া, স্থৃতি, জাতি, ক্ষাস্তি, ত্রাস্তি, শাস্তি, কান্তি, তুষ্ট, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও ধৃতিরপা। 
এই সর্বমঙ্গল ম্বরূপা, সনাতনী ভগবতী দুর্গাদদেবীই সকলের অধিষ্ঠান্রী দেবতা । এই 
লীলাময়ীর মহিষান্থর বধের সময় আবির্ভাব, এবং শুস্ত নিশুস্ত বধের সৃময় বিভিন্ন শক্তি 
* রূপে প্রাহ্র্তাবও একত্র তিরোভাব তত্ব স্মরণ কর) দেখিতে পাইবে এই আতস্া. শর্জিই 
সকল দেব দেবীর কারণ ম্বরূপা । এইজন্তই ক্রন্ধাদি দ্েবগণ, সুনিগণ, ও মন্থগণ সকলেই 
পরমারাধ্য৷ ভগবতী দুর্গা দেবীর অঙ্চনা ওস্্তবাদি করিয়া থাকেন। ইনি ভক্তগণের প্রতি 
প্রসরা হইয়া. 'অধিকারি-ভেদে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়া থাকেন । 





ঘোগেনাত্ স্ষ্টি, বিধো দ্বিধারূপো বৃষ সঃ। 
পুমাংস্চ দক্ষিণার্ধালে! বামার্ধাগ্রস্কতি: স্ব ॥ 
সাচ বন্ধ শ্বরূপাচ নিত্য সাচ সনাতনী । ও 
হথাত্মা চ তথা শক্তি ধান দাহিফা! স্থিত! |. 

. অন্কএব হি-যোগীকৈঃ-ভ্ী পুং ভেদ! ন মস্তক | .. 


৫৪ ব্রাহ্মণসমাজ ।- .. [খম্‌ বর্ষ 


ছ্গাদাসের কথিত ছুর্গাতন সুতরন্ষণ্য নিবিষ্ট চিত্তে গুজিতে ছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি 
পিতাকে বলিলেন --একটা তত্ব বুঝিবার জন্ত আমার বড় অভিলাষ হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্বক 
তাহ আমাকে রনুন, আমানের বাড়ীতে লক্্মী পুর্ণিমায় লক্ষ্মী পূজা, শ্পঞ্চমীতে সর্বতী 
খুঁজা, কার্ডিকী সংক্রান্তিতে কার্তিক পুজা! ও গণেশ চতুর্থাতে গণেশ পুজা হইয়া থাকে, তথাপি 
আবার হুর্মোথসৰে এক কাঠামে সকলের মৃষ্থি প্রস্তুত করিয়া পুজা করা হয় কেন? লক্ষ্মী ' 
সরশ্বতী কি পৃথক শক্তি? সিংহ, অনুর. মহিষ দেওয়া হয় কেন? ইত্যাদি বিষয় আধ্যাত্মিক ' 
তব কিছু থাকিলে আমাকে উপদেশ করুন। ছুর্গাদাস বলিলেন বৎস! এজগতে যাহ! 
কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ভগবতীর অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার প্রভাবে নানারূপে প্রতিভাত 
হু, ভ্তকলের মূলে এক সত্য তব নিহিত আছে। স্থুলকে সুশ্মে পরিণত করাই সাধনা । 
এই ছুর্গোৎসবে স্থ্টি তব অভিব্যক্ত। মহিষরূপ আবরক তমোগুণ ছিন্ন, প্রবৃত্তি ধর্ম রজে! 
কূপ অনুর বহিতূততি হইয়া স্বরূপ সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত পরম্পরাভিভবে যত্্শীল। 
ইহা ক্র স্লাবস্থা | যে স্থলে রজঃ তমোভিভূত, শুদ্ধ সন্ব মাত্র প্রকটাভূত, সেই বিশুদ্ধ 
সব স্বরূপ সুম্ষাবস্থায় ভক্তাতীষ্ট প্রদান হেতু জগদস্া' লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তিক ও গণেশ 
রূপে মূর্তিমতী দেরত! | বৎস! ভগবতীর অংশ বিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপা শক্তি লক্ষ্মী, ইনি সমস্ত 
প্বর্যের অধিষ্ঠাভ্‌ দেবী, এই মহাশক্তিই জীব নিবহের জীবন ধারণার্থ এক্রলাংশে 
শন্তরূপিলী, এই মহাশক্তি বূপিণীই স্বর্গ ধামের স্বর্গলক্্মী, রাজাদিগের রাজলক্ষী, আবার 
হুক্কৃতিমান্‌ মানবগণের গৃহলক্্ী। বৎস! সমস্ত প্রাণিবর্গে বা যাবতীয় দ্রব্য সমূহে যে 
মনোরম শোভা দৃষ্ট হয়, সে সমস্তই ইনি। ইনিই পুথ্াত্মাদিগের কীন্তিরূপা । 

বৎস! ধিনি অনন্ত বিশ্বের সমস্ত বিগ্তারূপা, যে মহাশক্কি পবিভ্রাত্বা মানবগণের হৃদয়ে 
বুদ্ধিরূপে অবস্থিত হইয়া-_যেধা, কবিতাশক্তি, স্তৃতিশক্তি ও প্রতিভাশক্তি প্রদান করিয়া 
থাকেন তাহার নাম সরস্বতী । সুধীবর্গের কোন বিষয় সন্দেহ হইলে ইনিই তাহাদিগের 
সেই ছুর্বধাধ বাক্যার্থ বোধগমা করাইয়! সমস্ত সংশয় ছেদন এরং নানা বিষয়ক সিদ্ধান্ত 
সকলের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সংকলন করিয়া! দেন। পণ্ডিতদিগের গ্রস্থকরণ শক্তি, বিচার 
শক্কি, সম্বীত বাধসারীর সন্ধান তাল লয়াদির কারণ এই মহাশক্তি।. এই মহাদেবীই. 
সমস্ত শান্তের ব্যাথা! ও বাদ অর্থাৎ বিতর্ক রূপা, ইহাকেই ব্রহ্মাওস্থ জীববৃনের স্ব স্ব বিষয় 
হ্রানরূপা ও বারারূপ! জানিবে । “আমিই সমস্ত রিগ্তার ম্লাধারভ্ূমি” এই তন্বটি যাবতীর 
জীবকে জানাইবার ক্নন্তই এই মহানবী সরশ্বতী এক হস্তে বীণা অপর হস্তে পুস্তক ধারণ 
করিয়! রহিয়াছেন। ইনি শুদ্ধ সবস্থরূপা, শ্বেত সরোজোপবিষ্টা, কুন্দেন্দ-তুযার হার ধব্লা, 
এই সরম্বতীদেবীই সকলের বিস্তা স্বরূপ! । 

কার্তিক সর্বশক্তিধর ) ( কেন্ত্ীতৃত শক্তি । গণেশ সর্কিদ্বিদাতা, ভক্তকে গ্রীমান্‌ বীর্তি- 
মান্‌, শক্তিধর ও সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্র করিবার অন্ত কারণুরপা মূলপ্রক্কতি ভগবতীর এই রূপময়ী 
বিভৃতি চতুষ্টর়। বংস€ কৃষি: সাঞ্ষাতে ফগাম্বার বে স্থুলপীল! প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহ! 





২য় মংখ্যা]। | ূর্গাদাীসের ছুগোৎ্সব ট্ 


সত্য খর্টনা, এবনীনাসীয হ নীল সুগ্গতাবে (উল্লিখিত বর্ণনা স্বয়প )'অগতেক্- কোন 
না কোন স্থানে নিতাই সংঘটিত হইতেছে। 

মায়ের এই সত্য স্থুললীল! হইতে 'সাধক ভক্ত সাধন-তব্বের এই ইঙ্গিত পাইতেছেদ -.. 
[সিদ্ধি , গণেশ ) শক্তি ( কার্ডিক ), ্রশ্য্য ( লক্ষ্মী ) ও জ্ঞান (সরন্থতী ) সম্পন্ন হইগ্না সাঁধন- 
সধরে প্রবৃশ্ সাধক জ্ঞান-অসিহার! মোহ (মহিষ) কে ছিন্ন এবং শ্রবৃত্তি (অনুর কে খ্ভ্যাস 
, রূপ পাশে আবদ্ধ ও বৈরাগ্য ত্রিশূলে অবসন্ন করিয়া সত্ব (সিংহ। কে 8 অবপননপূর্বাক মেক্ষের 
(আনন্দমরীর ) নিকট পৌছিতে হয় । 





(৮) 


মহাননে ছুর্নদাসের নবশীপুজা সম্পাদন হইল, নিয্মমিত আরক্রিক ও স্টোত্র পাঠাদি করিয়া 
ছুর্নাদীস পর্ধীকে বলিলেন, নারায়ণি ! আমরা আজ মার প্রপাদে পূর্ণ মনোরথ, আর কেন 
বুখান অবস্থায় সংসার-সমুদ্রের সুখ ছুঃখরূপ তরঙ্গাভিঘাত সহা করিব? ক্ষণভঙ্গুর রূপ, 
' রদ, শব, স্পর্শাদির ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া অতৃপ্তির তাড়নায় “হা! ছুতাশ* করিব? সকল 
স্থখ, সকল শাস্তি ও সকল আনন্দের মুলীভূত কারণ আনন্দময়ী মা আমাদের সাক্ষাতে 
শাস্তিময়ী মৃত্ঠিতে বিরাজ্মানা, এন মার পাঁদপন্সে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তত্ব জয় 
করিয়া কষুদ্ত্ব মহত্বে মিশাইয়া মহতে পরিণত হই। আর পাহারা দিতে পারি না, যাহার 
জিনিষ তাহাকে দিয়া আমর! দায়িত্ব হইতে মুক্ত হই। মার জ্যোতিগ্মতী প্রতিমাতে 
চক্ষু স্থির কর, ইন্্িয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যান্ধত করিয়া এ চিন্মরীকে ধারণা কয়, 
পার্থিব সব ভুলিয়া যাও, নিজকে বিশ্বৃত হও, ক্রমে স্থুল ছাড়িয়া! হুক্ষ বিষয় ভাবন! কর, 
স্বীয় পৃথক্‌ সত্বা মায়ের পাদগন্সে অর্পণ করিয়া সোহহংরূপে সদ্দানন্মময় মহার্ণবে ভাসমান 
হও। এই বলিয়া ছুর্গাদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানাদিক্রমে 
মহাযোগে সমাসীন হইলেন। নারায়ণীও পতির উপদেশান্সারে মায়ের চরণে স্ব অর্পণ 
করিয়া "তন্ময় হইলেন। উভয়ে ধ্যান মগ্ষ। মহানিশার় জগৎ প্ররুতির ক্রোড়ে নুযুণ্ত 
বহুক্ষণ অতীত, হূর্গাদাস 'ও নারায়ণী নিশ্চল নিঃস্পন্দ। তাহাদের শরীর হইতে যেন অনির্বচনীয় 
" তেজঃগ্রভা বিনির্গত হইতেছে। নিকটে ন্ুতরঙ্গণাও যোগস্থ, স্থারে বসিয়া রামলাল হূর্গানাম 
জপ করিতেছে এবং ভগবতীর অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছে । আজ যেন ভগবভীর 
রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, অন্ত দিনের ভাব নাট, আজ অপার্থিব শোভা অদৃ্ট পুর্ব রমধীয়তা। 
রামলাল মনে মনে ভাঁবিতে লাগিল।__নিশ্চয়ই মা হৈমবর্তীর আবির্ভীব হইন্লাছে, গ্রত্যহই ত 
মায়ের প্রতিমা দর্শন করি, কৈ" এমন ত একদিন? দেখি না, মৃদ্ময়ী মূর্তির কি এমন 
রূপ হুইতে পারে। নিশ্চই কর্তার প্রতি প্রসয্মা হইয়া! মা চিন্ময়ী আবিষূতা হইয়াছেন। 
মহতের সেবায় আমার অধম জীবনও ধন্ত হইল। ধন্য মা করণাময়ি ! ধন্ত তোমার কৃগা। 
তুমি সর্ধপকে নুমেরু, কীটকে দেবেক্্র ও. খদ্যোভকে চক্র হরণ পরিণত করিতে গার, 


এ  হকপুহাক। 1 গন রব 
লস পপ 
মি র্াসরকে বি কানা) তুমি অগীণহাইয়া মহাপাপী নুরগণকে সুক্ষান * 
করিয়াছ। মা এ মহাপাপী 'অধমের কি গতি হইবে? আমি সাধন তজনহীন, করুণাময়ি ! 
.এদ্ানের-প্রতি প্রসর! হও। তোমায় পদে আমার মতি রাখিও মা! আর পাপে ভুষাইয়া 
রাদিও মা, মা! তুমি অগতির গতি, ম! অভয়! “তোমার ভর পদে স্থান দিও মা! 
-ধাই.বলিয়া রামলাল তক গদগদ ভাবে নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল । নুব্রঙ্গণ্ের খ্যানতঙ্গ 
.গছইয়াছে, তিনি-- 
শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। 
সর্নতার্ি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে। 

বলিয়া প্রণাম করিলেন । 

হঠাৎ সেই গৃহে এক অমর্ত্য জ্যোতিঃ প্রকাশে দিগ্মগুল উদ্ভাসিত করিল। ইহা কোটি 
হূর্য্ের সার গ্রকাশশালী, অথচ কোচিচন্দ্রের ন্তায় সুশীতল, কোটি বিদ্যুতের স্তায় আভা 
বিশিকট। অনৃষ্ পর্ব যেই তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া সত্ধণা এবং রামলাগ ভীত, বিশ্সিত 
ও.কম্পিত হংলেন। ভয়ে বিশ্বয়ে াহাদের খ্বেদোদগম ও পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চ হইতে 
লাগিল ] 
,* অকস্থাৎ যেন কাহার আহ্বানে ছুর্গাদাম ও নারারধীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, তাহারা. চকিতে '. 
'দেখিলেন সেই জ্যোতিণ্নওঘ মধ্যে তাহাদের চিরাভীষ্ সাধনার ধন, কো।টিচনুঞ্রভাময়ী 
চারচনরার্ধশেখর! ত্রিনয়না বরাভগ্ন কর! সিংহবাহিনী গণেশ জননী দুর্গা মুর্তি বিরাজমান! । 
হর্গীদাস ও দাক্ষায়ণী ভাবাতীন্ত, কিছু বলিতে. পারিলেন না, ভক্তিভরে মস্তক ভূলুষ্ঠিত হুইল, 
ক্রমে মেই আলৌকিক তেজোমণ্ডল শমিত হুইয়। আসিল, জ্যোতির্শয়ী মূর্তি অন্তর্ধিতা 
হইলেন। গ্রীন ছুন্ুভি নাদে তের জয় বিঘোধিত হইল। 


প্ীনবকুমার শাস্ী। 


বাযাধিনরহস্য, | 


মনুষ্যের ব্যাধি । 

ব্যাধি দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে রলিয়া৷ শরীরের একটী নাম ব্যাধি-মন্দির। 
কিন্তু তাই বলিয়া শরী'র.থাকিলেই.যে তাহাতে ব্যাধি থাঁকিবেই এমন সিদ্ধান্ত করা,যায় না। 
কারণ বহু সাধুপুক্ুষের পৰি দেহে ব্যাধির .লাম গন্ধ পর্যন্ত থাকে না। অন্ত পক্ষে 
অসাধুর দেহ মাত্রই ব্যাধিতরস্ত। বোধ হয় এইরূপ অপীঁধুর দেহকে লক্ষ্য করিয়াই এদেশের 

শাস্ত্রে “শরীরং ব্যাধিমন্দিরং” বাক্যটার অবতার্ণা করা হইয়াছে। 

আমাদের পূর্বপুক্রষগণের দেহের সহিত আমাদের দেহের তুলনা করিলে বেশ বুঝা! যায়.ষে, 
আমাদের অপেক্ষা আমাদের পূর্বপুরুষগণ অধিকতর নীরোগ ছিলেন, এবং পূর্ববর্তী পুরুষ 
- অপেক্ষা যে পরবর্তী পুরুষ ক্রমেই রুগ্নতর হইতেছেন, এখনও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের 

চক্ষুর সম্মুখে বিদামান রহিয়াছে । তাই দেখা যায় যে, সন্তানের পিতা তাহার পিতামহ 

রে অধিকতর রুগ্ন ও দুর্ব্বল, অথচ সেই পিতা নিজ সন্তান অপেক্ষা অধিকতর নীরোগ 
ও সবল। এতত্বারা৷ ইহাই প্রমাণ হয় যে, এদেশে এমন কোন কারণ উপস্থিত্‌ হইয়াছে, 
যাহার ফলে প্রতোক বংশের উদ্লিখিতরূপ ক্ষয়কারী ব্যাধি উপস্থিত হইতেছে । বলা 
বানুণা, এহেন ব্যাধির মূল কারণ নির্দেশ করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেস্তা। জানিনা 
জগদন্বা আমাদিগকে তাদৃশী শক্তি প্রদান করিবেন কি না। 

এই পরিদৃশ্তমান জগতের স্ষ্টিতর আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই সৃষ্টির 
মূলে এমন একজন কেহ বিরাজমান, যিনি ত্রিগুণাত্তমিক! প্ররুতির পরিচালনা করিতেছেন, 
এবং তাহার ফলে এই প্রাকৃতিক রাজোর স্থ্টি হইতেছে, যে অনাদি ও বিভিন্ন 
কর্মানুসারে স্ৃষ্টিরাজ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহ ষ্ঠ হইতেছে, ৫পই কর্থের ফলভোক্তা পৃথক্‌ 
পৃথকৃ্‌ জীবাআ সেই সকল দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। যতদিন না কর্পুর্ষয় হয়, 
. ততদিনই জীবাম্মাগুলি সেই সকল দেহের দেহী হইয়! দ্েহস্ত্রের সহায়তায় রূপরসাদি 
বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতেছেন এবং.. একমাত্র ততজ্ঞান লাভের ফলে কর্শক্ষয় হইলেই 
তাহাদের মুক্তি ঘটিগ্। থাকে। ইচ্ছাপূর্ক এই কর্মত্াগ করিতে পারা যায় না। 

মোটের উপর দেখা যায় প্রকৃতি যেন এক মহাযন্ত্র এবং তাহার অন্তর্গত দেহগুলি হইতেছে 
্ু্র যন্ত্র। গ্ররুতির ক্রিয়ায় কোন গোলযোগ অর্থাৎ, ব্যাধি উপস্থিত, ছইলে, একমাত্র 
তাহার পরিচালক অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেস্বরই তন্লিবারণে সমর্থ হন। কিন্ত, কত দেহ- 
যন্ত্রে ব্যাধি জীবের বা জীবাত্মার প্রষত্বের দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে ।, প্রকৃতি যন্ত্রের 
অন্তর্গত যে বিশেষ দেহ দ্িপদ ও ঘিম্তবিশিষ্ট, তাহাই মহুম্মদেহমধ্যে :পরিগ্িত। 
জীবাআা এইরূপ দেহের সহায়তার রূপরসাদি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করিতে গিয়া রূপে 
বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাধিগরন্ত হন, আমর! ক্রমেই তাহা প্রদর্শন করিতে ডেষ্া! করিব ।' " 
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তবে এই প্রসঙ্গে আর একটী কথাও বলিয়া রাখা আবগ্তক। কথা এই যে,দেহ ও 
দেহী যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যাঁয় না। অগ্নিদগ্ধ রক্তবর্ণ লৌহপিণ্ডের 
মধ্যে যেমন তাপ ও লৌহপিণ্ড উভয়ই বর্তমান থাকে, অথচ তাহারা এক পদার্থ বলিয়া 
প্রথমতঃ একটা ভ্রান্তি জন্মাইস্স! দেয়, তেমনি দেহী ও দেহের একত্র অবস্থানকালে একটা 
ভ্রম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরপ ভ্রান্তির কোন কারণ দেখা যায় না। 
দেহ ও দেহী যে পৃথক্‌ পদার্থ তাহা স্থূল চিন্তায় লোকের ধারণায় না আমিতে পারে, কিন্ত 
এ সম্বন্ধে একটু অভিনিবেশ করিলেই বুঝা যায় যে, স্বপ্ং দেহই যদি ভোক্তা হইত, তাহ! 
হইলে দেহী তাহাকে ত্যাগ করিলেও তাহার ভোগশক্তি বিলুপ্ত হইত না; 'কাঁরণ যাহা 
যাহার নিজস্ব, তাহা যতদিন তাহার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই অল্লাধিক পরিনাণে বিদ্যামান্‌ 
থাকিয়! যাইবে। কিন্তু যাহা পরস্থ হইয়াও নিজন্ব বলিয়। প্রতীয়মান হয়, তাহা তাঁহার নিজের 
অস্তিত্ব থাকিতে থাকিতেই অন্তহিত হইয়। যায়। তাই আমরা দেখি, যেই দেহী দেহ 
ত্যাগ করে, অমনি তাহার সেই পরিতান্ত শবদেহ তৎসহ সর্বশক্তিবন্জিত হয়, এবং তখন 
তাহা খণ্ডীককত কি ভন্মীভূত হইলেও পূর্বের স্তায় কোনরূপ বন্বণা ভোগ করে না। তবেই 
দেখা যায়, যতদিন দেহী থাকে, ততদিনই দেহের মধো ভোগের ক্রিয়া বিগ্যমান্‌ থাকে, 
আর দেহী চলিয়া গেলেই তাহা বিলুপ্ত হয়। অগ্নিদগ্ধ লৌহপিগ তাপের প্রভাবে, রক্বর্ণ 
ধারণ করিলে তাহা এ পির ধর্মবিশেষ বলিয়! প্রথমতঃ মনে একটা ভ্রম জন্মে বটে, কিন্তু 
পিণ্ডের তাঁপ ক্রমশঃ কমিয় উহার রক্তবর্ণ ঘুচিগা গেলে, তাদৃশ ভ্রমের আর কোন অবকাঁশ 
থাকে না। তখন লৌহপিগুও তাপ ষে সম্পূর্ণ পৃথকৃ পদার্থ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় । 
এইরূপ দেহ ও দেহীকে একভাবে যথাক্রমে লৌহপিওড ও তাপের সহিত তুলনা করা 
যাইতে পারে । কারণ দেহী যতক্ষণ দেহের সঙ্গলাভ ,করিয়া থাকে, ততক্ষণই তাহাকে 
দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে চিনিয়া লওয়া ছুঃসাধ্য,হয় বটে, কিন্তু তাহা দেহী কর্তৃক পরিতাক্ 
হইলে দেহী ও দেহ যে পৃথক পদার্থ, তাহা প্রমাণ হইয়। থাকে । দেশীর সংযোগে 
দেহের যে অবস্থা থাকে, তাহার বিয়বোগে তাহার সে অবস্থা দৃষ্ট হয় না । মহানিজ্রা অর্থাৎ 
মৃত্যুর পর সকলেই এই ঘটন! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আবার ন্মুযুপ্তি বা! মুচ্ছার সময় 
যখন দেহী আত্মশক্তি গটাইয়া মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় বিরাজ করেন, তখনও দেহের 
দর্শন, স্পর্শন, গমন, পরিচালনাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব এক্ষণে ইহা 
বুঝা গেল যে, দেহ ও দেহী এই ছুইই স্বতন্ত্র পদার্থ। ন্ৃতরাং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
বুঝিবার বিষয় । 

এইবার আমরা মূলবিষয় ব্যাধি সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিব । ব্যাধি বলিলে সাধারণতঃ 
. অর, আমাশয়, শিরঃপীড়া, উদরাময় প্রস্থতি রোগ লক্ষণকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে এই সকল লক্ষণ বয়ংই কোন ব্যাধি নহে, পরন্ত তাহার! ব্যাধির ক্ঞাপক মাত্র। 
এই জন্যই কোন প্রশিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিংসক বনিগ্নাছেন,__ | 
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অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাধিই অল্লাধিক লক্ষণ দ্বারা আত্মগ্রথাশ করে। এই সকল লক্ষণ 
কখনও স্বক্₹ংই কোন ব্যাধি নহে, তাঁহার, বিপদ জ্ঞাপক নিদর্শন মাত্র; ঠিক যেন রক্তবর্ণ 
পতাকা উড্ডীন হইয়৷ চিকিৎসকের নিকট কোন.অশ্ুত বার্তা জ্ঞাপন করিতেছে, যেন কোথাও 
কোন বিপুদদ উপস্থিত হইয়াছে। 

বন্ততঃ একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, এই সকল লক্ষণদ্ারা ব্যাধির কোন স্বর্ূপই 
নির্ণীত হয় না। ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহার ধাত্বর্থ বুঝিতে 
হইবে, এবং পরে তাহার উপস্থিতির সময় দেহাত্ান্তরে যেরূপ ঘটন! ঘটিয়া থাকে তাহার 
যখাযথ চিত্র অঙ্কন করা আবস্তক। পীড়নার্থক বাধ, ধাতু হইতে ব্যাধি পরটা নিশ্পন্ন। 
অতএব যাহা পীড়ন করে তাহারই নাম ব্যাধি। সুতরাং দেহী বা মন্থধ্যের ব্যাধি বলিলে 
যাহা তাহাকে পীড়ন করে তাহাই বুঝাইয়! থাকে । 

এই বার আমর! একটা স্থুল দৃষ্টান্ত দ্বারা! ঝাঁধির ক্রিয়ার শ্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 
মনে*্করুন কলিদাস নামক একজন মনুষ্যের চক্ষুর বাঁধি ভইয়াছে। এক্ষণে ভিতরে কি 
ঘটনা ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে হইলে এই চক্ষুরিন্ত্রিয় পদটার অর্থ বুঝিতে হইবে । চৈতন্ত- 
বিশিষ্ট যে অসংখা সংস্কার বা শক্তি সমষ্টি কালিদাসের দেহযস্ত্রের যন্ত্রী, চক্ষুরিক্দ্িয় বা দর্শন- 
শক্তি তাহারই অন্ততম। অক্ষিগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্নায়ু মস্তিক্ষের অন্তর্গত 
দর্শনশক্তির কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, চক্ষুরিগ্্িয় সেই ন্নাষু পথে যখন অবাধে 
যাতায়াত করিতে পারে, এবং তাহার ফলে দর্শনকার্ধা সুসম্পন্ন হয়, তখনই বলা হয় চক্ষুর 
কোন ব্যাধি বাঁ পীড়া নাই। কিন্তু যেমন সেই দর্শনশক্তি স্নায়ুপথে কোন গালযোগ 
বাঅন্ত কোন কারণ বশতঃ তাহার স্বচ্ছন্দ গমনে বাধ! প্রাপ্ত হয়, 'শমনই চক্ষুর ব্যাধি 
হইয়াছে এইরূপ বল! হয়। এইরূপ শুধু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কেন, মন্ুষ্টের আরও যে শক্তি বা 
স্কার আছে, তৎসমুদয়ের অবরোধকও বিভিন্ন বাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 


উল্লিখিত সংস্কার বা! শক্তি প্রধানতঃ তিন জাতীয় । একজাতীয় শক্তি দেহের নির্মাণ, 
পোষণ ও রক্ষণ ক্রিয়। সাধন করে।* এই শক্তি প্রাণশক্তি বলিয়াই পরিচিত.। ইহার ক্রিয়া 
সমগ্র দেহরাজ্যের উপর বিস্তৃত । পাশ্চাতা চিকিৎসা বিজ্ঞান শান্ত্র প্রাণশক্তির অধিরুত 
দেহ রাজাকে ড০46658 ৪,817 বলিয়া থাকে । এই 5১৪11) বা শরীর বিধাঁন পদ- 
নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রাণশক্তি এই ধিধানের নির্ীণ কার্শা 
সম্পাদন করিয়া তাহার পোষণ ও রক্ষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই শক্তির ক্রিয়ার বাধ! 
উপস্থিত হইলে তাহার ব্যাধি হইয়াছে, এইরূপ উক্তির অবতারণা করা হয়। 

দ্বিতীয় জাতীয় শক্তির নাম পরিচালন শক্তি । এই শক্তির ক্রিয়৷ সাধন জন্য দেহ মধ্যে 
অমংখ্য স্গারু গঠিত হইয়া থাকে! পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানশান্তরমতে এ স্সায়ুবিধানের 


৬০ আন্সণমমাজ। [ খম-ব্ধ 


নাম .119107-11%718.-8থা). পরিচালন শক্তি প্রাণশক্তির প্রদত্ত: উপাদান দ্বারা 
“এই স্গাধুবিধান'নির্মাণপৃর্বাক যওদিন তাহার. নিজক্রিয়া সাধন করিতে পারে, . ততদিন তাহ 
'ব্যাধিশূন্ত' বলিয়া পরিজ্ঞাত। কিন্ত যেমন ন্নাফুবিধানের কোনরূপ বিকৃতিনিবন্ধন. তাহার 
গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, অমনি তাহা ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত হয়। 
তৃতীয় জাতীয় শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি। যে সকল স্ায়ুর উপর দিয়া এই শক্তি চলাচল 
করে, তাহাদের সমষ্টির নাম জ্ঞানশক্কিবাহী ন্নাযুবিধান বা 57907 [67008 858167) 1 
এই বিধান জানশক্তির দ্বারাই নির্মিত হইয়া থাকে এবং প্রাণশক্তি পূর্বববৎ তাহার নির্শাণোপ- 
' ধৌগী উপাদান প্রদান করে । পরে জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তির সহায়তায় এই নির্মিত বিধানের 
রক্ষণ ও পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তদুপরি গতায়াতপূর্বক নিজক্রিয়া সাধন.করে, এবং 
তাহার ফলে বিবিধ জ্ডেয় বস্তর জ্ঞান হইয়া থাকে । বলা! বাহুল্য, জ্ঞানশৃক্তি এই বিধানের 
উপর দিয়া চলাচল করিতে বাধা প্রাপ্ত হইলেই তাহ! ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হয়। 
“আমর! বথাস্থানে উল্লিখিত ত্রিবিধ শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের ক্রিয়ার বিস্তারিত 
* খ্অশলোচনা' করিব । : এক্ষণে উপরে যাহা বলা হইল ; তাহাতে পাঠক সম্ভবতঃ বুবিয়াছেন যে, 
! জীঘের শক্তিয়াশি গ্রধানতঃ.তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং এই তিন শ্রেণীর .প্রতোক শক্তিই 
শরীর রিধানের 8৮ 8/86০1) উপর দিয়া চলাচল করিয়া থাকে । যতদিন এই 
শক্তি অবাধে শরীর বিধানের উপর দিয়! যাতায়াত করিতে পারে, ততদিন তাহা ব্যাধিশূন্য, 
কিন্ত যেই শরীর-বিধান বিকারশ্রীস্ত হইয়া তাহার স্বাধীন গমনাগমনে বাধা দিতে থাকে, 
' অমনই' জীব ব্াধিগ্রন্ত হইয়াছেন এইরূপ বল হয়। 

“ধ্বস্থলে আরও বলিয়া রাখা আবগ্তক যে, জীবের শক্তিসমষ্টি তিন জাতীয় হইলেও তাহারা 
পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। তাই দেখা যায়, একের কোনরূপ বিকারে, অপর 
শক্তির বিকার স্বাভাবিক হ্ইক্সা পড়ে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিয়াছেন যে, জ্ঞানের 
বিকাঁরে ' পরিচালনের, পরিচালনের বিকারে পোষণের, এবং পোষণের বিকারে জ্ঞানের 

* 'বিকার 'বস্থাস্তাবী । এই ত্রিশক্তির.আর একটা স্বাভাবিক গুণ এই যে, তাহারা পরস্পরের 
-পপ্রতিষ্বন্দ্ী, ভাই কখন জ্ঞান, কখন পোষণ এবং কখনও ব1 পরিচালনশক্তির প্রায়ান্ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং একের প্রাধান্তের সহিত অপর শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়ে । 
উপরে যাহা! বল! হইল, তাহাতে কেবল দেহের যন্ত্রী বা জীব সম্বন্ধেই আলোচনা কর! 
হইল । কিন্তু যে দেহযন্্ বিকারগ্রস্ত হইয়া! জীবের শক্তি পরিচালনে বাধা উপস্থিত করে, 
তৎসন্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলা হয় নাই । . আমরা যথাস্থানে এ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচন! 
-্করিব। : তবে এম্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখা আবশ্তক যে, প্রাণশক্তি মাতৃগর্ভে দেহ নির্মাণ 
ক্কার্যা আর্ত করিলে তাহ! যে প্রকৃতির উপাদান প্রাপ্ত হয়, নির্মিত দেহ সেই উপাদানেরই 
প্রক্কৃতি লাভ করে। এই উপাদান মাতৃদেহের রসরুধির ও বাহ্প্রক্কৃতির ভূতপদার্থ হইতেই 
সংগৃহীত হইয়া থাকে । জীবের শক্তি যেমন জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ শক্তিমূলক, 
তাহার ক্রিয়াক্ষেত্র দেহও তদ্দপ, বায়ু, পিত্ত ও কফমূঙ্গক। তাই দেহনিশ্াগ কালীন 
উপাদানান্ুদারে কাহারও দেহ কফপ্রধান, কাহারও পিত্ত প্রধান এবং কাহার৪ বা বায়ুপ্রধান 
হইয়! থাকে । দেহের প্রতিদিন যে ক্ষয় হয়, আহারাদি দ্বারা তাহার পুরণ কর! আবশ্তক 
, হুইয়। পড়ে । অতএব বিশেষ জ্ঞান ও সংযমানুসারেই আহার্্যবস্তর সংগ্রহ করা বর্তব্। 
নচেৎ অক্ঞান-নির্ববাচিত আহার্য)বস্ত দেহস্থ হইয়া দেহের বিকৃতি উপস্থিত করে, এবং শাহার 
ফলে দেহের বিভিন্ন যন্ত্র আর জীবের শক্তি পরিচালন করিতে পারে না। তখনই বলা হয় যে, 
ক্ীব:বাধাপ্রাগ্ড বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন । প্র 
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রেইন 13111 011, অইল। 
ফোর৷ [1018 11)991)1)011706 ফস্ফরিন্‌। 
ডাঃ চন্দ্রশেখরকালী আবিষ্কৃত । 





মস্তিফজনিত গীড়ানিচয়, স্থৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ধাতুদৌর্বব্য, 
কোট্টা্দির মহৌষধ, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ইপ্রিনিদ্বারাদির নবজীবনপ্রদ । 
প্রতিশিশি ৯২ এক টাঁকা। ডজন ৯২ টাকা। 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । 
যে কোন দুরারোগ্য ও প্রাচীন রোগে নিম্ষের ঠিকানায় পত্র লিখিতে 
পারেন। রোগের ও রোগীর বিস্তৃত বিবরণ খা প্রয়োজন | 
শ্ীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য__পোষ্ট খাখড়া (মুশিদাবাদ ) 





বাক্ষণ-সমাজের নিয়ণাবলী । 


৯। বর্ষগণনা--১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ত্রাঙ্গণ-সমাজের পথম সংখ্য। গকাশিত 
হটয়াডে। আশিন হইতে ভাত্র পর্যাস্ত বৎসর পরিগণিত হইয়। থাকে। 
১৩২৫ সালের বর্তমান আশ্বিন হতে উহার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে । 

২। মৃলা- ব্রাক্মণ-সমান্ের বাধিক মুলা সর্কা্ত ঢুই টাক । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হলে ছ্ট 
টাক ছুট আন! লাগিবে। ছাতক ডাকহাপ্ুল লাগবে না । গুতি সংখ্যার 
মূলা ।*জান!। ব্রাহ্মণ-সমাজের মুলা অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্রাংশের 
জন্ গ্রানক গীত হয় না। বৎসরের যে মাসে যিনি গ্রাহক হউন ন! কেন: 
তৎপূর্বাবন্ভী আশ্বন হইতেই তাহার বাধিক চাদার সাব চলিৰে। 

৩। পত্রচ্জাপ্ডি- ত্রাঙ্মৎ-সমাক্ষ বাজল! মাসের (*ষ তারিখে গুকাশিত হইয়া থাকে 
কোনও প্রাক পর মাসের ছ্িউ*য় সপ্টা্কের মধ্যে ব্রান্মণ-সমাজ না পাইলেন 
স্থানীয় ডাকথঘরে ভন্ঠসম্কান বরিয়া সেউ মাসর মধো আমাদগকে 
জানাইৰেন । ন| জানালে পরে তাঠাদের ক্ষতি পূরণ কর! কঠিন হইবে | 

৪ ঠিকান! পরিবর্তন এাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া-তীাহাদের নাম ধাম পোষ্টঅফিস 
উতাদি সপাসস্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা 
পণ্রবর্থন করিতে হলে কিবা অন্য গ্রায়ৌজনে চর্ঠিপন্র লিখিলে 
১ততগ্রচ করিয়। সর্বদ।নিজের গ্রাহক-নস্বরটী লিখিয়। দিবেন। 

[৫1 চিঠিপত্র ও প্াবন্ধানদ-_*্রাঙ্ষণ-সমাপ্ডে” কোন ৭ গ্রবন্ধাদ্দি পাঠাইতে 'হইলে লেখকগণ 
'ন্ুগ্রহ করিয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখয়া পাঠাবেন ।* আর 
সর্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন । ত্রাঙ্ষণ-সমাজ-সম্পাদক গ্রাবন্ধাদি 
ফেরৎ পাঠাবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম । চিঠিপত্র ব1 প্রবন্ধ এদমস্তই 
সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহাষ্ট ট্রাটের ঠিকানার 
প্রেরণ করিতে হইবে । 

৬, টাকাকণ্ড়--৬২নং আমহাষ্ট ট্রাট ব্রাঙ্মণসভার কার্ধ্যালয়ে ব্রাঙ্দণসমাজের কর্ণাধ্যক্ষের 

নামে পাঠাইবেন। 
বিদেশীয় গ্রাহকগপকেও টাকার রসিদ দেওয়। হইৰে। 


বিজ্ঞ'পনের হার। 


১) কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় « ৪র্গ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের 


হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখ্থ পৃষ্টা ৪২ চারি টাকা হিসাবে 
লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩২ তিন টাকা-_বািক শ্বতন্ত্র। 


২। তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজ্ঞাপন লওয়া! হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
পরিৰর্তিত হয় না। 
৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দেক টাকা অগ্রিম জম! ন! দিলে ছাপা হয় না 
৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের শ্বতস্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্যালয়ে জানিতে 
পার! বায়। 
বাহ্মণসমাজ সম্পাদক 
৬২ নং আমহাষ্ট স্ত্রী, কলিকাত|। 


৪৬20 ৬, 07676, 
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" সপ্তম বর্ধ-_তৃতীয় সংখ্যা । উ অগ্রহায়ণ সংখ্যার লেখকগণ। 
( শ্রীযুক্ত বৈস্তনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ । 
অগ্রহায়ণ । টা রী | 
্‌ ( শীযুক্ত হরিকিশোর ট্টাচর্য আগমবাগীশ । 
বার্ধিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছুই টাকা। যুক্ত বৈরুষ্ঠচন্্র বন্যোপাধ্যায়। 
জীমুক্ত সীতারাম স্ায়াচা্য শিরোদশি 
ভীযুক্ত উপেজ্জনাধ মুখোপাধ্যায় । 
০: ( ভ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
০০ ভট্টাচার্য্য । 
মন ১৩২৫ সাল। ( 


সম্পাদকঘয়-.. রি % 


যুক্ত বলস্কুমার তর্কনিষি। . 
“কুমার জীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় 


সূচীপত্র । 


বিষয় নাম পৃষ্ঠা 
১। ভ্রমণ ( পন্ত ) *** শ্রীযুক্ত বৈস্তনাথ কাব্যপুরাণতীর্ঘ ৬১ 
২। অবৃষ্ট ও পুরুষকার -**: স্ীযুক্ত মাধবচন্ত্র সান্তাল ৬২ 
৩। সুখের কামন! ***. শ্রীযুক্ত নবকুমার শাস্ত্রী ৬৮ 
৪। সাধকের গান -** শ্রীযুক্ত হরিকিশোতু ভট্টাচার্যা আগমবাগীশ ৭৩ 
৫ | আমার নিবেদন ,**  জীবুক্ত বৈকুহচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬ 
৬। নীতিকথ! ** শ্রীযুক্ত সীতারামন্তাক্সাচার্ধ্য শিরোমণি ৭৯ 
৭। উন্ুক্তপত্র »*.. জীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যার, ৮২ 
৮। মহার!স ০. জ্ীযুক্ত কালিদাস.বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭ 
৯। বঙ্গবিধবা (গল্প) :-* জ্ীযুক্ত গিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্য ৯৬ 
১০। সংবাদ 5০০ ২৬৩ 
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ফোর! 1915 19000911017 ফস্ফরিন্‌ নর 
ড!ঃ চক্দ্রশেখরকালী আনিষ্কৃত। 





মসতিষষ্জনিত লীড়ানিচয়, স্থতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথীধরা, মাথাযোরা, ধাতুদৌ্বল্য, 
ক্ষোঠাধির মহৌষধ, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনপ্রদ | 
প্রতিশিশি ১২ এক টাকা। ডজন ৯২ টাকা। 


দঃ প্রীকৃতি কঠুচিকিৎসা 
যে কোন ছুরারোগ্য ও প্র চীন রোগে নিন্ের ঠিকানায় পত্র লিখিতে 
পারেন। রোগের ও রোগীর বিস্তৃত বিবরণ লেখ৷ প্রয়োজন ।. 
শ্রীদুর্গেশনাথ ভ্টাচার্য্য-_পোষ্ট খাড়া ( মুশিদাবাদ )- 





 ইজভাজাজাজাচ ৬, ৫০০৯. 








১১১ 
বর্ধ। 1 ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, অগ্রহায়ণ ] ই? সংখ্যা। 








ঃ 
শিক ক 
তি শি সস পি 


আন সক 


রে আলির জালের দিবা বাতি 
্রান্মণ এই বিশ্বে দিয়াছে রস্গবিষভাতি। . 
জাতিও কুলের টা যা অত অপ, 
হি কানের গহন হজে খডিমাংট রঃ 
লিক সব মারে উঠত করেন ছা 
অপমান সদা হে গ্মানিত দূরে দু যাহ, 
১ ১1২8:১ 





রে রাহে যাহার রে ধরা ছে . 
 আলভবিহন বরের ভরে, বণ তারে ছে 
চন্গনচর তদ্মলেপিত অধ্ধিত্ত চেতনায় - 

টি উল দিবি অন হাতে. 
সন্তোষ বার বয়ে মাঝে হাস ভূতরিমন,. 
পিছনে যাহার পাপের বধ! বন্গ ধর্ম বয়? 
যাজ! ও গ্রজার মন্তক যার চরণের তলে লোঠে 
কাস্ত কোমল হৃদয় ছাপিয়া ভক্তির ধারা ছোটে । 
জল অগ্লিপরীক্ষা বার কীর্তিবিনাশী নহে-_ 
যেই ত তুদেব ভুবন ভিতরে ব্রাহ্মণ তারে কছে ॥ 

প্রীবৈতনাখ কাবাপুয়াশততীর্ঘ। 





অদৃষ্ট ও পুরুষকার। 

হিল ৃষ্ট রিশ্বীস করেন, ইংল্লেজ পুরুষকারের পক্ষপাতী । আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষা 
লা করিয়! “ন যয ন ত্থৌ* না! অনৃষটবিশ্বাসী, না পুরুষকারপরায়ণ) ছুই নৌকায় 
পা দিয়া সংশয়-হদে নিমজ্জিত। মনে করি হিন্দু কুসংস্কীরাচ্ছন্ন, ইংরেজ আয়স্তাতীত অভুচ্চ 
প্রদেশে প্রতিটঠিত। আর আময়া ইতিকর্তবাজানশূল্তাবস্থায় হরিশ্তন্্রবৎ শৃন্তে অবস্থিত । 
হিন্দু জ্ঞানমার্সের পথিক। তাহার! ভগ্গবানকেই একমাত্র প্রাপ্তব্য জ্ঞানে বিষয়কে তুচ্ছ 
মনে করেন। . তাহ ভাল বা! যুক্তিসঙ্গত বোধ না! হওয়ায় আমরা তাহ! ছাড়িয়া 
দিলাম। ইংরেজ পুরুয়কারপরায়ণ | তীহারা' বিষয়কেই উপান্ত জ্ঞানে কর্মবীর সাজিয়া 
তহুপামনায জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম 
এবং গগতে উৎকর্ষ লাতের 'জাশ্রায় তাহাদিগের সেরার প্রবৃত-হইলাম। কিন্তু আশা 
সফল হইব মা । ফল বিপরীতভাবে 'বিকাঁশ পাইল । '-' 
[725 বাতি তি মতা করণে বে বিপাক. 

হাল আমর ক গা আই স্ব কিছুই লাভ কিছ 





গা 


হন ধয 









য় রি অব বি অন, বম, 
চলন, লিখন সর পি নিজের "মিড, আঁ কিছুই নাই, নিজ 
পারে ভয় করিয়া দীড়াইবার শীরভি নাই। পরের জিনিস পিরমাইলে ব্যবহার, করি, পরের 
ুণ কীর্তনে লীন: সার্থক সনে াি।* পিরবগণের 'নিধা ধার ুঁকব& সমাজে উদ্খল, 
জাতীয়তা, ..নষ্টকরণে. উৎসানাি, কুবি ও ও? হীন সী সদন্ষ্ঠানবিমুখ। 
ফলা, অধঃপভিত জাতিকে বেল দো আউর কার আমাদিগেতাহার কিছুরই অভাব 
"নাই ।” অথচ মনে মনে:অহঙ্কার আমরা বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই জ্ঞানবান।, কুমংস্কারান্ছর 
থাকায় যে মলিনত৷ ছিল, পাশ্চাত্যসংশ্রবে তাহা অপনীত হইয়া: আমরা ধেন কি একট! 
অপূর্ব সামগ্রী হইয়া দীড়াইযাছি বলিয়া বিকৃত বিশ্বাস। তি 
সে যাহা হউক, এখম দেখা যাউক অনৃষ্ট ও পুক্রষকার কফি? শষ বশবান করিয়া হিুই 
বাকি গ্রকারে এক সময়ে জগতের আদর্শ হইয়াছিলেন, পুরুষকারই বা কি প্রকারে 
ধর্তমান থু প্রতিষ্ঠিত জাতিবর্গকে একপ' উৎকর্ষ প্রদান করিল এবং আমরাই বা. কন এরূপ 
ইতো জষ্ট স্ততে! নষ্টঃ হইরা সাগ্রহে ও মহোৎসাহে রসাতলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত 
বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতেছি। . 
জগৎ বৈষম্যময়। ঈশ্বর স্যারবান্‌। তীহার দক্ষ ও গগেহ সকলের প্রতিই লমান। পাশ্চাত্য 
| জাতি ৰলেন_কুস্তকার একই মৃত্তিকা স্বারা ভালমন্দ অনেক প্রকার পদার্থ নানা প্রয়োজন 
সাধনার্থে প্রস্তুত করে। প্রস্তত পদার্থের ইতরবিশেষের শরন্ত যেমন কুস্তকারকে পক্ষপাতী 
অর্থাৎ দ্রব্যবিশেষের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহপরারণ বল! বায় না, সেইরপ ৃষ্টিটববমোর 
নিষিত্তও আমরা ঈশ্বরের ন্তায়পরতা! ও সর্বঞ্জীবে 'সমদর্শিতায দোষারোপ করিতে পারিনা। 
হিন্দুমত অন্ত প্রকার। তাহাদিগের মতে সষ্টির প্রথমে সকণেই সমান ছিল, কর্্মফলে 
বৈষমা সংস্থাপিত হইয়াছে__ 
- ন বিশেষোধস্তি বর্ণানাং সর্ব ব্রক্ষময়ং জগৎ। 
বন্গণা পূর্ণ সুষ্টং হি কর্পাতি বর্ণতাং গতং 2৮ 
সংসার অ্ষময়। বিখরাণডে বাহ! কিছু আাছে সনঘই অন । বন্ধ বাতীত সংসারে কিছুই 
ই সকলই বন্ধের বিবর্তন । 
১১7 7 ই্র্িনং অন্ধ হবি বরা ব্ধণ। হতং। 
দ্ধের তেন গন্তরাং ইরদ্মকর্প সমাধিনাঁ| 
জি লীগানউবাদ দি নেই হইতে তাহা লীলার্ষের সংসার রটনা করিয়া, 
চি তাহাকে ক 





হইতে শবে কর্ণ বয়িতে-আরঙ্ক কলির; ৮২২৮০ মী রা 


. ক্ধরহ 





উনাকে কত চিৎ পাপং মর সুতি রা রঃ 
একবজানেনাবৃতং জানং তে সুতি ধান নন 
জীব আ্মাভিযানী হই! বে সকল কর্ম করে, তাধ পিক 1 উহা জীবের বর্ণা। 
শী উহার ফলো । পাপের ফল ছুখে, পুণোর ফল হ্খ। রই কর্কতৌগের নিমিত্ত 
জীব অনন্তকাল জন্মমৃত্যার অধীন হইয়া নানা বেশে সংসারে গতীয়াত:করে। (সংসারের ধত 
ফিছু বৈষদা- সনহাই' জীবের আত্মকর্মফল। আব্বত্থ পর্ধ্যস্ত জীবময় সংসরি 'জী্বৈর 
কর্মফলে বিগঠিত। হ্র্ের দেবতা, মর্থোর মনুষ্য, পণ্ড পক্ষী কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম যাঁহা 
রন কর্মফল । বর্শা ফলে কেহ দেবতা, কেহ মনুত্য, কেহ পণ্ড, কেহ পর্গী, 
কেহ বৃক্ষ, কেহ লতা, কেহ মৃত্তিকা, কেহ প্রস্তর ইত্যাদি অসংখ্য আকাঞে জগতে বিকাঁশ- 
মান।. জাগতিক: এই মায়াময় বৈষম্যের নামই “কর্্মতির্ার্ণতাং গভংত | সৃষ্টির আদিতে 
খবর স্বয়ং বিবর্তিত হইয়া যে সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তীহাদিগের মধ্যে কোনই পার্থক্য 
ছি না, পরে কর্পানুমারে জীব নসংখ্য প্রকার বর্ণতা ব! পার্থক্য লভি করিয়াছে । মনুষ্যের 
মধ্যেও বর্ণবিভাগ এইরূপ কর্মীফলমূলক। স্তারবান্‌ ঈ্র কর্ধান্থসারে মন্ুয্যধিগকে বিভিন্ন 
কর্ণ করার নিমিত্ত বিভিন্ন বর্ণাশ্রিত করিয়া স্ষ্ট করিগ়্াছেন। বর্ণবিভাগ মনুম্যক্কত নহে, 
রঃ ভ্রগবানের নিরিহ ॥ তজ্জন্যই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন _ 


চাতুববরণা ময়া সং গুণকন্ীবিভাগশ: | 
শেন 
_আঙ্ণক্ষতরিয়বিশাং শূড্রাণাঞ্চ পরস্তপঃ | 
কণ্াণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ্ণৈঃ ॥ 
এক জন্মের কর্মফল পরজম্ের স্বভাবস্বরূপে নির্দিষ্ট হইপনা া্ণাদিবর্ণে ডি 
হইয়াছে। 
এস্থলে হয়তো! এরপ প্রশ্ন হইতে পারে যে,_হিশদু অসংখা বর্ণে বিভক্ত, তন্মধ্যে কেবল 
'ন্মণাদি চারিটিমাত্র বর্ণের উল্লেখ কেন ?--বর্ণবিভাগ যদদি ঈশ্বরক্কত, ভবে | হলি অন 
কোন জাতির মো বর্ণবিভাগ দেখা যায় না কেন? 
তছুত্বরে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু অসংখা বর্ণাশ্রমে, বিভক্ত হইলেও তাহারা ফলেই 
গা চায়িট মহাবপের অন্তত কর্মবিভাগ ও. বর্ণরিভাগ, একই কখা। কর্ম 
রিতাগ ব্যতীত নহুত্ের বৈষয়িক উৎকর্ধ কোন কুমেই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈষ্, শুন্রের নিমিত্ব বে যে:কর্দা বিহিত বলিয়া সে নির্দেশ ক আছে, তদ্বাতীত কোন 
প্রকার সত্যমূযাজহ ৷. গঠিউ. ইইতে'গারেনা রী বিশেষ, বিশেষ দামে. ক্তিহিত 
ইউ বা নাহিউক,: বাদি: ক. সমাজে আছে “ছিপ হলাওকট, জাত 









| ই করি রং পতাবই হট: খে বলো গা 
কব সলারে গণ জন, যাই চা কাব ৮৮৭৮০ 
ক্াপনাকে কর্তাযানে ফুলপ্রত্যাশী কইরা *্রেসকল কপ করে, তাঁহাই তাহার পুরযফায়্। ' 
জের ক্র ঈর, জীব তাহার নৈসিতিক কারণ মা । জীব তাহার অমৃতা শুতাপুত 
ফলতোগে বাধা, ইচ্ছার অনিচ্ছার বকে তাহার কষ্ট বা. পুর্বাজদাকৃত, কর্ণের ফল 
ভোগ করিতেই, হইবে। সে যতই. চেষ্টা করুক না কেন, কোন ক্রেমেই কর্মফল 
 এড়াইতে পারিবে না। মোহ-মুগ্ধ জীব পুরুষকারের কর্তা । জীবের হদিস্থিত বিবেকরূপী 
ঈঙছর তাহার উপদেষ্টা মাত্র । ইংরেজ, এই বিবেককে 0০7%৫1815 বলেন | বিবেকের 
উপদেশ তে পুরুষকার-পরায়ণ যেসকল কর্ণ করে, তাহা সংকর্শাঁ বাঁ পুণাড উহা প্রশংলিত 
এবং প্রহিক বা পারত্রিক সুখ উহার ফল। বিবেকবিমখিত করিরা যীহা, করা যাঁর, 
তাহা অনৎ বা পাপ, সথতরাং নিন্দিত) এ্রহিক' বা পারত্রিক ছুংখ তাহার পরিপনজি। 
ইহ্জক্মে যে কর্মফল বিকাশ পায় না, তাহা অনৃষ্টরপে পরিণত হয় এবং পরজন্মে গাহ! 
ভোগ করিতে হয়। অৃষ্টায়ত্ব ফল পাঁপপুণযর অতীত। স্কুল-দৃষ্টিতে তাহা যেক্ূপই বোধ 
হউক না কেন, অনৃষ্টভোগে পাপপুণ্য কিছুই হয় না। কিন্তু লোক আত্মকর্তৃত্ব অঙ্গীকত 
করিয়া কার্য্যভাবে অবৃষটায়ত্ত শুভান্তভ ভোগ উপভোগ রিলে, অনৃষটারত্ত ফলও পাঁপ- 
পুণায্ক হয়। কিন্তু ঈশ্বর কর্তা, আমি তাহার আদেশ-পাঁলক ভূতা মাত্র, এইরূপ জ্ঞান- 
বিশিষ্ট হইয়া কেবল মাত্র কর্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে স্বাভাবিক-কর্ম করিলে, তাহার পাপ ৰা 
পুণ্য কিছুই হয় না। এই অদৃষ্ট বা স্বভাব-প্রণোদিত কর্্রকে ধর্ম ব! বর্ণাশ্রম ধর্ববলে। 
স্বাভাবিক কর্খে ও আম্কর্তৃত্ব অঙ্গীকৃত করিলে বে উহা! পাপ বা পুণ্যাত্বক হয় এবং 
কর্মীকে যে তঙ্জন্ত তাহার পুভাগুত ফল ভোগ করিতে হয়, নিপ্নলিখিত ক্লৌক ছারা গীতার 
তাহা পরিকীন্তিত হইয়াছে-_ এ 
হতো বা ্রানসাসি স্ব জিত্া বা ভোক্ষাসে মহীং। 
ত্মাভুততিষ্ঠ কৌন্তেয় | যুদ্ধা় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ 
তথ. চেত্বমিমং ধর্ম সংগ্রামং ন করিম্মুসি |. 
ততঃ শ্বধর্দং কীর্তিধ হিত্বা৷ পাপমবাগ্সাসি:। ). | 
টান াভিগঞি রা 
করিলে পাপপুপ্য কিছুই, হয না সি শুভাস্তভ াকেদোগ করিতে হয় না, গতর 
ভাহাও কীতিত হইয়াছে * :. 81445 
স্থখযাখে,লমে- কু শাতলাভৌ আক 3. 
ক কাযজাদরং পা মরা 
৮১১০, জি তগ।. পা 
কাক: (কষকারপরারপ খানও যুকিাত করি পকেনান .. সির 
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ক জী খাঁফিরা দাদ বর উর করিঝে হয), 
খরা কটন ই” ভুতযাং ততোগার্থে তাহাকে সংসারে আব্ধও থাকিতে হয 
দৈ সার হইতে মুলত করিয়া পরব জীন হয় পুরুষকারণন্ধ' যাবতীয় বুখ 
খিধাদীর ভোগীয়ত ) কিন্ত মিখ্যাভৃত, হুঃখসংলিগ্ত ও অচিরস্থারী জন্ত অফিঝিৎকর জানে : 
 হঁচু্িবাদী উহা উপেক্ষা করে। 
যাবানর্থ উপানে সরবত; সংগুতোদকে। 
তাবান্‌ সর্ষে বেছে ব্রণ বিজানত: ও 
বর্ণ, মর্ত, রসাতল যে ব্রদ্ধের এব ংশ মাত্র, ধিনি সেই পরধজে লীন হইয়া ব্রঙ্নত্ব লাত 
ক্করিলেন, সর্বাবিধ কাম্য ফল বে তীহার করায়ত্ব, ততসন্বন্ধে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না! 
হিন্দু তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই জগতের আদর্শ হইয়াছিল । এখনও. 
প্রীচীন হিন্দুই সর্ধজগতের আদর্শ বধিলে অত্ুযুক্তি হয় না। কি প্রাচীন, কি আধুনিক 
সমস্ত সভামাজের সর্ধবিধ উদ্ৃতির গুড মর্্দেশে এখনও হিন্ুআদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনেক পল্পবগ্াহীর বিশ্বীস _গ্রাচীন হিন্দু কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিই করিয়াছিবেন, 
গুদাসীভবশতঃ বৈষয়িক উন্নতি করিতে পায়েন নাই। কিন্তু আমরা পুরাণ, ইতিহাস 
গ্রভৃতিতে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে স্প প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন আর্ধাজাতি বৈষয়িক 
উৎকর্ষেও অভুলনীয় হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ, রাবণ কতৃক সমুদ্র পার হইতে 
লীতাহরণ, ফালনেমির স্ুবর্ণমৃগরূপে প্রতারণা, ইন্জ্রজিতের আকাশযুদ্ধ, রাবণের মহীরাবণ- 
প্ররণ, বাক্ষমী মায়া, সমূদ্র-বন্ধুন, রামের শৃন্তগামী পুশপক রখ, লক্ষণের অনৃশ্ততাবে রাবণ- 
গৃহে গ্রবেশপুর্ববক নিকুস্তিলা যন্তাগারে ইন্তরিৎ বধ, হন্তিনা হইতে সঞ্জয় কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের ' 
ঘটনাবলি প্রতাক্ষীকরণ); অগ্নিবাণ বারব্যান্্, বরুণান্ত্, সন্মোহন বাণ প্রভৃতি যেসকল 
লৌকিক পৌরাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক বা প্রাচীন 'অন্ত কোন 
জাতিতে বিজ্ঞানের তেমন উৎকর্ষ দেখা! যায় না। উহ! কবির কল্পনা বল! যাইতে 
পারে না, কেননা কল্পিত ঘটনা এত দীর্ঘকাল পরমপণ্ডিতগণকর্তৃক কোন ক্রমেই 
সত্য বলিয়। " সম্মানিত হই.ত পারে না। কল্পনাও সমাকভাবে অমূলক হয় না। 
হাহা সর্বসম্মত, কবি তাহাই কল্পনীবশে সংযোগ করেন। লোকে যাহা অসম্ভব বলিয়া 
বুঝিতে পারে, তৎসংযৌগে কবিত্বের সম্মান থাকে না। যাহা অবথার্থ, অথচ সম্ভব, 
* তাহাই ক্ষবিকল্নন। বলিয়া কথিত। শ্রোতা বা প্রাঠক যাহা দিখ্যা বলিয়া বুঝিতে 
পায়েন, তেদন কর্নার কৰি সন্তানার্থ হন না। পূর্বে লোক কামচর ও. 
কামরপী হইতে পারিত, অর্থাৎ ইচ্ছামান্জ বে কোন স্থানে ঘাইতে এবং যথেচ্ছ রূগ ধারণ 
করিতে পারিত। যোগবলে লোকে যষ্সব্যাশীলী হইতে পাস্ত্িত। পতঞজলি তীহার 
হোগা তছপা্ বিশ্ধযণে ব্যাজ করিয়। গিয়াছেদ। ধছ্গি কাহাও শঞ্তি থাকে, তবে : 
পশ্চিনি অনাইাসে উহ পরীক্ষা বরিছা দেখিতে পারেম। আ্যগণের মধ্য অনেকেই বাক্‌সিদ্ধ 





খর লব ৭ খাই মাত করিবেন, আধ নও | 
কারাদ মত হদদুে নানি রানিজান বিকীর্ঘ হইরাছিম।. এখন আার্দাণেরা 
যেসকল বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ পরন্শন দ্বারা, জগ শ্স্তিত করিতেছে,, অনুন্ধান করিলে 
গ্চীন হিদুদিগের জ্জান থাকা! দেখিতে গাঁও়া যার। আমর! বধন,আর মে হিল 
'মাই। আমাদিগের এখন ঘোর অবসাদ উপহিত, তক আমর, পৈডৃক জ্ামবিজান 
.সানতই খোয়াই রায় সর্বা্ীণ গরমখাগেক্সী হইাছি। পিডৃপুরুষগণের কার্বিফলাপ 
এখন আমামিগের নিকট কারনিক বলিয়া মনে হ। বিদেশীয় জাতি বিজ্লান্বলে. ছাদৃশ, 
'কিছু আবিষ্ধার করিলে, গৌরাণিক অনৌকিক কার্য কতক গরিমণে মনৰ মনে ররি ৰটে। 
কিন্ত নিক বুদ্ধি স্থাপন করিতে গারি না। ৃ 

মঙ্লময় ঈশ্বর 'আরৃষ্ট ও পুরুষকার উই আমাদিগের ক্লাণের নি গন 
করিয়াছেন। অদৃকে কের রিয়া গুষকারকে ব্যাচ লইয়া কর্ণবতত অধধিত করিলে 
ভাহা গরম উপাদেয হয়, কিন্তবুবুিশতঃ আমরা তাহা না করিয়া ভগবদত্ব গুধের অগ- 
বাবহার করায় ইতো শর্ট স্ততো ন&ঃ. হইয়া অধোগতি লাভ করি।  ভোগ-তৃষান্ধ কনিতে 
আসৃষ্টগেক্ষা গুরুষকারই সর্কাগ্রগণা। এনিমিত্ত যাহারা গুরুষকারই অবরষনীয় জানে 
সুসারে বৈষয়িক উৎকর্ানূ্ী তাহারাই গ্রশংসিত। অদৃষ্টের ভোগ কেহই পরিহার করিতে 
পারে না, এ নিমিত যাহারা পু্ণসাতরায পুরুষকারের পক্ষগাতী, তাহাদিগকে ও আট ফলছোগ 
করিতে হয়। হিনদু যতকান অনৃষ্ট:ও পুককযকারের দাম রাখিয়া সংগাররদে বিচরণ 
করিতেছিলেন, ততকাল তিনি জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। কালে, পুরুষকারের 
প্রতি অনুচিত :উপেক্া প্রার্শনে ও বিকৃতভাবে ঘৃষ্াহবর্তনে হিন্দু নইগৌরৰ হইয়াও 
কতক পরিমাণে বমানাম্পদ থাকেদ। এখন আৃষ্টে ঘোর. অবিশ্বায এবং গুরুষকারেও 
শোচনীয় অনধিকারহেছু বর্তমান .হিনু সভাজগতে প্রায় নগণ্য হই গড়িয়াছেন।, পূর্বে 
পিতপুরষগৃণের যেযপ ঈশ্বরে বিশবাম.ও নির্ভর ছিল, ভাহাও নাই। কবীর জাতি দরুগ 
পর্যকারের মন্থান রক্ষা ক্রেন, আমরা -তাহাও গারি না! কাজেই র্যা উত্বরোত্র 
নিতাই, গত করিতেছি, উৎকর্ষ কিছুই জমিতে গায়ে. | 
| » জার মাজা. 


মুখের কানা । 


কেন এই হাহাকার? নর জনা অর্নে স্থলে 
রী গরাণিহ্ত্যার মহাশ্মশান, অগিতে গতগর।জিমনৃশ জাজ পৃথিবীর লোক: ইয়ুরোগোর 
কালসমরানবে বাঁপ দিতেছে কেন? জার্দাণ-সতাটের কিসের জতাব ছিল 1 কেন তিনি, 
পুসদ লক্ষ লক্ষ গ্রজাকে সমরানলে আাছুতি. গ্রমীন করিডেছেন? ননানকাননগ্রতিম 
ইযুরোপের শত শত উদ্ধান, বৈন়স্তধামকন্প কত প্রাসাদ, কত হুন্বর নগর, উষ্ঠান, কুুম- 
'সফ কত... নরনারী ভঙ্গ, বিধ্বস্ত, দ্ধ ও মৃত হইয়। অপুপরমাণুতে . মিশিতেছে। 
চারি বৎসর যাবৎ. বর্ধী বারিধারা, শীতের তুষার, ও অনিদ্র! অনাহার তুচ্ছ করিয়া 
আশ্রয়খাতে, জলের নিয়ে (সবমেরিণে ), আকাশে (ব্যোমযানে ) অবস্থিত খাঁকিয়া 
কোটী কোটী নরনারী প্রাণিহত্যায কৃতসংকল্প কেন? কালানরের স্তায় ইযুরোপের 
'বমরানলের উত্তাপে আব সমগ্র জগতের লোক উত্তাপিত, পৃথিবীময় হাহাকার, সর্বত্র 
ৃ্ঠিক্ষের হচনা, অযবস্ত্র মহাসমন্তা) জীবনের মহাচিন্ত-মহাত্রাস। অর্ধপৃথিবীর ' অধীশ্বর 
যহজাটকূলের মুকুটমণি কুষজার রাঙ্গাচাত, বন্দী '৪ হত হইলেন কেন? বলিতে প্রাণ 
শিহরিয়া উঠে, ঘবংকম্প উপস্থিত *য, তাহার অপত্যসম প্রজাগণ তাহাকে হত্যা করিয়াও 
ক্ষান্ত নয, সমাট-পরী, এমন কি তাহার পুত্র কন্তাকে গর্যন্ত হত্যা করিয়া পৃথিবীর টুতিহাস 
হইতে রুষ-রাজবংশের নাম পর্যন্ত মুছিয়। ফেলিতে যত্বতৎপর। এই' লোমহ্যণ ব্যাপার 
ঘটিত হইল কেন? বেলজিয়ম্‌, সার্ষিয়া, মণ্টেনিগ) রোমীনিয়া প্রভৃতি রাজোর বর্তমান 
মানচিত্র বত পরিবর্তিত, কত শোঁফাবহ, তাহা আমরা ধারণাই. করিতে পারি না। এই 
ূ 'সোধার রাগবি ছারখার হইল কেন? . এতগুলি “কেনর উত্তর কেবল "মুখের কামনা*। 
এত অবটন ঘটনার কারণ একমান সখের কামনা। মান্য চায় স্থখ, জাগতিক' জীবনিবহ 
একমাত্র সুখের জন্তই লালারিত কেহ মুখের স্বরূপ জানিরা জুখাহুযনধিংহথ এবং শতকর! 
নিয়াদববই জনই সুখের স্বরূপ! জানিয়া, ৮৮৪০৪ ইত চারিদিকে 
জখাধেখণ টাটা করিতেছে 

খের কৃমনার মাহ্য রঙ্জাকরের অতল জলে ঝাঁপ দিয়া শিঠাতিরন গৃথিবীয় 
ধূমিকগাা গা অনুমান করিয়া ুবর্াফির আকার 'আবিকারকরিপেছে। খের 
রব কারনারই. ার্থাগু-সহাট এই. নৃমরনাট্যের প্রধান জভিজেত!। -হুখের 'কাম্নারই: 
পৃথিবীর দস 'কইড়েছেন।. ব্যাদান: ধীাদ হুফিবে 
গহন হাহা হান মরি সাদ সাতে গহন সুখের: 
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. জগতে মান্য যাহ! করে, (বধ সুখের কাননায়। ভুমি সুখের অস্ত সুগন্ধ রুহ ও বেল 
কুলের মালা পৃর্রিতেছ, মালী মিজে তাহা ব্যবহার না! কুরিলেও তাহার সুখের গন্থই সে 
এই মাল! গীখিয়াছে। ভুমি নুখের জন্ত্ চন্দন মাখিতেছ, একমাত্র তাহার নিজ সুখের 
জন্যই .. শ্রমর্লীবী সর্পভীতি তুচ্ছ করিয়া অরণ্য হুইতে ঘর্মাক্ত কলেবরে এই চন্দন 
তোমার জন্ত লইয়! আসিয়াছে ।-..নুখের অন্ত তুমি শিবিকারাড়, এবং তোমার বাহক তাহার 
' নিজ মুখের .. কামনায়ই 'নিদাঘের গ্রথর তপন্তাপে, তোমাকে বহন করিয়! লইয়া 
'যাইতেছে। 

, হিমালয়ের সানু প্রদেশে এ যে খি ধ্যানমগ্ন, প্র যে পুঙ্ধরের পর্বতকন্দরে চতুর্দিকে "অগ্নি 
রজ্জবিত করিয়া গঞ্চতপা কঠোর তপস্তান্প সমাসীন, তিনিওও সাত্বিক সুখের অন্থসরগ 
করেন, আর প্র যে কাণীর দশামেধঘাটে ভন্মমণ্ডিত জটাধারী সন্ন্যাসিগণ সর্বন্ব- 
ত্যাগের ভাণ করিয়াও গাঁজার কলিক। লইয়া পরস্পর ঝগড়া মারামারি রক্তারত্তি 
করিতেছে, ইহারাও চায় সুখ । 

এ&ঁ যে ষড়দর্শনাভিজ্ঞ পণ্ডিত, ইনিও মুখের কামনায়ই অব্যবস্থায় কুব্যবস্থায় সাক্ষর 
করিতেছেন, নখের _কামনায়ই ব্রাহ্মণ-সম্তানগণ বৃতিবিচারশুন্ত । এ কামনায়ই 
আহিতুণ্ডিক সর্পবিবরে হস্ত প্রদান করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে যে 
ভারমন্দু যাহা কিছু করে, সমন্ঠই ন্থথের কামনায়। মরুমরীচিকায় ভ্রান্ত পথিকের 
স্তায় জীবকুল সংসারনরুভূমিতে সুখের কামনায় দিগৃবিদিক্‌ জ্তঞানশৃন্ত হইয়া! চতুর্দিকে 
ছুটিতেছে। | 
এই বছবিধ সুখকামীর . মধ্যে পণ্ডিত নির্দিষ্ট আহার অনুসরণ করিয়৷ সাত্বিক 
সুখের জন্ত অগ্রসর, আর সাধারণ জনগণ, কামনার প্রবল তাড়নায় বিচার-বুদ্ধিবিহীন 
হইয়! স্থখের জন্য ধাবমান, সুতরাং স্থখের কামনা লইয়া সকলেই ব্যগ্র। কিন্তু গ্রকৃত 
সুখ কি? কির'প সাধনাদ্বারা ইহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার বিচার করিবার 
উপযুক্ত অবসর ইহাদের প্রায় ঘটে না। মানবকুলের মঙ্গলের জন্ত আধ্যশান্্ কল 
উপায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

শাস্ত্র বলেন _অগতে কামনার উচ্ছেদসা ধনই সাধনা, আর এ সাধনাই প্রকৃত মুখলাতের 
উপায়।. এই কামনা আত্মতত্ববিকাশপক্ষে অন্ধকার যামিনী; রাগ-েষাদি খেচরগণ এই 
বামিনীতেই জীবাকাশে বিহার করিয়!* থাকে । তরঙ্গ যেমন সমুদ্রগর্ত আধোড়ন করিয়া 
আবর্তের স্থ্টি.করে, তন্রপ .কামন! মনের বিক্ষোভ সম্পাদন করিয়া আস্তরিক তম উৎপাদন 
,করে। তৃষাতুর চাতক “ফটিকজল' রৰে আকাশে উত্িত হুয়, কিন্ত পিপাসায় অধিকক্ষণ 
স্থির থাকিতে.পারে, না, কোথার উড়িয়া যায়। তত্তর্গ চিত্ত বর্সার্জমে উদ্ভত হইলেও 
পাপরপিনী কামনায়. স্থানাস্তরে নীত হয়। জালবদ্ধ পক্ষিগণ্পের মত কামনাপীড়িত জীব- 
কুল. সংসায়জালে, আবদ্ধ হর )...কাদনা-অপ্রাপ্য বস্ততে$ আসক্ত হয়,. জভাঁব ন! থাকিলেও 








হর কাজা করে এক অলক এক বি উদিত বাকেন; নিব বহার 
অবলঙথন। “ এই কাধিনা ঈ্ধণে আকাশ ক্খে পাাল এবং ধণে দিওতল উন কারন 
ধাঁকে। সফল সংসারদৌষেধ মধ্যে একমাঁত কীষনাই চির ইঃখ প্রদান করে। 

রাধধন্ঃ আকাশে মেধের মধ্যে কত বিখৃতি দেরিতে পাওয়া যার ৷ ভীহাঁর লীনা বর্ণ কত 
মনোহর, কিন্ত গ্রধীত পক্ষে জলবণী ও কুর্ধ্যতেজঃ ভিন্ন উহাতে আর কিছুই না | বিধয়- 
ভেবে কারন কত প্রকার এবং বাত বড়, অথচ কিছুই নহে-_তিতবহীন পদার্য। এই 
কামনা অজ্ঞানের অসার মনে জন্বিয়া থাকে । 

কিনাই মৌইরিপ মত্তীভঈকে শৃর্ধজাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কামনা আকাশের 
ঠী অন্ত জনীগ্, আঁকীশে যেমন কখন আলোক, কখন অন্ধকরি, কখন প্রখর উত্তাপ 
এৰং কন হিমার্না, সেঁইরপি গোঁাত্মক সুখ ও দুঃখ কীমনার সাধশ্য। কামনা 
ধরি নিধৃতত না হয়, ততদিন সংসারী পুরুষ অধাত্বিশীস্ত্রে মুক, ব্যাকুলচিত্ত ও মোহগরস্ত 
হুইয়। থাকে । মৎস্য যেমন পাষাণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল জিনিফকেই আমিষভ্রমে গ্রহণ 
খরিনী বড়িশবিত্ধ হঠ, কমিনাগ্রীন্ত ব্যক্তিও তদ্রপ, অর্থাৎ সকলবিষয়েই তাহার আসক্তি 
ধাঁকে। শরীরাদি জড়পদার্থে চেতনন্ব বৃদ্ধিরূপ-গ্রস্থি কামনাতে আছে। এই কাঁমন! 
নিখিলতুবনস্থ যাঁবর্তীয় ভোঁগ্যবিষয়ে আবদ্ধ রহিয়াছে । মরীচিকার ত্রান্ত পথিক জলত্রমে 
ধেমন মকুতূমির চতুর্দিকে ধাবিত হয়, এবং কোথায়ও জল প্রাপ্ত না হইয়া! উত্তরোত্তর 
ব্টাকুলতাবে ছুটাচুটা করে, তন্্প সংসারমর্ভূমিতে স্ুখপিপান্স ভ্রান্তজীব সকল 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে ন! পারিয়। সর্বদা সুখের 
অনুসন্ধানে অন্থান্ত বিষয়ের দিকে ছুটাছুটী করে। 

কোথার গ্খ, কি সুখ এবং কি করিলে প্রক্কত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যা, তাঁহা বুঝিয়া 
খের অনুসন্ধান কয়জন করিয়া থাকে? অন্ধকারে খে নিকেগ করিলে লক্ষ্যভেদ 
সস্তবপর হয় না। 

কোথায় সুখ তাহা, অথ দেখা উচিত। আপা বে উদ বিষয়গৃখের 
আশার তুমি ব্যাকুল, তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ কি? জীর্শাণ-সঞ্্ট যে ইয়ুরৌপের 
একচ্ছত্র সার্জীজোর অর্ঠ জগতের ধন-প্রাণ নাশে উদ্ভত হইক্সীছিলেন, সেই সতী গাইলে 
ভাহার রাজী-কাধনা যাইত কি? তখন সমগ্র পূর্ধিবীগ্রীসৈর গ্রবল কীমন! তাঁহায় মনে 
জাগিয়া উঠি তুমি দরিদ্র) একলক্ষ টাকা ও কীর্গীর গঙ্গার উপরে ' একখানা হিল 
বাটী পাইতলেই নিজকে খুর্থী করিতে গারিতবে বলিরী প্র লক্ষটাকাও বাঁটায় জ্-শত অর্কীধ্য 
জুঁকার্ধ্য বরিতিও বৃতনংক্প হইয়াছ, কিন্তু জন্তরে চিত করি! দেখ বাহীদেয় এক পক্ষ 
টাকা এবং গঙ্গার-উপর়ে বাটা আছে, তীহাদের কাঁধন। মিটরাছে কি না ।ধর্দি অসর্ধান ক, 
তকে শেবিত্ডে : পাইতে তাঁহাতিত  কাঁধনা আরিও বলধর্তী।' * বাঙথীরী নিত্য দন 
ছকে মীনা, বিধয' ভোক করিত কাজ, ভাহাদিগতক  জি্জাসা করিলে আদি পারিবে 


ওয় সংখ্যা] হখের রামনা।, টে গু» 


রান অনসথার পপ হারা সুখের বালা কেরব নৃতঢা খুঁজছে, 
জ্নচ কোন নূতজেই কামলা! শিটিক্েছে ন)। তবে ত বেশ বুঝ! মাইিভেছে. €কান নিয় 
প্লাথিতেইট জখ রা, উপত্েগে ক্লোন রাঁসনারই 'লীবির ঈগার নাই, ররং আগিতে 
সব়াছুতির স্তাষ উপড়োগ্লে কায়ৰাননল বৃদ্ধি পায়। বিষয়নুপ্রসিবানুর। আমরণ প্রস্তা 
গ় শক দ্বাসাপালে নিবন্ধ ধাক্তিয়া রেবল, বিষয়ের গমুমনধুর করে, অগচ কোন জিব" 
ক যুখের পিগাস! মিটে না । 

, বিষয় এবং ইজিরসযোগে যে সুধী উৎগল্প হয় এবং অব লা 
সেরীর নিকট অমতোগম হইলেও পরিণামে কষ্টদায়ক বলিয়া চাক! প্রকৃত আখ নয়ে। 
যে সুখে বিধয়স্থথের স্তায় পরিণামে কোন ছুঃখের আক্াঙ্কা থাকে না, যে সুখ জড় 
করিতে পারিলে সকল. ছুঃখের '্গরসান হয়, যে জুখ অভাংসরৈবাগা ও দমাগির 
অন্ঠানাদি বছ অয়াসসাধা উপায়হ্থারা লাভ হয় এবং যাহা রইসাধ্য উপায়ে লায়ার 
হইলেও পরিণামে অমূতোপম, যাহা আত্মতত্ববিষয়িনী বুদ্ধিরগ্রসন্নাভার উৎপয় হয় সেট 
(সাত্বিক ) সথখই প্রকৃত সুখ । 

আকাশে রাকাশশী উদিত হইলেও পক্কিল জলে যেমন তাহার প্রন্িবিঘ্ গড়ে না, জপ 
আজ্ঞানাতিভূত চিত্তে আনন্দময় ব্রদ্মের আনন্দান্থভৃতি হয় না। 
- আ্বস্তঃকরণের তিন প্রকার বৃত্তি-_শান্ত, ঘোর এবং মুঢ় । টরযাগা, দা, ওঁদার্ঘ্য প্রতৃক্তি 
শাস্তবৃত্তি ) বিষয়তৃষ্ণা, স্নেহ, অনুরাগ, লোভ ইতাদি বৃত্তির নাম ঘোর বৃদ্ধি এরং মোড, তয়, 
আলম্ত গ্রভৃত্িকে মুঢ় বৃত্তি বল! হয়। 

এই ঘোর ও মৃদুরৃতিতে ভন্ধের ছৈতত্তস্থরূপ মাত্র গ্রতিরিস্রিত হয়, তীর কেবল শান্বরতিতে 
চৈতন্ত ও সুখ উত্তর গ্রনভিরিদ্বিত হটম্তা থাকে । 

যেমন গ্ষদ্ুজলে গ্রতিবিদ্থিত চক্্রকে ক্কাম্প্ট এবং নির্মরজলে গ্রতিরিখ্িত চন্তরকে বিশা& 
দেখা হায়, তদ্প মালিল্তপ্রযুক্ত ঘোর ও মূঢ়ন্দ্বিতে জদাংগ তিরোতূত হয়, জার ঈীযং 
নির্মলতা প্রযুক্ত চৈতন্ত ম্বাত্র গ্রচ্চিবিদ্বিত হয়। প্ররুষ্ট নির্শলতাহেছছ শাকবৃজিত মগ 
ও চৈতন্ত উভরনই প্রতিগিক্ষিত হুয়। 
,  গৃহক্ষেত্র ৰা ধনাদি বিষয়ে যে কামন! হয়, তাহা রজোগুণবিকার, সেই সেই বিষয় সিদ্ধ 
হয় কিনা এই আশঙ্কায় ছঃখ উপস্থিত হয়, এবং সেই সেই বিষয় অসিদ্ধ হইতল তাহাতে ' 
ছুঃখের বৃদ্ধি হয়। যে বাধায় কাম়রালাভে ব্যাঘাত হয়, ভাহার প্রতি ক্রোধ বা দ্বেষ 
উপস্থিত হয়, তাহাঁও কুখপ্রতিবন্ধক | যদি বাধা পরিহার করিতে সামর্থ না হয়, 
তবে তাহাতে বিষাদ উপস্থিত হয়। সেই বিষাদ তুমোগুণবিকার। ক্রোধাদিতে মহদ্‌ 
ছঃখ হয়, তাহাতে সুখের লেশ. মাত্র মাই। ধনাদি কাম বিষয় লাহ হইলেও, ভোগে 
ক্ষয়, রক্ষণে কষ্ট, প্রতিপক্ষে দ্বেষ এবং অপার চিস্ত! প্রভৃতি নিবন্ধন দুঃখ হয়। সমুদয় 
বিষয়ভোগে যে বিরক্তি, তাহাতে যহৎস্ুখ উপজাত হয়। এ 





৭. _.. শ্রাঙ্গাগ-সমাজ । [খ্যবর্ষ 

অভ্যাস ও বৈরাগ্য সুখগ্রান্তির উপায়। 'প্রহিক ও আমুশ্িক' বিষয়দোষ দর্শনক্ষপ 
ধৈরাগ্য ও" তাহার অভ্যাস (নৈরন্তর্ধ্য) দ্বারা সেই ভাবকে দৃঢ় করিতে হয়। যোগপখ 
অুবলস্থন করিয়া: ধৈর্ঘযাবলদিনী বুদধিষধারা ক্রমশঃ বিষয়. হইতে মনকে উপরত করিবে, 
অগ্ত বিষধর চিস্তা পরিহার পূর্বক ন্বভাঁবতঃ চঞ্চল মনকে দোষদর্শনদ্বার! বিষয় 
হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আত্মনি্ঠ করিতে হয়, আর ধে অবস্থায় চিত্ত নিত্যযোগানগ্ঠান 
দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদয় বিষয় হইতে উপরত হয়, আর যে অবস্থায় যোগী শ্বীয় বিশুদ্ধ 
অস্তঃকরণত্ারা আত্মচৈতন্ঠ অনুভব করির! আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হন'এবং যে অবস্থার ইন্রিয়া- 
তীত বুদ্ধিগ্রাহ অত্যন্ত সুখশ্বরপ অবগত হয়, ষে অবস্থায় অবস্থিত যোগী আত্মতত্ব হইতৈ_ 
বিচলিত হন না। যাঁহা লাভ করিলে আর কোঁন লাভই তাহা হইতে অধিক বোধ হয় 
না, 'এইরূপ আত্মযৌগ-_অনুষ্ঠানকারী যোগী নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ নিরতিশয় সুখসভ্ভোগ 
করেন। যেমন কুশাগ্রঘধারা এক এক বিন্দু জল সেচনেও মহৎপান্র স্থিত জলরাশি. সেচন 
হয়, তন্জরপ অনন্যমঙ্গে যোগানুষ্ঠান করিলে কালে মনের নিগ্রহ হয়। যেমন দাহা তৃণাদ্দির 
অবসানে অগ্নি স্বয়ং উপশান্ত হয়, তন্রপ যোগাভ্যাসবশতঃ বৃতিক্ষয়ে অন্তঃকররণ স্বয়ং 
(নিগৃহীত হইয়া (উপশীস্তঃহয় । অন্তঃকরণকে সংশোধন করা সর্বপ্রষত্ধে কর্তব্য, যেহেতু 
অন্তঃকরণ যাহাতে আসক্ত, জীবও তন্ময় হয়। চিত্তের প্রসন্নতায় শুভাশুত সমুদয় ধর্ম্ম বিনষ্ট 
হয়, পরে সেই প্রস্নাত্মা ব্যক্তি পরমাত্ম গ্রে অবস্থিত হুইয়! অক্ষয় সুখ উপভোগ করেন! . 

অন্তঃকরণ ছুই প্রকার শুদ্ধ ও অশ্তুদ্ধ। কামনাসংপৃক্ত অন্তঃকরণ অগুদ্ধ এবং নিষ্ষাম 
অন্তঃকরণই শুদ্ধ। অন্তঃকরণই মনুষ্যের বন্ধমোক্ষের কারণ হয়, অন্তঃকরণ বিষয়াসক্ত হইলেই 
বন্ধ, আর নিধিবষয় হইলে মুক্তির হেতু হইয়া থাকে । যোগাভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ অস্তঃকরণ 
আত্মাতে নিবেশিত হইলে যে মুখ হয়, তাহা বাক্যদ্বার! বর্ণনা করা অসম্ভব, কেবল তাদৃশ 
অন্তঃকরণ দ্বারা স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। অস্তঃকরণ যেমন বাহ্বিষয়ে আসক্ত 
হয়, তন্রপ ব্রন্মে আসক্ত হইলে সকল মুখের নিদাঁন আনন্দময় ব্রদ্দের অনস্ত আনন্দসাগরে 
ভাদিতে ভাসিতে আনন্দময় হইতে পারা যায়। তখন ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক সুখের কামনা 
থাকে না। পূর্ণ ও নিত্যানন্দ লাভে কিছুরই অপূর্ণতা ও অভাব বোধ হয় ন!। 





জনীনবকুমার শাস্ত্রী । 


মাধকের গান। 


আমি 'অসর্ময়ে কোথা যাব? 

তোমার চরণতলে স্থান লইব। 
খয়ে জায়গা নাহি হ'লে, বাহিরে রব ক্ষতি, কিগো।” 
'আমি তৌমার নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥. 
রামগ্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইক যাব, 
ছুই বাহ প্রসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ তাজিব। 


সাধকের এই সঙ্গীতটাতে যেমন তীব্র আর্তি ( আর্তভাব ) আত্মগ্রকাশ করিয়াছে, তেমনি 
আবার অভিমান বা বক্রমধুরা প্রীতি এবং পরিণামে সংবর্ধিত প্রগাঢ় প্রীতির উচ্ছাসে 
আরাধ্যার পাদপয়ে পূর্ণ আত্মবিমর্জন পরিক্ষট হইয়াছে। "আমি কোথ| যাব, তোমার 
চরণতলে স্থান লইব।* শাস্ত্রে আছে ( কুলার্ণবতন্ত্ে | 


ব্াস্রীবাস্তে জরা! চাুর্যাতি ভিন্নঘটাঘুবং। 
নিত্স্তি রিপুবদ্‌ রোগান্তম্মাৎ শ্রেয়ঃসমাচরেৎ ॥ 
যাবন্নাশ্রয়তে ছঃখং যাবন্ায়াস্তি চাপদঃ। 
যাবয়েন্তিয়বৈকল্যং তাবৎ শ্রেয় সমাচরেৎ ॥ 
কালো! ন জ্ঞায়তে নানাবা্্যৈঃ সংসারসম্তবৈঃ | 
সুখহুঃখৈ নো! হস্তি ন বেত্তি হিতমাত্মবনঃ ॥ 


সময় থাকিতে শাস্ত্রের এই অন্থুশীসন এবং উপদেশ গ্রাহথ করি নাই। এখম সময় 
হারাইয়। চৈতন্ঠোদয় হইয়াছে। আজীবন দুর্ণীতির অনুবর্বন করিয়া! এই দে এবং 
মন পচিয়া উঠিয়াছে, সন্মুখে অনন্ত বিস্ৃত মরুপ্রাস্তর । পথে যাহাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, 
একে একে তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে । আমি এই অসময়ে আর 'কোথায় যাইব? 
তোমারই শ্রীচয়ণে আশ্রয় গ্রহণ করিব। ও 

যৌবনে ধন সম্পত্তি এবং প্রতুতবাদিক সদ্ভাব যতদিন থাকে, ততদিনই বারন 
চিরদিন থাকে না । অসময় সকলেরই আসে, তখন প্থর্মসিক্ দেহে _বন্ধু-বিমুখ-গেছে+ 
সকলেরই প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।' ধীহাদের ্মারী স্ুকৃতি থাকে, রর পরম বন্ধু 
অসময় তীহাদের চোখ ফুটাইসাদেয়। 
টি “হিরগুয়েন পাত্রেণ সতান্তাপিহিতং মুখং। 

ততবং পুযরপাবৃপু সাধনায় দৃষ্টযে 


৭৪... স্রাক্ষণ-সম'জ | [৭ম 


উপনিষদের খঁধি যাহার সন্ধানে আকুল কণ্ঠে এই গীতি গাহিয্লাছেন, সেই পরম সত্যের 
আম্বাদ লাভ করিবার জন্ত সেই স্থকৃতিশালী পুরুষ . তখন ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সাধকের 
সঙ্গীতটীর একদিক দিয়া আমরা এই ব্যাকুরতার ভাবটা সুপরিক্কুট দেখিব। ইহার 
পরবর্তী পদ ছুইটাতে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে__তাহাকে গুড় অভিমানও বলিতে পারা 
 বাক্ক, অথবা বক্রমধু! গ্রীতিও বল! যাইতে পারে। সাধক ভাবিতেছেন-__ডুমি যদি আমার 
আপনার হুইতেও আপন, আমি আর তুমি যদি ওফ অদ্ভির, তবে আমার এদশা কেন? 
কেন এই ছৈতপ্রপঞ্চের রাপরমাদিতে আন্মহার! হয়৷ তোদ| হইতে দুরে দ্ুদূরে যেন অতি 
মিঃসহায় নিয়বলম্বভাঁবে জড়ের মত পড়ি আছি। দ্বৈতহ্বৈ্ততাবের শাক্ত সাধক রাম- 
প্রসাদের তাব-সাগরে এইখানে অভিমানের তরঙ্প উঠিম্বাছে। জডিমানের 'ভাবট! যেন 
, নিতান্ত অচেনা অজান! রাহার$ মিকট আসিস! স্বাশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। "আমি নই 
জাটিসে ছেলে, আমি ভূয় করি না চোখ রাঙালে”__“মমৈবাসৌ* ভাবস্থ সাধকের এই যে 
অতি আপনার :জনবোধক ভাব, সেটা অভিমানের তাড়নায় উড়িয়া গিয়াছে, এদিকে 
কিন্ত আর্তি ও তীব্র প্রীতি প্রগাঢ়। পাঠক! এখানে একদিকে বক্রমধুরা গ্রীতি, 
অপর দিকে তীব্র আর্তির মিলনসৌন্দধ্য দ্েখিয়! পার ত নিজেও তন্ময় হইয়া ধন্ত 


হইয়া বাও। 
অভিমানী অথচ আর্ত রাম পসাদ বলিতেছে _ 
“ঘরে জারগ! নাহি হ'লে 
বাহিরে রব ক্ষতি কিগে! ! 
আমি তোমার নাম ভরসা ক'রে 
* উপবাসী হয়ে পড়ে রব*। 


তোমার ত্বরে সাবু সালোক্যাদিরপ তোমার গৃহবেষ্টনীর ভিতর যদি আমার স্থান না হয়, 
আর বফিই রা রলি কেন, রর্্বিমুখ মহাপাতকী আমি, রসরক্তম্দেমজজাস্থিপরিপুরিত 
এই দেঁহ-বৈতরণীর খুতিগন্ধ প্রাতত্ত শৌনিত-প্ররাহে মগ্র ছুরাঁচীর আমি-_জআষার হৃন্ততির 
ছর্গন্ধে আমি ঘিজেই অস্থির--আফি তোমার কে, যে স্বজনের ভার আদর করিয়। তোমার 
গৃহে মাকে স্থান দিবে? জামার নিকট তুমি চিরকাল অনির্দেষ্ত এবং জনির্দিট আদ, 
তোমাকে মা বা মেয়ে বলিয়া সন্বোধন করিতে, তোমার সঙ্গে এইর্গা কোন একটা! ঘনিই 
লহন্ধে সম্দধ, ছি বলিক্প। মনে করিতে আমি ভ্রম পাই না। তাই ভোয়ারে তুমি 
ধলিয়াই নির্দেশ কর্লিতেছি। যাহ! হউক, তোমার গৃহবেইনীর ভিতর তি 'আমার স্থান হইবেন? 
রংসার ছাড়! আমি ঞ গণ্ভীর বাহিরেই পড়িয়া থাকিব। আর “ডোমার নায় :ভরয়া ক্র 
উপবাসী হায়ে__পড়ে রব"। তোমার ভ্রান্তিরূপের, তোমার তৃমধান্দপর, ডোমার ধারের 
উপাসন! অনেক করিয়াছি, শাস্তি পাই নাই, গুনিয়াছি তোমার স্বরূপের উপাসনার শাস্তি 
পাওয়! যায়, তারই অঙ্ক প্রাণপাত করির । 


ওয় সংখ্যা) | সাধকের গান । পট 





রামগ্রসা্।' বলে উম! আমার 
বিদায় দিলেও নাইফো যাৰ । 
ছুইবাছ্‌ প্রসারিয়ে-_ 
চরপতলে পড়ে প্রাণ তাজিব ॥ 
* সেই বক্রমধুরা প্রীতি _সেই তপ্ত ইক্ষু চব্দণ “মুখ পোডে ছাড় নাহি যায়”-_তাবটা এখানে 
আসিয়া শুধ্ধ মধুর প্রীঠিতে পরিণত হইয়াছে। প্রগাচ জীতির পবিত্র মনদাফিনীধারা 
-এইথানে আসিয়া অভিমানরূপ এ্ররীবতকে তীব্র সন্েগে ভাসাইযা নিয়া চরিয়াছে। আর 
দারুণ অভিমীনতরে সাধনার ধনকে বিধাইয়া বিধাইয়া যে কুট কটুক্তি করী হইয়াছিল, 
ভাহাঁর ফলে অন্থৃতপ্তপ্রাণ ভক্ত তাহার সাধনার ধনকে, ভাহার আমিষ উদাকে ( এখন; 
আর তুমি তুমি নাই, অভিমীনের দুরত্ববোধক ভাবট! নাই ) প্রেমোশ্মাত্ডের আবেগ-উচ্ছাসে 
গ্রাণটা একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন। পাঠক ! চল আঁমর! সরিয়া::দীড়াইগে । দুর হইতে 
এই উচ্ছ্সিত প্রগাঢ় প্রীতি এবং স্বতীব্র আর্তবির মিলনাভিনয় দেখি! ধন্ত হয়! যাই। 
প্রীমপ্রসাদ বলে উমা আমার 
বিদায় দিলেও নাইকো যাঁব। 
ছুই বাহু প্রসারিয়ে 
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজ্িব”-_ 
এখানে হাত দিব না, ভাবশুন্ত গ্রীতিশৃন্ত হদয়ের ছাগ়াপাত করিয়! এ পবিত্র মন্দাকিনী- 
ধারা মলিন করিব না। পাঠক ! পার ত ডুব দাও। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে-- 
দ্যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসারবাসনা 
যাবদিক্্রিয়চাপলাং তাবৎ তন্বকথা কুতঃ ?” 
বস্তিবিক মনের এই শৌচনীয় অবস্থা দুর না হওয়া পর্য্যন্ত রূপরূপিনীর স্বরূপাবধোধ 
ঠিক ঠিক হয় না) সুতরাং আমরাও সাধকের উচ্টাসের ভাব ঠিক ঠিক উপলদ্ধি 
করিতে পারি না। ভাবটাকি? সাধকের উম! এখানে কেবল মেয়েও নন,--কেবল মাও 
মন) ছুই চাই। আর সাধকের এই থে মেয়ে এবং মা, তা তোমার আমার মাতৃভাব বা 
.কন্ঠীভাবের গণ্ভীর ভিতর আবদ্ধ নহে, সেটা অন্ভৃতিগম্য- -বুঝাইয়। বলার নয়। সাধক 
জানেন -ধাহাকে গরুর আসন দিয়া, আরাধার আসন দিয়া সাহার বয়ে অধিষা্র 
'করিয়াছেন-.পরমার্থতঃ তিনি আর ষেই সাধনার ধন এক _অভিন্ন। তাই তিনি প্রাতঃকৃত্যে 
“অইং দৈষী ম চাঁতোহন্টি ব্গৈবাহং” ইত্যাকার ধারণাক্রধয লাভের প্রয়াস করিয়া থাকেন। 
এবং এই অধৈতজ্ঞনিক্থরধ্যলাতের জন্ত এই দ্বৈতৎ্লীল! | - তুমি পাঠক ! এইভাবে অগ্রসর 
ইওনার চেষ্টা কর, তুমিও সময় সময় ইহার আইমধুরতা| বা বক্রমধুরত| উপলদ্ধি করিয়া! ধন্ত 
হইকী বার্বে। . ' . . ্রহয়িকিশোর ভষ্্াচাধ্য আগমবাগীশ | 


নিবেদন। 


আয়া কলির ব্াঙ্মণ। জ্রেতায় বিভীষগ পুণ্রন্ধ রামচন্্রকে বলিয়াছিলেন, হে রাম! 
যদি মিথ্যা বলিয়া আপনাকে গ্রবঞচনা করি, তবে যেন রুলির ব্রাঙ্মণ হই। বীন্তবিক যে ব্রাহ্ম 
জাতির আত্মত্যাগ জ্ন্ত আসমুগ্র হিমাচলবাসী শ্বতই ভক্তিভরে তাহার পদতলে লুষ্ঠিত হইত, 
আজ সেই ব্রাঙ্গণবংশে অনবগ্রহণ করিয়া আমরা কিরূপ অধঃপাতের চরম সীমায় পৌছিয়াছি 
একবার চিন্তা করিয়া দেখুন । একবার সেই পরার্থে আত্মত্যাগী মহর্ষি ্ববীচির কথা স্মরণ 
ককন। বশিষ্ঠ, পরাশর, ব্যাস, গৌতম, াক্সবনধ্য যে জাতির আদর্শ, আজ তাহাদের কি 
শোঁচনীয় পরিণাম ! তাাগের স্থান ভোগ, পরার্থের স্থান স্বার্থ এবং জ্ঞানের স্থান অজ্ঞান 
আসিয়া অধিকার করিয়াছে । জাতীয় জীৰনের এমন সন্ধিক্ষণে আপনার! যে আমাদের 
যথার্থ ম্বরূপচিন্তী করিবার জন্ত এখানে সমবেত হইয়াছেন, ইহাই উপস্থিত আমাদের 
একমাত্র ক্ষীণ আশা । ব্রাহ্মণ আমর! চিরভিক্ষুক, সেজন্য দুঃখ নাই, কিন্তু জ্ঞানসম্পদে 
আমরা জগতের শীর্ষ স্থানে ছিলাম, কিন্তু ছুঃখ এই যে আমাদের সেই পরম সম্পদ 
(যাহার বলে সসাগরাধরণীপতি ভিক্ষুক ব্রাক্মণের পদতলে গড়াগড়ি যাইত) সেই অমৃলাধন 
হারাইন্না পাশ্চাত্যঙ্গাতির নিকট .জ্ঞানভিখারী ! আজ. দেঁড়শত বৎসর হইতে সে চেষ্টা 
চলিতেছে, কিন্তু জামাদের সে পিপাঁস! মিটিয়াছে কি? মিটা দূরে থাকুক, সিন্কুলে থাকিয়া 
আর! পিপাসায় ছটফট করিতেছি । জগতের এই জ্ঞান-পিপান্নদের তৃষ্ণা আমাদের 
খবিরা মিটাইয়াছিলেন _সেই আর্ধ্যস্তানদের পিপাসা অপর কেহ মিটাইতে পারিবে 
না) ইহা আপনাদিগকেই মিটাইতে হুইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহমোহে আমরা 
ঘোর বিকারগ্রস্ত, এরোগ প্রশমনের শক্তি অপর কাহারও নাই। যে খধিরা ভারতের 
বৃপতিবর্গকে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের বেশ ধারণ করিতে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন, বীরবৃন্দকে ধাহারা ধর্সযুদ্ধে প্রতি পদে শক্ষকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দিয়া 
ছিলেন, কর্মীকে ধীহারা সর্বকর্মৃফলম্পৃহ! ভগবানের পাদপদ্ে সমর্পণ করিতে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন ' এবং গৃহীকে ধাহারা অতিথিসংকাররূপ ধর্শে ব্রতী করিয়া গৃহধানি 
প্রতিবাসী অতিথি-অনাধে পূর্ণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভোগকে বাহার! সংযমের পথে 
ফিরাইয়া নির্মল বৈরাগো উজ্দ্রল করিয়াছি লেন, . তাহাদের সন্তানদিগের. নিকট 
বর্তমান শিক্ষা প্রানী কিরূপ তয়াবহ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে. পারেন । “এই 
১৫০ শত বৎমরের শিক্ষাযও একটা মান্গষের মত মামূষ হইয়াছে কি? খুব বড় বক্তা, 
কিন্বা রায়টাদ প্রেমর্টাদ স্কলার একটা জাতীয় উন্নতি. অবনতির, হিসাবে বিশেষ 





ছার নে. সশে, বে নিফামীকা ক . ছিল পুচ সেই শিক্ষা দিয়া: 
ূ উর ১৮1৭: জান্ধণ...বিশ্বামিত্রের মত এক মুষর্ 
হয়িসচজেরযাষ গ্রহণ করিতে: বোষণ সক্ষম. তেন গরমূহ্থে, উ্থী গাই দিতেও 
পর্া্ধুখ হইবে না. আমরা বর্ণ, নিঃ্া্ঘ পর্ষেবাই- ধা ধু ্াবার দি 
রি দত 'আই্মতাসীর দক করিতে হইবে। ইহা রব জানিবেন, আমর। অধ্ঃপাডের 
চরঙীমাঁয় পৌছিয়াছি। এইবার আমরা উঠব: উন, পতন, জগতের মিম ।.. কলির 
পন্নই - সতোর আগমন । এই বিশ্বধসী সংগ্রামের পর পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্ধিত 
হইবে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে ররাঙ্মণ জাতির পরিবর্তন অবশস্তাবী।  াঙ্গাগণই ্রাচীন 
ভারতবর্ষে মুক্তিপথে পরিচালন করিয়াছিলেন এবং যদি ভারতবর্ষ বার্থ মুক্তির পথে 
পরিচালিত হয, তবে প্রান্থণদারাই হইবে। তাই বলিতেছি, আপনারা আঁবার-.সই 
আদর্শ নগরে, গ্রামে, তগোবনে প্রচার. করুন। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে 
বেদ, বোস্ত জ্ঞান ও ধর্শের কত প্রণাকাহিনী প্রচারিত ছিল, হে ব্রাঙ্ছণগণ! পুনশ্চ 
চেষ্টা করিলে কি তাহার পুনরুদ্ধার হইবে না? যদিও. আমরা অয্লাতাবে শীর্ণ, হর্ন, 
জ্ঞানের অভাবে, ঘোরতর কুমংস্কারের প্রহেলিকায় মোহাচ্ছন্ন, তবু আজ৭ আমাদের ধমনীতে 
সেই শ্রা্ডিলা, ভরদ্বাজ, গৌতম ও বাত্ন্ত খধির শোণিত প্রবাছিত। যাহাতে আম! 
তাহাদের গৌরব রক্ষ! করিতে পারি, বঙ্গীরবা্ষণসভা সে চেষ্টা করিবেন কি 1. 

ভারতেয় অবনত অবস্থায়ও কৃতিরাক্গণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। *গোখলে, তিলক, 
দুর্গণ্য আয়ার, বঙ্গের হরেন, বোমকেশ, আগুতোধ, গুরুদাস. ইহার! লকলেই' 
ব্রা্গণ-বংশোত্তব। আজ আমরা যে রামমোহন লাইব্রেরীহলে সমবেত, সেই, 'রামমোহমুও 
রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। ঈশ্বর বিস্তাসাগর, ব্ধিষ, ভুদেব, আধুনিক ধর্ম জগতে: এর 
নূতন ভাব আনির! সমস্ত পৃথিবীতে সনাতন হিনুধর্শের এক নবধুগ টিতে 
সেই ঠাকুর রামক্ক্ পরমহংসও া্মণ ছিলেন, সুতরাং আমাদের. হতাশ. হইবার কাছ 
নাই। সনাতন হিন্দুর্শোর ভিত্তি.অতি ছু ছুমির . উপর. প্রতিষ্ঠিত ।.. ভি 
দিয় বছ বঞাবায় গ্রবাছিত, হইয়াছে, কিন্ত, কালের বক্ষে রণ ইার সঙ্গোরর, সন্ত 





আসিবাছে। ফলও হাতে হাঁতে ফলিতেছে।: আজ ' ব্রাহ্মণ সমাজের এই অহী 
দেখিয়া বরর'ধাঝন ক্িরাদি পরিত্যাগ করিনা উরে পৌষণের জট নানাবৃত্তি অবনঘঈ' করিত 
বাধ্য কইছেন । এই ভ্রাক্ষণ-সভার ও ক্র্ি-সমাজের চিরপুতানুধ্যায়ী মাননীয় যত 
বাবু 'ত্রজেঞ্রকিশোর রায় চৌহুরী মহাশয়ের নিকট আমূরা চিরখনী। মহারাজ সু্ধ্যকাত্ত 
আচার্টাও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যে বিরটি দান করিয়াছিলেন, যদি বাস্তবিক- 
পক্ষে উহ স্বর্গীয় ভূদেব বাবু প্রদর্শিত পথে ব্যক্গিত হইত, তবে এ দেশে আবার শিক্ষার 
নূতন যুগ আসিত। অন্নদান হইতেও জ্ঞানদান শ্রেষ্ঠ, কারণ জানই: প্রক্কতপক্ষে জীবন, 
আর অজঞানই মৃত্যু। গে দিনও আমাদের হুযোগ্য গতর্ণর বাহাছুর ব্লিয়াছিলেন 
বে যে দেশের দর্শন শান্ত্র পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ দর্শনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া- 
ছেন, ছুঃখ এই যে, সেই দেশের ছাত্রগণ ইউনিভার্সিটীতে 7, 4. পর্য্যস্ত পড়ার, সময়ও 
.হিন্দুদর্শনের কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। জাতীয় শিক্ষা ভাগ্ডারের এই বিরাট ধনরাশিঘ্বারা 
এই শিক্ষাবিত্রাট দুর হইবে কি? 

হেব্রাঙ্গণগণ ! যদি বাস্তবিকই আপনার! ব্রান্ণ-সমাজের হিতাকাজ্জী হইয়া থাকেন, 
তবে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পুনশ্চ চতুষ্পাঠী স্থাপন করুন। আবার বশিষ্ঠের মত 
পুরোহিত, শুকদেবের মত গুরুর স্থা্টি করুন। . দেখিবেন হিলুসমাজ আবার আপনাদের 
পদতলে লুষ্টিত হইবে'। আর একটা কাজ আপনাদিগকে করিতে হইবে। মাত ভাষায় 
গভীর জ্ঞান না থাকিলে কোন ভাষাই সহজে আয়ত্ত হয়না । আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে চৈতন্ত হুইয়াছে। আপনারা এই সব চতুষ্পাঠীতে আমাদের 
মাতৃভাষ! বাক্গলার অনুশীলন করিলে বাস্তবিকই বঙ্গীয় যুবকগণ দেশের মৃথ উজ্জ্রল 
করিতে পারিবে । জার্মাণি, ফ্রান্স, ইংলও প্রস্ৃতিও যখন তাহাদের জানীয় ভাষায় 
উদ্নতির অন্ত দৃঢ় সংকল্প হন, তখন হইতেই যথার্থ প্রদকল জাতির উন্নতির সুত্রপাত 
হয়।, বর্দি বঙ্গদেশের বর্ণাশ্রমসমাজকে উন্নত করাই আপনাদের যথার্থ প্রাণের (কামনা 
হইয়া থাকে, তবে মাতৃভাষাকে চতুম্পা'ঠীতেও স্থান দিতে হইবে। 

(১) ব্রাঙ্গণ-সভার শাখ! বঙ্গের সর্বত্র স্থাপন এবং প্রচারক ও কথক পাঠাইয়া.এইসকল 
স্থানের অধিবানীদিগকে দণাদলি প্রতৃতি বর্জন করিতে উপদেশ দান। অনাথা বিধবা রমমী- 
বকে দঙজ হইব লা হাল খা 

- (২) বর্তমান বন্র্্কটে, ব্রাহ্মণ-সমাজকে, রামকুষমিশন, বীর হিতসাংনম্ী, ভারত- 
সভা, বলীয়জদসতীয় মত কর্তনের অগ্রীম হইতে হইবে । 


আনব বন্দোপাধ্যায়। 


(১): শক্েঃ কার্ধযং হি__ক্ষা, - 


. নহি পরদলনং। 
্‌ (২) সৌম্য বু্ধে: ক্রিয়াপি-_ 
_ মচ্চিত্তৈবে | রি | 
ত্যশাঠাং ॥ : 
, (৩) ধনকৃতি -রখিলাপ্যার়নং 
নাপকর্ম। 
(৪ ).কুতা। স্বীয়া__মুকৃতেঘিহ সহচরতা, 
নাপি হিংসা কথঞ্চি। 
এবং সদৃযৌবনগ্তাম্পদমপি__ক্কৃতিতা সাধনং, 
নো! কুবৃত্তিরিতি শিবম্‌ ॥ 
(অনুবাদ __তাতপধ্য। 


 পশক্তেঃ কার্ধ্যং হি রক্ষা, নহি পরদলনম্ 


বিপন্ন প্রাণিগণের রক্ষা করাই শক্তি অর্থাৎ বলের কার্ধ্য | ব্যাপ্র ভল্ল,কাদি বন্ট পণুডগণের 
তায় হূর্বল প্রাণিগণের পীড়ন কর! বিদ্যাবুদ্ধিবিবেকাভিমানী মন্থুম্যক্াতীয়দিগের বলের 
প্রক্কত কার্য নছে। ইহার দ্বার! এই উপদেশ দেওয়া হুইল, ধাঁহারা গগ্র৬ভগবৎকুপায় 
একটুকু বল লাভ করিয়াছেন, তাহারা যেন. বিপগ্গ্রন্ত প্রাণিগণকে দকল সময়ে. সকল প্রকারে 
রক্ষাই করেন। যেন কোন সময়ে কোন প্রার্মীকে কোন প্রকারে পীড়ন করিয়া ভগবৎ- 
প্রসাদলভা বস্তর অপব্যবহার না করেন। ৬জগদীশ্বর তাহার সন্তান, সম্তগরাণিগপকে 
বিপন্ুক্ত করিবার... ভি গ্রায়েই বাক্তিবিশেষকে তাহার পূর্ববন্মক্কত সৎকার সন্ত হইয়া 
' বীরূপ খল গ্রধান ক্রিয়্াছেন। যে কার্ধ্ের জন্য যাহ! প্রদত্ত হইয়াছে, সেই কার্ধ্যে তাহা 
ব্যযিত. না হইয়া দাতার অনভিপ্রেত কার্যে বায়িত হইঝেই..জাহার অধরা. হই। 


তি তথ চ শরিসতোবনা সলমন বধ বরা ক্ষুরেব।: নক 
চস ০ দদে | 
এবং নিধবোধক, নহি, শত যু পপ্ত:। অবঃ প্ষরাপি (৬ 

০৯৯: করীপত্যতত পন আনীরজন 





৮. জাঙ্গাখ-ঈমার্জ |“ [ পম" 


৯১১১০ 
জগনীস্থর সমস্ত জীবের আদর্শ পিতা, তাঁহার সস্তাদগণ অপর সন্তানগণ হইস্ঠে লাঙণা 
তোগ করুক ইহা কখনই তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। প্লোকের অন্তর্বর্তী এই 
অংশটুকু বারা ক্রিয়াবোধক কার্য শব্ধ এবং অভাবের বৌধক নহি এই অব্যয় (নিপাত) 
শবটির প্রয়োগের রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে । 

খলের কার্ধয নিরূপিত হঈল। এক্ষণে বুদ্ধির কার্য্য নিরপিত হইতেছে । 

“সৌম্য বুদ্ধেঃ ক্রিরাপি,__সচ্চিন্তৈবেতাশাঠাম্” 

এখানে পৌমা এই শব শ্রোতবৃন্দের সম্বোধন পদ । অথবা পরবর্তি বুদ্ধির বিশেষণপা | 
এবং সচ্চিন্তা শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট চিন্তা বা উৎকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা । এই অর্থলাভ হুইল, 
হে প্রণান্তমূর্তে ছাত্রবৃন্দ, যেরূপ বলের কার্ধ্য গুনিলে এইরূপ বুদ্ধিব প্রকৃত কার্য কি, 
তাহা বর্ণন করি'তছি, শ্রবণ কর। অথবা প্রশস্তবুদ্ধির কার্যা কি, তাহ! বলিতেছি শোন। 
ঈশ্বরচিস্তা, ঈশ্বরের কার্ধ্যকলাপীদিচিস্তা, আম্মচিস্তা, আত্মকার্ধা চিন্তা, পরলোকচিস্তা প্রতৃতি 
উত্কৃষ্ট চিন্তা এবং সংপুকুষদিগের চিন্তা জীবহিতকর কার্ধাসমূহের চিন্তা, প্রামাণিক 
শান্বসমূতোক্ত বিষয়ের চিন্তা গ্রঙ্গতি উৎকৃষ্ট বিষয়েব চিন্তা । এইবপ চিন্তাই প্রশস্তবৃদ্ধির 
কার্ধা, পরবঞ্চনারূপ শঠতা বুদ্ধির প্রকৃত কার্য নহে। সঙ্চিষ্থা বুদ্ধির কার্স্য এইরূপ ন! বলিয়! 
সচ্চিন্তাই বুদ্ধির কার্ধ্য এইরূপ উক্তি দারা এই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে যে সকল 
বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে, গভীর চিস্তা দ্বারা তাহারই সমর্থন করিতে সচেষ্ট হইবে। 
অভিমানবশতঃ শান্্রকারদিগেব গববগমার্থ স্ুপ্রামাণিক বচনাবণির খগ্ডনে প্রয়াস পাওয়া 
যুক্তিযুক্ত নাহ। কেননা, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, ধাহার! আমাদের অপেক্ষা 
অনেক ধিক বুদ্ধি ধারণ করেন, তাঁহীরাঁও ষাহাদের উক্তি ভগবছুক্তির স্টায় সম্মান 
করিয়া চপির। গিয়াছিলেন, এবং চলিতেছেন, সেই অলৌকিক বুদ্ধিশালী, অনস্ত শাস্ত্রের 
পারদর্শী, পরম যোগী মহর্ধিসমূহের উক্তি সাধারণের উক্তির স্তায় কখনই মিথ্যা 
হইবার নছে। ইহাত্বারা এই উপদেশ প্রদত্ত হইল যে বুদ্ধি সৎপথে চালিতা হইলে 
পরম শাস্তি এবং সর্ববিধ স্থুখ ও মুক্তির হেতুভৃত! হয়, বহু সঞ্চিত সৌভাগাফললন্ধা 
সেই পরমোপকারিণী বুদ্ধিকে অকিঞ্চিৎকর সামান্তলাতের আশায় অসংপথে চালিত করা 
(ঠকাইয়। চারি পর়দ। প্রাপ্তি স্থলে পাঁচ পয়সা লওয়া এই পাঁচ পয়সা দিবার স্থলে চারি 
পয়সা ইত্যাদি ) বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে । এবং অংশটুকুর্‌ মধ্যে জ্িয়াবোধক ক্রিয়। শা এবং 
অভীববোধক'অ এই অব্যয় শবটির ব্যবহার দেখান হইয়াছে। 

হে বালকবৃদ্দ, বুদ্ধির ককার্য্য বর্ণিত হইল। অতঃপর ধনের কার্ধ্য বর্ণন কিতেছি, দনৌ- 
নিবেশ কর। 





স্ববৃকূতিযধিলাপ্যারনং নাক । 
- অরূপ কর দায় সমস্ত জীব আগ্যারিত, পরিতৃগ্ অর্থাৎ প্রসযমন! হইতে পারে, এইকপ 
লংকার্য সমূহে, ছোল হুর্োৎসবামি, কপ, আরাম প্রতিঠার্দি সহজ, দৈ্বজাদি 'অনুঠানই 








ধনে পারত কারা: :ধনাভিযা্ দীন: জনের “প্রতি” অব্জা, অরে যাহাতে সখ . 
অনুভব  করে।: জপ কীর্য (পরদারসৈরাণ 'বলগুর্কৃক প্রধম হরণাদি ) দ্ধ কুৎসিত ক্া্মী,, 
ধমের প্রকৃত রাধা নহে.। ইহা! -্বারা, এই উপদেশ প্রদত্ত হইল, যে চিরসফ্চিত সৌভাগ্য“. 
বলে লব্ষ, অথবা। বহু পরিশ্রমে উপার্জিত ধনের যাহাতে উপচ়য় ও লার্ঘক হয়, এইরূপ কার্ধা 
, করাই উচিত। যাহছান্ছে অপচয় বা নিরর্ঘক হয় এইরূপ কাধ্য করা উচিত নহে. সৎকাধ্যের 
অনুষ্ঠানে ধনের উপচন় হয়। তনুদ্বারা সৌভাগ্য সঞ্চিত হয়, সৌভাগাযবলে পুনব্বার অধিকতর 
খনের গ্রাপ্তি হইয়া! ্রীকে। ধর্শতঃ ভোগে ধনের সার্থকতা হয়। তথ্বৈপরীত্যে ধনের অপচয় ও 
নিরর্থকতা৷ ( ভোগ বিরহে বা অন্তায্য ভোগে ) হয়। এই অংশটুকুতে ক্রিয়া বোধক কৃতি শব্দ 
এবং অভাব বোধক পন” এই অবায় শবো'র ব্যবহার দর্শিতি হইয়াছে । 

ধনের কার্ধ্য বলা হইল। গ্রক্ষণে জনের (পুত্র পৌঝ, ভ্রাতা, বন্ধু, বাচ্ধবাদি ) কার্ধ্য 
বলিতেছি। ছাত্রবৃন্দ, মনোযোগ কর। 

. “কৃত্যা স্বীয়া সুরুতোধিহ সহচরতা নাপি হিংসা কথিত” 

এখানে স্ব শব্ষের অর্থ আত্মীয়জন। কোনও মহাত্মী কোনও রূপ একটি সংকার্ধের 
অনুষ্টান করিবেন মনঃস্থ করিয়াছেন, কিন্ত সহারশৃগ্ততাহেতৃক তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না, যে সকল মহাত্মা জনসম্পংপম্পন্ন, তাহাদের উচিত আপন আত্মীয়গগ 
দ্বারা ফাহীতে তীহার এ সৎকার্ধাটি সুসম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে সহায়তা করা, উহাই .জনের 
প্রক্কত কার্ধ্য। একত্র সম্মিলিত কতকগুলি কুকুরের মত কাহারও. কোনও প্রকার হিংসা, 
মারণ, তাড়ন, ভয়্রদর্শনাদি. বাঁ আপনারাই বিবাদ বিসম্বাদ কর! জনের প্ররুত কার্ধ্য 
নহে। ইহা দ্বারা এই উপদিষ্ট হইল যে, জনসম্পৎসম্পন্ন মহাত্মা, নুদুর্শভ সম্পত্তির ভোগ 
করুন্‌। বৃথ কলহে অপূর্ব সম্পজ্জনিত সুখে বঞ্চিত হইবেন ন1 জনসম্পৎ ধনসম্পৎ 
অপেক্ষা ও হুহুর্ভি। ধনসম্পৎ বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম বলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু পুঃ্ন পৌত্র 
নহোদর সহোদর! প্রভৃতি জনসম্পৎ একমাত্র সৌভাগ্য বলেই প্রাপ্ডি হয়। এই জংশটুকূতে 
ক্রিাবোধক কৃত্বা ও কৃত্য শব এবং নিষেধ বোধক্‌ “নাপি” এই অব্যয় * শবটায় 
প্রয়োগ .করা হইয়াছে। অনকার্ধ্য বিশাঁত হইল। ..পরিশেষে যৌবনের. কাধ কথিত 
“হইতেছে 


বা জরি তত 

বব বুদ্ধি জন এই লমপচতুউের কারধা যেরূপ অভিহিত হইল, যৌবসের প্রকৃত 
ক্কারযগ:সেইরগ কৃতি সাধন মৃত্র। অর্থাৎ যে নকল কার্য অন্তর সাধ্য নহে, (যথা হুরব- 
গারথ শানসূছের অর্থাৎ বে সকল শান্ের অর্থ সহলে বোধগম্য হর না, লেই সষাশাজের ). 
জিকা প্রকাশ: কা নিগ রত বিনীত 








সিসিক লক 

সবার ইরপ উপদেশের ুচনা করা হুই-রাছে- যে) যৌরসারস্বৃহি সর্বপ্রকার অবস্থার ম্‌ধো 
উিএকটাবা) যে যৌবনাবস্থার: চে: করিলে শেষ জনহিতকর, ও শ্রীতি কর; সু্ীর্বিকর 
র্য নায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে, পনস্ত অনর্থের হেতু কেবল কুৎদিত ব্যবহার দ্বার! দেই 
যৌবনাবস্থার অবন্গীন কখনই ' যুক্তিযুক্ত 'নহে ইতি । এই _অংশতে ক্রিয়ারৌধক আম্পদ 
পক এবং সমতার রোধক' “নো” এই অব্য শবাটির ব্যবহার পরিদর্শিত হইয়াছে।» 


গ্ীসীতারাম স্তায়াচাধ্যশিরোমণি । 


উনমক্তপত্র। 


পত্ডিতাগ্রগণ্য জীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন ৫: 
আপনার ২৪শে আধাট়ের পত্রের সহিত ব্রাঙ্গণ-সমাজ পত্রের গত শ্রাবণ সংখাায় প্রকাশিত 
পঞ্জিকা-বিত্রাট-শীর্ষক প্রবন্ধের ্ীক্য অতীব স্পষ্ট । এজন্য সাধারণ পাঠকের অমূলক-সন্দেহ্‌- 
নিরসন ও আপনার সঙ্্ান-রক্ষার্থ রবন্ধটার কিঞি আলোচনা আঁবস্তক। 
প্রবন্ধ হইতে বুবা যায়, *বিপুদ্বসিদধন্ত নীমক একখানা পঞ্জিকা” বহু দোষের আকর, উহার 
'ফোন অংশই গ্রশংসা-যোগা নহে ।. এরূপ সমালোচনা একান্ত বিস্ময়কর নহে। কারণ, গুপ- 


“উজ পিরোদনি ধহীশয়-প্রসিত প্নীতিকখা” নামক গ্রাছের প্রথমাংশ আন্ছখ সঙ্গত 
ভীাদাবগও হর, কিন্ত এই-সমীজ.পতে উহা সপ্ত শুকাপেনা স্থান সনুলাব লা হঞ্চয় 
উপবাস নসীরাংখ অবাধ “শ্রকীশ: খারা, হইল; এখারধ- কোন: এব 





আমির, 


সংখা] 


গ্রহন বিশেষ ক কাধ দাহ) ধাধা অবখা বাইর 
সুদকথা বর্পিমাকি হইল. লেইস দৌধ-দিদেশ করিয়া সমালোটকের আলন-শ্হণ 'করিবানী 
গ্রলোষ “ বড়ই-প্রথল ? 'উদধে উপস্থিত প্রধন্ধ এই! প্রলোজরোৎপর, -একখা। নিশ্চিত 
না হইলেও সঙগেহের - ০০ ভিসি, রর অরঞ্জিত -সতো 
কঅগপ্তাব । চে 
: যাহ হউক্‌, এব ডিনার দেখা খাক্‌। ক. হিট. 

(১) প্রবন্ধোক্লিখিত প্রথম আপত্তি,_বিশুদ্ধমিদ্ধান্তপ্জিকার মূল শুধ্ঠ) সতরাং গণন 
পরীক্ষার সুযোগ নাই ।-_উত্তরে বক্তব্য,_পু'বী মিলাইয়! পরীক্ষার উদ্দেশ্তে পঞ্জিকা! বিরচিত 
হয় না, কুর্ধ্য-চন্্রের উদয়ান্তাদি দ্বার! পরীক্ষা প্রার্থনীয়। যেসকল বিধদ্গ সাধারপ-চক্ষে 
অনুভূত হয় না, তঙ্জন্ত ধাহার! পুঁথী মিলাইতে চাহেন, তাহার! সেই সকলের -সাহত 
উদয়লান্তাদির সংতব গনিত-সাহায্যে মিলাইতে পারেন। আমাদের পরামর্শ যদি শুনেন্‌, ভাহা 

- হইলে বিশুদ্বসিন্ধাস্তপঞ্জিকার অর্থদাতা মহাশয়কে পঞ্জিকাখানি উঠাইয়া দিতে না 'বলিয়! 
কটা 816019 ৪9৫ 421000) 10808055)0 কিনিয়৷ দিতে বলুন, ও তত্দারা পরীক্ষা 
করুন, বিশ্ু্দিক্ধান্তপপ্জিকার বিশ্বদ্ধির উপলব্ধি হইবে। কোন্‌ দেশের নাবিকপঞ্জিক৷ বাবহার 
করা হয়, তাহার নামগ্রকাশে ওঁদান্তের এই কারণ! তৎপরে বিবেচ্য এই বে, যে 
দেশের পণ্রিকাই ব্যবহার কর! হউক্‌, তাহ! বিশুদ্ধ হইলে, তদগ্তষারী কলিকাতার পঞ্জিকা 
তন্্রপ হইবে সন্দেহ কি ?_-যেমন,-_হৃর্য্যোদয় ৷ যে পঞ্জিক'ভিত্তিতেই কলিকাঁতার হৃর্ষ্যো- 
দয় গণিত হউক্‌, ফল একই হইবে। সুতরাং ষাহার! পু'বী মিলাইতে চাহেন, তীহারা 
যেকোন বিশুদ্ধ পুঁথী ব্যাবহার করিতে পারেন। কোন দেশবিশেষের পঞ্জিকা নামৌল্লেখ 
ন! করার এই দ্বিতীয় কারণ । 

অতএব এই “মূলগোপন” আপত্তির আদর্‌ করিতে পারিলাম না, এবং আনুষদিক কথাও 
অরপ্িত বোধ হইতেছে না । ৭সাধারণ পঞ্জিকাসমূহ কূর্য্যসিদ্ধাস্তমতে গণিত,” কথাটা কি 
অমিশ্র সত্য ?. সে সকব পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্রার্টি কি রাঘবাঁনন্দের যারণী-প্রহত "নহে ?-- 
উহাদের সু্য্যোঃয়ান্ত কি, কাহারও আলিপুর, কাহারও পোর্টকমিসনার সারণী-সম্ভৃত.মহে ?-- 

. উহাদের গ্রহণ কি গুপমূত নাবিকপঞ্জিক! হইতে গৃহীত নহে? . . 

_ চতুর্থ আপত্তি নবন্ধে আমাদের.বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই £--জোতিষিকগণনায় আদিবিশুর 
প্রয়োজন। আমাদের নিরয়ণগণনার আদি বিন্দু কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর জাপাতত্তঃ 
বেত স্হজ: বোধ. হয়, বাপ্তরিক তত সহজ নহে ।. র্যাসিমান হইতে আিবিুনিরপণ 
বড়ই মুই. নে পুরাফে'রালিঃজের গ্যাটাশটী 'যোগতারার- ঞষক দেখরা-সাছে।... বিদ্ধ 

এ প্জেক তারা হইতে বি ডি.-আদিবিশু -আইংস: ধানে. শোভা দরন 

লিরপপাকরিলে জবর একটা বিডি পরাতে গতি-বিশি নিবি ভার কা বর) 

-- এজন যো পাস ঝাপ, সমালোটটকদহোদরগদে। এংাবনা নাহি) রব বিধাই / 











সকার এন কা 


ক কী পস্প রর 
পান্জি-এদুখ গঠনসীন, পর্তিতবর্গের. পক্ষে এ ব্যাপার: বড়ই-সম্তামনক . হইয়াছিল 1 ছাপু- 
জলা, কেরোপার: মহোদরের,হীঘবাাহদাদের পরও উমা প্রতিটিত হইল 
লা. বাখুমেবশাস্্ী পূর্বনঞিযুখেগতিশীল:সৌরদংস্থানমূলক-্মাদিবিনদ গ্রহপ করিলেন। তীঁহার 
.অছুকরণে ১২৯৭ সালে গ্রতিষিত বিশুদবসিন্ধান্ত পঞ্জিকা ও রাধবানন্দানীত ব্ধান্ত-সংক্রান্তির 
প্রত্যক্ষ সৌরসংস্থানকে তাৎকালিক.আদিবিনু্রপে গ্রহণ করিল। পরে সন ১৩১১ সালের 
গৌষমালে বনের, যে মহাসভা আহ্‌ত হয়, তাহাতে প্রথম প্রশ্ন-সমাধানে বুর্ধ্য- 
সিদ্ধাস্তোক্ বর্ষমান স্বীকার, কর! হয়। ন্মুতরাং বিশ্ুদ্ধসিন্ধান্তপপ্রিকার এ অংশ শুদ্ধ. করিবার 
আবসর হইল না। বাপুদেবশাস্ত্রীও বন্ে মহাসভার অন্থমোদিত মত অগ্রাহ করিয়া আদি- 
বিন্বু.নিরূপণ বিশ্ব্নিদ্ধান্তপঞ্রিকার পক্ষে হঠকারিত| হইত, তাহা সামান্ত ফাওয্ঞান 
থাকিলেই বুঝা যাপন? এতগ্লিরূপণ প্িতমংহতিসমাদূত হওয়া আবশ্ক। এজন্ত পঞ্জিকা 
বছু দিবসাবধি রাঁছামহারান্াদির আম্বকূল্যে কোন মহাসভার আহ্বান, অথবা বঙ্গীয় 
্রাঙ্মণনভাদির দ্বারা এসমস্তা মীমাংসার্থ সচেষ্ট আছে, আজিও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। 

. সাধারণের অবগতির জন্ত আদিবিন্দুসঘন্ধীয় এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে পঞ্রিকা-বিভ্রাটপ্রবন্ধের 
ছুই একটা র্তিত্ব রাধারণের গোচর করিব। স্থানাভাবে কাধ্যটা সংক্ষেপেই সারিতে 

হ্হ্ল। 
চতুর্থ আপত্তি -অয়নগতি পশ্চিমে ) বিশুদ্বসিদধান্তপঞ্জিকার ' আদিবিন্দু ূরবাতিসুখে গতি- 
শীল ঃ'দোষ অমার্জনীয় !--সম্পাত-বিন্দু পশ্চিমে চলিলে অপর কোনবিদু পুর্ব্বে চলিতে 
পারে না, এ যুক্তির মাধূর্য্য থাকিলেও সারবত্তা নাই। সম্পাত-বিন্দু পশ্চিমাভিমুখে গতি- 
বিশিষ্ট, বিশুদ্বপিদ্ধান্তপঞ্জিকার আদিবিন্দু সম্পাতবিন্দু নহে $-_-তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ;__ 
অতএব (1) ইহার পূর্ববাভিমুখী গতি অসম্ভব! - ইহা কোন্‌ দেশীয় যুক্তি? 
বিশদ্ধসিদবাস্তের “আদিবিস্মুর বিপরীত গতিও কি দৃগ্গণিতৈক্যের একটা দৃষ্টান্ত 
আমাদের উত্তর-_গগন-মন্দর্শন করিলে, তাহাই বটে। গ্রাতিবৎমর যে সময় বর্ষ-হুচক 
সংক্রান্তি লিখিত. হয়,. সেই পময়ে - দিবা. হইলে, সাক্ষাৎসস্বন্ধে,_রাত্রি হইলে, পরম্পরা 
লন্বদ্ধে_ছায়! ব! তারকাতুলনায় রবিসংস্থান পরীক্ষা করিলে গ্রতিভাত হইবে, যে আদি-. 
বিন্দু, অর্থাৎ হু্য্য যেস্কানে উপস্থিত কুইলে বর্ধান্ত হর, তাহার সামান্ত পূর্বাতিমুখী গতি 
খ্াছে। -পু'খী দিলাইলে কি হয় বলিতে পারিনা বশ 
, *এই অভিনবমত্ের জ্ত দায়ী কে 1”--অবশ্ী প্রথম বানি জাসের -রাধবামকগাদী- 
পরত যাবতীয়. গরিকারই কসানিবিসদু-উনবপ সচল ১++সে তথ্যনিরপগে আাসিরথাবশতাই মে 
সুক্কল পঞ্জিকা, .উরিষয়ে নীরব 1-5তৎপরে ছার -্বাসিদকার) কেননা উহার, রাঃ 

উপ সা টি ট্াহদবগারীও রথে: মহাসভা্দূতির ১ 








নিনলিললন তে বন কেননা শা 

পা. চি ওযা রী শরণ ধা সংগৃহীত নিত 
অবিক- “ইহার তাকে অত করিতে হইলে বলিতে হইবে-:প্রচদিত বগপরিকা দাতরেরই 
আদিবিন্দু বিশ্ুদবসিপ্ধান্তের আদিবিস্দু হইতে অভিন্ন'। :: "" 

- ষষ্ঠ আপত্তি-তিনটা দীর্ঘতম বা! হুক্ষতম দিন বা রাজি ।-_সি্াত্তশাস্্াহথসারে এরূপ 
দিন বা রাত্রি একটা হওয়া আবশ্থা্ফ । কথা সত্য। কিস্তু'এ তিন দিনের পার্থক্য এতাদৃশ 
অকিঞ্চিংকর যে, পঞ্নিকায় তাহা উপেক্ষিত হইলে বিশেষ ফোন অনর্থপাতের " সম্ভাবনা 
নাই। বস্ততঃ হুর্য্যোদক্াস্ত ষে সারণী অনুসারে গণিত হয়, তাহাতে উপেক্ষদীর় স্থলতা আছে। 
১৩২৫ সালের পঞ্জিকার ভূমিকায় দ* পৃষ্ঠায় এবং অন্থান্ত: বরের তুদিকার অনুন্বপ 
অংশে একথা লিখিত আছে। সেই স্থূল সারণীর গণমায় উপেক্ষণীয় বিপল পরিত্যক্ত হওয়ায় 
উক্ত তিন দিনের দিবামান সমান হইয়া দীড়াইয়াছে। এরূপ উপেক্ষা সর্বত্রই আছে ও 
বহুস্থলেই অপরিহার্য । আপত্তির তিন দিনের.কথাই বিবেচনা করা যাউক। 

৬ই আষাঢ় দিবামান দং৩৩।৩৯।৪০ ।--৭ই-_দং ৩৩/৩৯।৫৫ | ৮ই-দং ৩৩।৩৯1৫৫ | ৯ই 
_দং ৩৩/৩৯৫৫ ও ১০ই-_দং ৩৩।৩৯।৪০। কিন্ত হুক্্গণন! অহ্সারে-৬ই,-ং ৩৩1৩৯1৪* ) 
৭ই, -দং ৩৩৩৯1৪৭ ) ৮ই,-দং ৩৩৩৯।৫৫ ) ৯ই,দং ৩৩৩৯৪৭ এবং ১*ই,_দং 
'৩৩৩৯,৪* এইরূপ হইবে। ৭ই ও ৯ইএর দিবামানে ভ্রম .আছে বটে, সে ভ্রমের পরিমাণ 
৮ বিপল বা ৩ সেকেণ্ড। মনে করুন আমরা অতি বত্বে এই ৩ সেকেণ্ডের ভ্রম সংশোধন 
করিলাম। কিন্তু যে তিনদিন লইয়া এত কথা হইতেছে, সে তিন দিন কলিকাতার 
উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দিবামানের প্রভেদ প্রায় ৩* সেকেওড।-_ত্রিশ সেকেও্ড উপেক্ষা 
করিয়া তিন সেকেওড রক্ষার চেষ্টা আমাদের কাগজ্ঞানের অভাবের প্রমাণ হুইবে, এই 
আশঙ্কায় আমরা লারনীর স্থলতা সাধারণ চক্ষু হইতে অপসারিত করিতে ্্ করি দাইি। 
ইহাতে সমালোচক মহাশয়গণের সুবিধা হয়হউক | 
_. ষপ্তম আপত্তি--“বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের দৈনিক দিবা! ও রাত্রিমানে ভুল আছে ।” কারণ, ব্যক্তি- 
বিশেষের অজ্ঞতা । . বিশুনধসিদ্ধাত্তপঞ্জিক! তাহার. স্র্ষোদযাস্ত , পরীক্ষা প্রার্থনা করে। 
ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমবিশেষ থাকিলেও পঞ্জিকা! লিখিতকালে যদি ্্োদয় ও সুত্্যান্ত যথাযথ 
পরিলক্ষিত হয়,_( যতবার পরীক্ষা হইয়াছে, কদাপি ব্যতিক্রম দৃ্ট হয় নাই)_তাহা হইলে 
গুঁবীর গান অপেক্ষা কার্ধাসাধনার্ষম- অন্ষভাই প্রশংসনীর নর কি? আয় মূল্যের ৮০709 

0255548-যজ- হইলেই হৃধ্যোররাস্ত হথে্ হগ্মতাধে নিরীক্ষণ করা যায়। . তৎপুকে 
কষা, না..ররিয়াি, র্যকিবিশেনিরঅল্া-দাহাঁধ্যে” জম “দর্শন. রহউজনক হইলেও 
জটুখ সলোহ নাই 'সালদালোচক পরীপিরেরপূবীতেঠ ঝা কি লেখে ১-বি ১০৬ 

জুজ্ুরাই বাকি এরজির 4 +ধররাল:অরট একশ করিলে পর্িকয়ি হিতসীধন' হবেই 
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লিলি স পম 
তস্তবায়ের অবস্থীপন্ধ করেন, তাহারও কথক্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে । . : 
আইম:স্বাপৃতি-_যায়ন মহাবিযুব ও দলবিষুব সংক্রাস্তিতে দিবা রাত সযান দিখিত হয় 
লা। *শান্রমূে" সমাজোটক মহাশয় বিরুধ দিনে দিবারাজি সমান হইবে,--এই . বিধান 
দেখিয়াছেন। সে সকল বছ পুরাতন শান্ত্। জমোন্তিশীল জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিত্যই নূতন নূতন 
তথ্য আবিষ্কৃত হইকেছে। যিনি সময়ের সমাপাতে জুত পদবিক্ষেপে অক্ষম, তাহার ' 
সকল, কথাতেই বিন্বয জুন্মিবে ; জার আততিরিস্ক অভিমান থাকিলে সকলই ভ্রমময় বোধ . 
হইবে |. যে দিন্ব কুরধ্যদের বিষুব্রেধা অতিক্রম করেন, তাঁহার নাম বিষুব দিন। পূর্বে 
ধারণ! ছিল, এদিন দিরীমান ও কঝিমান সমান হয়। এক্ষণে পরীক্ষা দ্বার! প্রতিপর 
হইয়াছে ৫ তুহা। হয় না|) রশ্মিচজ্রীভবনোৎক্ষিণ্ড. হুধ্য বিষুবদিনে দিনমানের পরিমাণ 
বুদ্ধি করায় সে দিন দিরারাতি মান হয় না। আধুনিক তথ্য এই যে, বিষুবদিন ও সমরাত্রি 
দিবার দি এক. নহে। যেদিন বিশুদ্ধসিদধন্তপঞ্জিকায় সায়ন মহাবিযুব বা জলবিধুব সংক্রান্তি 
প্রদর্শিত হইয়াছে, সেদিন, তৎপূর্বধিন ও তংপরদিন 0478 বন্ত্রযোগে স্পষ্ট মাধ্যাক্নিক হৃর্য্যের 
্রাস্তি দেখিয়া সামান্ত গণিত করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই দিনই সুর্ধ্য বিযুববৃত্ত অতিক্রম 
' স্বরিয়্াছেন। আর বিশুদ্ধ সিদ্ধাস্ত পঞ্জিকাঁয় যেগিন সমরাত্রিগিবা লিখিত হইয়াছে, সেদিন 
19570501070] 00)৬০৪০)০ ব্যবহার করিলে দেখিবেন, নুর্য্যোদয় ও সুর্ধ্যাস্ত লিখিত সবয়েই 
সুম্পাদিত্‌ হইয়াছে । যন্্াভাবে সামান্ত বুদ্ধিসহকারে মাধ্যাহ্িক ছায়াহ্বার৷ বিযুবদিন 
.নিরূপণপূর্বাক চক্ষে কৃর্যেযাদয়ান্ত দর্শন করিলেও বুঝিতে পারিবেন, বিষুবদিনে দিবারাত্রি 
সু্ধান হর না। আর যদি পুথী মিলাইতে চাহেন, তাহ! হুইলে পাশ্চাত্য যে পঞ্জিকায় 
দুর্য্যোদয়ান্ত লিখিত আছে, তাহা! অনুসন্ধান, করিলে ( সবিল্ময়ে 1) দেখিতে পাইবেন, সায়ন 
রিযুব সংক্তান্তির, ([01)17০% ) দিন দিবারাব্রি সমান, নহে ।_-“প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে 
এ দোষ নাই।» সেই জন্থই গ্র্লিত পঞ্জিকা সমূহের সংস্কার আবহ্তক। এইরূপ বছু 
“দোষের” অভাবেই সে সকল পঞ্জিকা! ঈদৃশ অ্র্্ণা, হইয়া বানা বাশিতে পরিণত 
বির অল্মতিবিস্তরেণেতি। 





গউপেজনাথ মুখোপাধ্যায় 


মহারাম। 


( পরমাত্ম-তত্ব) 


তগবান্‌ প্ীকুঞ্ণের গরকৃত স্বন্সপপরি্ঞানে ও তাঁহার আচরণে নিগৃড় তবের মর্ধোদ্ঘাটনে 
'সাধারণ মন্য্যগণ সমর্থ নহেন। নুতরাং, সাধারণ জনগণ এ্ীভগবানের রাসলীলার প্রক্কত 
তৰ না বুবিগ্না এই অতি পবিভ্র পরমাত্মতত্বঘটিত রাদলীলার অভ্যন্তরে অতি থপ 
আবরণে পরমাত্মত্ত্ব ষে নিহিত রহিয়াছে, এ আবরণ উন্মোচন বা! উদ্ঘাটন করিতে 
পারিলে তাহা পরিস্ট হয় এবং এই মহারাসের নৌনর্ধ্যশোভায়, নিগুড় সারতব্ের স্থবিমল 
জোতির প্রভায়, মাধুরযযরসের-_-অমৃতমর আস্বাদনে এবং সর্ধদেহে বর্তমান পরমাত্মার 
পরমাত্মতত্বের অনির্কচনীর এভার় জগৎ উদ্ভাসিত হয় এবং .নরনারী অমৃতত্ব লাভ 
করেন। এই মহান্‌ পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রারস্তে মহারাসের অধিাতা দেবতা , ভগ্বান্‌ 
নারারণ শ্রী যে নির্মল, নির্দেষ, নিখ্িকার, পরমাজ্মা, তদ্বিষয়ের আলোচনাই একান্ত 
প্রয়োজনীয় | 
শরীক নাম বুৎপন্তি £_ 
কুখিডূঁথাচকঃ শো নণ্চ নির্ৃতিবাচিকঃ। 
তয়োট্রকাং পরং ব্রন ককষ্ণ ইতাভিধীয়তে ॥ 
, ইতি শ্রীধরঙ্থাদী। 
ভীীতগবান্‌ শ্ীকষ্ণনামমাহাত্মাং £- 
নারারণাচাতানন্ত বাছদেবেতি যে নরঃ। 
সততং কীর্ভয়ের্‌ ভূমৌ যাতি মন্ময়াং প্রিে ॥ 
( বরাহ পুরাণম্‌ ) 
ভগবান্‌ নারার়ণের প্রীক্ুষ্ণাবতারের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপনার্ধ বিষ ধান £- 
“ধোয়ঃ সদা সবিভৃম গুলমধাবর্তী নারায়ণ: সরসিজাসনসননিবিষ্টঃ | 
কেমুরবান্‌ কনককৃডঝবান্‌,কিরীটা হারী হিরগ্নরবপুহ্ব তিশঙচক্র:10”, 
ু্যমগ্ডলমধাবর্তী পদ্মাসনস্থিত কের, কুগুল, কিরীট ও হারদ্বারা বিভুষিত এবং শঙ্কর" 
ধারী ও স্বর্ণমধ় শরীরী শ্ীভগধান্‌ নারায়ণকে সর্বদা ধ্যান কর। নারায়ণকে নুধানল- 
মধাস্থ বিবার তাংপর্ধ্য এই যে, হুর্্যতৈজঃ সর্বব্যাপী ও সর্বগত। সূখাড গমনার্ম এবং 
য গ্রতার কর্তৃবাট। সুতরাং নুধ্যশব্ে, তৈজসরূপে ধিমি সর্ব গমনশীল |: নাঁরারণ'পকের 
বাৎপত্তি নারশঝে জীবরমসূধ এব£ অরনশবো আশ্রয়, জুতাং নারায়ণ শখে-বিলি ঈর্বতূতের 
অন্তধ্যাধী।  এই-উতগার্থ প্রতিপদ নার্থ' নারায়ণকে কৃত্যমগুলমধাবর্তী ইত্যাদি বিউরঘপ- 
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ছারা. বিশেষিত চা সুন্দর 'ও নঙ্গত। নারায়ণ সনি এই লাশ হব 
অভিপ্রারএই যে, পদ্ম অর্ধে সন্বগুণ, তরাং পরমীত্মা বিষ সনতগণসঙলবিষট।  কেসুরবান্‌ 
অর্থে শ্ববগুণবিশিষ্ট. আকাশব্যাপী, অর্থাৎ পরমাত্মা বিশু যিনি সর্বত্র স্থিত ও সর্ক্রগামী । 
কুণুলবান্‌ অর্থে প্রবৃততি ও নিবৃৰিমার্গ, অর্থাৎ সণ ও নিগুণপ্রতিপাদক শ্রুতি । সাংখ্যযোগ- 
স্বরূপ কুগডল শ্রুতিমূলে দোছুলামান ।:2কিরীটাদি ধারণে তত্বিষুুর পরম পদ অর্থাৎ যছুপরি 
আর নাই, এমন সর্বোচ্চ পরমপণ, অর্থাত্:বিদেহ মুক্কি বুঝায়। তিনি ৃর্ধ্যাভত্তরস্থ বরণীয় 
তেঙ্গঃ শ্বব্বপ,--তজ্জন্য তাহাকে হিগ্নয়বপু বলা হইয়াছে । চক্রশব্দে সুদর্শন ) অর্থাৎ মনঃ, 
তেঞ্জ! ও পর,এবং শঙ্খ শবে জগত্তব উল্লিখিত হইয়াছে । বিষুঃর এই ধ্যানান্যায়িনী- 
ৃষ্ি ব্রহ্মোপকারণাত্মক। 

তিনি ফক্জপুরুষ, শুদ্ধচৈতন্তন্বরূপ। চৈতগ্রূপের উপকরণ দ্বারা তাহার দেহ নির্্াণ হইয়াছে, 
জুতরাং সে শরীর প্রাকৃত শরীরের ন্যায় নহে ধ্যানকালে বাঁক্য সকলের এইরূপ আধ্যাত্মিক 
অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ্রীমন্তগবদগীতাঁও হৃর্যাগুলমধ্যবন্তা সর্বদেবগণের অধিষ্ঠাতা 
অধিদেব .বৈরাঁজ পুরুষের উপাস্তস্থ বিধান করেন। দমধিহৃতং ঙ্গারো! ভাবঃ পুরুষম্ডাধি- 
দৈবতম্চ (গীতা ৮ম অধায়।) 

হিমাচল হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্গান্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সারম্বত,কা পাকুজ, গৌড়, মৈথিলী 
ও উৎকল এই পঞ্চগোঁড-্রান্থণ এবং মহারাহী, সৌরাইী, ক্ণাটা, তৈলঙ্গী. ও ড্রাবিড়ী এই পঞ্চ 
জ্রাবিড় ব্রান্ণ সনষইতে দশ ত্রাঙ্মণ। গ্রাভঃ, মধ্যাহ,সায়াহ্‌ দ্রিকগ সন্ধায় ব্রহ্ধা, বিষু, রুদ্র এই 
্রিমৃত্ি সর্ধ-নার/য়ণেরই উপাসন! করেন । স্র্য্যম'গুলেই ব্রচ্ধলোক, সুর্যমগ্ডলেই সত্যলোক । 
দেবঘানগণি:ত জ্ঞানী উপাসকগণ সত্যলোকে গমন::করেন। অধিক কি ব্রহ্গগায়ত্রীও 
বিশ্বপ্রকাশচ সবিতৃদেবেরই উপাসনা । ইনিই শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই ত্রিমূর্তি, ইনিই অ, উ, ম 
তিমূর্ডিপ্রণব। শ্রীমন্ভাগবতে বিষুটর অবতার বলরামেরও রাসের উল্লেখ আছে। ব্রঙ্ষা, 
রুদ্র, ঝুবের, ইন্দ্র, ঘম সকলেরই রাদ। এ্রীশ্রীরুষ্ণের মহারাস। তিনি ত্রিমৃত্তি বলিয়া 
পূর্ণ। এই অন্ত তীহার রাসনয় লীলাই মহারাস। বলভদ্রাদির রাসকে মহারাস বলে না। 
শ্রতিও বলেন-_“রসো! বৈ সঃ তিনিই রদম্বরূপ। তাহারই রসময়ী আহলাদিনী প্রকুত্যই 
স্সাসেশ্বরী । 

“আমন্দাদেব ভূতাঁনি জায়স্তে তেন জীবনম্‌। 
টু তেষাঁং লয়শ্চ তত্রাতো বরহ্ধানন্দে! ন সংশয়ঃ | | 

' আনন হইতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি, আনন দ্বারা তাহাদের জীবন, আননেই আর্থার 
নল পুরু পরপর শন সপর্াদ ছারা কত আনন অন্ততব করে। আনন্দই তাহাদিগের 
-স্হ্যোগের কারণ, : সেই “সহযোগে, সন্তানসন্তুতিগণের, উৎপত্তি । তাহাদের দর্শন- স্পর্পাদি 
, জআঁবায় আরও 'আননাজুনর ।- ই গানক্থই আছি। এইজক-ইহাই” জাদি আন বা 
. আদিরস। : রদ্শনের ব্র্ব আনন্দ । আদিরস নবরসের আছি) নধরঙপীগর রত 
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(সকার 
দল লিন নদিগা শ্রকাশ ০২ “ভাহা “আদি, বীর, 
করুণা, অন্ত, হাক, ভয়ানক, বীতৎস, রৌড্র ও শরস্ত এই নবরসঘটিত। অগ্তমবর্বীর 
বালকেক্ প্রাকৃত-নরনারীর পাশববৃততির' অন্তাবনা- নাই প্রৃণাং, নিঃপ্রে়সার্থায় বাক্ির্ভাগবতো : 
নৃপ” মানবগণের পরম মঙ্গলের অন্ত যড়ে্ব্াসম্পনন আদিপুক্ষষ ভগবান্‌ কআআবিভূতি হন। 

| 'ষদা যদা হি ধর্শান্ত প্লানির্ভবতি ভারত । 
অভুখানমধর্মন্ত তদাত্মানং হজামাহম্‌ ॥ ও 
গীতা, ৪1৭. : 
সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ছ কুর্জনগণের বিনাশসাধন জন্য এবং ধর্শের গ্লানি ও অধর্দের 
অভুত্থান হইলে, ভগবান্‌ নারায়ণের অবির্ভীব হয়। উপনিষদে ধিনি বিস্তাবিস্তা মায়া, তন্তে 
বিনি আদ্যা, সাংখাশান্ত্রে ষিনি মূলা প্রক্কৃতি, তিনিই. রাদেশ্বরী। “মার়াং তু প্রক্কৃতিং বিদ্যা 
মায়িনং তু মহেশ্বরম্” মায়! ও ঈশ্বর, হুর্গা ও শিব, রাম ও সীতা, বিষ্ুধ ও লন্গ্ী, পুক্রষ ও 
প্রকৃতির বিহার মিলন 'ও (প্রমই রাঁপ। সব্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণভেদে প্রকৃতি, ভ্রিবিধ! | 
এই তিনগুণে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় । এই তিনগুণে পুরুষও ত্রিগুণাত্মক লীলা করেন। 
গোস্বামিমহাশয়েরা সন্ধিনী, সন্থিৎ ও হলাদিনী শক্তির এই তিন স্বরূপ স্বীকার করেন। 
পুরুষের শ্বরূপও এই জিখক্তিযোগে তিন সৎ, চিৎ ও আনন্দ। হুলাদিনী সহযোগে . তিনি 
রর্সময়ন আনন্দভাব কামাদি তামস, ছুত্ডেয় বলিয়া তামস। আনন্দকাঁনন বৃন্দাবনধাম 
এই ধিশ্ব। একবার বিরাটভাবে ভগবান্কে দেখা যাউক। সেই ত্রিগুণাত্মিক! গ্রক্কৃতিই 
অষ্টধা বিভিন্ন হইয়াছেন _. 
পভূমিরাপৌহনলো 'বারুঃ খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন গ্রক্কৃতিরষ্টধা ॥ 
ৃ (গীতা ৭18) 
এই ভিন প্রকৃতির নাম অপরা। মুলাপ্রক্কৃতির নাম পরা । ভূমি, জল, অনল প্রভৃতি 
অষ্ প্রন্কৃতিই সেই একই প্রক্কতি রসময়ী। 
“দেখ এই ভূমগ্ুল কি সুখের স্থান। 
সকল প্রকান্ধে স্থখ;করিতেছে দান &৮ 
নিদাধতাপিত হইয়া সলিলাঁবগাহনে ও তৃষণায় জলপানে কত অনির্বচনীর আনন্দ । অনল. 
অনিল সকলই আনন্দময় । শব, ক্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সকলেতেই আনন্দ! এই ভিন! 
অপরা ঝষ্ট প্রক্কতিই আট নায়িক। অষ্ট রাধিকা । মৃষ্াপ্রস্কতিই প্ধানা-_তিনিই পরম, 
তিদিই জীদতী,, আর দেই রসময় পুরুষই শ্রীকষ্চ। ভিনিই গরপুরুষ | তিনিই ঞকৃতি- 
সহযোগে নিরতিশয়. আনন্দ উপভোগ করেন। পপুরুষঃ-  প্রন্কতিস্থে। হি: ভূক. 
শ্রন্তিরান্‌.. গান” সীতা, ১৩২০) তাদনপ্রকৃতিমসিধগণ রম পুরুষের : চাষ, 
. উপলন্ধি করিতে পারে না. 





৬০ ১ আক্ষপসযাজি।. : 31 ৭মবর্ষ 
জ্স্প্ম ঞ্ বি বা ভা রা 
জাহান: 'ধিনি সেই-রসগরপ্তাব উপল ফিতে পার, রি সা সেভাবে 
ব্ষিরপিপাসা তিধোহিত হইয়া যায় । 
4১ ৪ "ভান ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়ন্পৃহা 1 পঞ্গনী) | 
' স্বাসলীলায় শৃঙ্গার রসপ্রধান। কেবল সত্তোর্গ ধিপ্র্ণস্তকেই শৃঙ্গার বলে না। ইহার অপর 
অর্থ বেশবিস্তাস। ভগবান্‌ শিখিপুজ্ছনৌলী অপূর্ব বেশবিভ্ঠাসসাধক, ভক্ক এবং সর্বসাধারণের 
মনপ্রাণ বিমোহিত করেল । | 
পানি তিলকং ললাটফলকে বক্ষস্থলে কৌন্তভম্‌। 
 শাসাগ্রে বর্মৌক্তিকং করতলে বেণুবীণা কষ্কণং। 
নর্ধাঙ্গে হরিচন্দনং স্ুলবিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী, 
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতে! বিজয়তে গোপালচুড়ামণিঃ ॥” 
গোপিকারাও নানাবেশে হুসজ্জিতা হইয়া নবরসসাগর মদনমোহনের চতুদ্দিক ঝেষ্টন করিয়া 
৮০ নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন। 
পকল-ঝোকিল-কাঁকলি- “কুঙ্জিত কুঞ্জবনে বিহরে প্রভু রাসরসে । 
'বহ্ুভাগাফলে যত গোপসথা তব সঙ্গ লয়ে কত রঙ্গ করে” ॥ 
শাস্ত, দন্ত, লখা, বাৎসলা ও মধুর এই পঞ্চভাবে সাধকগণ জগন্নাথের উপাসনা -করেন'। 
এই; পঞ্চভাব মধো "মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ । গোস্বামিমহাশয়েরা এই গোপিকা-তাবেই 
বিভোর। উজ্জ্বল নীলমণি ও রসমঞ্জরী ওই গোপিকা-ভাবেরই গ্রন্থ । নায়কনায়িকার 
ভাব অষ্টবিধ। অষ্ট নায়ক ও অষ্ট নায়িকার বিস্তারিত বর্ণনাই তত্ততগ্রস্থের উদ্দেস্ত । আতজ্ম- 
নিবেদনই উপাসনার চরম । গোপিকাশণ যেক্গপ আম্মনিবেদন করিয়াছেন, তাহার তুলনা 
নাই। অথটন-ঘটনপতীয়সী প্রকৃতি পরমপুরুষকে নান! রঙে বিমোহিত করেন । কখন 
চরণে ধরেন, কখন হুর্জয় মানভরে চরণে ধরান। কখন নিজে রাজরাজেশ্বরী হইয়া পুরুযো- 
ত্বমকে ্বারপাল করেন, কখন নিজেই হন। এই মধুর প্রেমভাঁব জয়দেব, বিগ্ভাপতি, 
চত্ডীধাস -ও গোবিন্দবাস ইগারাই উপলব্ধি করিয়াছেন, মধুরভাবের কোমলত! তাহাদ্দেরই 
হৃদয়কে আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়াছে? কবিগণের হয় : নায়কনায্িকার বিহারভাবে 
সদাই মুগ্ধ হয়। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস মধুরভাবের লেখক ). তাই তাহার আদিরসপ্রধান 
রস্থা্ঘলীর” সর্বাপেক্ষা সমাদর ।- 'মধুরভাবই. সর্বশ্রেষ্ঠ 'গাধনভাব । প্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন অষ্ট 
নারিফা -গরিবৃত: হই রাসোখসধ করেন, তঞ্জেও দেখিতে পাই ঢুমহারাপীও: সেইক্গপ 
বিপরীতরতাতুরা।, হইপা মহাঁকাঁ শিখের সহিত বিহার করেন. অইটনা়ক অসিত, কর) 
চত, ক্োধ, উন্মাত/- কাশালী,..তীযণ ও সংহাঁর নার, ভৈরবগণ ; আন্মী, নারাখমী, মহেম্বরী, 
ফৌন্গারী), চাসুগা) অপরাজিতা, বাখীহী ,ও নায়সিংহীণনানী তৈরবীগণ বখক্রুমে দিলিশু- 
হইয়া অষ্টপলপন্গোপরে পরিবৃণ্ত হইয়া মহাকাল কালীর সহিত নিত্য রাসলীলা! করেন' 





উ্ীরাধান্কফের রাসও. নিত্বয-জানন.ছিনি মি কৃদাননে -স্মাস:করেন। বীর, জাদী, 
সাতিক, ভক্ত. ও. মাধক ত্র আক গএনং _ভাগবতের ভাব এক বলিয়া 'জানিতে 'এব্‌ং 
উপবন্ধি কক্ষিতে পারেন। সংজাভেদে পদ্থাতেদ। প্রেমের ফোন তেদ নাই। বস্তরও 
কোন তে নাই। এই. খ্রেমেরই - নান! আগা-ভ্রীতি। শ্রদ্ধা, ভি, ভাঙবাস! ইত্যাদি । 
পিতার ভালবাসা, পুত্রের ভক্তি, বন্ধুর প্রীতি, গুরুবর্গে শ্রদ্ধা, আর্ত প্রতি রয় সকলই 
*প্রেম। তগবৎ প্রেম মকল প্রেমের সার়। এ €প্রম সকলের,ভাঙ্স্যে ঘটে না। লোকে বহু 
তপস্তায় তৎ্-প্রেমপ্ররণচিত্ত হয় । যিনি এই প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি এই প্রেমে প্রেমিক 
হইতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্ত, তাহারই জন্ম সফল। 
“নিগমকল্পতরোর্গলিভং ফলং.শু কমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং | . 
খিবও ভাগবতং রসমালয়ং মুন্রহ৷ রূসিকা ভুবি ত্াবুকাঃ |” 
. € প্ীভাগবত ) 
নিগমরূপ কল্পতরু হইতে বিগলতি ফ ফলন্বরূপ উত্তমল্লোক নারায়ণের অমিয় গুপাছবাদ 
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ । এই ফলম্বরূপ শ্ীমপ্তাগবত গুকমুখনিঃন্ঘত অযৃতদ্রবসংযুক্ত, সুতরাং 
সকল রদের আবয়& ভূমগুলে যাহারা সেই রসে রসিক, তাহারা ধন্ত ।- রম্সিফগণ অহ্রহঃ 
সেই অমিক্প রম পান করিতে থাকুন। সুক্জ, মুমুক্ষু ও বিষয়ী, কে উত্তমগ্লোক-গুপানুবাদে ' 
বিরক্ত ? যাহারা বিরক্ত, তাহারা নিশ্চরই আত্মঘাতী পামর। নিবৃত্ততৃঞ্ক নারদাদি মুক্- 
পুরুষগণ হরিগুণান্থবাদ গান করেন। মুমুক্ষুগণের হরিগুণান্থুবাদ ভবরোগের ভেষজ এবং 
বিষয়িগণের হরিগুণাুবাদ শ্রোত্রমনোরঞ্রন। 
“নিবৃত্বতর্ষৈ রুপগীয়মানাপ্ভবৌষধাচ্ছোত্রমনোহভিরামাৎ। 
ক উত্বম শ্লোক গুপামবাদাৎ পুমান্‌ বিরজোত বিনা পশুযাৎ ” | 
( গ্রীভাগবত ; ১*--৪ 
জ্রীমস্ভাগতের একমা্র লক্ষ এক অথণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সত্যন্বর্ূপ পরমেশ্বরের ধ্যান, 
ধারণা, পুজা, অর্চনা ও.সেবা পরিচর্যা 
“অন্মাদযন্ত যতোহহগ্লাদিতরতম্চার্ধেঘভিজঃ য়া, 
তেনে ত্রন্মহাদা ষ আদিকবরে মুহাত্তি যৎ সুরয়ঃ, 
ঠেজোবারিমদাং যথা বিনিময়ে! যতর ত্রিসর্গোৎ মৃষা। . 
ধায়! হ্ষেল ষদা-নিরুক্তকৃহুকং সত্যং পরং. ধীমহি।” .. 
, মানা” ইততিহাদ ও, আখযারিকাঁর পরিপুর্ণ, হইলেও জীভাগৰত রেদাত্এস্থ ও. ভতগ 
 শতিবে্ পজ পূ মারবে নান্যাবিধ নামরূপ।পরিতরী ধরেন). “সোরিকানন্রতব- 
জায় পরিজন, "একোধিয কইত|াদি অতিদারা উর টোন 
(হউক এন প্রানি করি), আসোমিনও। সেই কথা; 0১. 145 








সস্বঃ সর্াতৃতানাং মা তি কার. 
এ (শীত) 
মহদতদ্ধ শষ গ্রক্কৃতি। আমি রৃিতে গভধান করিলে নিত (উৎপতি হই | 
খাকে। রেদাস্ত বলেন-- 
7. শগরষাতা। পরং বন্ধ নিশু৭ঃ প্রন্কতে। পরং। 
: স্বয়মেব জগণ্তৃত্ব! প্রারিপঙ্জাবরূপতঃ।” 
ও ( পঞ্চদশী.) 
পরমাত্থা ব্রন্ধ নি মায় ছার! নিরুন্ধ হইয়। নিজেই জীবন্ধপে নিনরূপ জগতে প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই জগৎও জীবকে প্রকৃতি রল। যান়। প্রকৃতিই অধ্যাত্ম, পুরুষ অক্ষর। 
পরন্কতি দ্বিধা, _মায়। ও মবিগ্কা । গুন্ধসধধপ্রধানা ধিনি, তিনি মায়া, আর যিনি মলিন 
সব্প্রধানা, তিনি অবিস্ত। ॥ মায়াপ্রক্কতির মিলনে পরমপুরুষ ঈশ্বর সংজ্ঞাপ্রাণ্ড হন। 
অবিন্তা প্রক্কৃতির মিলনে ঠাহারই জীব সং্ঞ! | তাহা হইলে একই পরব্রহ্ধ নিন ও সগ্ডখ। 
মায়াতীত ভাব নিগুণ, জীব ও ঈশ্বরভাব সগুণ, কেনন! ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির সহিত 
মিলনভাব। নিগুণভীবে ব্রবূকে অক্ষর বলে এবং ভৃতভাবে (মহাতৃত পঞ্চ ও জীবতৃত ) 
তিনিই ক্ষর। 
 পন্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ধাণি ভূতানি কুটস্থোধক্ষর উচাতে 1৮ 
ূ (গীতা) 
ক্ষর এবং অক্ষর ব্যতীত আর একটি ভাব আছে। সেইটা ঈশ্বরের ভাব, সেইটা উত্তম 
ভাব। তৃতভাব আবিদ্যক, ঈথ্বর ভাব মান্ধিক। ঈখরভাব ক্ষরাক্ষর উভয় ভাবের মধ্যবস্তী । 
স্বতরাং ক্ষরাক্ষর উভয়াত্মবক। 
প্উত্তমঃ পুরুষদ্বন্তঃ পরমাত্তেতাদাহৃতঃ | 
যে! লোকত্রয়মাধিপ্ত বিভর্ত্যবায় ঈশ্বরঃ ॥ 
ষন্থাৎ ক্ষরমতীতোহহ মক্ষরাদপি চোতমঃ। 
ততোহম্মি লোকে বেদে চ প্রধিতঃ পুরুযোত্তমঃ 1৮ 
.. (শ্রীত1) 
অন্ত চ উত্তমপুর পরমাত্মা ঈ, ধিনি লোকক্রয় গ্রবেশ করিয়! ধারণ করিয়া আছেন। ূ 
আমিই সেই পরমাত্মা। আমিই ক্ষরেরও অভীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এজপ্ত আমাকে 
'পুরষোতম বলে । আমিই বকত্ধ্যসপ্পর তগবান্‌, আমিই ক্ষ, ব্ামিই পরমাত্মা। প্রদ্েতি 
পররাখোতি তঠবাসিতি শবে" |. পুর বলা হইয়াছে আমিই কর গু আঁমিই' অক্ষর, 


'অটিস ও অবাক নিধন উ গগাবক পুর সম জগতে তামি আখ আমিই অঙ্গ! 
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পহাাপঠ ও 


এপ্পাশি 








১০ বি দিনা বব 
৮ সমসাজপদা ধারে £ বন্গণে, নমঃ 7৮ 
রে বলিয়! সকলে আমাকে প্রণাম করে। ক্ষরভাবে,গাঁমি জীব, প্রাকৃত মনুষ্যশরীরী 
ও প্রাকৃত »নুস্মের মত্ত নানালীলাকারী। লোকশিক্ষার জন্তই আমি লীলাকারী বিগ্রহ 
পরিগ্রহ করি। ঈশ্বরভাবকেও শ্রুতি.অনেক স্থানে অক্ষর বলিয়াছেন ১-_“অক্ষরাৎ পরতঃপরঃ 
অগ্ত রাক্ষরন্ত প্রণানে গার্সি কুর্ধাচস্রমসৌ বিহৃতৌ। ভিত” পরব্রক্ম অক্ষরের পর 
' এ বাক্যে অক্ষর শব্দে সণ ঈথ্বর তাব। ভূভার-হরণের জন্য নানারূপে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন্‌। 
সূঢ় ব্ক্ি তাহাকে বুঝিতে পারে না, এজন্য তাহারা তাহাকে অবজ্ঞ। করে। 
“অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতং। 
 পন্বং ভাবমজানন্ত! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥% 
মূঢ়গ্রণ আমাকে সামান্ মনত্য মনে করে; আমি ভৃতমহেশ্বর, তাহার! আমায় সেভাব জানে 
না, ইহা গীত| বাক্য । 
গীতা 'মাবার বলেন -- 
“অজাইপি সমবায়াত্ম। হৃতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং দ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাঅমায়য়। ॥% ৃ 
, স্বামি বদিও নব্যরাত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর ও অজ, তথাপি স্বীয় প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া 
আত্মমায়ার সন্ভৃত হই। শ্রীমধুস্থদনের অলৌকিক কার্যকলাপ ম্মরণ করিলে তাহার 
অবতারবাদে অনুমাত্র সন্দেহ নিতান্ত পামরের মনেও স্থান পাইতে পারে না। গোবদ্ধন- 
ধারণ, কাণীয়দমন, ই্্রীকুরুক্ষেত্রলীলা প্রভৃতি অধিকাংশ কার্যাই তাহার অবতার- 
বাদের পরিচারক | শ্রীবৃন্দাবনে তাহার রাসলীলাও সাঁমান্ত অলৌকিক নহে। “তাসাং 
মধ্যে দবয়োর্ঘয়োঃ গোপিকাগণের মধো রাধার যুগলনুষ্তি যুগপৎ প্রকটিত করা সামান্য 
মানবের সাধ্য নহে । কারবুহ শক্ত প্রশ্বরী, তদ্বিযয়ে কোন সংশয় হইতে পারে ন!। 
পুরুযোত্তমের দেদ্কীউদরে জন্ম প্রক্কৃত নহে, আবির্ভাব .মাত্র। আবির্ভাব অন্তর্ধাীন প্রণী 
শক্তি। স্বন্ধারোহণ জন্য শ্রীমতী যখন ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, তখন গ্কুষ্ণ অন্তর্হিত হন, 
ইহা ভাগবতের উক্তি। অলন্ধবিনিগগম! গোপিকাগণ অন্তর্গত] থাকিয়াও গ্রীগোবিন্দের 
দর্শন ধ্যান মাত্রে লাত করিপ্াছিলেন। তিনি তত্তৎ গোঁপিকাগ্ণণের পুরোভাগে আবিরভূর্ত 
হইয়াছিলেন। আবির্ভাব তিরোভাব, জন্ম মৃত্যু অবশ্ত পাধিক আবিস্ভক ম্যত্র। 'আত্মার 
'জদ্ম নাই, নিধন নাই) তিনি অনাদিনিধন, তিনি অজ অন্ত, তিনি লীলাবপুঃ অনস্ত শরীরী 
ও অনন্ত লীলাময়। সামান্ত কীটপড়ঙগাদির শরীরে অবস্থান করিয়াও তিনি কত্ত .-অনস্ত 
শীলা করিয়া থাকেন, তাহাদের. দেহ _বৃন্দাবনে তিনি বিরাজ করেন, দেখানেও-ডাহার 
রমময় পুরুষের রাস ধস বৃনদাবন্র তরুলতা ওর, ধর রালিকীতট, বন কব. তরু, এন্ত 
গোপ-গৌপিফাগণ, ভ্রমর, পিক ও সৃঙ্গণ ধর, তাহার! ভগোবিদ্দের দযপর্থি: করিয়াছেন |... 
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শপ শাশিস পিপাসা িপপাশপ শশা 

পামর জীব ঘদি জন্ম সফল ক্করিতে চাও, 'তবে ্ীগোধিন্পপদারবিন্দ সংন্পর্শে 
পবিত্র হমুনাতটে গমন কর, তথায় পীর নানা লীলাকেলিকরতঃ বিরাজ করিতেছেন। 
কবুহপর্িপূর্ণ কলিকালে ভাহার চরগারবিদ্বতজন! ভিষ্ন পরিতাণের উপাস্ান্তর মাই। তিনি 
ভবপারের কাগারী, তিনি করুণাময় ও রসময়। তিনি ভক্তবাঞ্থাকতরু, তিনি ভক্তিপ্রিয় 
মাধৰ। পঞ্চসম্দাঁয়ী বৈষ্ণবগণ কেবল ভক্তিমার্সের উপাসক। গ্রীবাধারুষ্ণের যুগমৃর্তি 
তাহাদের হৃদয়ের ধন । তীহারা আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমন্তই পুকুযোত্বমের প্রকৃতি. 
বলিয়া জানেন। আত্মগোপিকাঁভাঁব তীহাদের সাধন । অর্চন, বদন, স্মরণ, পাঁদসেবন” 
প্রভৃতি নবধা তক্তিযোগে শ্রীগোবিন্দের তীহারা ' উপাসনা করেন। ভগবানের শ্রীমুখার- 
বিন্ববিনিঃসহ্ুত আদেশাহুসারে তীঁহাকে নিবেদন না করিয়া তাঁহার! ভোজন -করেন নাঁ। পত্র, 
পুষ্প, ফল যাবতীয় গ্রীতির বন্ত পকৃষ্ঠার্পপমন্তর” বলিয়া সমর্পণ তাহার! অভ্যাস করেন। 

বহার আছে, ভগবান্‌ বলিয়াছেন, _. 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে'ভক্ত্যা প্রচ্ছতি । 
তদহং ভক্তাপহ্বতমন্্ীমি প্রযতাত্মনঃ |৮ 

পত্র পুষ্প ফল জল ভাঁ- ভাবে আমাকে সমর্পণ করিলে, তাহা আমি গ্রহণ করি ও আমি 
গ্রসন্ন হই। প্ভগবৎ ক্কপা হি কেবলম্” ইহা উপনিষদ বাক্য। তিনি প্রসন্ন থাঁকিলে কোন 
অভাবই থাকে না" ধর্ম, অর্গ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ধর্গ তাহীর কৃপান্ন অনায়াসে লাভ করা! যাঁয়। 

তাহার আদেশ £ -. চি 
“্যৎ করোধি যদক্সীসি যজ্জ,হোধি দদাসি যৎ।'” 
যত্তপন্তসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥৮” (গীতা ) 
তিনি সর্বযজেশ্বর হরি, কর্ম্ফলদাতা। . ষীহারা ফলাকাজ্জী নহেন, তাহাদিগকে 

তিনি নিজ সালোকা, সাধুজ্যাদি প্রদান করেন। তাহাতেও বাহার বীতভৃষ্, তীহাঁ- 
দিগক তিনি রাতুল চরণে স্থান দান করেন। আত্মনিবেদক--মধুর রসসাধক 
এই পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্তই মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। ইহাই রাস, 
ইহাই পরমার্থ, ইহাই তত্ব। 'এই ভাবের ধাহারা পিপান্থ, তাঁহারাই তত্বজিজ্ঞানু, 
তহারাই ভ্ঞানী। আত্মনিবেদন অপেক্ষা কোন কর্মই, কোন সাধনাই,* কোন 
উপাপনাই শ্রেষ্ঠ নহে। সুতরাং আত্মনিবেদক কর্শিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ) সর্বোপরি তাহাদের 
আসন। তাঁহারা জানিগপেরও শ্রেষ্ঠ, যোগিশপেরও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই তপস্থী, তীহারাই মুক্ত। 
মানবজাতির বৃদ্ধিবৃত্তি যতই মার্জিত ও কুশ্মর্পে পরিণত হউক, তথাপি পরিচ্ছিয় বুদ্ধি-. 
অহকারে ' কেহই এরশ্বরিক কার্যকলাপের সর্ধটভৌভাবে মর্খোদ্খটিন করিতে 'গারে' না। 
এই হেতু উশ্বরিক আযতার প্গবানৈর রাসলীলাঘটিত ্যাপারের প্রকৃত ঈর্স' উচ্চ অধিকারী 
্াত্ীত সামন্ত হানবুদধি :ঈীনবের বোধগম্য লছে। ' তগধান্‌, জগতের - কুপল, ছেষের ঘন, 
লীগের "আমন, বের পীহহথাপিন, ১ বঘ, নিয়ম ও আরারাদির 'সংর্ণ) ব্চিরনীপ ছারা 
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'সদাচারের পালন সে সপ প্রতি জ্ত মূরতিপরিগ্রহ করিয়া 
পৃথিবীতে অবরণপূর্বক সংগারকে অমঙ্গল হইতে রক্ষ। করেন। শীন্কে এ সকল বিষয়ের 
বভৃতর প্রমাণাদি দুষ্ট হয়| মৃর্তিপরিগ্রহ করিলেই জীবের স্টার ক্রিযানুষ্ঠানের আবশুকতা 
সকলেই গ্রতিপন হয়। 

আত্ম। সর্ধগত অনির্বচনীয়, নিরগ্কন ও নির্বিকার কিন্ত 'ভিনি মৃত্িপরিগ্রহ করিয়া 
প্রাকৃত জীবের স্থায় লীলা করেন। 
“মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব জনা অক্ঞানসংযুতাঃ। 
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ইতি বিষুরচিস্তয়ৎ 
কথাং প্রথরিতৃং লোকে সর্বলোকমলাপহাং | 
রামায়ণাভিধাং রামো তৃত্বা মান্ুষচেষ্টকঃ ॥ 





অধ্যাত্ম-রামায়ণ। 
কর্মান্সারে তাহার অন্ুকম্পাঁয় যে লোকের নিজ নিজ অভিলধিত সুখলাভ হয়, ইহা 
স্থখভোগ প্রদর্শন দ্বারা জানাইর। গিয়াছেব।” তন্নিমিত শ্রীকৃষ্ণের বিকারিত্ব. স্বীকার কর! 
যায় না। কেননা আত্মা অবিকারী। কিন্তু তিনি সাধকের সাধনাহ্সারে বিকারীর ন্যায় 
প্রতিভাত হন। আপনি লিস্ত না! হইয়া! লিপ্তবৎ নানাবিধ কামনার পুরণ করেন। 
ভ্ীতগবান্‌ বলিয়াছেন £__ 
পন মে পার্থাস্তি কর্তবাং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তনবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মমণি ॥ 
যদি হৃহং ন বর্ধেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ | 
মম বর্মানবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ দর্বশঃ ॥ 
: উৎ্সীদেয়ুরিমে লোক! ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং | 
সঙ্করম্ত চ কর্তীন্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ” ॥ 
“্যব্‌ যদাচরতি শ্রেষঠস্তত্বদেবেতরো! জনঃ। 
স যং প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদনুবর্তৃতে ॥ (গীতা ) 
শ্রেষ্ঠ বাক্তিগণের আঁচরিত বিষয় সাধারণে অন্করণ করিয়া থাকে। দেখ অন্ন! 
ত্রিলোকের মধ্যে আমার কর্তব্াকর্তব কি. অবাণ্ড অনবাণ্ত কিছুই নাই। , তথাপি আমি 
কর্ম করি। যদি আমি একেবারে কর্মালিগ না থাকি, তাহা চুইরে আমার দৃ্টাকে রায়ে 
নিপা হইয়া যাইবে ও লোক সরা উৎসনন হইব যাইবে । .আমিই তাহা হইলে প্লিরাটীদের 
উতষ হ্য়ার কারণ, হইয়া দীড়াইব.1৮, তগবানের .কর্মাহষ্টান. লোকলিক্ষারু, জয় ।.. সু 
,লীবায়/লাক্শিক্ষা-সাধার! (কেনা বঝিয়া দৃষ্টিতে তৃহুকরণ করিত হারা মিরর 
সর্বনাশা, করেন, সমারে,/যস্িচার-লোতে -্ারিক্র- ক্রেন, জাগি করিতে. যা 


৯৬. 1. আ্রাঙগপযাজ। ১ খমাবর্ষ, 


পিপিপি 
মনা করেন, ইউ আবিদ দেন। সাধক: প্রেষই রসের বিষয়। ' ফেবল 
প্রেমশিক্ষাই রসের উদ্দেস্ত |: ভগবানে প্রেম, ভগবানে আত্মননর্পণ,. তগবানে আত্মনিবেদন 
শিক্ষা দিবার অফিপ্রায়ে পুরুযোভদের এই রাঁসলীলা। নয়নারী দিজ্জ দিজকে গ্রীভগবানের 
প্রক্কৃতি জানি! তাহাদের ষণ্ঠসর্ববস্ব দেহ মন প্রাণ শ্রীভগবানে লমর্পণ করিবে, এই সর্বোৎকৃষ্ট 
সাধনার শিক্ষাই রাসের বিষয়, রাসের উদ্দেশ, রাঁসের উপদেশ । শ্রীগস্ভাগবত বলেন _ 
“কামং ক্রোধং তথ! সৌখাংহমৈত্রং,পারুত্যমেব,চ | 
নিত্যং হবো বিদধতো যাস্তি তন্সয়তাং হি তে ॥ 
(রাস পঞ্চাধ্যাক় ) 
কাম, ক্রোধ, সখা গ্রভৃতি নীরায়ণে অর্গন করিলে তন্ময়তা লাভ করা যাঁয়। চেদীবংশীয় 
শিশুপাল প্রন্তুতি:শক্রভাবে ভগবানকে দেখিতেন । তাহারা যখন সর্দদ! ভগবানকে চিন্তা, 
করিতেন এবং সেই চিন্তনহেতু__তাহারাও ভগবান্‌ রামক্কের প্রীতি এবং প্রসাদ শাভে 
বঞ্চিত হন নাই, গোপিকাগণ কৃষ্ণকাঁলী, তীহারা যথার্থ কুপ্গতত্ব জানিয়াছেন, কৃষ্ণে আত্ম- 
. বিসর্জন দিয়াছেন--তীহাদেরই ই্্রকষ্চ, তাহাদেরই তক্তিতে, তীহাদেরই প্রেমে বন্ধন 
শ্বীকার করিযছেন। 





শ্ীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্গ-বিধবা। 


(গল্প) 


১505) 

যোঁড়নী সধবা! তানুল-রাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর পার্শ্ব আস্তে আস্তে সুছিয়া, গণ্ডদয় অঞ্চল দ্বারা 
উত্তমরূপে ঘষিয়া আর একবার ভাগ করিয়া আয়নাতে মুখ দেখিলেন। কিন্তু নিজে দেখিয়া 
তত তৃপ্তি হইল না, তত্ক্ষণাৎ মনে হইল এ সাজের আর গরব কি, যদি না সে দেখিল। 
তৎক্ষণাৎ" গৃহের অপর পার্থ জানালায় দীড়াইয়া” সজোরে কপাটের পদ করিলেন। 
জানালার পর রাঁজপথ, তাহার অপর পার্থে রমনীবাবুর বাড়ীর বারান্দা ।--সেই দমগ্বেই 
বারান্দায় অর্থাৎ -সধবার সৃদ্থুখে এক সুন্দর পুক্রযমৃি পশ্চাতে গৃহন্বারে এক তকণনী 
বিধবামৃন্ত এবং সধবার অন্তরে কমু যুগপৎ, আবিভূতি হইল। যোডদী ঈহৎ ছাসিমুখে 
* আনালার অরাণে অর্্কারিত হইবেন নর পুর হা-তর-বজারক্খে র্যা 
ধারের সা বরা হইতহসা তত হইলেন বিধবা অবনত নি্বিষারা। | 


ও সংখ্যা] 0 বন্ধ | ৯ 


: পছোটিবৌ কবজ ক্লে মুখ হইতে উচ্চারিত হইবার পূর্বেই সধবা, দুর 
ভাব দর্শনে ঈষৎ ভীতচিতে, পশ্চাতে চাহিয়া . দেখেন -ঠাকুরবি ! সধবার ভযজড়িত বরে 
“ঠীকুরঝি ?*--মহ্োধন এবং বিধবার ম্নেহ-গ্রীতি মিশ্রিত “ছোটবৌ [»- সম্বোধন যযুনা- 
জাহবীর স্তায় পরম্পরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। 

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ ভয়বিহ্বলচিত্তে বিধবার পায়ে পড়িয়া সরোদনে বলেন “ঠাকুরবি 

তোমার পায়ে পড়ছি, বল একথা ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না” বলিয়া 

নশ্রপ্লাবিত চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিলেন। | এ 

বিধবা অতি মাত্রায় বিশ্মিত! হইয়া ও ছোটবৌকে উঠাইয়! বলিলেন, *ছোটবৌ, তুমি 
কি পাগল হয়েছ? তুমি বড় ভাজ, আমার পুজনীয়া__পায়ে পড়িতে আছে কি? কেন, 
ব্যাপার কি ?__-এখন চল ভাত গাবে চল. ছেলেদের খাইতে দিয়া আসিয়াছি, আমি চন্ুম, 
তুমি এস। এই বণিষ্না বিধবা দ্রুতগমনে তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন, সধবাও অন্তমনন্- 
ভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন । 

6৫২) 

আজ সধবার অন্ত ভাব উপস্থিত । আজ আর সকল সময় আয়নাতে নিজের সুখ দেখা 
নাই, গাত্র পরিফার কর! নাই, হাসি হাঁসি ভাব নাই, কোনরূপ চপলতীর লেশমাত্র নাই ; 
আজ *সধবা স্থির ধীর গন্তীর-প্রক্কতি। বারিপাত নাই, ভড়িতের অষ্রহাপি নাই, 
কোনরূপ গর্জন নাই, প্রবল বায়ু নাই, আকাশ কিন্তু, মেঘে আচ্ছন্ন_-প্ররুণ্তির অতি স্থির 
নিশ্ন্দভাব,_-এই ভাবটা চিন্তা করুন, তাহা হইলে যোড়নীর অন্তকার ভাবটা বুঝিতে 
পারিবেন। 

অদ্য তাঁহার কাজ কেবল বিধবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান । যেন তাহাকে কত কি বলিবেন। 
মনের মধ্যে যেন ভীষণ সংগ্রাম, তুমুল কোলাহল-_চাপিয়৷ রাখিয়াছেন; একটু নির্জন 
পাইবেন, আর বিধবাকে সেই সমস্ত কথা বলিবেন ; কিন্তু হায়! সে অবসর পাইতেছেন না । 
বলি বলি করিতেছেন, বল! হইতেছে না। এদিকে বিধবার9 কার্ধোর শেষ নাই,* সুতরাং 
নির্জনও হইতেছে না। বিধবা কেবল. মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন “ছোটবৌ ! 
আজ তুমি কেবলই মামার পাছু গাছ ঘুরিতেছ কেন? ০. 

বিধবার দৈনিফ কার্য শেষ হইট্জাছে। পিতা ভাগবত পাঠ করিবেন, সুতরাং ইতিমধো 
বিধবা তাহার বস্ত্র ধৌত করির! আসিম্কাছেন। . “ছোটবৌ, আমার -সঙ্গ আজ ছাড়িতেছুনা 
কেন ভাই.” আপ্রবন্্ শুকাইতে দিয়া একটু বিশ্মিত চিত্তে যোড়শীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 

তখন সেখানে অপর কোন লোক ছিল না। নুযোগ বুঝিরা মধবা! পুনরার বিধবাক্স চরণে 

(পড়িতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বিধব! তৎক্ষণাৎ তাহার হত্ত-ধাঁরণ ধরিয়া সঙ্গেহে-খলিলেম_ 

»*ছোটিবৌ,! “আজ. তোমার,কি হয়েছে,'বল দেখি?” সধবা তা পারিলেন না 
তাহার বছর নই, ভিনিকাদিযা ফেলিলেন। . : - ০, রর 


৯৮ . আক্ষনলমাজ।. চির 


: ০৯০ নলরপূনসপল উচিত নয। রহৃতমর় কোনন্ূপ 
ঘটনা রানি কার ইচ্ছা হয় না। সংসারের কার্য ও সৎগ্রসঙ্গে সমগাতিপাঁত' করাই 
আমাদের কর্তবা। কিন্তু কেন বৌ! তুমি নানাপ্রকারে আমাকে কুতুহলিনী করিতেছ? 
তোমার যাহ! বলিবার থাকে, সহজে বল।”-_কিঞ্চিৎ জুদ্ধ হইলেও বিধবা অতি নভ্রভারে, 
অতি ধীরে অতি স্নেহ বধবাকে এই কথাগুলি বলিলেন। 

মধবা অথত্যা স্বীয় পাপবাসনা-দমুখিত সেই গৃহের ঘটনা সমস্ত বণনা করিয়া বলিলেন,-- 

"তোমার ভাব দৌখিয়৷ আমার চৈতন্ত হইয়াছে । তোমার সুমুখে জানালা, তুমি ঘরে যাইয়াও 
সেদিকে দেখ নাই) আমি বুঝিয়াছি তোমার দৃষ্টি সর্বদাই নীচের দিকে থাকে । আর 
আমাদের চৃষ্টি সর্বদাই বাহিরে যাইবার স্থযোগে থাকে । তার পর তোমার অবস্থা ও আমার 
অবস্থার ভুলনা করিয়াছি। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া যাহা বুঝিতে পারি নাই, আজিকার 
একটা. ঘটমাতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি। ঠাকুরবি, আমি নরকের দ্বণিত কৃমি 
কীট, তুষি স্বর্গের দেবী। তোমার নিকটে থাকিতেও আমি উপযুক্ত/ নই। ঠাকুরঝি, 
বল আমার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?” স্ধবা কথাগুলি বাম্পগদগদকণ্ঠে বলিয়! বসিয়া 
পদ্ধিলেন। 

. বিধব! কিন্তু আর দীড়াইতে পারিলেন না । সধবার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্রুত 
পদে চলিয়া 9৫2 





(৩) নস 

সধবার প্রণয়পাত্র, বিধবাদর্শনে মন্তহিত সুন্দর পুরুষের নাম,_রমণীমোহন রায়। তিনি 
সেই গ্রামের প্রাচীন জমীদার-বংশসভভৃত। রমণী বাবু সতীশ মুখার্জীর পরমবন্ধু; স্তীশবাবু 
ওকালতী পাশ করিয়া সহরে প্রাক্টাশ করেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ী আদেন। পূর্ব 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত ষোড়শী সধবা তাঁর আদরের পত্বী-_নাম সরলাবালা । বিধবা তার ভগ্সিনী, 
নাম নারার়ণী। এ ছাড়! বাটীতে তাঁর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং দুটা ত্রাতুপ্ুত্র আছে । 
সকলেই: একা ভুক্ত । পিতা সেকেলে ধার্মিক লোক, ন্ৃতরাং একালের হাবভাব . দেখিলে 
চটিয়া বাস। তিনি, বৈকালে তার পরিবারবর্ণের নিকট ভাগবত পাঠ করেন। স্ত্রীও 
বধূদ্য়কে প্রাচীন রীতি-নীতি শিক্ষা দেন। ভাগবত কুরুচিধূর্ণ, পুরাতন রীতি-নীতি, কুসংস্কার 
ও কুশিক্ষার সূল-ইহাই সতীশের সম্পূর্ণ বিশ্বান। সুতরাং এরূপ কার্যের প্রশ্রযদাতা 
পিত্বামাত্কার উপর সতীশ যে সহজে কুদ্ধ হইবেনইৎ এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? 
কিন্তু “পাড়! গেয়ে” ছেলের মনে বিশেষ বিরাগ থাকিলেও ভোর করিয়া পিতা-মাতার 
সে অন্যাচার একেবারে নিবারণ করিতে সাহসী হন নাই। ত্ববে মাকে এক দিন 
বঙ্গিযাছিলেঘ পৰা | ছোট-বৌরে উঠান পরিষ্কার, করিছে. শিখাইও না।. বেশী ঝটাইও 
'ছা) আর সর্জদূটি, দেড়হাত ঘোসটা: দিতে উপদেশ. দিও ন!।. এছাদে উঠিয়া . 
করিলে, বা -জানীলাটা খুলিয়া একটু ঈড়াইলে বাধা দিওনা) কমার আমি বাড়ী গা 


ওয় সংখ্যা ] - বঙ্গ-ব্ধিধা । কটি 


পপ 
সে যেষম. প্রত্যহ সাবান মাঁখে, বেশ-বিন্তাপ করে, আমি বাড়ী মা খাঁফিলেও সে ভাহাই 
করিবে, শ্তুমি- ভাতে বাধা দিওনা । আমি বাড়ী না থাকিলে সে রাতে মনের 'আনঙ্গে 
থাকে, তাহার চেষ্টা করিবে । রমনীবাৰুর স্ত্রীর সঙ্গে ছোট-বৌ+এর ভাব আছে-_মাধে মাঝে 
সেখানে যাইতে চাহিলে যাইতে দিবে। নতুবা স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে। আর বাবার 
প্ভাগৰতপাঠের” কাছে তাকে কদাচ লইরা যাইও না। মা! তোৌমক্া, সেকেলে অনেক 
কুসংস্কার নিয়ে থাক, তাই আমাকে একথাগুলি বলিতে হইল ।৮ 

এই কথা বলার একমাস পরে সতীশ মাকে আর একবার বলিলেন যে, মা ! তুমি আমায় 
কথা গুনিলে না, অনেক বিষয়ে ছোট-বৌকে খোটা দেও। আমি ভার কিফরিব? 
আমি বিদায় হইলাম _আমায় আর তোমরা দেখিতে পাইবে না। অকারণ নারী-নির্যযাতন, 
আমি সহ করিতে অক্ষম । . 

দলেই হইতে ছোটবৌ নিজের ইচ্ছানত চলিতেন, তাহাতে কেহ কোনরূপ বাধা দিত না। 
সভীশও মনের স্থথে ছিলেন। জ্োষ্ঠের উপর সতীশের অতিশয় দ্বণা হইত। কারণ তিমি 
পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথ! উত্থাপন করিতেন না, তাহাদের সমস্ত কুঁসংস্কারফে 
তিনি আতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন ৷ সেই জন্ঠ সতীশ তীহার ৬ গর নিকট জোষ্ঠকে 
“জড়ভরত? বলিয়৷ উপহাস করিতেন । 

বালেবিধব! নারায়ণীকে তিনি একটু অনুগ্রহ করিতেন-__বিধব! অনাথ! বলিয় ৷ তাহার 
জন্য ছুঃখ করিতেন-_আত্মছুঃখে অনভিজ্ঞা বলিয়া । এমন কফি তিনি তাহার প্রাণের বন্ধু 
রমণী বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, যদি শীঘ্র পিতামাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি জাতার 
সহিত পৃথক হইয়! সর্বাগ্রে তাঁার বিধবা ভগিনীকে স্পাত্রে অর্পণ করিবেন। 

প্রতাহ বৈকালে যখন সতীশের পিতা ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন ্রীমতী ছোট বে৷ 
নিজের ইচ্ছামত, অর্থাৎ সতীশের ব্যবস্থান্দীরে রমণীবাবুর স্ত্রীর সহিত তাস থেলিতেন, 
নানারূপ উপন্যাস পড়িতেন, গান শিখিতেন। ভাগবতের কাছেও যাইতেন না, কারণ ওসব 
কুসংস্কার ! 

অদ্য রমণী বাবু ছটুফচট্‌ করিতেছেন ও সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা! করিতেছেন । ' চিস্তাও 
আজ তাঁহার অনন্ত। নারায়ণী কি আমাকে ও তদবস্থাপন্! মরলাকে দেখিতে পাইয়াছে? না, 
সে যখন গৃহপ্রবেশ করে, তখন সে ত মাথা হেট করিয়াছিল। কিন্তু আমি যখন ' পশ্চাৎ 
ফিরিয়! ছিলাম, তখন যর্দি আমাকে *দেখির! থাকে, অথবা! সরলা তাহাকে, দেখিয়া যদি 
খতমত খাইয়। থাকে ? এমন কি হইবে ? না, সরলা তত-কীচা-মেয়ে নয়। আহা! নারারদীর 
কিলাবণা ! বিধবা! হইয়! তাহার যেন গ্রী বাড়িয়াছে। তাকে 'অনেক দিন : দেখি মাই, 
'দেখিবই ৰা কিরপে? বাড়ীর বাহির হয় না. কোথায় লাগে এর কাছে গরলা! নানান 
বজ সংস্কার মাই, পরিচ্ছদের বাহায় নাই_-তবু যেন দ্ধগ ধরে'না ।'ক্িবু "তাহার দিকে 
সুহুর্তছাক9 চাহিতে পারিলাম না. । 


2 আজম সর 


. বকাদ পাতি ছি যূগ পাবে যত, মৃগ'লুব এই. জালে প্ুকিরে],কিন্ধ, তরে মৃগের .ভয়ে 
পলায়ন কি:আম্রানস মৃত. লোকের উচিত হইয়াছে? নাইবা. স্সাদার সরতা। “হইত? না, 
ঠিক হইয়াছে,.সরলা ত আমার মুঠার ভিতর নারায়বীকে যে.আমার করিতে পারিৰ, 
তার স্থির কি?” ভাবনার অন্ত নাই। অনন্ত, অসীম, অতল কুটচিস্ত/ তাহার স্বর অধিকার 
করিয়া বদিল।. তখন অস্থির চিত্রে রমনীবাবু বারান্দায় বাহির হইলেন, মুধুষ্যেমশীইয্ের 
ভাগবত পাঠও শুনিতে পাইলেন, কিন্ত অদ্য তাহার ভাগো সরলাসমাগম হইল না। আব 
তিনি সরলাকে কত কথা বলিবেন স্থির করিরা রাখিয়াছেন। তখন তিনি সেই গৃহের 
গবাক্ষদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়৷ শিদ্‌ দিতে লাগিলেন, একটু গলার শন্দও করিলেন । 
কিন্তু হায় | আব সব বৃথা । 

এইবার রমণীবাবুর মনে একটু ভয় হইল। বুঝিতে পারিলেন__নারাসসণী সমস্ত দেখিরাছে 
এবং বাটীস্থ নকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। তখন তিনি নিরাশাব্যঘিতচিত্তে নিজের 
ঘরে গিয়া উপস্থিত বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বিধবা পরিত্যক্ত ছোটবো 
একবার গৃহে আসিয়াছিলেন, এবং রমণীবাবু যখন বাহিরে উক্ত প্রকার উপদ্রবে রত, সেই 
সময় সেই গৃহেই ছিলেন, অন্ত দিন যিনি রমণীবাবুর একটু সঙ্কেত শব্দ শুনিবার জন্ত কাণ 
খাড়া করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতেন, অদ্য তিনি তাহার. প্রণয়পাত্রকে নিজের গবাক্ষ দ্বারে 
উপস্থিত দেখিরাও কোনরূপ সাড়াশব্ধ দিজেন না । নানাধিধ দুশ্চিন্তায় তখন তাহার মনে 
দাবানল জলিতেছিল, এবং সেই মন-আা গুনের উত্তাপে মুখনণ্ডল শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল। 

অনেক পরে খন রমণীবাবুর উপদ্রথ থাদ্শি, তখন আস্তে আস্তে অবনতমস্তকে সরল! 
গবাক্ষ-ছার রুদ্ধ করিয়া শ্বশুর যেখানে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া বথা- 
সম্ভব মনোযোগপুব্বষক তাহা শ্রবণ করিতে লাগিপেন। নারায়ণীও তীহাকে তথায় 
উপস্থিত দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন, এদিকে কিন্তু গল্নাস্থ অন্থান্ত বৃদ্ধারা, যাহারা ভাগবধতপাঠ শুনিতে 
আগিয়াছিন্জেন বা! প্রত্তাহ আসিতেন, তাহার! হঠাৎ অদ্য সরপাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া 
একটু অস্ফুট আমাঁসা জুড়িয়। দিলেন, কারণ সতী তাহার মাতার নিকট যাহ! বলিয়া- 
ছিলেন, তাহারা তাহা অবগত্‌ আছেন। সরলার মন তখন ভাগবত পাঠ; শ্রবণে ব্যগ্র।' 
তাহার হৃদয় স্বাভাবিক আবরণে. এবং বদন ও নয়ন অব. গঠনে 409 ছিল) স্থতরাং বৃদ্ধা _ 
বর তামাসা ক্রমে লয় পাইল্‌। 
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. রমধী বাবু বির পরে আর একবার. বারান্দা সাসিলেন.। পু সেই-সুখমন় 
শবাক্ষ বাহাহক তিনি.একদিল পূর্ণ সন্ধা -শোভিত উদয়াচলের সহিত, উপমিত করিয়াছিলেন 
- সেই সরলা , বদনকুমল, _বিকাশ : ুরোবর,দ্ন্দর থররাক্ষ,, আদ বেন জসা:. রজনীর খোর 
জন্ধকারে, আবৃত |. লে্িকে তার চাযিতে: পারিলেন না 1: একাফণ.. মলে -বাহা কিছু 
আশা ছিল, পূ .গবাক্াবরোধ, ভিন, তাহা আর রহিল ন/7 হতডাগী নারিক, 
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মনে মমে নানারূপ অভিসম্পাত করিলেন । আবার ভাবিলেন পউপায় স্থির করিয়াছি ১ 
মারায়ণীকে এবার দেখিব ।-_আচ্ছা, নাযায়নীর অপরাধ কি? সে ঘরে আসিয়াছিল বৈত 
নয়? তাহাকে:অপদস্থ করিয়া কি হবে 1”-- 

“নারায়ণী ধোলআনা দোষী । সে যখন সরলার মনের গতিক বুবিতে পীরিস. তখন্‌ 
, সরলা এ কথা আর কাহারে! নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া নারায়ণীর নিকট (শশ্চযট 
অনেক প্রকার কাকুতি-মিনতি করিয়াছিল। আর নারারণী অহ্ঙ্কারে সেকথ' মা হুনিও 
"সকলের নিকট গ্রকাশ করিয়াছে । তাই হায়! নিঃসহায়া সয়লা, প্রাণের সরলা হা 
আমার জন্য কতই ন! জানি তিরস্কৃত হইয়াছে; আজ সে গবাক্ষের শন্দরী নিষ্টয়ই কোল 
গৃহে আবদ্ধ আছে। নতুবা! একবার চকিতের মত আমাকে দেখা দিয়া যাভ ; সই 
কুন্থম-কোমলার এরূপ নির্যাতনে কে দোষী? পাপিষ্ঠ নারায়ণী নহে কি ?_-ন্মার অদাগিন” 
নারায়ণী! আমার বড় সাধে তুমি বাধ সাধিয়াছ?) হস্তগত রত্ধকে তুমি আঁমাণ ন্ট 
করিয়াছ'! সাবধান, 'আমি এবার কালসর্পরূপে তোমায় দংশন করিব, তোমার গর্দধ ঘুচাইব. 
তোমার সতীপণা দূর করিব 1” 

রমণীবাবু উৎকট উপায় স্থির করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ অশ্ব সঞ্িত করিতে আশ 
করিলেন। বাড়ীতে অতিশয় কার্ধা-ব্যগ্রতা জানাইয়া অবিলগ্বে অশাবোহণ কিন 
যাইবার পূর্বে বাস্ক হইতে একখগ্ড কাগঞ্জ বাহির করিয়া সঙ্গে লইলেন। 

আজ একাদশী, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। জোষ্ঠ মাস, রৌদ্র খা খা করিতেছে ' 
গৃহাভ্যন্তরে বপিয়া একটী সধবা উপবাসিনী বিধবাঁকে বলিতেছেন )--“ঠাকুরঝি 1! তোমার 
আজ কষ্ট হইবে বলিয় মা তোমাকে কোন কাক করিতে দিলেন না। কিস্তু আমি 
তোমাকে কত জালাতন করিতেছি | কি করিব ঠাকুরঝি, উপাগ্ন নাই । তিন দিন তোগার 
পেছনে ঘুরিয়াও গোটাকয়েক কথা বলিবার একটুও অবসর পাইলাম না । একটা সামান্ত 
কথার আমার মনের দাবানল তুমি নিবাইয়াছ । এখন আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তুমি, আমায় 
উপদেশ দিয়া সংপথে না আনিলে, আমার মত পাপীয়সীর, নরকের ত্বণিত কীটের কোন 
উপায় নাই ।. 

বিধবা সন্গেহে বলিলেন ছোটবৌ ! কষ্ট কি? মার মন-তিনি ভাবেন কাজ করিলে 
আমায় কষ্ট হইবে । বিশেষতঃ আজ একা দণী, সেইন্জন্ত তিনি আমাকে আজ কাক করিতে 
একেবারে নিষেধ করিয়াছেন | মাধ্লের কথ! অমান্ত করি পারিলাম না, তাই ঘরে 
বসিয়। আছি । কিন্তু সতাকথ! বলিতে কি, একপ শুধু শুধু ঘরে বসিয়া থাকিলে আমার 
' বেশী কষ্ট হয়। সেযাহ! হউক, তুমি আমাকে :উপদেশ দিতে বলিতেছ ১ আমি কি জানি 
ভাই, যে উপদেশ দিব? সধবা বলিলেন “তুষি যা জান তাই জিজ্ঞাসা করিব” । বিধবা 
বল” | সধবা “যৌবনে স্তরী-হ্দয় পবিত্র ও কামন! নির্মল থাকিতে পারে কিরূপে? 
ঠাকুরবি, তুমি বিধবা, আর আনি সধবা) ছুই দিন না হক, দশদিন অন্তরও সাদার 
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স্বামীর সহিত দেখাণুনা হইতে পারে,__বিশেষ চেষ্টা করিলে স্বামীর সহিত' আমি থাকিতে 
পারি, কিন্তু আমার সে দেরীও সঙ্ক হইল না, ছুষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্তিনী হুইয়া পাপ-কালিমা- 
লিপ্তহ্বদয়ে বাভিচারপাপে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হইতে ছিলাম । আঁর তুমি-_-তোমার স্বামি- 
দর্শন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সতী সাবিত্রী-_তোমার স্বপ্নেও কখন ওরূপ ছুট 
প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এই সকল মনে করিয়া জিগ্জাস৷ করিতেছি, হ্বদয়ের পবিত্রতা, কামনার 
.নির্মলযত! লাভ করা যায় কিরূপে ?” 

বিধবাঁ-আমার তুলনা কেন করিতেছ? আমি অতি পাপিষ্ঠা। তবে তোমার 
কথার উত্তর, আমার জ্ঞান অনুসারে বলিত্েেছি, শোন | ভাই! মানুষের ইচ্ছা সুখের দিকে, 
স্থখের উপায়ের দিকে, যে বান্তি প্রক্ত সুখ কি তাহা জানে না, ভাহার হৃদয় পবিত্র হয় না, 
কামনাও নিশ্মল হয় না। সে স্ুখত্রমে অভিভূত হইয়া দুষ্ট প্রবৃত্তির বনীতুত হয়_ত্বদয়ে 
পাপরাশি সঞ্চয় করে। এইজন্য কাহার নাম প্রকৃত সুখ, তাহা সর্ধাগ্তে জান! উচিত্ত । 

সধবা--ঠাকুরঝি ! তোমার কথাটা ভাল বুঝিতে পাঞ্জিলাম না। স্থথ দুঃখ তত আপনা- 
আপনি বুঝ! যায়, “এইটা সুখ, এইট| ছুঃখ” ইহা কি আর আপরের কাছে শিখিতে হয়? 

বিধবা__ম্থথ ছুঃখ মানুষের অবস্থা বিশেষ মাত্র । দেহ টুনুর অস্থুভবশিক্ষা মান্ুম আপন! 
হইতে পায়, তাঁর জন্য অপরের সাহাবা লইন্তে হয় না। কিন্ত প্রকৃত লুথ কি, তাভা শিখিতে 
হয়। কাহারো নরহত্যা করিলে সুখ হয়, কিন্ত হাহা প্রকৃত সুখ নহে, কাহারও "অপরের 
সর্বনাশ করিতে পারিলে সখ, ভাহাও প্রকৃত সুখ নহে, এইজন্য প্রকৃত সুখ কি তাহা 
শিখিতে হয়। মনে কর কাঁগরো মাঘমাসে প্রাঙঃক্নান করিলে প্রকৃত সুখ হয়; কিন্ত 
না বলিয়! গিলে নুতন লোকে কি একার্যে সুখ অনুভব করে? তবে যাহার বাল্যকাল 
হইতে হণ সুসংস্কারে গঠিত, তাহার আর যথার্থ সখ কাহাকে বলে--শিখিতে হয় না। 
কিন্তু নে সংস্কারের সুগ্েও শিক্ষা বর্তমান জীলোকের সেই প্রন্কত সুখ হইল স্বামি-সম্মিলনে । 

সধুষা__স্বামি-সম্মিলন ত প্রায় সবারই হইয়া থাকে ? 

বিধ 1__তা হ'তে পারে, আমি বলিতে পারি না। কিন্তু যথার্থ শ্বামি-সন্মিপন কাহাকে 
বলে-_-বলিতে পার? 

সধবা__কেন শ্বামি-সহবাঁস? 

বিধবা-ন1)._ঠিক তা নয়। স্বামি-সন্মিলন _ স্বামীর সহিত মিলিয়া থাকা । ঠিক 
বুঝিতে হইধে-_স্থামী আর আপনি এক । স্বামী আত্মা _আর আপনি দেহ। স্বামীর ইচ্ছা 
ভিন্ন নিজের কোন ইচ্ছা থাকিবে না । স্বামীর কামনা ভিন্ন নিজের কোন কাঁমন! থাকিবে না। 
স্বামী যখন যাহা! ভাল্বাসিবেন, নিজেও মেইবপ করিবে। স্বামীর বর্তমানে নিজেকে 
বর্তমান, এবং ত্ীহার অভাবে নিজেরও অভাব অস্থভব করিবে । ছোটবৌ, বিধবার কোনরূপ 
প্রবৃত্তি নাই, কামনা নাই। . পরঘোকগত স্বামীর শ্রীতির জন্য সৎপথ থাকিয়া ধর্মাকার্ধ্য 
করা উচিত.। তবে কোঁন স্থানে নিশ্চিপ্তভাৰে বসিয়া! থাকিলে, মনে নানা তিস্তার উদয় 
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হয়, সেইজন্ত নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে দমন করিয়া সর্বদা .ধর্মপথে থাকিয়া গরোপকার ও 
মানাবিধ সংকার্য্যে সয়াতিপাত করা বিধবার কর্তব্য । পরে বিধবায় নিজের কার্য্ের মধ্যে 
তাহার প্রধান কর্তবা-__শ্বামিচিস্তা | 
সধবা একেবারে কাননাশৃন্ঠা বা প্রবৃ্িশৃন্তা নহে। শ্বামি-কামনায় সধবার কামনা, স্বামি- 
প্রবৃত্তিতে সধবার প্রবৃত্তি। তা ছাড়া অন্তরূপ কামন! বা প্রবৃত্তি যাহার থাকিল, সে সধবার 
দ্বামি-সম্মিলন হইল না। এইরূপ স্বামি-সম্মিলিতা হইতে চেষ্টা কর,-হৃদয় পবিত্র হইবে, 
* কামনা নির্মল হইবে। 
বিধবার এই কথাবার্তা শুনিয়া সধবা তথন অঞরুদ্ধ কে "তুমি দেবী” এই কথা বলিয়া 
বিধবার চরণে পতিত! হইলেন। . (ক্রমশঃ 
প্রীগিরিজাতৃষণ উর্টাচারয্য। 
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ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, সন্গুণের আকর, ধার্মিক স্যার গুরুদাস বন্দোপাধায় 
মহাশয় গত ১৬ই অগ্রহাপ্পণ, সোঘবার রাত্রিকালে ভাগীরথীত্রীরে সঙ্ঞানে আত্মীয়- 
স্বজনবর্গের নিকট হইতে চিরবিদাগ্ম গ্রহণপূর্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন । 
তাহার গ্যার সদাঁলাপী, মিষ্টভাষী; বিনয়ী এবং সতাবাদী একাধারে দুল্লভি। হিন্দুধর্টে 
তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল । এইন্নপ কথিত আছে যে তিনি একখানি ভগবদশীত। সর্বদাই 
কাছে রাখিভেন এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে নিজের ভ্রীবনকে গঠিত করিবার জন্ত 
সবিশেষ চেষ্টা করিতেন । অতি বালাকাল হইতেই তীহার কর্তবাবোধ ও নিরহঙ্কারিতার 
পরিচয় পাওয়া যার। তিনি আহার, নিদ্রা, অধায়ন, পরিশ্রম প্রভৃতি সকল কার্যোই 
নিয়মানবর্তী ছিলেন। নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের নিতাক্রিয়ায় তাহার একদিনের জন্ত 
ওুঁদাসীন্ত ছিল না। 

এই মহাত্মা ৭৪ বৎসর বয়সে পুত্র, পৌত্র, গ্রপৌত্র, কন্া, দৌহিদ্র, প্রভৃতি বহু 
সংখ্যক আত্মীয়স্বজন রাখিয়! সঙ্জানে গাক্বত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে দিব্যলোকে গমন 
করিয়াছেন । পীড়! হইবার পর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন ষে তাহার আরোগ্য লাভের 
আর কোন আশা নাই, তখন তিনি কলিকাতার উত্তরাংশে গঙ্গাতীরস্থিত স্বীয় বাটাতে 
গমন করিবার জন্ত বাগ্র হইলেন । জ্ননীকে গঙ্গাবাস করাইবার জন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
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সেই বাটা নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। গুরুদাসবাবুর উপযুক্ত পুব্রগণ পিতার আদেশে 
তাহাকে গঙ্গাতীরস্থিত ভবনে লইয়া! যান। তথায় গিয়া গুরুদাসবাবু_তীহার মৃত্যুর পর 
পুত্রগণকে কি করিতে হইবে, তৎসন্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন। মৃত্যুর ছয়দিন 
পূর্ব হইতে তিনি গঙ্গাজল ব্যতীত সর্বপ্রকার আহীার্ধ্য ও পানীয় পদ্গিত্যাগ করেন। মৃত্যুর 
কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি জোষ্ঠ পুত্র হারাণবাবুকে গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করিয়া! গুনাইবার 
জন্ত আদেশ করেন। গীতা শ্রবণ শেষ হইলে তিনি বলিলেন “আমার::চক্ষু ঢাকিয়! দাও” 1 
প্রথমে হারাণবাবু পিতার আদেশ বুঝিতে পারেন নাই, গ্যাসের আলোকে কষ্ট হইতেছে 
মনে করিয়৷ তিনি আলোক নিবাইয়৷ কক্ষটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার করিয়া! দিলেন। কিন্ত 
তিনি বারংবার চক্ষু ঢাকিয়৷ দিতে বলায় তাহার চক্ষুর্ঘ্ আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। 
তখন গুরুদাসবাবু তিনবার বলিলেন, “এই শেষ” । ইহার পর তিনি আর কাহারও সহিত 
ধাক্যালাপ করেন নাই, গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দিবাধামে গমন করিয়াছেন। 
হিন্দুধর্মের প্রতি গুক্দাসবাবুর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার রচিত সক্ঞান ও কর্ম 
নামক পুস্তকে তাহার উদার ও উন্নত ধর্মঘভাব অতি স্ুম্পই্রূপে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে। 
ধর্মে একাস্ত আস্থ! এবং অনুরাগ থাকাতে তিনি শাস্ত্াদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে 
ঘখাসাধা চেষ্টা করিতেন। একে ত: ৰিনয়, অমায়িকতা, নিরহস্কারিত। প্রভৃতি শ্বভাবসিন্ধ 
গুপরাশিতে তিনি ভূষিত ছিলেন, তাহার উপর নিয়ত জ্ঞানচ্চার ফলে *তিনি 
আদর্শস্বরূপ হইয়াছিলেন। .যেব্যক্তি ক্ষণকালের জন্য গুরুদাসবাবুর সহিত বাকালাপ 
করিয়াছিলেন, তিনিই তীহার বালকোচিত সরলতা ও অমাগ্িকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। 
তিনি স্বয়ং সদানন্দ ছিলেন এবং যাহার নিকটে গ্রমন করিতেন, তাহাকে ও আনন্দিত 
করিতেন। কি রাজপুরুষ, কি জনসাধারণ, কি হিন্দু কি অহিন্দু, গুরুদীসবাবু সকল 
শ্রেণীর সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাই তার মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর, সকল সমাজের 
লোকই মর্মাহত হইয়াছে । গুরুদাঁসবাবুর তিরোভাবে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি 
সহজে পূর্ণ হইবে কি না কে জানে ? 


কলিকাত! । 


ভ্ঞাগ্যহাপীনালম্স 
২০৬নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রীট ( দৌোতিল! ১নং ঘর ) 
| অধ্যাপক ৬কানীধামের পরীক্ষোত্তীর্ণ 


জ্যোতিষী-__আীযোগেশচন্র সিদ্ধান্তশীস্ত্রী | 


শাস্োক নিয়মে বিশুদ্ধভাবে ঠিকুজী, কোঠী, বর্ষ প্রবেশ, বিবাদুমিলন, প্রপ্নগণন! ( পরীক্ষা 
ও মোকর্দমার ফলাফল : প্রভৃতি জ্ঞ্যোতিষের যাবতীয় কাধ্য হইয়া! খাকে। 
অন্ঠতম ছাত্র 
জ্রীহরিপদ শান্ত্রী-বি, এ 1 





ব্রাহ্ষণ-সমাজের নিয়মাবলী । 


২ বর্ষগণন।--১৩১৯ মালের আশ্বিন মাসে ব্রাঙ্গগসমাজের পথম সংখ্যা গুকাশিত 
হইয়াছে । আমিন হইতে ভাদ্র পর্যাস্ত নসর পরিগণিত হইত) থাকে। 
১৩২৫ সালের বর্তমান আশ্েন হইতে উচ্থার ষষ্ঠ বর্গ চণ্লতেছে। 

২। মৃলা-_ব্রাহ্মণ-সমাজের বাধষিক মুলা সর্ব ছুই টাক1। ভিং পপঃ ডাকে লটতে তলে ছুই 
টাক! ঢুই আনা লাগিবে। শ্বন্স্থু ডাকঠাগুল জাগবে না। গ্রাতি সংখার 
মূল্য ।*আন]। ব্রাহ্মণ-সমাজের মুলা অিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্রাংশের 
ভন্ত গ্রাহক গুভীত হয় না। বৎসরের ৮ মাসেই যনি গ্রাহক হউন না! কেন 
তৎপুর্ববন্থীঁ আম্বন ভষ্টতে তাহার ব:ষিক টাদার সাব চলিবে 

ও । পত্রপ্ীপ্থি- ব্রাঙ্মণ-সমাক্ত বাজলা মাসের (শষ তাঁরখে গুবাশিত ইইয়া থাকে 
কোনও গ্রাহক পর মাসের ছিতীয »গোঠের মধো ত্রাহ্ষণ-মাজ না পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অন্সন্থশন বরিয়া কেউ মাসের সধো আমাদিগকে 

ৃ জানাইদেন | না জানাহণে পরে তাহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে। 

৪ ( ঠিকানা পররবর্তন__গ্রাকগণ অনুগ্রহ করিয়া-_তান্তাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস, 
উন্তার্দ মপাসম্তপ স্পষ্ট করিয়া লিখয়া পাঠাবেন | ঠিকানা 
পরিবর্তন করিতে হইলে কিহ্বা আন্টি শ্য়োজনে উঠিপন্ধ লিখিলে 
ইস্তথচকরি ব্বদ! নজর গ্র'্+ নম্বরটা লিখিয়! গিবেন। 

«| চিঠিপত্র ও গ্রবপ্ধাদি-_এব্রাহ্মণ-সমাজে” লোনও গ্রনন্ধাদি পাঠাতে হলে লেখক গণ 
অনুগ্রহ করিয়া যখাসস্ভুব স্পষ্ট!ঙ্ষরে লিখয়া পাঠাবেন । আর 
সর্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন । ত্রাক্ষণ-সগাজ-সম্পাদক গ্রবন্ধা!ঘ 
ফেরৎ পাঠাই41র ভার গ্রহণকরি.ত হক্ষম। 'চঠিপত্র না গ্রবন্ধ এগমত্তই 
সম্পাদক ব। সহকারী সম্পাদকের নামে ৬৯নং আমহাষ্ট স্ত্রীটের ঠিকানার 
প্রেরণ করিতে হইবে । 

শ। টাকাকণড়--৬২নং আমহা্ট স্রীট ত্রাঙ্মণনতার কার্য্যাজয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্মাধ্যক্ষের 

নামে পাঠাইবেন। 
বিদ্বেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হটবে। 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কভান্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের 
হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা” ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সন্দুথস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাকা হিসাবে 
লওয়! হয়। অন্ত পেজ ৩২ তিন টাকা-7বার্ষিক ন্মতত্তর। 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
পরিৰর্তিত হয় না। 

_৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্েক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না) 

৪) দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের শ্বত্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্যালয়ে জানিতে 

পারা ফায়। ও 
বাঙ্গপসমাজ সম্পাদক 
৬২ নং আনহাষ্ট স্বীট, কলিকাত।। 


জবাকুহুমতৈল। 


৩8১ ই ১ 


গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্ধিতীয়, 
শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে ক্িগ্ধ ও প্রফুল্প রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের 
দৌর্দ্ধ্য ৪ ক্লেদ দুর করিতে চান, যদ্দি মস্তিফকে শ্থির ও কার্য্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি রাত্রে সনিদ্রার কামন৷ করেন, তাহা হইলে 
বৃথা চিন্তা ও সময় নষ্ট না করিয়া জবাকুম্থম তৈল,ব্যবহার॥॥করুন | 
জবাকুম্ৃম তৈলের গুণ ক্গগদ্ধিখ্যাত। রাজা ও;মহারাজ£মকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ | 
১ শিশির মুল্য ১২ টাকা । ভিঃপিতে ১//০ টাকা। 
৩ শিশির মুল্য ২।০ টাকা । ভিঃ পিতে ২।৩/০ টাকা । 
১ ডজনের মূল্য ৮০ টাকা । ভিঃ পিতে ১০২ টাকা 
সি কে, সেন এগু কোম্পনী লিমিটেড । 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ মেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলাদ্তীট _ কলিকাতা । 





'কলিকাতা--১২নং আমহা্ট স্্ীটগ্চ নবদ্বীপ সমাজ পনশ্থিলিত-_বজীয় ব্রাহ্ধণ-সভ| তইতে 
্রাহ্মণসমাজ কর্মাধাক্ষ বসস্তকুমার তর্কনগি দ্বারা প্রকাশিত । 
কলিকাতা । 


১২ নং সিষলাই ই, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে 
- স্রীবসস্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা সুস্রিত। 


মতা রছাহ) ৩, 0--675. 





4 ০৮-০0118981 71785 180121905 & 99018 1110072176, 


€ প্রনন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 
৮৫ রনি এরি এপ্স পুর্ন 


রী 
সপুম বর্ষ চতুর্গ সংখা । 
এই সংখ্যার লেখকগণ। 
পৌঁষ। শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্তারত্ব। 
শ্রীযুক্ত অযোধ্যা প্রসাদ পাঁড়ে। 
6 করবা 
বাক মূ্যস্বজ ২. ছুই টাকা। ্ শ্রীযুক্ত শীতনচন্্র চক্রবস্তা । 
১ টু প্রযুজ_ 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য রি 
প্রতি খণ্ড ।* আনা। | 
শ্রীযুক জ্যোতিরিন্্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ। 
( শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব ৷ 
সন ১৩২৫ সাল। ্ প্রীযুক্ত স্থরেন্রমোহন কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ 


সম্পাদক্বর-_ 
জীযুক্ত বনস্তকুমার তর্কনিধি। 
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় । 


সূচীপত্র । 


বিষয় নাম পৃষ্ঠা 

১। ব্রাহ্মণের প্রতি ( পঞ্ ) *** ীযুক্ত.তবতৃতি বিষ্তারত্ব ১০৫ 
২। জগদীশ্বরের স্বরূপ কেমন? .'* শ্রীযুক্ত .অযোধ্যাপ্রসাদ পাড়ে ১০৭ 
ও। অন্ুুবাচী-রহস্ত -* শ্রীযুক্ত শতলচন্ত্র চক্রবর্তী ১০৯ 
৪1 বরপণ তত, শ্ীযুক্ত__ ১5১ 
৫1 আমাদের কর্তব্য -**  স্ীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য ১২* 
৬। সেদিন (পদ্ঠ) -* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্ত্রনাথ 

কাবাব্াকরণতীর্থ ১২৩ 
৭। অসব্্ণাবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ ... শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব ১২৪ 
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মস্তিফনিত গীড়ানিচয়, স্থতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাঁথাঘোরা, ধাতুদৌর্বল 
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প্রতিশিশি ১২ এক টাকা । ডজন ৯২ টাকা 





প্রা্কৃতি চ চিকিৎসা । 


ধে বোন দুরারোগ্য ও প্রচীন রোগে নিন্ের ঠিকানায় পত্র লিখিত 
পারেন। রোগের ও রোগীর বিস্তৃত বিবরণ লেখ প্রয়োৌজম । 
শ্রীহুর্গেশনাথ ভট্টাচার্ধ্য__পোষ্ট খাখড়া! ( মুশিদবাবাধ ) 
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ভলাত্শোল্র ওশ্ভি £ 


হে ব্রাহ্মণ! ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাদান ! 
কেন হেন শিথিলত! তব ? 

হের ধর্মক্ষেত্র আজ জলন্ত শ্মশান, 
উঠে শুধু শিবাকষ্ঠরব 

সেথায় উঠেনা আর আবেগের শ্বয়ে 
সামধ্বনি লঙুর তুলিয়া, 

আহুতিক পৃ অর্চি গ্রহরে প্রহরে 
হোমকুণে থাকে না দীপিয়া। 

বসু রুণৃত বিলাসভবনে, 
্রহ্মচধ্য ্বতিতে কেবল, 

সংষমের পরাজয় ইন্্রিয়ের রূপে, 
্হ্মতেজ তুষার-শীতল ! 


ত্রাঙ্মণ-সমাজ। [ ৭ম বর্ষ 





বৈরাগ্য সঁপেছে প্রাণ আসক্তি লাগিয়া, 
ক্ষমা দগ্ধ ক্রোধের অনলে, 

লালসার লোলজিহ্বা ল/য়েছে টানিয়! 
নিষ্ধামত। আপন কবলে ! 

সত্বের আলে!ক রয় তমসাঁ-আবৃতধ, 
তন্জ্ঞান বন্ধ মোহজালে, 

সরল! কৌটিল্যের কুহকে পতিত, 
নির্মলত। নষ্ট পাপমলে ! 

হে ত্রাহ্মণ! জাগ, জাগ, ঘুমায়োন! আর, 
সমাজের তুমি কর্ণধার, 

নিত্য ধ্বংসপথে যায় সমাজ তোমার 
দেখেও দেখনা একবার? 

ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ধনমত্ত হায়ে 
বিষবৃক্ষ করেছ রোপণ, 

সমাজ-শৃঙ্খল! ভার্গি? স্বার্থের লাগিয়ে 
হারায়েছ ধহিম-আসন ; 

হের হের জাতিকুল সব টুটে যায়, 
ধর্মীচার থাকে নাক আর, 

অধর্মের “বন্ছি জলি” অনস্ত শিখার 
আর্ধ্যভুমি করে ছারখার। 

উঠ, থাকিও না! আর বিলাসের কোলে; 
সংযমের রশ্মিটী টানিয়া 

উদ্দাম সমাজে পুনঃ বাধহ শৃঙ্খলে, 
লুপ্ত স্বৃতি দাও জাগাইয় । 

আবার উঠুক হেখ! বেদের বঙ্কার, 
হোমকুণ্ড অলুক্‌ নিয়ত, 

্গতেজ-দী্ত হয়ে ফুটুক আবার, 
ঢাতুন্র্া হউক জাগ্রত। 

গ্রীভবতৃতি বিস্তারত্ব। 


জগদীশ্বরের স্বরূপ কেমন? 


» খুরুজনের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্মগ্রস্থাদি পাঠেও অবগত হইয়াছি যে, 
জগত্রহ্ষাণ্ডের জীবসকলের দর্শন, শরবণাদি জ্ঞান, গ্রহণ, গমনাদি ক্রিয়া, সখ, দুঃখাদির 
অনুভব ইত্যাদি জীবের যাহা কিছু, তাহা তাহাদের নিজন্ব নহে । জীবস্বটাও অবিষ্যার 
ফলমাত্র। প্ররুত পক্ষে অপীম অনন্ত জগণীশ্বরের বক্ষে জ্ঞান পরিচালন ও পোষণশক্তি 
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে । অর্থাৎ সমষ্টি জ্ঞান পরিচালনাদির মাসমুদ্ররূগী 
জগন্মাতার বিশাল বক্ষে জীব ব্্টভাবাপর জ্ঞান ক্রিয়াদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্শিমালাবৎ। 
জীব এ ঈশ্বরে কোনই ভিন্নভেদ নাই । কেবলমাত্র অবিগ্ভাবশে আমিত্বের গণ্ডিতে 
সীমাবদ্ধ করিয়া জীবনামে নিজের পৃথক্‌ একটা বস্তসন্তা করিয়া! তুলিয়াছে। এরূপ 
কথা অনেক পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু যখনই ঈশ্বরের রূপ স্পষ্টভাবে বিশদরূপে 
বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তখনই বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে । & সকল তন্বকথা 
রারংবার যত পর্যালোচনা করিয়াছি, ততই জানিবার ইচ্ছ! বলবতী হইয়াছে বে, তবে ঈশ্বর 
এই জগৎকে কিরূপ দর্শন করিতেছেন ? আমরা গাছের পাতা যেরূপ সবুজ দেখিতেছি, 
ফুল যেরূপ লাল দেখিতেছি, চন্দনের যেরূপ আত্বাণ পাইতেছি, শিরীষ যেরূপ কোমল বোধ 
করিতেছি, তিনিও কি সেই সেই রূপেই উপলব্ধি করিতেছেন ? অথবা তাহাই বা 
কেন? এরূপ যে উপলদ্ধি তাহা ভ” উাহারই | না হয় জীবের অবিগ্ঠাবশতঃ "ও প্রকৃতি 
হইতে ইন্দরিয়াদির সঙ্ধীর্ণতাহেতু জীব এ বিচির বিশ্বের নানাত্বের 'একত্ব কোথায় '9 কিরূপ, 
কিনা সম্পূর্ণ অবয়ব কিরূপ দেখিতে 9 বুঝিতে দারিতেছে না। কিস্ক ঈগর দেখিতে পাইতেছেন 
এবিশ্ব তাারই দেহ। তাহার বাহিরে কিছুই নাই) তাহার বাহিরও কিছু নম; 
সমস্তই তাহার মধো তাহার 'অবয়ধস্বরূপ ভাসিতেছে । তবে যেমন আনাদের পদনখর 
হইতে মন্তকের কেশ পর্যন্ত অঙ্গগ্রতাঙ্গকৈ আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তিনিও কি 
তদ্রপই বিশ্বকে দর্শন করেন? অধিকন্ত না হয় ভিনি বুঝুন যে জীব ভ্রান্তিবশতঃ তাতেই 
ভাসমান মায়ার কণিকাংশ “অহ” জ্ঞান করিয়া সমস্ত সন্বীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। জীবের 
এই ভ্রান্তি বুঝিতে পারাই কি ঈশ্বরের 'বিশি্টতা, কেবলমাত্র ইহাই কি জীব ও ঈশ্বরে 
ভিন্নভেদ ? অথবা এ যে লাল, সবুজ রূপ দর্শন, সৌরভাদির অস্ত্রীণ ইতাদি রূপ জীবের 
জ্ঞান, অথবা তাহার অন্তান্য পরিচালন 'ও পোষণাদির ক্রিয়া, সমস্তই কি ত্রান্তিপ্রস্থত বলিয়া 
বিকৃত ? সুতরাং জগদীঙ্বরের দর্শনাদি সমন্তই দিবা ও প্রকৃত বলিয়া জীব হইত কি বিভিন্ন? 
খনই প্রাণে আকাক্ষা জাগিয়া উঠে। হে ভক্ত! হে ভ্তানি! তোমরা যে. কেহ তবে 
বলিয়। দাও, বুঝাইয়। দাও তাহার দর্শনাদি কি প্রকার? 'তাহারই দৃষ্টিশক্তি যখন আমাদের 
চক্ষুর্োলকের মধা দিয়া. কুটিতেছে, তখন তীহার দর্শন ও আমাদের 'দর্শনে কেমন 


১০৮ ্রাহ্মণ সমাজ। [৭সর্ব্ষ 








করিয়া পৃথক্‌ হইল? এরূপ এক এক করিয়া বলিয়া দাও তীহার জ্ঞান, পরিচালন ও 
পোষণ এবং তাহার শাখা-প্রশীখা কেমন? তাহার গ্রহণাদি কর্ম কেমন? তাহার 
মনন কিরূপ? তাহাতে “অহ জ্ঞান আছে কি না? তাহার বুদ্ধি কিরূপ? তাহার 
প্রকৃতিই বা কিরূপ? আর কত জিজ্ঞাসা করিব? আর জানিই বা কি গে 
জিজ্ঞাস! করিব? জিজ্ঞাসারও সে শক্তি আবশ্তক । মোটের উপর আমার ইহাই অনুরোধ, 
ভগবতওত্বদর্শিগণ ! মাদৃশ জিগ্তান্থর হৃদয়ের উৎনুক্য ও দৈন্য বুঝিয়া জগদীস্বরের ও জীবের 
গ্রতিমৃষ্ঠি পাশাপাশি গঠন করিয়া তাহাতে প্রন্কতি হইতে অন্তান্ত তত্ব যথাযথভাবে 
সন্নিবেশিত করিয়া বুঝাইয়া দীও যে, কেমন করিরা এঁ মহাসমুদ্র হইতেই শভভতিসমূহ 
তরঙ্গাকারে উখিত হইতেছে? উহারা কিরূপ এবং কেমন করিয়াই বা বিকৃত হইয়া 
জীবভাবাপন্ন হইতেছে? "আরও বলিয়া দাও.._সতা, দয়! ও দাক্ষিন্যাদি পরম পবিত্র 
ভাবদকল, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্ধাদি রিপুসকল, সুখ, ভুঃখ বোধ, এক কথায় 
বলিতে গেলে, দীবক্ষেত্রে উখিত তন, বোধ ও ভাবসমৃহ ঈশ্বরক্ষেত্রে অবস্থান করে কি না? 
যদি করে, তবে তাহা কিরূপ? জীবের দয়! ৪ "দগবাশেন দর কি একই প্রকার, না ভিন্নভেদ 
আছে? অনাহীরক্তি্, ছুঙিক্ষগীড়িত, অস্থিচর্খ্মার বাক্তি দেখিলেই আগাদের চিত্তে 
স্বতই দয়ার উদ্রেক হয়, স্বতই মনে হয় যে তাহাকে একমুষ্টি অন দিই) ভগবানের কি 
তদ্ধপই ঘটয়া থাকে ?.কিন্বা! তিনি ত' সর্বন্ধ ; জীব নিজ কর্মদোষে ইরূপ অবস্থায় নিপতিত 
হইয়াছে, এরূপ কষ্টভোগের দ্বারায় পূর্বকত পাপ ক্ষয় হইতেছে, এ সমস্ত ত? তিনি বেশ 
বুঝিতেচেন । তিনি যাহা করেন, তাহা ত” জীবের মগ্গলের জন্যই, তবে তদৃষ্টে তাহার 
আবার দর়' হইবে কেন? ঈশ্বর পরিপূর্ণ, এ জগৎ ত, ত্াহারষ্ট লীলা? জীব কোথায়? 
তবে দয়া মাবার কাহার উপর হইবে? এই প্রকার সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত 
হইতেছে । অথচ জীবের ভাব তাহার নিজন্ব কিছুই নভে, তাহার আস্তিত্বমাত্রও 
নাই, সমস্তই তীহাতেই ফুটিতেছে) স্থৃতরাং সামগ্রন্ত করি কেমন করিয়া? ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে ফত ভাবি, যত চিন্তা করি, ফেবল অন্ধকার; যত বুঝিতে পারি, ততই মনে হম 
কিছুই বুঝিলাম নাঁ। হে বঙ্গদেশবাসী দার্শনিকগণ! কত ছুরূহ দার্শশিক তৰ সকল বঙ্গ- 
ভাষায় অন্থুবাদ করিয়া! মাদৃশ অল্পবুদ্ধির চিন্তে নানা সংশয় যেরূপ উত্থিত করিয়াছ, আইস, 
আজ আমার প্রতি কৃপা করিয়! তোমর! কেহ উল্লিখিত মতে জীব ও ঈশ্বরের চিত্রাঙ্কণ 
করিয়! সংশয়বহ্িদহন হইতে আমাকে রক্ষা! কর? । ঈশ্বরতব ও জীবতর্ব সম্যক আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলে, উপরের দুইচারিটা প্রশ্ন ভিন্ন আরও অনেক প্রশ্ন উথাপিত হইবে। আমি 
কেবল বিষয়টার আভাস মাত্র দিবার জন্য সামান্ত আকারে মাত্র কয়েকটা জিজ্ঞাসার অবতারণা 
করিয়াছি। মুধিবুন্দ তাহার বিস্তারপূর্বাক উভয় তত্ব নিঃশেষে আলোচন! করিবেন, ইহাই 
আশা ও প্রর্থনা। শীঅযোধা প্রসাদ পাঁড়ে। 


আন্থুবচী-রহস্য 


অন্থুবাচী হিন্দুদিগের একটা বিশেষ পর্ব । এই পর্বের সঙ্গে কতক গুলি বিশেষ মনুষ্ঠানের 
যোগ দেখা যায়। অন্থুবাচী সাধারণতঃ তিন দিবস ব্যাপী হয়। মিথুন রাশিস্থ সর্য্যের আরা 
নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগকালই অস্বুবাচী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । অন্বুবাচীর 
তিন দিবস ভূমিখনন, বীজবপন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যতি, ব্রতী ও বিধবাদধিগের পক্ষে 
রন্ধনাদি নিষেধ ও অগ্রিপক দ্রবা ভক্ষণ নিষেধ; এমনকি এই কয়দিবস অধায়নাদি ও 
নিষেধ । এই সমস্ত নিষেধ-বিধির কোনরূপ গভীর অর্থ আছে কি ন! এবং অন্বুবাচী পর্ধটা 
প্রকৃত কি, তাহাই আমর! এই প্রবন্ধে আলোচন। করিয়া দেখিব। 

অন্ুবাচীতে পৃথিবী রজন্বলা হন, ইহাই সাধারণ শাস্্নির্দেশ। ইনার গ্ররূত তাৎপর্য কিন্তু 
শাস্ত্রে স্পস্টীকৃত হয় নাই। সেই তাৎপর্য আমাদিগকে অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে 
হহবে। 

আমরা তদূর অনুমান করিতে পারি, তাহাতে মনে হয় যে এই সময়ে পৃথিবী বৃষ্টিবর্ষণের 
দ্বার শশ্তাদি উৎপাদনের অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই এই সমগটাকে পৃথিবীর খতুকাল বলিয়া 
কল্পনা! করা হইয়াছে । নারীজাতি খতুমতী হইয়া গঞ্ধারণ করে, পৃথিবীও বৃষ্টির দ্বার! 
আর্ত! হইয়াই শন্তধারণ যোগা! হয়, তাহাতেই বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীর আর্জভাব যে ইহার খতুরূপে 
কল্পিত হইবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। প্রক্কৃতিঝদ .অভিধান অন্থুবাচীর এইরূপ তাৎপধ্য- 
ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে যথা! £__ 

“জোষ্ঠমাসের শেষ দিবসে স্ু্য যে বারে ও যে কালে মিথুনরাশিতে গমন করেন, তাহার 
পরের সেই বারে ও সেই সময়ে পৃথিবী রজন্বলা হন, (সম্ভবতঃ জলবর্ষণে পৃথিবী রসধুক্ত! 
হুইয়া বীজাদি ধারণ করিবার উপযোগিনী হন) ইহার নাম অন্ভুবাচী |” 

অনুবাচী শব্দের যোগার্থ হইতেও “অন্বু-জলবর্ষণ, বাচী মে বলে, অর্থা স্থচন! করে” * 
এইবূ অর্থেরই প্রতীতি হয়। বন্ততঃ আধাঢ়গাসেই বর্মার বারিপাতের স্থচন! হইয়া! থাকে । 
বর্ধার এই প্রথম বারিপাতই “অন্ুবাচী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই সময়েই শন্তোৎ- 
পাদনের পুর্ণ আয়োজন করিতে হয়ু। কিন্তু বর্ষণের মধ্যে কর্ষণ বা বপন স্থবিধাজনক' বা 
ফলজনক নহে বলিয়াই অন্থুবাচীতে হলক্ধণ ও বীজবপন উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই 
নিষেধ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোক্তি পাওয়া যায় £- 

“ন কুর্যণাৎ খননং তূমেঃ সচাগ্রেণাপি শঙ্করি । 
বীজানাং বপনষৈব চতুব্বিংশতিযামকম্‌ ” 
ইতি শব্বকল্পদ্রমধূত মতস্তস্থক্তে মহাতন্ত্রে ৫৮ পটলঃ। 


* প্প্রকৃতিবাদপ ডষ্টব্য। 


ত্রাহ্মণ-সসাজ । [৭ম ্ষ 


«হে শঙ্করি! সুচীর অগ্রভাগের গ্বারাও ভূমির খনন করিবে না) চতুর্কিংশতি প্রহর 
বীজবপনও করিবে না 1” 

চতুর্বিংশাত প্রহরে তিন দিবসই হয় । অঙ্ুবাচীতে ভূমিখনন ও বীজবপনের বিশেষ নিষেধ 
হইতে অন্ুবাচীর পর হইতেই যে রীতিমত কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইত, তাহার যথেষ্ট আভাসই 
পাওয়৷ যায়। ইহা হইতেই অন্থুবাচীকে হিন্দুদিগের শস্তোৎপাদনের বিশেষ পর্ব 
বলিয়! নির্দেশ করিলে বোধ হয় অঙসঙ্গত হইবে না। আধাড় মাসের প্রথম বারিপাতের 
পরই হৈমস্তিক শস্ত রোপিত হইতে যে দেখা যায়, তাহাতে আমাদের অনুমানের যথেষ্ট সমর্থনই 
হয়। আধাঢ়মাস যে শন্তোৎপাদনের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, নিন নিয়োদ্ধত মন্তব্য 
তৎ্সন্বন্ধে ্প্ট প্রমাণই প্রদান করে। 

“আষাড়মাস ধান্ত-বগন করিবার প্রশস্ত সময় । এই মাসে কোন্‌ সময়ে ধান্ত-বপন করিলে 
শন্ের শুভাশুভ ঘটে, তাহা কুষিশান্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে । কৃষিপরাশরে লিখিত আছে, 
“আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিনে বাতাস পূর্বদিকে বহিলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, এ 
বাতাস অগ্নিকোণে গেলে শশ্তের হানি হয়, পশ্চিম দিকে গেলে জল হয়, বায়ুকোণে 
যাইলে ঝড় হয়, উত্তরদিকে যাইলে পৃথিবী ধান্যাদিশস্তে পরিপূর্ণ হয়, উ্শানকোণে গেলেও 
প্রচুর শস্ত জন্মে ।” রি 

অন্থুবাচীতে আর্্রানক্ষত্রের সহিত হুর্যোর সম্বন্ধের যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, তাহাতেও 
পৃথিবী সিক্তা হওয়ার আভাসই যেন আমরা প্রাপ্ত হই। কারণ “আর্দরা সিক্ত হওয়ার অর্গই 
প্রকাশ করে। এই নক্ষত্রে সুর্যোর স্থিতিকালে বর্ষণ হইয়া পৃথিবী সিক্তা হওয়াতেই ইহার 
“আরা” নাম ইইয়াছে কি না' বলা যায় না। 
আধাঢ়মাস মিথুনরাশি বলিয়া এবং মিথুনরাশিতে হুর্য্যের 'প্রবেশে অন্দুবাচী হওয়ায়, অনু 
বাচীতে যত্তা, ব্রতী, ও বিধবা কেন যে পাকাদি করিবে না, তাহাংযেন কতকটা আমরা বুঝিতে 
পারি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় একত্রে "মিথুনপ্শব্দের বাচা । আধাঢ়মাসের মিথুনরাশি নাম 
হওয়ার মূলে স্ত্রীপুরুষের বিশেষ সন্মিলনের ভাব বর্তমান আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। 
মিখুনরাশির নিয়োদ্ধত বর্ণনায় অমাদের অন্ুমানকে বিশিষ্টরূপেই দৃঢ়তা প্রদান করে ৮ 
"স্নীপুংসয়োঃ সমং ভদ্র-শয্যাঁসনপরিগ্রতৈ2 | 
বীণাবাণ্যধৃ, মিথুনং গীতনর্তক শিল্লিষু ॥ 
স্থিতং ক্রীডারতির্নিতাং বিহারো হবনিরন্ত তু । 
মিথুনং নাম বিখ্যাতং রাশিষ্ৈধাম্মকঃ ম্ৃতঃ 4” 
ইতি শন্কল্পদ্রম ধৃত বামনপুরাণা 
ইহার মর্ধ্ব এই “যে সময়ে স্ীপুরুষ একসঙ্গে শযাদি গ্রহণকরতঃ বীণাদি বাগযন্ত্র ধারণপূর্ববক 
সর্বদা গীতনৃত্যাদি ক্রীড়া আমোদ প্রনোদ বিহারাদিতে রত হয়, 'তাহাই মিটি রাশি 
বলিয়! বিখ্যা |” 


অর্থ সংখ্যা] বরপণ। ১১২ 








এইরূপে আধাট়মাস বিশেষ কামোদ্দীপনের কাল বলিয়া অথচ যতী, বিধবার পক্ষে 
ক্ষামোদ্দীপন দূষণীয় বিবেচনায়, তাহাদের সংঘমের জন্যই যে অগ্রম্পর্শ ও পাকাদি নিষিদ্ধ 
এবং বিশেষ সান্বিক আহারাদি বিহিত হইবে, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। আধাড় 
মাসের এক নাম "শুচি। ইহার আভিধানিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাতে বিরহিসকল 
শোকাভিভূত হয় । ইহা! হইতেও আষাঢ়মাসে কামভাবের প্রবলতাহেতু যে বিরহ ভীব্রন্ূপে 
অনুভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পায়। কালিদাসের “মেঘদূতে” আধাঢ়মাসের প্রথম 
'দিবসেই বিরহ্প্রপীড়িত হইয়া! মেঘকে প্ররিক্পপত্বীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । মেঘ দেখিলে যে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, কালিদাস “মেঘদূতে” 
তাহাও লিখিয়াছেন যথা-_“মেঘালোকে ভবতি স্থৃথিনোহপান্তথাবৃত্তিচেতঃ, মেঘ দশনে 
স্থখীব্যক্তির চিত্তেও ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আধাঢ়ের মেঘবর্ষণজনিত এই চিত্তবিভ্রম 
দমন করিবার জন্যই ধতি, বিধবার জন্য ইন্দ্রিক়্নিষমনেয় বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে । বর্ষার 
প্রথম মেঘে উদ্ত্রান্তচিত্ততাহেতু পাঠে মনঃসংযোগ হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই বোধ হয় 
অন্বুবাচীতে অধ্যয়নের নিষেধ হইয়৷ থাকিবে। 

ব্রতীদিগের পলাশদণ্ডের এক নাম "আধাঢ়”। দণ্ড ইন্দ্রিয়সংবমনেরই রূপক । 
আযাঢ় মাসে ইন্দ্রিরসংযমণের বিশেষ আবশ্তকতা হইতেই সম্ভবতঃ ব্রতীর দণ্ডের নাম 
“আবাঢ়” হইয়াছে। ইহা হইতে "্অন্থুবাচীতে” ব্রতীর নাম, যতি ও বিধবার সঙ্গে কেন 
সংযোজিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। চাতুন্মীস্ত” ব্রত আষাঢ় মাস হইতেই 
আরস্ত হয়। এই প্রকারে আযাঢ় মাসের সহিত ব্রতের যোগ বিশেষভাবেই প্রমাণিত হয়। 

এইরূপে হৈমস্তিক শল্তোৎপাদনের প্রধান পর্ধরূপে অন্ধুবাচীর সহিত যে আরও ধর্থানুষ্ঠান 
কিনূপে সংশ্সিষ্ট হইযছে, আমাদের আলোচনার তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। 

গ্বীনিতলচন্ত্র চক্রবর্থী। 


বরপণ। 


প্রায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি এক শ্রেণীর ত্রাঙ্গণগণ কন্তা' জন্মিলে সুখী 
হইতেন এবং পুত্র জন্মিলে কতকটা বিষঞ্ধ হইতেন। ইহার কারণ কন্বাদ্বারা অনেকেই 
বথেইঈট কন্তাপণ লাভ করিতেন, কিন্তু অপর দিকে পুত্রের বিৰাহ অযথা কন্া-পণের জন্ 
ছুট হুয়া পড়িত। কেহ বা অতি কষ্টে বিবাহ করিতেন, কেহ বা! বৃদ্ধকাঁব পর্য্যন্ত অবিবাহিত 
খাকিতেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ইহাদের তাৰ এত পরিবর্ধন হইয়াছে বে কন্তাপণ 


১১২ ্র ঙ্গাণ-সসাঁজ । [*স বর্ষ 


দেওয়া তে! দুরের কথা, বৈদ্ক কাযস্থাদির ন্তার ইহাদেরও বরপণ দিতে হয়। বাস্তবিক: 
যে আোতের বলে বৈগ্যকায়স্থাদির মধ্যে বরপণপ্রথ৷ চরমে উদ্ঠিয়াছে, তাহারি প্রভাবে 
্রাহ্ধণের দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন কৌলীন্ত প্রথার মূল শিথিণ হইয়াছে । ইহাতে কতক স্থানে 
ব্রাহ্মনের পক্ষে কিছু উপকার ও হইরাছে। কেনন। এখন আর কোন পুরুষকে অৰিবাহিত 
থাকিতে হয় না, এক বরে বহু কন্তাও অর্পিত হয় না, মেলপঠির বন্ধনও শিথিল হইয়াছে । 
কিন্ত এ উপকারসন্কবেও বরপণের ভীষণ ভাবী অনিষ্টাশঙ্কায় সকলেই শঙ্কিত হইতেছেন। 
যাহারা এতদিন কৌলীন্ত, কন্তাপণ-প্রথার বিষয় ফল দৃষ্টে বল্লালসেন ও দেবীর ঘটকের 
কৃত কার্য্যে দোষারোপ করিতেছিলেন, তাহারা এই বরপণের অনিষ্টকারিতার জন্ত কাহার 
দোষ দিবেন ? এটা তে৷ মূর্থ ও স্বার্থপর সেকেলে লোকের কৌলীন্ত প্রথা নহে? ইহা পক্ষান্তরে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ্চাত্য শিক্ষালন্ধ মতা তার অঙ্গ+পে জাতও বঞ্ধিত হইতেছে । 
কিন্ত ইহার বিশিষ্টত এই যে কন্তার পিতা পাশ্চাত্য সভাতার শীর্ষস্থানে উঠিয়াও বরপণের 
কঠিন সমস্তায় মর্মাহত হইতেছেন। ইহাও মন্দের ভাল, কারণ ইহাদ্বারা৷ এই প্রতিপাদিত 
হয় যে, তিনি প্রাচ্যভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রাচীন রীতিনীতির 
বক্জনাকাজ্ফী হইলেও যে উদ্দেগ্তে সে সকল প্রবর্তিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্ত তখনও বর্জনীয় 
মনে করেন না। যদিও পাণ্চাত্যভাবে ভাবিত হইয়৷ তিনি বাল্যবিবাহ অনর্থের মূল 
মনে করেন, বিবাহের পূর্বে কন্ঠ! খতুমতী হওয়ায় কোন দৌষ দেখেন না, কিন্তু কন্তার 
সতীত্ব রক্ষার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইর! থাকে । তাহা না হইলে এতদিন কন্তাপক্ষীরগণ 
ধন্্রঘট করিয়। বরপণের পরিবর্তে কন্তাপণের পুনরাবিভাব করাইতে পারিতেন। কেনন! 
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যেমন মেয়ের আছে, পুকষেরও সেইরূপ আছে, ইহাতে কোন 
প্রতেদ নাই। ক্রেত! বিক্রেতার গরজ অনুসারে যেমন পণ্যের দরের বৃদ্ধি বা হ্রাস হুইয়! 
থাকে, বিবাহার্থর গরজ অন্সারে সেইন্ধপ বর ব! কন্তাপণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আমাদের 
হিন্দুর চক্ষে কন্তার অসতী হওয়! একটা ভীষণতম কলঙ্কের কথা । তাই আমাদের নবীন 
* সম্প্রদায়ই হউন, আর প্রাচীন সম্প্রদা্ই হউন, পুত্রবিবাহ অপেক্ষ। কন্া-বিবাহে বেশী 
গরজ ন! করিয়৷ পারেন ন! এবং সেই জন্তই বরপণ দেওয়া সমাজে অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার 
হইয়া দাড়াইয়াছে। 
এই যে ক্রেতা! বিক্রেতার গরজ অনুসারে পণ্যের মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হওয়া, কন্তাপণ ব! 
বরপণ সম্বন্ধে এ নিয়ম আধুনিক । এ সময়ের অব্যবহিত পূর্বেও এভাব ছিল না। তখন 
সামাজিক নিক্পম .ব! কুলাফ্ুলের উপর বিৰাহ নির্ভর ফরিত। এনিয়ম তাল হউফ বা 
মন্ধ হউক, প্রাচীনগণ বিবাহটাকে জিমিথ কেনা-বেচাধ মত স্ষুঞ্ভাধে ব্যবহাষ্ঈ কত্িতেম নাঃ 
হিন্দুর সংসারে সকপ্প কর্ম্মই ধর্-উদ্দেশ্টে ছিল এবং ধর্ম-উদ্দে্ ভিন্ন সকল ধর্পহি অর্থ 
মধ্যে পরিগণিত হইগ্ত । বষ্ঠা্ষর্থা তাহার পিতা | পিতামহেক্ খ্রর্গার্থে কণ্তাদান ফদ্গিড়েণ 
ও পাজ্জও ভাহাকে লহ্ধর্শিনী করিয়া লইগ। পংলীয়ধর্দ পালন কল্জিতে গুতিজ ক্গিত্েন। 








ঘর্থ নংখ্য। ] বরপণ। ১১৩ 





এখনও বচন সমস্তই ঠিক আছে, কিন্তু কার্ধ্যতঃ বিবাহটা হইতেছে ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারবিশেষ 
এবং বিবাহের বছ দিবস পূর্বব হইতে ইহার দরদস্তর আরম্ত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে 
কুলীনবরের নিকট কন্ঠাদান করিতে সকলেই ব্গ্র থাকিতেন, অকুলীনের নিকট 
অনেক অর্থ প্রত্যাশ! থাকিলেও সে সম্বন্ধ অনেকে খ্যান করিতেন, অথবা 
*থিনি তাহা না করিতেন, ভ্ীহার সমাজে সম্মান কমিয়া যাইত। কৌলীন্তগত শত 
দোষ সত্বেও তখন বিবাহটী একটী অর্গগত ব্যাপার ছিল না, সামাজিক নিয়ম 
অন্রসারেই হইত। 
কৌপীন্ত প্রথা গ্রথমে কিরূপ ছিল জানি না। কুলীনের লক্ষণ দেখিয়া তে! মন্দ বোধ 
হর না। আচার, বিনর, বিগ্তা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, শাস্তি, তপ ও দান এই নয়টা 
কৃণীনের লক্ষণ । যে সনাজে ধনের গৌরব না করিয়া এই সকল গুণের গৌরব রক্ষা কর! 
হয়, সে সমাজকে কে নিন্দা করিতে পারে? অন্ততঃ শ্রেষ্ঠত্বের এইরূপ আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া যে মনাজ পরিচালিত, চাহ! নিশ্চই এই পৃথিবীতে সর্বাগ্রগণা । 
আনরা কৌলীন্য প্রথার শেষভাগে যাহা দেখিয়াছি, তখন কিন্ধ ইহা তেমন 
গশংসনীয় মনে হইত নাঁ। এই সকল গুণ না থাকিলেও কুলীনের বংখধরগণ 
' কুগীন বলিয়া গৌৰব কর্ধিতেন। কুলীনের-মাহাত্ম্য না থাঁকিলেও কৌলীন্ প্রথার 
একট! মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই ছিল, যেহেতু এই সামার্দিক (প্রথা অনুসারে চলিয়া 
কন্যার বিবাছে এখনকার নন বিভ্রাটে পড়িতে হইত না। কৌলীন্তটী কালক্রমে 
বংশগত না থাকিয়! বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষাগত হইল, এক কৌলীন্ প্রথা ভাঙ্গিল আর 
একটা গড়িয় উঠিল । নিয়মবদ্ধ প্রথা রহিত হইল, উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত প্রথা সমাজে 
প্রবর্তিত হইল। বংশধর কুলীনের শ্রেঠঠত! যে কাল্ননিক বলিয়া! অধুনা বলা হয়, তাহা সত্য; 
কিন্ধ এখন যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষা 'মনুসারে শ্রেষ্ঠত! স্থির হয়, ইহাও প্রথম অবস্থায় 
কতকটা ঠিক হইলেও, এখন কি কান্পনিক নহে? সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগে এক সাকু্লার 
বাহির হইয়াছে যে শিক্ষাবিভাগে যদি ৫০২ টাকা মানিক বেতনে কাজ পাইতে হয়, তবে 
এম্‌-এ, পাশ করা আবন্তক ;) বি,এ, পাশ করা ছাত্র প্রথম ৩৫২ টাকার বেশী মাসিক 
বেতন পাইবে না । এই যে ৩৫ কি ৫*২ মূলোর ছাত্র, ইহাদিগকে শ্রেষঠতা প্রদান কি 
কাল্ননিক নহে? আজকাল ভাল কৃষকণপ, হুত্রধরগণ ও রাজমজ্জুরগণ ৩০৩৫ টাকা! মাসে 
উপার্জন করে। ফৌজদারী আদালতের নগণ্য আমলা ও নকলনবীশগণ .এবং পাটের 
ও অন্ঠান্ত দ্রব্যের নিয়তম ব্যবসায়িগণ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্জন -করে। 
অবস্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তির সংগ্রবৃত্তি ও মাক্সিত বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্ত সংসারে প্রধেশ করিয়া যে অনেকেরই মার্জিত বুদ্ধির নির্মমলতা থাকে না, 
উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে মাতাল9 "মাছে, দরক'রী কাজে প্রবেশ করিয়। উৎকোচ 
থপ গু. ওকালতি আরম্ত কিয়া অসছুগায়ে একে অভ্ে্ট মকেল হয়ণ 
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ব্যাপারও আছে। তঙ্িন্ন এই বরপণ গ্রহণই ইহার একটী উদাহরণ-স্বরূপ ধরা 
যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষিতমধ্যে কেহ বা নির্বিকারচিত্তে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
ফেহ বা ইহার অনিষ্টকারিত! বুঝিয়াও ইহা! ত্যাগ করিতে মমর্থ হয়েন না; যিনি আজ 
ওজস্বিনী ভাষায় বরপণের বিপক্ষে বক্তৃতা করিলেন, তিনিই কল্য তাহার পুত্রের বিবাহে 
অযথ দাবী করিয়া বসিলেন। 

কুলীনের যে নয়টাগুণের উল্লেখ করা হইল, আধুনিক পরীক্ষাগত কুলীনের তন্মধ্যে 
বিগ্তা ও বিদ্যাজনিত প্রতিষ্ঠা এই দুইটা গুণ থাকে, এন্সপ কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু 
বিদ্যা বলিতে প্রাচীন হিন্দুগণ যাহা বুঝিতেন, এ বিদ্যা সেবিদ্যা নহে। যে বিদ্যা প্রভাবে 
ভগবানের সান্নিধ্য লাভ সহজপাধ্য হয়, তাহাই বিদ্যা এবং সে বিদ্যাপাভ করিলে সান্বিকভাবে 
ইদয় মন পরিপূর্ণ হয় ; সুতরাং চরিত্রও আগনি সুগঠিত হয় । এখনকার বিদ্যা যখোপযুক্তভাবে 
অর্থকরী না হইলেও অর্থোপাক্জন উদ্দেশ্টে অর্জিত এবং ইহা! দ্বারা চরিত্র তেমন সুগঠিত 
হয় না, স্থুতরাং পরীক্ষাগত কুলীনের বিদ্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চধারণা এবং বিদ্যাজনিত 
প্রতিষ্ঠাও ভ্রান্ত । 

এই বরপণ দ্বারা যে কেবল কন্তাপন্মীযগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহা নহে, ইহা দ্বারা 
সমাজে এক অভূতপূর্ব ও শৌচনীয় পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । যে বাল্যবিধাহ গৌরীদান 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হইক্ প্রাচীন সম্প্রদায়ে অপরিহার্্যরূপে পরিগণিত ছিল, নবীন শিক্ষিত 
সম্প্রদায় কত বক্তৃতা ও কত চীৎকার করিয়াও যাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই, তাহা ইহা 
দ্বারা আপনি বন্ধ হইয়াছে । কণ্ঠ অৰিবাহিত অবস্থায় খতুমতী হওয়া অতি পাঁপজনক 
ও বীভৎস ব্যাপাররূপে সমাজের জ্ঞান ছিল, তাহা! সমাজে চলন হইয়াছে। বুদ্ধগণ ইহ! 
দেখিয়! হৃদয়ে গোপনে অসহনীয় যাতনা! ভোগ করিতেছেন। আবার কি কন্তাপক্ষ কি 
বরপক্ষ উভয়েই ইহ! জানিয়! শুনিয়া অথচ যেন.জানেন না এইরূপ ভাণ করিয়া খতুমতী কন্তার 
বিবাহের পর প্রত্যক্ষ খতুতে দ্বিতীয় সংস্কার করিতেছেন, আবার কোন কোন স্থলে বরপক্ষের 
সহিত আধুনিক শিক্ষা-বিভ্রাট মিলিত হইয়া কন্যা বিবাহের ৬ মাস মধ্যে সন্তান প্রসব 
করিতেছেন। হে পাশ্চাত্যশিক্ষাদীপ্ত নবীন হিন্দু! তুমিও কি ইহ! শুনিয়া কর্ণে হস্ত 
প্রদান করিবে না? তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বহুকাল পর সান্বিক ভাঁবাপন্ন সমাজে 
উচ্খলতা প্রবেশ করিলে ৫, এন্ধপ ঘটনা এখনও নিত্য 'ঘটন| মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। 

অর্থের অপব্যক়্ বরপণের আর এক দৌষ। নিজের দেশে নিজের টাকায় বিবাহ দিতে ষে 
খরচ কর! সম্ভব, বৈবাহিকেন টাকার হইলে নিশ্চয়ই তদপেক্ষা বেশী খরচ করার প্রবৃত্তি 
জন্মে) পরস্ত বহু টাঁক। পণ পাইর়াও যদি বরপক্ষ একটু ধৃমধাঁম না করিগ্া বিবাহ দেয়, তবে 
স্থানীয় লোক. তো নিন্দা করিবেই, কঠাপক্ষ আরও অমন্তষ্ট ইয়েন । 'আছ যিনি পুত্রের বিবাহে 
অযথা পণ লইয়া মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন, ছই এক মাস বা ছই এক 
বৎমর পর তি'নই আবার খাণে জড়িত হইম্সী কন্ঠার বিবাহে অযথা বরপণ দিয়া বরপক্ষকে 
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ধ্ররূপ মহাসমারোহে বিবাহকার্ধ্য নিষ্পন্ন করাইলেন) অথচ নিজ নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিঞ্সে 
ইহার অর্ধেক বায় করিতেন কিন! সন্দেহ। কি আশ্চর্য্য! কন্তা ও পুত্র প্রায় সকলেরই 
আছে, সকলকেই তাহাদের বিবাহে খরচ করিতে হয়, অথচ এই বরপণ-প্রভাবে 
খরচের উপর কাহারও হাত নাই। সকলকেই নিজের টাকা পরকে দিয়! পরের ব্যয়- 
শীলতার অথব! পরের খামখেয়ালে নিজের টাক! খরচ করিতে হয়। 

আর এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমাজের প্রতোকেই বরপণ গ্রহণের 
পক্ষপাতী আবার প্রতোকেই ইহার ঘোর বিরোধী । যিনি আজ বরপণপ্রথার সমাদর 
করিয়া পুত্রের বিবাহে ছুই তিন হাজার টাকা নগদ চাহিতেছেন, সোণার চেইন 
ঘড়ি চাহিতেছেন, ওজন করিয়া পুত্রবধূর সর্ধাঙ্গের ও সকল রকমের গহন! 
চাহিত্তেছেন, এটতনিই আবার ছুই চার মাস পর কন্ঠার বিবাহের সময় এই প্রথার 
বিরোধী হইল প্বরশ:গ “দদণ উৎপন্ন গল, লোক জাতি মান গেল ইত্যাদি” 
বলিতেছেন । বরপণের দ্বারা সমাজে আর একটা শোচনীয় পরিবর্তন হইয়াছে । 
পূর্ধবে যে সকল লোক দরিদ্রতানিবন্ধন বিবাহ করিতেন না! এখন বরের দর বেশী 
হওয়াতে, তাহারা 'ও পণের লোভে বিবাহ করেন এবং অন্পদিন মধো অনেক সন্তান সম্ভতির 
পিতা হইয়া সংসারের গুরুভারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। তাহারা বিবাহ না করিলে, অথব! 
অর্থপঞ্চয়ের পর বিবাহ করিলে, কখনও এপ দারিদ্র্য ছুঃখে নিপতিত হইতেন না । 

বরপণের এই নকল বর্ণিত দোষ এখন আর সম্ধজের অজ্ঞাত নহে। কি ব্রাহ্মণ-সভা, 
কি অন্বষ্ঠ সভা, কি কারস্থ সভা, সকলই ইহার বিরূদ্ধে বক্তৃত॥, প্রস্তাবনা করিতেছেন । 
বাস্তবিক বরপণ দ্বারা, কি নবীন সম্প্রদায় কি প্রাচীন সম্প্রদায়, সকলেই সমভাবে বিপন্ন, 
কিন্থ নবীন সম্প্রদায়ের অগ্রগামিগণ ষে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাঁতেই স্ঠাহাদের 
মধো বরপণ প্রথা নিবারিত হওয়া সম্ভব । তীহারা কন্তাবিবাহের জন্য বাস্ত নহেন; 
তাহাদিগের স্কুলে কলেজে পড়াইতেছেন, শিল্পশিক্ষা দিতেছেন, তাহারা * বিছ্ষী 
হইয়া, শিক্ষপ্বিত্রী বাঁ অন্ত ধে কোন কাজে নিষুক্তা হইতেছে । ইতোমধ্যে বিনা বরপণে 
বিবাহও মধো মধ্যে সঙ্ঘটিত হইতেছে। কেহ ব! বিবাহ না কযিয়াই থাঁকিতেছেন। 
বরপণ নিবারণের এই প্রণালীর সমালোচনা করা আমাদের নিশ্রায়ো্ন, তবে পূর্বে 
বলিয়াছি এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত হুইতে পারেন না। 
তাহাদের নিকট ইহা ছারপোকানিরারণের জন্য বিছানা পোড়াইয়া ফেলার মত অনুষ্ঠাম 
তাহাদের মধ্যে কিরূপে এই কু প্রথ! নিবারিত হইতে পারে, তাহাই আমাদের আলোচ্য । 

ছুই একটা সাধুচরিত্রের লৌক ছুই একটী বিবাহে বরপণ লইতেছেন না । ই্তারা বিনা 
বরপণে মেয়ে বা ভগিনী বিবাহ দিতে পারেন, তবেই ইহাদের সাধুত! বজার থাকে । কারণ 
এরূপও দেখিয়াছি ফে.সৎপ্রবৃত্তির বশবর্তা হইয়া কেহ কেহ প্রথম ২1১টা পুত্রের (বিবাহে পণগ্রহণ 
করেন নাই। পরে যখন মেয়ের বিবাহে অহথা পণ দিতে হইল, তখন পূর্বব্ত সকার্ধ্যের 
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জন্ত অনুশোচনা করিয়া! তৎপর হইতে পুত্রের বিবাহে পণ লইতে আরস্ত করিলেন। 
উৎকোচ গ্রহণ « উৎকোচ দান উভয়ই আইন অস্থুপারে অপরাধ বলিয়া গণ্য। বরপণ 
গ্রহণ এবং বরপণ দানও সামাঞ্জিক হিসাবে দুষণীয়, এমন কি এজন্ত অনেকে অর্থশালী 
কন্তাপক্ষকে বেণী দোষী মনে করেন, কারণ ত্াহারাই বাঁজার গরম করিয়! তুলিয়াছেন ৷ 
তাহারা অক্েশে সমধিক বরপণ দিয়া সৎপাত্র বাছিয়া লয়েন এবং অপর বরপক্ষ সেই 
নদীর দেখাইয়। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কন্যাপক্ষকে ধনে প্রাণে বিনাঁশের চেষ্টা করেন। উৎকোচ 
সম্বন্ধে ও 'ওরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কারণ সচ্চরিত্র নূতন শিক্ষিত যুবক বিষয়কার্ধে্ প্রবিষ্ট 
হইয়া অনেক সময়ই উৎকোচদাতা অর্থী বাঁ প্রত্যর্থীর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া উৎকোচ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে বরপণবর্জনঘ্বারা সমাজে যে একটা সর্দষটান্ত স্থাপন 
করা হয়, তাহার ভুল নাই। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে থাকিলে লোকের উচ্চ হওয়ার 
প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু আর এক প্রকার অথ্শালী লোক আছেন, ধাহারা বরপণ গ্রহণ 
করেন না, কিন্তু কৌশলে তাহার দ্বিগুণ আদায় করিয়া গাঁকেন। ইার! নিজেকে বেশ 
কৌশলী মনে করিয়া হৃটচিত্ত হইতে পারেন, কিন্তু ্ঠাহার কৌশল কি কন্াপক্ষ, কি 
জনসাধারণ, কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে না এবং বরপণগ্রাহী অপেক্ষা লোকে তাহাদিগকে 
নিয়তর স্থানই প্রদান করে 1 * 
পূর্বে যে কন্তাপণ প্রথা প্রচলিত ছিল. তাঁহ! একটা পাপকার্ষোর মধো পরিগণিত হইত । 
খিনি কন্ঠাপণ নিতেন, তিনি সমান্ছে একটু হেয় হইতেন, কিন্তু বরপণের সে ভাব নাই। 
ধনরত্বসঠ কনণ্ঠানান শাস্বসঙ্গহ; বোধ হয় এই যুক্তিতে যিনি যত বেশী পণ লইতে 
পারেন, তিনি যেশ নিজেকে ততই গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় দান এক 
কথা, আন আধুনিক দশ্াদিগের ন্যায় পিস্তল হাতে লইয়া দান করিতে বাধ্য করা 
আর এক কথ; উপরি উক্ত সদৃষ্টান্ত দ্বারা নিশ্চয়ই এই অযথা গৌরবের কিছু 
খর্বঠাঁহইতে পারে, সুতরাং যে যতই পারেন উক্তরূপে সন্ষ্টান্ত স্থাপন করিলে 
বরপণ নিবারণ পক্ষে বিশেষ সাহাষা হয়, তাহার সংশয় নাই। তবে কথা হইতেছে. 
ংসারে এইরূপ সাধুপ্রকৃতির লোকের সংখা! অধিক নহে, কিন্ত এইরূপ সাধু 
“কার্য সহানুতৃতিসম্পন্ন লোকের সংখা! এখনও তেমন কম নহে এবং তাহাদের দ্বারা সমাজের 
পুনঃসংস্কার ও শীসন-পদ্ধতি প্রচলন প্রত্যাশা! করা যাইতেও পারে। সামাজিক 
শীসন চিরকালই বর্ণাশ্রমধর্্মফে রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং এখনও যদি ইহাকে রক্ষ! 


৬ বরপণের বিরুদ্ধে আন্দোলন "রী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার কোন বিশিষ্ট সন্যের এবিধ 
আচরণ লক্ষ্য করিয়া লেখক ইহা লিখিয়াছেন কি? 


বাক্ষণ-সন্ভা সম্পাদক । 





হর্ঘ সংখ্যা ] বরপণ । ১১৭ 





করিতে হয়, তবে সামাজিক শাপন ভিন্ন হইবে না । কেহু নিজ ইচ্ছান্স সংকার্ধা করে, 
কাহাকেও বা বাধা করিয়া সৎকার্ধা করাইতে হয়, সমাজের নীতিই এই | যেস্লে যাহার 
যাহা ইচ্ছা করিবে, একের অন্যকে অন্ত মত কাক্ষে বাধা দিবার সুযোগ নাই, সেস্থলে সাজকে 
উচ্ছৃঙ্ঘল বলিলেও ঠিক হয় না, সমাজের অস্তিত্বই লোপ পাইয্কাছে বলিতে হইবে । 

বল্লালসেন রাজা ছিলেন, কেবল সেই জন্যই ষে তীহার কৌলীন্ত প্রথা সমাজ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, এমত নহে, কারণ তখন সমাজের এতটা দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি যেই অন্যায় 
পথে পদচালনা করিলেন, অমনি সমাজের অনেকে তাহাকে পর্যান্ত পরিতাগ করিল। 
তারপর দেবীবর ঘটক রাজা! ছিলেন না, তথাচ তাহার প্রচারিত মেলবন্ধন সমাজে অকাট্য 
হইয়াছিল। সমাজের 'একট! 'প্রবল শাসনক্ষমতা না থাকিলে দেবীবরও ইহ! পারিতেন 
না। এই মেলবন্ধন এখন আমাদের চক্ষে একটা অর্থহীন ও অনিষ্টকারী প্রথা মনে হইতে 
পারে, কিন্ত সে সময় নিশ্চয়ই ইহা! প্রয়োক্গনীয় হইয়াছিল, নচেৎ সমাজে ইহা, গ্রহণ করিত না । 
মেলবন্ধনের সুত্র হইতেছে “দৌধান্বয়ী মেল” । সম্ভবতঃ তখন বনুলোক যবনসংশ্রব প্রত্ৃতি 
নানাভাবে দোষী হওয়াতে এখনকার মত সমাজে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 
দেবীবর তাই মেলবন্ধন করিয়া তাহার নিরাকরণ করেন; কিন্তু এখন যে আবার নানাভাবে 
সমাঞ্জে দোষ প্রবেশ করিয়াছে। কেহ বা বিলাতে গমন করিয়! অভক্ষা ভক্ষণন্ন্য দোষী, কেহ 
বা স্বদেশে থাকিয়াই জাহাজের খালানীদদের উচ্ছিষ্টান্ন খাইয়! দোষী,কেহ ব বরপণ গ্রহণ করিয়া 
দোষী, কেহ বা গায়ত্রীবিহীন হইয়া দৌধী, এই সকল দোষীর সংখা! তথাকথিত প্রাচীন 
সম্প্রদায়েও এখন কম নহে, কিন্তু যাহারা এই নকল দোষ পরিত্যাগ ও প্রারশ্চিন্ত করিয়া! 
শুদ্ধতা অবলম্বন করিবে, তাহাদের দোষ ও গুণানুসারে একটা মেলবন্ধন এখনও হইতে 
পারে। কিন্তু সে মেলবন্ধন এখন করে কে? এখন সমাজের সে দৃঢ়ত! নাই, সেই 
দেবীবর ঘটকের মত লোকও এখন সমাজে সর্ববিষয়েই উদাসীন । বরং নবীন সম্প্রদায় 
তাহাদের সমালের বিশ্থৃতি বা প্রাচীন সমান্স ধবংমের জগ্য কিছু চেষ্টা করিতেছেনশ কারণ 
এখন প্রাচীন সম্প্রদায় যদি কেবল নিজ স্বার্থ সাধনার জন্য বাস্ত না থাকিয়! গ্রচেষ্টাকে 
আভযুক্ত না করিয়া নিজ মঙ্গলের সহিত সমাজের মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল মিশাইয়া 
সেই উদ্দেস্তে কম্মম করিতে থাকেন, তবে তাহাদের সমাজ নিশ্চয়ই শ্ব্নকাল মধ্যে জগৎ- 
বরেণ্য হইয়া উঠিবে। 

আজকাল যে স্বরাজ সম্বন্ধে আন্দোলন চপিতেছে, তাহার উপযুক্ত হইতেও এরূপ মহা- 
প্রাণভার আবশ্তক । কিন্তু এই যে আপনারা বরপণের জ্বালায় দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া শ্বসমাজে 
ইহার প্রতিকার করিতে অলসতা প্রদর্শন করিতেছেন, আপনাদের স্বরাভে্জনপযুক্- 
তার কি ইহা প্রকষ্ট প্রমাণ নহে? স্বরাঙ্জের কার্ষো পররাজোর লোক বাধা দিতে পাবে, কিন্তু 
শ্বসমাঞ্জের কার্যে কেহ বাধ! দিবার লোক নাই । নিজেরা ভ্রমাত্মক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ইরা লনবেতভাবে কার্দ্যক্ষেত্রে সবতরণ করিলেই কৃতকার্মাউজত্ধারিত । ,এও 
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যে সামাজিক শাদনের কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্তন করিতে সামাজিক 
নিয়ম থাক! প্রয়োজজন। নিয়ম থাঁকিলেই নিয়মলজ্বনকারীর শাসন কর! সম্ভব হয়। 
কিন্ত যদি নিয়মই ন| থাকে, তবে কাহার শাসন কে করিবে? সে অবস্থায় সমাজের উচ্ছ্ঙ্খলতা 
অলঙ্ঘনীয়। পুর্বে আপনাদের যেসকল সামাজিক নিয়ম ছিল, এখন নানা কারণে 
তাহার সমুপায়টী উপযোগী নহে । সামাজিক নিয়ম বেদ ও শাস্ত্রের কার্যের ন্যায় অপরি- 
বর্ণনীয় নহে; কিন্তু আধুনিক বিধি অনুসারে যেমন আবশ্তকতা অনুযায়ী উপবিধি 
প্রস্তত ব! বিধি সংশোধিত, পরিবর্তিত হয়, এই সামাজিক নিয়নও সেইরূপ পরিবর্তন বা 
সংশোধন করিতে হইবে । এখন উচ্ছৃখলভাবে যে পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহাতে শাস্ত্ববাকা 
পদদলিত হইতেছে, ও সমাজের সাত্বক তাঁব লোপ পাইতেছে ; সুতরাং নূতন উপবিধি বা 
সামাজিক নিয়ম প্রবর্তনের এই সময়। যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সম্পাদন না করেন, তৰে সমাজ কিছুতেই রক্ষা হইবে না । 
এই যে সভায় সভায় বরপণের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কার্াকরী 
সভা নিযুক্ত করা, বরপণ বর্জনেচ্ছুদদর নাম সংগ্রহ্থ করা, তাহাদিগকে দলবদ্ধ করা, 
সামাজিক নিয়ম সংগঠন কর ও তাদনুযায়ী বার্ধযপরিচালনের সাহাযার্থ ঘটক 
নির্বাচন কর! এবং এই সকল নিয়মতঙ্গকারিগণকে সামাজিক নিরমে শাসন করা 
প্রভৃতি করিলে রি প্রকৃত কাজ হইত ন!? কিন্তু এসকল অনুষ্ঠান কোথাও দেখিতে 
পাইতেছি না। 
কেহ কেহ বলেন ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কোন অন্তায় কাজে বাধা দেওয়া কর্তবা 
নছে। ইহাতে কেবল ঈর্ষা, দ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং কার্ো কুফল ভিন্ন সুফল হয়না। 
তাহারা বলেন সন্গন্ম ও সদীচার প্রচার কর, চতুষ্পাঠী স্থাপন কর, নিজে ভাল 
থাকিতে চেষ্টা কর, তাহাতে সমাজ আপনি ভাল হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কি 
তাহাই হপ্ন? তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী সদ্বন্ম ও সদাচার প্রচার ও সদনুষ্ঠান তো অবগ্ত 
কর্তবা; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে শাপসন-.পদ্ধতি না থাকিলে কি লোকের যথেচ্ছাচার নিবারিত 
হয়? পৃথিবীতে কি এমন কোন রাজ্য আছে, যাহা কেবল সছৃপদেশ ও সদৃষ্াস্ত দ্বারা 
উচ্চ অবস্থায় পরিণত, যাহাতে কোন রাজা! নাই বা স্বতন্ব হউক বা প্রজাতন্ত্র 
হউক, কোন শাসন-পদ্ধতি নাই? রাজাশাসন ও সমাজশাসনের আবশ্তকত। একই 
শ্রেণীর; আমি ইহা নূতন কথা বলিতেছি না। কেহ কি এমন কোন সময় নির্দেশ 
করিতে পারেন, যখন এরূপ শাসন ভিন্ন সমাজ সুপরিচালিত হইয়াছিল? এইরূপ শাসন- 
প্রণালী এখনও যে এখানে নাই, তাহা ন.হ। অশিক্ষিত জনগণ মধ্যে এখনও স্বাভাবিক 
স*প্পন্ফিক স্বায়ত্তশীসন বর্ধমান; শিক্ষিতের মধোও ইহা ইদানীং আংশিক ও গুপ্তভাবে 
ং তাদের যথেচ্ছাচারের প্রবলতা। এই শীসন ঠিক প্রকাশ ও সাধুভাবে 
কার্ত বলাই আমর উদ্দেগ্ত। কিন্তু কথ! হইতেছে, যেস্থলে সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন 
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করিয়! কোন শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা নাই, সেস্থলে লোক সে নিরম মানিতে প্রস্তত হইবে নাঁ। 
গুনিয়াছি পূর্বকালে গ্রামের মধ্যে কোন ব্যক্তি সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার 
সহিত আহারাদি ও ক্রিয়াকর্খন বন্ধ হইত, এমন কি তাহার ধোপা নাপিত পর্ান্ত বন্ধ থাকিত। 
সুতরাং ভয়ে কেছ সামাজিক নিম লঙ্ঘন করিত না, এইক্ষণ গ্রামা সমাজের সে ক্ষমতা 
নাই। শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসায় উপলক্ষে এখন অনেকেই বিদেশে ও সহরার্দিতে থাকেন ও 
তাহার! গ্রাম্য-সমাজের কোন ধার ধারেন না, বরং গ্রাম্য লোকই অনেক সময় তাহাদের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন এবং সহরেও নানাস্থানের লোক একত্র থাকাতে, তাহাদের কোন 
সামাজিক বন্ধন নাই। এই জন্যই সমাজে সর্ব বিষয়ে যথেচ্ছাচারের এত প্রবলতা 
হথয়াছে। এইক্ষণ ইহা নিরাকরণ করিতে হইলে গ্রামে ও সহরে ও এই প্রদেশের সনস্ত 
সমাজে আন্দালন করা আবশ্তক। যদিও এখন আহারাদি বর্ন বা ধোপা নাপিত 
বন্ধ করার কথায় কেহ ভীত হয়েন না; কিন্তু বিবাচার্দি কাধ্যে এখনও কেহ 
সমাজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে সাহস করেন না। আর বরপণের দ্বারা সমাজে 
যেবিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা দন্তবতঃ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন্‌। এ অবস্থায় 
এই বঙ্গদেশে বরপণবর্জন উদ্দোস্তে বিবাহসম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়মলঙ্বনকারীদের 
সন্ধে কতকটা শাসন নির্দেশ করিলে, তাহাতে নিশ্চই সুফল গ্রাত হইবে, এমত 
মনে করি। কযমেক্জন দেশহিতৈথী ব্যক্তি ধদি দেপের জন্য ও সমাজের জন কিছু পরিশ্রম 
করিরী এ সম্বপ্ধে লোকমত সংগ্রহ করিরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তবে বরপণ 
নিবারণ একটা! অসম্ভব বাপার বলিয়া মনে হয় না! 

যেসকল মহান্থুভৰ ও চিস্তাণীল ব্যক্রি এ সম্বন্ধে নানা গ্রামেও নানা সহরে থাকিয়! 
প্রতিকারের উপায় চিন্ত। করিতেছেন, তাহার! পত্রাদি দ্বারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া যদি একটা 
কার্যা-প্রণালী স্থির করেন, তবে সমুদয় বঙ্গদেশে তদনুলারে কার্য্য চলিতে পারে । কে কোথা 
এ সম্বন্ধে উদ্যোগী আছেন, তাহা ন! জানা থাকাতে এন্ধপ পরামর্শের বাধা হইতে পারে। 
কিন্তু যদি সকলেই তাহাদের মত ব্রাক্গণ-সমাংজ” কিন্বা এইরূপ অন্ত কোন পত্রিকায় 
প্রেরণ করেন ও তিনি তাহা নিজের ও অন্ঠের কাগজে প্রকাশ করেন, তবেই এ বাধা 
দুরীভূত হইতে পারে। 

উপসংহারে আমার বিনীত নিনেদন এই যে, যেমন একটা পরিষার পরিচ্ছন্ন ফুলের 
বাগান নূতন অবস্থায় অতি মনোহর থাকে, কিন্তু কালের অলঙ্দ্য নিয়মে তাহাতে 
ক্রমশঃ নানারূপ অকর্ম্মগ্য লতাগুল্মাদি জন্মিলে সে মনোহর দৃহ্ত আর থাকেনা এবং 
.তাহারপূর্ব দৃপ্ত আনিতে হইলে সন্ুখের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মৃতির্কা পরিপাটা 
কর! ও ফুলগাছগুলির কেয়ারী করা আবগ্তক হয়, আমাদের সমার্সেসেইরূপ কালে 
কালে নানা আকারের ব্যাভিচার পরিফ্ণার করা আবস্ঠক হয়। 'আদিম্থুরের যন্ত, 
ৰলালী কৌলীন্ত ও দেবীবরের সংস্কার এইরূপ জঙ্গল পরিক্ষারের উপমান্ল। এইক্ষণও 
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আমাদের এই সমাজরূপ বাগানে পুনরার দেশী বিদেশী নানারপ আগাছা জন্দিয়াও 
ইহাকে ধ্বংসের মধ্যে আনিয়াছে ও ইহার পু্ঃসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক হুইরা পড়িয়াছে। 
এখন আর আমরা কোথাও আদিম্ুর বা বল্লালসেনের আবির্ভাব আশ! করিতে পারি 
ন।। এনন রাঞ্জাশাসনবিষয়ে যেমন প্রঙ্গাতগ্রপদ্ধতির প্রাবলা, সামাজিক বিষয়েও 
সেইরূপ কলে মিলিগাই এ কাঞ্জ করিতে হইবে । বে একটা বিষয়ে সাবধানতা আবগ্তক 
যে এই সংস্কারে শাস্-উল্লঙ্ঘন করা না হয়) ফুলবাগানের ফুলগাছ কাটি! জঙ্গল রাখ! 
ন| হয়, অপব| ফুলগাহ ও জঙ্গণ সকলই উন্ম,লিত করিয়। পেয়াজ, রম্থুনের ক্ষেত্র কর! 
নাহয়। তহাতেও এক প্রকারের একট! প্রয়োজন দাধিত হইবে বটে, কিন্তু আর্ধ্যধধিগণের 
অতি সাধের অতি মনোরন ফুলের বাগানটার লম্পূর্ব বিলোপ সাধিত হইবে। যাহাতে সেরূপ 
সংস্কার না হয়, ইহাই মামার ধিনীত প্রার্থনা! | 
হ্_ 


'আমাদের কর্তবা | 


আশাদের এ অবস্থা কেন? আমাদের দেশ আমাদের ধর্ম, আমাদের জ্ঞান, আমাদের কর্ম, 
আমাদের সনাঞ্জ, আমাদের শাস্্, আমাদের ভক্তি, আমাদের বিখ।স, এই আনাদের বলিতে যাহ! 
কিছ, ততপ্রতি একটুও দৃষ্টি করিলে স্বভাবতই মনে জাগিয়! উঠে, আমাদের এ অবস্থা কেন? 

আজ সারাট। বিশ্ব পু্িমার পূর্ণচদ্রালোকে উদ্ভাসিত, আর আমরা যে তিমিরে সেই 
ভিমিরে 1 সনগ্র জীবর্জগং আজ উন্নতির উপ্নত শিখরে মার, আর আমরা শুখু অবনতির 
অতলতণে নিমন্জিত। ম্ুন্থ ও সবল দেহে আঞ্জ নিখিল মানবসমাজ উৎসাহকে অঙ্গরাগ 
করিণা কর্ম জগতে কর্মবীর। আর আনর! রোগ শোকণীণ দেহ আলম্ত অঙ্গরাগ মাথিয়। 
নীরব প্রান্তরে নিক্ষয়। এ গ্রভেদের হেতু কোথার, আমাদের এমন অবনতি, এমন ছুরবস্থ 
ঘটিল কেন? এস্থলে আমরা বলিতে “হিন্দু” এবং আমাদের দেশ বলিতে পুণ্যতৃমি ভারত- 
বর্ষকেই বুঝিতে হইবে । 

এখ্ন.এই “কেনপর মীমাংসা করিতে হইলে প্রথম দেখিতে হইবে-_আমর! কি চির দিনই 
এইক্ধপ ছিলীত্ব? তাহা নহে, নিত্য পরিবর্তন মূল জগতে যখন কিছুই চিরদিন সমান থাকে 
না, যখন এই শ্ুদ্র ক্ষুপ্র মানব-দেহেও উন্নতি অবনতির সুখ ও ছুঃখের চক্রাকারে পরিবর্তন 
দেখিতেছি, তরুন মামার্দের এই বিশাল দমাজ-দেহেরও বর্তমান অবনতিই পূর্বোরতির 
প্রমাণ । 
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এ ছাড়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাসে ও আমাদের ভারতাদি পুরাণশান্ত্রেও প্রমাণ 
পাওয়া যায়। শুভ্রযশঃকিরীটিনী অনস্তসাগরাশ্বর৷ ভারতনমি একদিন মানবের মুক্তিক্ষেত্র 
বলিয়া অভিহিত ছিল, এক দিন এই পুণ্যহূমি জগতের শিক্ষাগুরুর সমুচ্চ আসনে অধিষ্টিত 
ছিল, এক দিন ভারতের হিন্দুই সভ্যনমাজে আদর্শ বলিয়৷ জগতের চক্ষে প্রতিভাত ছিল। 

কিন্তু সে উন্নতির মূল কোথায় ? প্রত্যেক দেশ বা প্রত্যেক জাতিকেই দেখা যায় একটা না 
একটা বিশিইত! লইগা তাহার! সমুন্নত, সুখিক্ষিত ও সুসভা। কিন্তু আমাদের সেই সভ্যতার, 
সেই স্ুুশিক্ষার, সেই উননতির দিনের বিশিষ্টতা কি? কি লইয়াই বা আমরা তেমন হইয়! 
ছিলান। একটু অন্গদন্ধিংসা লইপনা অগ্রনর হইলে সহজেই বুঝিতে পার! যায়_আজ প্রায় 
ন্ধপাথবীর অধীশ্বর ইংরাজরাজ ভালবাস! ও রাজনীতি লইয়। জগতে সমুন্নত, আমেরিক! 
বিগ্ঞানতত ও নর্ধনীতি লইরা সমুল্রত, ভারতও তেমন একদিন স্বন্য ধর্ে বিশ্বাস ও 
ভগবানে ভক্তি লইর়াই জগতে সমুন্নত ছিল। 

আর আঙ্ঈও যে সেই ধন্মের ক্ষীণ আলে[ক,সেই আধ্যাত্মিকতার অস্পষ্ট রেখা ভারত-ভাগ্যে 
যে অঙ্কেত নাই, তাহাও নন । ভারতে কেহ স্বাস্থ্যরক্ষ! উদ্দেগ্ত লইয়। একাদশী করে না, ধর্ম 
তাহাদের বাঞ্ছনায়। ভারতে কেহ দরিদ্রের সাহাযা জন্য ধন দান করে না, »পুণ্য তাহাদের 
গ্রার্থুনীয় । ভারতের যাগবক্ষ উৎসবের জন্ত নয়, স্বর্প্রাপ্তিই তাহার উদ্দেগ্ত। আর শুধু ইহাই 
নয়) ভারতের জল, স্থল, আকাশ, বাতাস, বিবেক, বৈরাগা সকলই ধন্মে বিশ্বান ও 
ভগবস্ক্তিতেই অন্ত প্রাণিত; এক কথার বলিতে গেলে ভারতের ব! হিন্দুর যাহা কিছু, রাজ্য- 
পালন ব| সমাজবন্ধন, দেবতার্চন সকলই ধর্ম 9 ভক্তিমূলক । 

এখন সহগ্েই বুঝ। যার ধর্মের অপচয়, ভক্তি&'অভাবই ভারতের বর্ধমান 'অবনতির কারণ, 
'এবং বেদে ও উক্ত হইয়াছে । 

ধর্ম বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধশ্মং প্রজা উপসপস্তি | 
ধর্মেণ পাপমপন্দতি তম্মাৎ ধর্মং পরমং বাস্তি ॥ (শ্রুতি) 

ধর্ম, জগতের আশ্রর, জনগণ ধর্ম্বরই উপাসক, ধর্মে ছুঃখনূপ পাপ নষ্ট নয়, সেই হেতু 
সজ্জনগণ ধর্মকে পরম সহার বলিয়! থাকেন। এবং নারদ ভক্তিস্থত্রেও উক্ত আছে - 

“স! তু কর্ম্তানযোণেভ্যোহপ্যধিকতরা” 

সেই ভক্তি আবার কর্ম ও জ্ঞামযোগ হইতেও প্রধান। এখন আমাদের পূর্বাবস্থার 
পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, উন্নতিঘুগের অবলম্বন সেই ধর্ম ও ভক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে 
হইবে। সভাজগতে পুনঃপরিচিত হইতে হইলে, বাহ্োন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যান্মির উন্নতির 
সংসাধন করিতে হইবে। তিগ তিল ভারতীগ্প শক্তিকে একত্র করিয়া এক ধিশাল শক্তিতে 
পরিণত করিতে হইবে ( ঈর্ধ। বিদ্বেষ তুলির! গিয়া ভক্তি, ( ভালবাসা.) কার্দ ও জ্ঞান গ্রত্ৃৃতি 
ভাল ভাল মাল মসল! লইয়! ধর্মের ভিত্তি দৃঢ়রূপে গঠন করিতে হইবে। 

বিলাস লইয়া বিব্রত থাকিয়া স্বার্থচিস্তার আত্মহারা হইলে চলিবে না. অলসতান্ব অচল 
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হইয়া রিহারাবাদে শীতল নুখশয্যায় শায়িত থাকিলে মানাবে না। শুধু সুখে ধর্ম ধর্ম 
করিয়া সভামণ্ডপ মুখরিত করিলে হইবে না । কেবল বাহিরে হিন্দু সাজিয়া বসিলেও চলিবে 
না ॥ প্রাণের সহিত প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে-_ 
“হীনং দূষয়তে যন্মাৎ তন্মাৎ হিন্দুরিতি স্থৃতঃ” 
( মেরুতম্বং ) - 
মনের সহিত প্রত্যেক মানবকে ভাঁবিতে হইবে__ 
ধর্দণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঁঃ ( উত্তরগীত! ): 

যদি উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে হয়, তবে বর্তমান অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইলে 
চলিবে না। তরঙ্গ দেখিয়৷ তীরে তরী ডুবাইয়া কে কবে পরপারে পৌছিতে পারিয়াছে.? 
বিলাসব্যসনে মুগ্ধ থাকিলে চলিবে না। ভীরুতা ত্যাগ করিয়া কর্মী হইতে হইবে। কর্ম 
হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি লাভ করিতে হইবে। এবং সেই তক্তিকে ধর্ম গ্রতিষ্ঠার জন্ত 
জনসাঁধারণ্যে উপস্থাপিত করিতে হইবে । জাগিতে হইবে, জাগাইতে হুইবে। মুগ্ধকে 
আত্মবোধ জন্মাইয়া দিতে হইবে । অন্ধকে হাতে ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, পক্ুকে বুকে 
তুলিয়৷ অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুর অলস নয়নের সম্মুখে তাহাদেরই নিগস্ব বেদ, বেদান্ত, 
বিজ্ঞান, উপনিষৎ সাদরে খুলিয়! ধরিতে হইবে । 

দীনা ভারত জননীকে রত্ব প্রসবিনী হিন্দুঞ্জননী বলিয়া ডাঁকিতে হইলে, হিন্দুর ছুরবস্থাকে 
অবস্থাপন্ন করিতে হইলে, নীরব রোদন হান্তে পরিণত করিতে হইলে, এই ভারতকে 
€দেই ভারত করিতে হইলে, মাহৃসেবায় সন্তানজনম স্বার্থক করিতে হইলে, আত্মপর- 
নির্বিশেষে ভারতবাসীকে প্রাণে প্রাণঞ্চমিশাইয়া! একযোগে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত .হইতে 
হইবে, কর্মক্ষেত্রে বীর বীধ্য ধারণ করিয়া জল, স্থল, কানন বিকম্পিত করিয়া সমস্বরে 
গাহিতে হইবে। 

স্বধন্ে নিধনং শ্রেরঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ | 
তখন শুনিবে অনন্ত আকাশও প্রতিধ্বনি গাহিতেছে-_ 
স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ো ভয়াবহঃ ॥ ঃ 
স্ীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য । 


ডন ছিকিন্স & 


ন! ছিল জড়তা, না ছিল বিলাস, 
না ছিল বিষয়ে হর্য, 

ঘোর অহঙ্কার, স্বার্থের সন্ধান, 
না ড্রিল মোহ অমর্য। 

দীনতা হীনতা না ছিল তখন, 
না ছিল দাঁসত্বকাল, 

'পণ-ব্যবহার পাপের আধার, 
শুনিলে হইত লাল। 

“পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য* তখন 
না ছিল কাহারো জানা, 

শ্রুতির বিস্বৃতি না ছিল কখন, 
না ছিল ন্বধর্ম্ে হানা । 

পশ্ব্য-কারণ না ছিল পীড়ন-__ 
না ছিল তাড়না দীনে, 

না ছিল করম অবনী-ভিতর--: 
ঈশ্বরসাধন বিনে । 

ছিল রীতি নীতি, আচার বিচার, 
কর্তবা-সাধন কত, 

উৎসাহ উদ্ম ছিল অন্ত্রপম, 
স্ববর্ম্মে নিয়ত রত। 

ছিল আত্মভাঁব মানবে তখন, 
বৈরাগ্য ভোগের প্রতি 

ত্যজিয়ে কামনা কাঞ্চনবাসনা 
ঈশ্বরে সতত মতি । 

ছিল ছিজগণ অবনীতূষণ, 
অধন্দ আতপ নাশি' 

ছড়ায়ে জগতে বেদের মহিমা . 
অধ্যাত্ম বৈভবরাশি । 


শীজ্যোতিরিক্রনা রাব্যবাক রণতীথ 


অসবর্ণাবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ । 
(পুজ্যপাদ পণ্ডি হপ্রনর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতু মহাশয় লিখিত ) 


স্ীগুক্ত পাটেলের প্রস্তাবিত অসবর্ণাবিবাহ-বি ধায়ক পাুলিপি রাজবিধিতে পরিণত হইলে 
নিমপিখিত সাত প্রকার দোষ ঘটিবে এবং পরিণামে বর্ণাশ্রমধন্্মীবলম্বী সমাজের অপ্রতিবিধেয 
মহা অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। এইজন্ত আমাদিগের প্রার্থন। _রূপ বছকোটা প্রজার 
অনিষ্টনাধক রাজবিধি ধর ও সমধজবিপ্লাবক মুষ্টমেয় ক্ষুদ্রতম সম্প্রদয়ের অঙ্থরোধে যেন 
ঘটিত না হয় । 
উপরে যে সাত প্রকার দোষের কথ! উল্লেখ করিপনাছি,এএকে একে তাহ! দেখাইত্েছি )-_- 
(১ ধর্মহানি । 
যেকার্ধা বিধিবাকা দ্বার! প্রবস্িত হইয়। থাকে, তাহাই ধর্খ বা ধর্মকার্ধ্য নামে কথিত। 
প্রমাণ__-“চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম” ( মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাদর্শন ১ম অধ্যায় ।) 
সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রন শ্রেঠ । মন্থু বণিয়াছেন,_ 
ব্র্গগারী গৃহপ্শ্চ বানপ্রন্থো যতিস্তথা | 
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥ 
সর্েষামগি চৈতেমাং বেদস্থৃতিবিধানতঃ | 
গৃভস্থ উচাতে শ্রেঠ; স রানেতান্‌ বিভর্তি ডি ॥ 
(যষ্ঠ অধ্যায়) 
ইহার ভ'পা্ট এই-_বন্ষচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি এই চারিটা বিভিন্ন আশ্রম গৃহস্থ 
হইতে উপন এবং এই চারি মাশ্রনের মধো গৃহস্থাশ্রন শ্রেষ্ঠ ; কেননা, তৎসন্বন্ধে বেদে বহু 
প্রকার ম্পইবিধি আছে এবং স্বৃতিতে ও বহু বিধি আছে। বিশধতঃ গৃহস্থ অপর আশ্রমত্রয়ের 
প্রতিপারক। গৃহস্থ হইবার প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্ত এগ্থানে মনু গৃঠস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ভন 
কারয়াছেন। ম্প্ বিধিও আছে ;-- 
চত্ুমমামুষোভাগমুিত্বাগ্তং গুরো দ্বিজঃ। 
দ্বিতায়মাবুবোভাগং কতদারো গৃহে বসেহ:। 
ং মনু ৪র্থ অঃ) 
আয়ুর প্রথমভ|গ বর্তমান সময়ে ২৫ বংসর বয়ঃক্রম পর্যান্ত গুরুকুলে ব্রক্ষচর্য্যে থাকিয়া 
দ্বিতীয় ভাগ অর্ধাং ৫* বংমর বয়স পর্যান্ত গৃহ হইয়৷ থাকিবে। গৃহস্থাশ্রমী হইতে হইলে 
প্রথমেই দারগ্রহণ করিতে হয়। 
শগৃহে বসে” এইটা গৃহস্থ হইবার স্পই বিধি। লিছ্‌, তব্য প্রত্ৃতি প্রত্যয়যুত্ত বাক্য 
বিশেষ বাধা না থাকিলে বিধিবাকা বলিয়া স্বীকৃত। গৃহস্থ হইলে যে দারগ্রহণ করিবার 
কথা মনু বলিয়াছেন, তাহার বিধি কিরূপ, ইহাও মন্গুসংহিত! হইতে দেখাইতেছি,__ 
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গুরুণান্ুমতঃ সত্ব! সমাবৃত্তো বথাবিধি । 
উদ্বহেত দ্বিজে। ভার্ধ্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্‌ ॥ , 
(৩য় অঃ) 
দ্বিজ ব্রহ্ষচর্য্যসমাপনান্তে গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্তন দ্নান করিয়া লক্ষণান্থিত সবর্ণ। 
.ভার্যার পাণিগ্রহণ করিবে। এখানেও "সবর্ণাম্‌ উদ্বহেত” ইহা বিধি। অসবর্ণাবিবাহ- 
বিধি প্রচলিত হইলে, যদি একজন প্রজাও তদনুসারে অসবর্ণ। বিবাহ করে, তাহাতে তাহার 
পক্ষে গৃহস্থ হইবার বিধি এবং সবর্ণাবিবাহের বিধি প্রতিপালিত হইবে না) সুতরাং উক্ত 
বিধিবাকা দ্বারা যে ধর্মকার্য্য প্রবষ্থিত হইয়াছিল, তাহার অকরণে ধর্মহানি ঘটিবে। 
(২) অতীব গ্থিত অধন্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইবে । কেনন!, অসবর্ণ বিবাহ (77:/7786) 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য ঠা 
(ক) উচ্চজাতি কর্তৃক নীচজ্াতির কন্তাগ্রহণ বা অন্থলোম বিবাহ । (খ) নীচজাতি 
কর্তৃক উচ্চ জাতির কন্াগ্রহণ বা প্রতিলোম স্ত্রীসংগ্রহ । শেষোক্ত কন্তাগ্রহণ বিবাহপদবাচ্য 
নহে, এইজন্ঠ বিবাহের স্থলে উপরে আমর! ইংরাজী (ম্যারেজ ) শব্ধ বাবহার করিয়াছি। 
কেন যে ইহা বিবাহ নহে, পরে বুঝাইব। 
(ক), অসবর্ণাবিবাহ শাস্থে আছে, কিন্তু তাহা ধর্ম নহে। সেই বিবাহকার্য্যের প্রবর্তক 
বিধিৰাক্য নহে, কামই তাহার প্রবর্তক । মন্থু ম্পইই বলিয়াছেন,__ 
“কামতস্থ প্রবৃন্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশে! বরাঃ। 
(৩য় অঃ) 
কাম প্রবর্তিত হইয়! যদি কেহ 'অসবর্ণ। বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে বথাক্রমে করিতে 
হইবে, এই অংশেই বিধি আছুছ। যদি কেহ দবর্ণ! বিবাহ না করিয়! অসবর্ণ বিবাহ করে, 
তাহার পক্ষে সবর্ণাবিবাহবিধিলজ্বনজনিত অধন্দ এবং বথাক্রমে বিবাহবিধিলজ্যনজনিত 
অধশ্শ আচরণ করা হইবে। বিধিলঙ্যনে কেবল যে ধর্হানি, তাহ! নহে, অধর হইয়া 
থাকে । ইহা স্বরং মন্থু বলিয়াছেন,__ 
অকুর্বন্‌ বিহিতং কর্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্‌। 
প্রসজংশ্চে্জরিয়ার্থেব প্রায়শ্চিনীয়তে নরঃ ॥ 
(১১শ অঃ) .. ৮ 
অর্থাৎ বিহিতকর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রায়শ্িত্তার্থ হইতে হয় । যে কার্ধযবনা করিলে 
'প্রজাকে প্রাযশ্চত্তার্থ হইতে হয়, সে কার্যে বাধ! উপস্থিত করা রাজ্পপক্ষের কোন মতেই 
কর্তবা নে। দ্বিজাতি পুরুষের পক্ষে বিবাহ যতদূর আবশ্যক, স্ত্রীজাতি এবং শুদ্রের পক্ষে 
তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্তক | মন্থু বলিয়াছেন,_ 
| বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারে! বৈদিকঃ শ্ৃতঃ। 
[২য় অঃ], - 
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অর্থাৎ বিবাহ-বিধি ব! বিধিবোধিত বিবাহ স্ত্রী্গাতির বৈদিক সংস্কার । মন্গুর বিধিবোধিত 
বিৰাহ যে সবর্ণাবিবাহ, তাহ! পূর্বেই 'দেখাইয়াছি। মন্থ থে এই বিধিবোধিত:ঃবিবাহকে 
্ত্রীজাতির পক্ষে বৈদিক সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূলে যে সকল বেদমন্ত্ 
আছে, তন্মধ্যে একটী এই-_*গৃভ্বামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্‌” এই মন্ত্রের ভাবার্থে বুঝা যাইতেছে 
যে, বর কণ্তার পাণিগ্রহণ করিতেছেন। মন্থ বলিয়াছেন,__- 
পাণিগ্রহ্ণসংস্কারঃ সবর্ণানপদিস্ততে | ( ওয় অঃ) 
সবর্ণাতেই পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট । তাহ! হইলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি, বেদ এবং 
তাহার অনুগত মনুস্থৃতির সিদ্ধান্ত:এই যে, পাণিগ্রহণ দ্বারা স্ত্রীজাতির দংস্কার না হইলে, তাহা! 
বৈদিক সংস্কারনামে অতিহিত হইবার যোগা নহে। সুতরাং অসবর্ণাবিবাহে স্ত্রীজাতির 
বৈদিক সংস্কার সিদ্ধ হয় না । 
স্মার্ড ভট্টাচাধ্যধূত মবচনে আছে -. 
বিবাহমাত্রং সংস্কারং শুদ্রোইপি লভতাং সদ|। 
অর্থাৎ শদ্রের পক্ষে বিবাহই প্রধান সংস্কার এবং উহ! তাহাপিগের অবশ্ত কর্তব্য । মন্ধ 
বলিয়াছেন,_- 





শৃত্রৈব ভারধ্যা শূদ্রন্ত ৷ (৩য় অঃ) 
 শূড্রস্ত তু সবর্ণৈব নান্তা! ভার্য্যা কদাচন। (৯ম অঃ) 
শৃদ্রের একমাত্র শুদ্রাই ভার্ধ্যা!। শৃদ্রের অসবর্ণা বিবাহ একেবারেই নাই এবং খ্ররূপ 
বিবাহের নামে স্ত্রীংগ্রহ করিলে সংস্কারসিদ্ধি কদাচ হইবে না। অতএব সংস্কাররূপ অবস্ঠ- 
কর্তব্য ধর্মকার্যের হানি এবং বিধিলজ্যনজনিত অধর অপবর্ণাবিবাহবিধি প্রচলিত হইলে 
[্ত্রীজাতি ও শৃদ্রের পক্ষে বিশেষতঃ অনিবার্য । 
শুতি এবং স্বৃতির একবাক্যে সিদ্ধান্ত এই যে, গৃহস্থের পক্ষে সবর্ণা-বিবাহ অবশ্ঠ কর্তবা | 
এই বিবাহ্ধণ্ম পালন করিবার পর কামনাবশে যদিও তিনি অসবর্ণা-বিবাহ করেন, তাহ 
হইলে যথাক্রমে উহা করিতে হইবে। তবেই হইল, দ্বিান্তির পক্ষে একাধিক বিবাহ 
না হইলে আর অনবর্ণ-বিবাহ ঘটে না; অথচ অনবর্ণ।-বিবাহ ধন্মানুষ্ঠান নহে। যাহা অবস্ত- 
কর্তবা বলিয়৷ প্রতিপাদিত ধর্ম নহে, কামপ্রবন্তিত অনুষ্ঠানমাত্র, কামনার প্রবলতা৷ সময়ে 
তাহার নিবর্তন নিতান্ত 'আবশ্তক বিবেচনায় মুনিণণ কলিষুগে তংসমস্তই বর্জনীয় মধ্যে 
পরিগণিড় করিয়াছেন। প্রমাণ -_ 
কন্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ | 
৫ ক ক ক 
এতানি লোক গুপ্তার্থং কলেরাদে মহাত্মডিঃ । 
নিবন্তিতানি কর্ম্াণি ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈঃ ॥ 
( হ্মাদ্রিপরাশরভাব্ধৃত আদিত্যপুরাণ ) 
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মনু প্রভৃতি স্থৃতিশান্ত্রকারগণের মতে যে বিবাহ বিধিবোধিত নহে, তাহার নিবর্তন করিবার 
অধিকার পুরাণবচনের সম্পূর্ণই আছে । এস্থলে স্থতি ও পুরাণের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা 
নাই। যেস্থলে বিরোধের সম্ভাবনা থাক, সে স্থলেও বলাবল নির্ণয় করিবার পক্ষে অন্ত 
প্রকার যুক্তি আছে। এম্বলে তাহার অবতারণার প্রয়োজন নাই। তাহার পর এই 
সুরাণবচনের যে কতদূর বল, তাহ! ভাবিলেও বিম্মিত হইতে হয়। ইতিহাস পধ্যালোচন! 
করিলে বুঝা যায়, যুধিষ্টিরের পর সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য কোন হিন্দু নরপতির ঘটে 
নাই, অথচ এই পুরাণবচন অন্ততঃ জনমেজয়ের অশ্বমেধ বজ্ঞান্ষ্ঠানের পরে প্রচারিত হইয়াছে, 
ইসা স্বীকার করিতে হয় । স্তরাং কোন বিশেষ রাঁজশক্তির সাহায্যে সমগ্র ভারতে যে 
এই বচনের প্রামাণ্য বা! প্রাবল্য সংসাধিত হইয়াছে, ইহা! বল! যায় না। কিন্তু দেখা যায়, যে 
দক্ষিণাপথে বিবাহ বিষয়ে মন্থুর মতও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হওয়ায় মাতুলকন্াবিবাহ প্রচলিত 
আছে, সেই দক্ষিণাপথেও ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের স্তায় অসবর্ণ। বিবাহ প্রভৃতি অকর্তব্য 
মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে । অতএব বুঝ! যাইতেছে, আদিতাপুরাণ-বচন ভারতের সর্বত্র 
সমভাবে আদৃত। সর্ধশাস্ত্রের অবিরোধে যে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া মুনিগণের স্থিরীকৃত, 
বর্তমান সময়ে সেই বিবাহ প্রবর্তিত করিলে তাহার ফলে ষে সন্তান জন্মিবে, তাহারা জারজ 
নামে অভিহিত হইবার ধোগ্য। কেননা, মন্ছ ওরস পুত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন )-_ 
স্বে ক্ষেত্রে সংস্কতায়াস্ত শ্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্‌। 
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্লিতম্‌ ॥ ৷ ৯ম অঃ) 
যে সন্তান পাণিগ্রহণসংস্কারে সংস্কৃত! স্বীয় পত্ধীর পুত্র। বলিয়া গণা, অথচ নিজ পরিণীতা! 
পত্ভীর গর্ভে বিবাহকর্তার স্বয়ং উৎপাদিত, তাহাকে গুরসপুত্র বলিয়া জানিবে। এই ওরস 
পুত্রই পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহাতে 'সংস্কৃতায়াং এই পদটী আছে বলিয়া এবং মন্তু 
ইতিপূর্বে কোন্‌ পত্রী সংস্কৃতা হইবে, “পাণিগ্রত্ণ-সংস্কারঃ ইত্যাদি বচনে উপদেশ করিয়াছেন 
বলিয়া সংস্কত! পত্থী যে অসবর্ণা নহে, ইহা! স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 
যাক্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন,_-“ওরসো ধর্মপত্বীজ+* ধর্মপত্বীর গর্ভে উৎপাদিত পুত্রই ওরস পুত্র । 
সবর্ণা পত্ীই ধর্মপত্ধী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; কেননা, সবর্ণাবিবাহই বিধিবোধিত, 
অসবর্ণা-বিবাহ বিধিবোধিত নহে, কামপ্রবর্তিত। বিশেষতঃ মনু বলিয়াছেন,_- 
ভর্ভ,ঃ শরীরশুশ্রাষাং ধম্কা্্যঞ্চ নৈত্যকম্‌। 
সা চৈব কুধ্যাৎ সর্ধেষাং নান্থজাতিঃ কথঞ্চন ॥ 
(৯ম অঃ) 
অর্থাৎ ভর্তার শুশ্রষ! নিত্য কর্ম্ম এবং পর ধর্ম্কার্ধ্য সরর্ণ। পত্থীই করিবে, অসবর্ণা পত্থী 
করিবে না। স্থতরাং সবর্ণা পত্রী যে ধর্মপত্বী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, ইহ! বলাই 
বাল্য । 
বৌধায়ন খখি স্পষ্টাক্ষরে পা 
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সবর্ণায়াং সংস্কতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং বিস্তাৎ। , 

সবর্ণ। ভাধ্্যা ন! হইলে উরদপুত্র হইবে না, ইহাই এই সমস্ত বচনের একবাকাসম্মত অর্থ। 
যে আধুনিক বিবাহবিধি শাস্ত্রসন্মত জারজ সন্তানের প্রশ্রয় দেয়, তাহা যে সমাজের ত্বণিত 
অধর্মাচরণের প্রবর্তক, তাহা বলাই বাহুলা । 

(খে) নীচবর্ণ কর্তৃক উচ্চরগসন্ভূত! কন্তাগ্রহণ কোন শাস্ত্রেই বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হয় 
নাই, তাহ! বিবাহ এই প্রকার প্রবিত্র নামের যোগ্য একবারেই নহে, বরং এরূপ কন্তাগ্রহণ 
যে ঘোরতর অপরাধ, তাহা মু স্পই্টাক্ষরে খলিয়াছেন,-_ 

কন্যাং উজস্বীমু্রটং ন কিঞ্চিদপি দাপয়েৎ। 
সা ঙ ক ঞ্ 
1 উত্তীং সেবমানন্ত জঘন্তো বধমর্থতি | । ৮ম অঃ) 

ইহ দ্বারা বুঝা: নু -হানজাতি, টর্ক্ট'জাতীয়া কন্তা গ্রহণ করিলে তাহার বধদু। 
রূপ অপরাধজনক মহার্াপের ফর্গেষেদি সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান অনার্য । মন্ধু 
বণিয়াছেন _. £ 

জতো নার্ধ্যামনার্যাযামার্ধ্যাদার্যো। ভবেদ্‌ শুণৈঃ 

জাতোহপানার্ধাদার্যায়ামনার্ধা ইতি নিশ্য়ঃ | 

তাবুভাবপ্যস-স্কার্ধ্যাবিতি ধর্ম বাবস্থিতঃ | 
(১০ম অং) 

অর্থাৎ আঁনার্ধ্য রমশগর্ভে মার্যের উরসে সন্তান জন্মিলে গুণশালী হয় ত তাহাকে আর্মা 
বল! যাইতে পারে; কিন্তু 'অনার্ধ্য পুরুষের রসে আর্ধনারীগর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে সে 
অনার্ধাই হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এবং এ্রদ্বিবিধ সম্তানই সংস্কারের অযোগা, 
ইহাই ধম্মবাবস্থা । 

বিষুও-বলিয়াছেন, - 

“সমানবর্ণান্থ সবর্ণাঃ পুত্র। ভবস্তি -'. **-** প্রতিলোমাস্বার্ধ্যবিগহিতাঃ | 
(১৬শ অঃ) 
প্রতিলোমান্থ স্ত্ীযু চোংপন্নাশ্চাভাগিনঃ | (১৫শ অঃ) 

অর্থাৎ সবর্ণাভার্ধ্যাগর্ডে যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহারা সবর্ণ) কিন্কু প্রতিলোম! 
অর্থাং উচ্চঞ্জাতীয়। রমমীর গর্ভে যে মকল পুত্র জন্সিবে, তাহার! আর্ধ্যগহিত এবং তাহার! 
ধনাধিকারী নছে। 

ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোমজাত সন্থান স্থত, বৈত্ঠের নাগধ এবং বৈদেহ, শৃদ্রের আযোগব ক্ষত্তা 
এবং চাগুাল। ইহার! সকলেই অপনদ নর্শাৎ পিগুদানদির অনধিকারী, নিকৃষ্ট । 

শৃদ্রের রসে ব্রাহ্মমীর গর্ভে বে সমন্ত সন্তান উৎপপ্ন হয়, তাহার! চণ্ডাল) গ্রামমধো 
তাহাদের বাস হইবে ন!, শববস্ত্র লইয়! তাহারা পরিধান করিবে, তাহারা গোধনের অধিকারী 


ধর্থ সংখ্যা]. অপবর্পাবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ । টন 


হইবে না, কুকুর ও গর্দ'ভই' তাহাদের ধন হুইবে, তাহাদিগকে তোজন পাত্র দিবে না। যরাঁ-_ 
আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাগডালশ্চাধমো নৃণাম্‌। 
প্রতিলোম্যেন জায় শু্রাদপসদান্ত্য়ঃ ॥ 
বৈস্থান্মাগধবৈদেহো ক্ষত্রিয়াৎ হুত এব ভু। 
গ্রতীপমেতে জায়ন্তেংপরেংপ্যপসদাস্্য়ঃ ॥ 
সি চর ঙ ঙ 
চণ্ডালশ্বপচানাস্ত বহিগ্রীমাৎ প্রতিশ্রয়ঃ 
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্য ধনমেযাং শ্বগর্দভম্‌ ॥ 
বাসাংসিমৃতচেলানি * * ৬ * *॥ 
(মন্থ ১*ম) 
ভাচাদের অপর কার্মা - | 
অবান্ধৰং শবঞ্ধৈব নির্থরেষুরিতি স্থিতিঃ। 
বধ্যাংশ্চ হ্থাঃ সততং যথাশান্ত্রং বৃপাজয়া ॥ 
(১*ম) 
অর্গাং বন্ধুশুন্ত শবের দীহ এবং রাজবিচারে বধদপ্ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের হনন কার্ধ্য ইহাঁদিগের 
জীবিকা । আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে মুর্দাফরাস নামে প্রসিদ্ধ যে জাতি আছে, তাহারা 
শান্ত্রোক চালের অন্তর্গত |. 
অসবর্ণাবিবাহবিধি প্রবস্তিত হইলে, সমাজ এই প্রকার চণ্ডালে পরিপূর্ণ হইবে । হইতে 
পারে, তাহারা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়! উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিবে এবং যথেচ্ছবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া ধনার্জন করিবে, কিন্ত তাহাতে আসে যায় কি? শাস্ত্র যে তাহাদের বৃত্তি 
প্রস্তুতির ব্যবস্থা দ্বার! শ্বরূপ উত্তমরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন। 
অতএব ধর্শাস্ত্রশসিত হিন্দুসমাজে ইহার প্রচলন হইলে যেরূপ অধশ্শানুষ্ঠান হইবে; তাহা 
ভাবিলেও হৃংকম্প উপস্থিত হয় । 
শীযুক্ত প্যাটেলের উপস্থাপিত বিল রাজবিধিতে পরিণত হইলে সাত প্রকার "দো 'ঘটিবে, 
ইহা উল্লেখ করিয়াছি এবং ছুইটা দোষের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও করিয়াছি। অবশিষ্ট পাঁচটা 
দোষের নাম নির্দেশ করিয়া নবাগত ৩টা-পরপ্রের সমাধান করিব। (৩য় দোষ ) জলপিগুলোর্প 
(৪র্থ) হিন্দুর দারাধিকারক্রমে অযৌক্তিকতা, ( ৫ম) হিন্দুবিবাহবিধির অন্যান্ত- অসাম 
৬) রাজদও প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রজাসাধারণের অবিশ্বাস এবং (৭ম) বহুকোটি প্রজার 
হৃদয়ে মন্্বাস্তিক আঘাত। এই পাঁচ দোষের ব্যাথ্যা, প্রশ্ন-সমাধানাস্তে করিব । 
প্রশ্ন ১। 
স্থে ক্ষেত্রে সংস্তায়াস্ত হয়মুৎপাঁদয়েন্ধি যম্‌। 
ভমৌরসং বিজ্ানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্িতঙগ॥ 
৪. 


১৩০ ব্রাক্সাণ-লসাজ। [ধম বর্ষ 








এই বচনের সরল অর্থ, _বিবাহসংস্কারে সংস্কতা স্বীয় ভাধ্যার গর্ভে বিবাহকর্তার শ্বয়ম্‌ 
উৎপাদিত পুত্রকে রস বলিয়৷ জানিবে। 
আপনি তাহা না করিয়া -নুঙন অর্থ করিয়াছেন, যখা__ 
শবে সন্তান পাণিগ্রহণ-সংস্কারে সংস্কত। স্বীয় পরীর পুত্র বলিয়। গণা, অথচ নিজ পরিণীত 
পত্বীর গর্ডে বিবাহকর্তার শ্বয়ম্‌ উৎপাদিত, তাহাকে ওরস পুত্র জানিবে*। একপ অর্থ পাইলেন 
কোথা হইতে? 
্রশ্ন_২ | এ বচনের কুল্পুক ভট্টব্যাধ্য এই - 
শস্বভারধ্যায়াং কন্ঠাবস্থায়ামেব কৃতসংস্কারায়াং যং স্বয়মুৎপাদয়েৎ তং পুত্রমৌরসং মুখ্যং 
বিদ্যাৎ সবর্ণায়াং সংস্কতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌররসপুত্রং বিদ্যার্দিতি বৌধায়নদশনাৎ সঙ্গাতীয়ায়া- 
মেব শ্বরমুৎপাদিত ওরসো জেেয়ঃ |” 
অর্থাৎ “কন্াবস্থায় রুতসংস্কার! নিজভার্ধ্যার গর্ভে ( বিবাহকর্তী ) স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন 
ফরেন, তাহাকে মুখ্য পুত্র ওরম বলিয়া! জানিবে। “সংস্কৃতা সবর্ণাগর্ভে বিবাহকর্তার ) 
শ্বয়ম্‌ উৎপাদিত পুত্রকে ওরস বলিয়া জানিবে” বৌধায়নের এই উক্তি দর্শনে বুঝিতে হইবে-_- 
“সজাতীয়া স্ত্রীগর্ভে স্বয়ম্‌ উৎপাদিত পুত্রই গুরস।” কুল্ল'কভট্র বৌধাঁয়নবচনের সম্মান 
রক্ষা করিতে গিয়া যে দিদ্ধান্ত করিলেন, তাহ! মনুমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কেননা, মন্থ 
দ্বাদশ গ্রকার পুত্রের নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার পুত্র, দায়াদ অর্থাৎ পৈতৃক 
ধনে অধিকারী । থা _ 
ওরসঃ ক্ষেঅ্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ। 
গৃড়োৎপন্নোৎপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ যু ॥ ৯ম) 
শেব হর গ্রকার পুত্র দারাধিকারী না! হইলেও পুত্র বটে। 
যথা মন্গ_ 
ফানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনরভবস্তথা। 
স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ যড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥ (৯ম) 
সুনন'ফতট্রের সিদ্ধান্ত এবং আপনার লিখিত মত মানিলে শ্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণের 
খসে তদীর পরিনীত। ক্ষত্রিয়া বা বৈশা৷ পত্বীর গর্ভজাত পুত্র ওরস হইতে পারে না। মন্ধু 
অপর যে ক্ষেত্র প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্রের নির্দেশ করিয়াছেন, নিজ পরিনীতা 
ছিজরমনীগর্ডে নিজ ওরসজান্ত পুত্র তৎসমূদায়ের অস্তর্গতও হইতে পারে না । বখা _ 
যস্তল্লজ; প্রনীতন্ত ক্রীবন্ত ব্যাধিতন্ত বা। 
০ ষ্ঠ খু কট 
. সপারয়নেব শবস্তন্নাৎ পারশবঃ স্বতঃ ॥ (৯ম অঃ) 
€১) নিয়োগান্থ্মারে একের বিবাহিতা পত্ধীতে অন্তের উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজ 
কধিত। (২) দত্তক-_বর্ত্ানেও গ্রলিদ্ধ। (৩) কৃত্রিম শ্রাঙ্ধাদির জন্ত পালিত স 
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সন্তান, বর্তমানে পালিত পুত্র বা পালক পুত্র নামে প্রসিদ্ধ। (৪) গুঢ়োৎপন্ন_নিয়োগধর্ণ্ম 
ব্যতীত _-অন্ঞাত পরপুরুষের উৎপাদিত সম্তান। (৫) অপবিদ্ব _পিতা মাতা উতয়ের বা 
একতরের পরিতাক্ত _অন্তকর্তৃক গৃহীত সন্তান! (৬) কানীন_-কুমারী অবস্থায় উৎপাদ্গিত্ 
সন্তান | সেই পুত্রজননী কুমারীকে যে বিবাহ করে, ও কানীন পুত্র তাহার পুত্র বলিয়! গণা। 
(৭) সহোঁঢ় _গর্ভবতীকে বিবাহ করিলে সেই গর্ভে যেসন্তান হয়_-তাহার নাম সহোড়। 
(৮) ক্রীত -জনকজননীর নিকট হইতে ধন স্থারা ক্রীত সম্তান। (৯) পৌনর্ভব__পতি- 
পরিত্যক্তা বা বিধৰ! বাগদত্তার স্বেচ্ছায় অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সম্ভতান। (১) শ্বয়ংদত্ত __ 
পিতৃমাতৃহীন ব! [পতামাতা কর্তৃক অকারণ পরিতাক্ত সন্তান কাহাকেও আত্মদান করিলে, 
সেই সন্তান স্বয়ংদন্ত নামে অভিহিত । 1১১) শৌদ্র_ ব্রাহ্মণের শৃদ্বাপত্রীগর্ভজাত কামজ 
সন্তান, নামান্তর পারশব। 

কাজেই পরিণীতা অন্থলোম! দ্বিজরমশীগর্ভজাত সন্তান ইহার অন্তর্গত না হওয়াতে বৈধ- 
পুত্রই হয় না, স্থৃতরাং কুল্লকভট্টের মতেও জারঞ্জ সন্তান হইয়া গড়ে, আপনি ত তাহা স্পষ্ট 
করিয়াই লিখিয়াছেন । বেশ মহাশর, তবে বলুন দেখি, মন্কু স্পষ্টাক্ষরে সেই সকল পুত্রের 
ঙগায়াধিকার নির্দেশ করিলেন কিরূপে ? 

যে মন্ু নিকৃষ্ট পুত্রের ৪ দায়াধিকার সহজে প্রদান করিতে সম্মত নহেন, সেই সর্বজ্ঞ মন্ধু 
ব্রাহ্মণের ব্াহ্মণীপত্রীগঞ্ডে নিজ রসজাত সন্তানের সঙ্গে ক্ষত্রিয়াদিপত্বীগর্ভে তদীয় ওরসজ্ঞাত্ত 
পুত্রের অংশ নিদ্দেশ করিয়।ছেন, যথ। -- 

বাঙ্গণন্তাহুপূর্বোগ চতমস্ত যদি স্ত্িয়ঃ | 


চতুরোহংশান্‌ হরেছ্িগ্রস্ত্ীনংশান্‌ ক্ষপ্িয়াহুত; ॥ ৯ম অঃ 

অতএব আপনার মত ত ভ্রান্ত বটেই, কুললকভট্রের সিদ্ধাপ্তও মন্চুবিরুদ্ধ। ুতরাং, 
পরিণীত৷ পত্রীগর্ডে বিবাহকর্তীর গুরসে যে পুত্র হয়, সেই ওরস, ইহ্থাই মন্থুর মত। “শবে ক্ষেত্রে” 
ইতাদি পূর্কোদত বচনের সরল অর্থ ই__অত্রান্ত। বৌধায়নবচনে যে সবর্ণার কথা আছে, 
তাহা প্রশংসার্থ অর্থাৎ প্ররূপ ওরসপুত্র শ্রেষ্ঠ, ইহাই বৌধায়নবচনের মর্ম। অন্থলোম! 
পত্ধীগর্ভে যে গুরসপুত্র হইবে না, এমন অভি প্রায় বৌধায়নের হইতে পারে না, তাহা হইলে 
মন্থবচনের সহিত বিরোধ হয় । প্মন্বর্যাবপরীতা। যা সা স্বৃতির্ন প্রশস্ততে |” 

মঙ্ুবচনার্থবিরুদ্ধ ন্ট স্থৃন্ঠি আদরশীয় নছে বলিয়া সেই বৌধায়ন-স্বতিও অগ্রাহ হইয়া 
উঠে। এ বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি? 

প্রশ্ন-৩। প্রতিলোম৷ বিবাহ আপনি মানেন না বটে, কিন্ত শাস্ত্র তাহা শ্বীকার করেন, 
নতুবা প্রতিলোমা স্্ীর গর্ভজাত পুত্রের পিতৃধনে অধিকার থাকিত না। গবান্‌ বিষণ প্রতি 
লোমাজাত সন্তানের জাতি-নাম নির্দেশ গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 

পসর্বসাঞ্চ সমানজাতিভিধর্যবহারঃ শ্বপিন়্াীবানুছরণঞ্চ |” (১৬ অই) 


১৩২ '_ ক্রাঙ্গণসমাজ | [৭ম রর্ধ 


আযোগব গ্রভৃতি প্রতিলোদাগর্ভজাত পুত্রগণের সঙ্জাতির সহিত কুটু্মিতাদি হইবে এবং 
তাহার! পিতৃধনে অধিকারী হইবে । মহর্দি গৌতম বলিয়াছেন,_ 
"শুদ্রাপুত্রবৎ প্রতিলোমাস্থ |” 
গ্রতিলোমাজাত পুত্রের ধনাধিকার শৃদ্রাপুত্রের ন্যায় হইবে। 
অতএব অন্ততঃ শুদ্রা বিবাহের স্তায় প্রতিলোমাবিবাহ শীস্সনির্দিষ্ । শুদ্রাবিবাহে নিন্দা! 
থাকিলেও তাহা যে অসিদ্ধ বা “বিবাহ”্পদবাচ্য নহে, তাহা তো আপনিও বলিতে পারেন না, 
তবে প্রতিলোমাবিবাহকে একেবারে উড়াইয়া দেন কোন্‌ যুক্তিতে ? 
' একপ স্থলে আপনার কি বক্তব্য? 
প্রথম প্রশ্্ের উত্তর 1_ 
ভগবান্‌ মন্থর লিখনান্ুমারেই এরূপ অর্থ পাইয়াছি। তবে প্নিজপরিণীতা পত্ীর গর্ভে” 
এই কথাটা একটু সংক্ষেপে বলিয়াছি। তাহার ম্প্ট ও বিস্তৃত অর্থ পরে করিব। মনু 
বিবাহকে স্ত্রীজাতির সংস্কার নামে যেখানেই অভিহিত করিয়াছেন, সেইখানেই পাগিগ্রহণের 
সম্বন্ধ আছে। ২য় অঃ যে-_ 
বৈবাহিক বিধিঃ স্ত্রীণাংসংস্কারে। বৈদিক: স্বৃতঃ। 
এই বচনাংশ আছে, তদ্বর্ণিত বৈদিক সংস্কারে পাণিগ্রহণমন্ত্র বিগ্কমান্, অতএব বৈদিক 
সংস্কার বলাতেই তাহা যে পাণিগ্রহণ, তাহা বুঝিতে হইবে, তৎপরে _ 
পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্থপদিশ্তাতে | 
(৩য় অঃ) 
এখানে সব [রই পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পতিহীনা বা 
পতিপরিতাক্তার যে পুনঃসংস্কার-কথ! মনূুতে আছে, তাহা পুনঃসংস্কার নামে কথিত “পাণিগ্রহণ- 
সংস্কার” নহে, কেননা মনু বলিয়াছেন, _ 
“পাণিগ্রহণিক। মন্াঃ কন্তাস্থ্বেব প্রতিষিতাঃ 1 
নাকগ্ঠান্ কচির ণাং লুপ্তধর্মক্রিয়া হি তা:॥% 
(৮ম অঃ) 
পাণিগ্রহণের উপযোগী মন্ত্র কন্তাতেই প্রতিষিত, যাহাদিগের কন্াভাব নষ্ট হইয়াছে, 
তাহাদিগের বিবাহধর্মক্রিয়! বিলুপ্ত, তাহাদিগের পক্ষে ্ সকল মন্ত্র নাই। যে ভগবান্‌ মন্থ 
বিবাহকে সংস্কীর নামে অভিহিত করিবার সময়ে পাণিগ্রহণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন 
এবং পাণিগ্রহণকেই বিবাহের পবিত্র ভাব রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী ভাবে উপদেশ করিয়াছেন_ 
সেই মন্থ "সংস্কতারাং” কথাটা উল্লেখ করিবার সময়ে যে পাণিগ্রহণকে বিস্থৃত হইয়! যে কোন 
বিবাহই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্তক | 'তাহা কিন্তু নাই। 
হ্তরাং “সস্তা” শবের মুখ্যার্থ পপাণিগ্রহণ সংস্কারে সংস্কৃত” এই অর্থ আমি গ্রহণ 
করিয়াছি। তাহার পর "সংস্কভায়াং” এই পদটা *ন্বে ক্ষেঅভে। এই অংশঙ্থ ক্ষেত্রের বিশেষণ 








৪র্থ সংখ্যা । অসনর্ণাবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ | ১৩৩ 





নহে, তাহ! হইলে “সংস্কতে” হইত, স্্রীলিঙ্ন হইত না। “সংস্কতায়াং” এই পদকে বিশে্য 
করিলে সংস্কৃত! ভার্দ্যা এই অর্থে “সংস্কৃত” পদের লক্ষপণা করিতে হয়, এবং “ক্ষেত্রে” এই 
পদটা ব্যর্থ হয়। বিন! প্রয়োজনে লক্ষণ স্বীকার এরং বার্থ পদপ্রস্নোগ দুইটাই -দোষ। 
বিশেষতঃ, “গতগ্রত্যাগতা” পুনতৃ্থিলে তদ্গর্ভজাত পৌনর্ভব পুত্রে ওরস লক্ষণের বাঁধা 
ঘটাইবার জন্ত “স্বে ক্ষেত্রে” এই অংশের তাৎপর্য্য পরিষ্কৃত করিতে হুইবে। সেই তাৎপর্য 
গ্রহণ করিলে "সংস্কৃতায়াং, এ পদটাও নিরর্থক হয়। কুখাটা একটু পরিফার করিয়া বলি, 
ষে কয় প্রকার পুনর্ত আছে “গত প্রত্যাগতা” তন্মধ্যে একটা । বিবাহকর্তার পরিত্যক্তা 
হইয়! যে রমণী পূরুষান্তরে সঙ্গত৷ হয় এরং পরে সেই পুরুষাস্তরকে পরিত্যাগ করিয়া. বিবাহ" 
কর্তীকেই ভজ্ঞনা করে, তাহাকেও পুনর্্₹ বলা যায়। পুনর্ূ হইবার পরে ইহার গর্ভে 
বিবাহকর্তার স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রও পৌনর্ভব। মন্থর পৌনর্ভবলক্ষণ এই-- 

যা পত্যা বা পরিত্যক্ত। বিধবা ব! শ্বয়েচ্ছয়! ৷ 

উৎপাদয়েৎ পুনভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ (৯ম) 

স্বেচ্ছায় প্রকাশ্তভাবে পুরুষাস্তর গ্রহণই পুনর্ভবন, “পুরুষাস্তর গ্রহণের পর তদ্গর্ভে যে 

সন্তান জন্মে, তাহার নাম 'পীনর্ভব! নিজপরিণীত! পত্বীও প্রথম পরিত্যক্ত! হুইয়! পুরুাস্তর 
গ্রহণ করিলে তর্গর্ভজাত সন্তান আর “ওয়” এই শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হুইবার যোগ্য 
থাকে না। এ পুত্র অদায়াদ--উহার পৈতৃক ধনাধিকার নাই । প্ররপ্নকর্তা-_যে “স্থে ক্ষেত্রে 
স্কতায়ান্ত” এই বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে উক্ত পৌনর্ভৰ পুত্রও “উরস” 
পদবাচ্য হইয়া উঠে। অন্ততঃ এ পুত্র “ওরস” বলিয়া দাক়াধিকারী মুখ্য পুত্র হইবে? ন! 
“পৌনর্ভব” বলিয়৷ দায়ানধিকারী গৌণপুত্র হইবে? তাহার নির্ণয় হয় না। অতএব 
“স্ব ক্ষেত্রে” ইহার অর্থ__যে “নিজপরিণীত। পত্রী” তাহা! আপাততঃ বোধের জন্য । সুক্ষ 
অর্থ এই,_যে রমনীতে স্থামীর স্বত্বাধিকারে শাস্ত্রীয় নিন্দা নাই/_সেই রমণীই “স্ব ক্ষেত্র” 
তিনিই প্রক্কতপক্ষে নিজপরিণীতা পত্রী ; অনিন্দিত শ্বত্থই প্রকৃত স্বত্ব; (ম্বত্বের এই উৎকর্ষ 
লইয়াই *স্বে ক্ষেত্রে” ইহার সুক্মার্থ প্রদর্শিত হইল ) পুনর্ভ স্ত্রীতে স্বামীর যে স্বত্ব বা পুনর্্র 
পতিত্ব তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত_-মন্ধু শ্রান্ধে বর্জনীয় নিন্দিত ব্রাক্গণগণ মধ্যে পুনভূপিতিকে 
বিশেষভাবে গণন। করিয়াছেন। যথা 

ওরদ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ববাপতিস্তথা । 

প্রেতনির্হারক শ্চৈব বর্জনীয়াঃ প্রযস্ততঃ ॥ ( ৩য়) 

মেব-মহিষজীবী, পুনভূপিতি এবং শবদাহজীবী ব্রা্গণ শ্রান্ধে প্রযত্বত্ঃ বর্জনীয় । অতএব 

"স্বে ক্ষেত্রে” এই অংশ দ্বারাই পৌনর্ভব পুত্রে রস-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত, 
হইতেছে; “সস্কতারাং” এই পদ দ্বারা সে দোষ নিবারিত হয় না। কারণ পাণিগ্রহণ- 
সংস্কারে সংস্কতা কোন পত্রী যদি গত প্রত্যাগতা পুন হয়, তাহা হইলে সে তত “সংস্কতা” 
বটেই, সুতরাং তবগর্ভজাত পুঞজকে “রস” বলিবার পক্ষে বাধা হইবে কেন? অতএব. 


ব্রাহ্মণ সমাজ । [৭ বর্ধ 


খরসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হুইল না। স্থে ক্ষেত্রে” এই অংশের উপরি 
প্রদর্শিত অর্থ করিলে “সংস্কৃতায়াং” পদ নিরর্৫ধক | ব্রাঙ্গণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্বাপত্ী- 
গর্ভজাত সন্তানকে “উরস”রূপে গণনায় বাধ! জন্মাইবার জন্যই "সংস্কৃতায়াং” পদ আছে, 
একথা স্বীকার করিলে ত প্ররশ্নকর্তার ষোল আনা হার। বিশেষতঃ প্রশ্নকর্তা ২য় প্রশ্নে 
দেখাইর়াছেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়! প্রভৃতি পত্থীগর্ভজাত পুত্রও মন্ুর মতে ওরস, আমিও তাহা! 
একেবারে অন্বীকার করি না, তবে ভিতরের একটু কথা আছে। আমি বলি, প্রথমতঃ 
সবর্ণাবিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ যদি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই ক্ষত্রিয়াদি 
পত্বীগর্ভে বিবাহকর্ত। ব্রাহ্মণের স্বয়ম্‌ উৎপাদিত পুত্র “গুরদ” হইবে, তাহার দাধাধিকারও 
হইবে, এইকপ ক্রম-বিবাহই মনুর অন্থমোদিত | _ 
কামতস্ত গ্রবৃত্তানামিমাঃ সাঃ ক্রমশো! বরাঃ | [ ৩য়) 

এই বচনাংশ উদ্ধৃত্ত করিয়া পূর্বে ইহ! জ্ঞাপন করিয়াছি । যে ব্রাহ্মণের সবর্ণ। পত্ধী আছে, 
ভাহার ক্ষত্রিয়! প্রভৃতি পত্বীগর্ভে শ্বয়ম্‌ উৎপাদিত সন্তান _লবর্ণা পত্ীর গর্ভজাত না হইলেও 
তাহার পুত্র বলিয়া গণ্য ; কেনন! মন্থু বলিয়াছেন,__ 

সর্বাসামেকপত্রীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ। 
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনগঃ ॥ [৯] 

ভাৰার্থ _এক ব্যক্কির বহু পত্রী মধ্যে এক পত্বীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পুত্র সকল 
পত্ধীরই পুত্র বলির গণ্য। সবর্ণাবিবাহ না হইলে ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়! প্রভৃতি পন্নীগঞ্জাত 
সন্তান “ওুরদ” বলিয়া! গণ্য হইবে না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই মন্ত্র “সংস্কৃতায়াং” বলিয়াছেন, 
আমিও “পাণিগ্রহণসংস্কারে সংস্কৃত! পত্ধীর পুত বলিয়া গণা” এইরূপ অর্থ করিরাছি। পুর্যেই 
বলিয়াছি __“সংস্কতারাং” এই পরী “ক্ষেত্রে” এই পদ্দের বিশেষণ নহে, বিশেষণ হইলে স্ত্রীলিঙ্গ 
হইত না, _অত এব উহার পৃথক্‌ ভাবে মহ্বয্ন, _তাহ! এই, -“সংস্কতায়াং” পাণিগ্রহণসংস্কারো- 
পেতারাং সতণং স্বে ক্ষেত্রে বং ন্বরমুত্পাদয়েৎ শ্বামী ইতি শেষঃ, তম্‌ ওরসং বিজানীয়াৎ। 
“লংস্কতারা ই” তু' এই পদ থাকায় “পুনঃ” অর্ধ পাওয়া যাইতেছে__এই “পুনঃ হইতে 
“স্বে ক্ষেত্রে” এই পূর্বোক্ত বাক্যের অংশ ন্থ' পদার্থ অন্বন্তিত হুইরাছে। অতএব,_স্বীক 
পাণিগ্রহনসংস্কারে সংস্কতা পত্বীলব-__শান্ত্রে আননিত স্বত্বাধিকারে অধিকৃতা পত্বীর গভে 
স্বত্বাধিকারীর স্ব়ম্‌ উৎপাদিত পুত্রকে ওরস বলিয়৷ জানিবে”__ইহা হুইল আক্ষরিক অর্থ। 
পূর্ব প্রবন্ধে আমার প্রদর্শিত অর্থ ইহারই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য মাত্র। পাণিগ্রহণসংস্কত! 
পত্বীর গর্ভে বিবাহকর্তার শ্বয়ম্‌ উৎপাদিত পুর ত ওরস হইবেই কেনন! পাণিগ্রহণসংস্কতা 
পত্ী উক্ত সন্তানের গর্ভধারিনীরূপে বর্তমানা, সুতরাং এ সন্তান ত তাহার পুত্রূপে গণ্য 
বটেই এবং বিবাহকর্তার অনিন্দিত হ্বত্বাধিকারে অধিরুত ক্ষেত্রে স্বরম্‌ উৎপারদিতও বটে। 

সিদ্ধান্ত এই -_-পতিব্রতা-সবর্ণাপত্বীর গর্ভে বা উহার পতিব্রতা সপত্বীগর্ভে বিবাহকর্তার 
স্বয়ম্‌ উৎপাদত পুত্তহ্থ ওরস। সবণাবিবাহ না হইপে একপ গুরসেক্র সম্ভাবনাই নাই। 


চর্থ সংখ্য। ] অসনর্ণ(বিবাহ-বিলের গ্াতিবাদ। ১৩? 





তি এডি ছি ডিসি জানি 8282 রিয়ার ভি 
মবর্ণাবিবাহ ব্যতীত বিবাহকর্তার স্বয়ম্‌ উৎপাদিত অনুলোমা পত্থীর গর্ভজাভ সন্তান ওুরসও 
নহে--অপর কোন পুত্রেরই অন্তর্গত নহে, স্থতরাং অবৈধপুত্র “জারজ” আখ্যা আখাত 
হইবার যোগা। এই কারণে যাজ্ঞবন্কা-_“ধর্ম্পত্বীজ:” এবং বৌধায়ন “সবর্ণায়াং” বলিয়াছেন। 
সবর্ণা পত্থীর বা ধর্মপৃত্থীর গর্ভে বিবাহকর্তার স্বয়ম্‌ উৎপাদিত পুত্র সর্বত্রই “ওরস” হইবে, 
"তাহার বাতিক্রম কোথাও ঘটিবে না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। 
আমার মত প্রথন প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার করিন্না বলিয়াছি সে মতে মনুবচনের সহিত 
কোনই বিরোধ নাই। যে স্থলে ব্রাঙ্গণ যথাক্রমে চতুর্মর্ণে বিবাহ করিয়াছেন__সে স্থলে - 
এ সকল অনুলোমাপত্ৰীগর্ভজাত পুত্রও আমার মতে “রস” হইবে; স্ুত্তরাং মম্ুরুতত 
দ্ায়াধিকার নির্দেশ স্ুপঙ্গত 1 সেই জন্তই মনু ম্পষ্ট বলিয়াছেন, _ 
“্রাহ্গণস্তান্তপুর্ব্বোণ চতত্রস্ত যদি স্্রিরঃ1” 
ব্রাহ্মণের যথাক্রমে বিবাহিত! চারবর্ণের পরী থাকিলে তৎপুত্রগণের বিভাগ নির্দেশ 
হইতেছে । নতুবা ক্ষত্রিয়াপুত্রাদির বিভাগ একেবারেই নির্দেশ হয় নাই। তবে যদি ব্রাঙ্গণ 
সবর্ণাবিবাহ না করিয়া অন্ুলোমা বিবাহ করেন, তাহাতে যে সস্তান হইবে, সে 
* অবৈধপুত্র, অত এব দারাধিকারী নহে । মন্ুর বিবাহক্রমবিধি [৩ অঃ ১২] এবং ওরস লক্ষণ 
এ বিষয়ে প্রমাণ। 
কুল্লকভষ্ট যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কলিযুগাভি প্রায়ে । কলিধুগে অন্ুলোমা-বিবাহ 
পুরাণবচন দ্বার! নিবঙ্টিত _বৌধাক়ন স্থৃতি উরস লক্ষণে সবর্ণা পরীর উল্লেখ দ্বারা অনবর্ণাবিবাহ 
নিবৃত্তির সমর্থক | মন্তুর যে ক্ষএিয়াদি পুত্রের দায়াধিকার নির্দেশ আছে, তাহা অন্ত যুগের 
অন্ত । যাহাই হউক, কুন্পুকভট্টরের স্যার একক্দন প্রধান ও প্রাচীন ব্যাখ্যাকার যে অসবর্ণা 
পত্থীর গর্ভজাত পুত্রকে “ওরস” বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহাও অসবর্ণা অবিবাহভায় 
সদাচারপ্রনাণ পক্ষে অন্ন বলবৎ নহে। ৃ 4 
আর একটা কথ! এই, প্রশ্বকর্তী যে ক্ষেত্র প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহ! মনুসম্মত ) কিন্ত তাহা এখন চলে কি? উক্ত একাদশবিধ গৌণ পুন্রমধ্যে 
এক দত্তকই প্রচলিত আছে, অপর পুত্র কাহার শাসনে অবৈধ হইয়াছে বলিতে পার? 
যে পুরাণবচন দ্বিজগণের অসবর্ণাবিবাহ নিবন্তিত করিয়াছেন, সেই পুরাপবচন ৰা সেই মুনিগণ- 
শাসনই ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্রের অবৈধত| ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। দ্দত্তোরসেতরেবাস্ত পুত্ত্বেন 
পরিগ্রহ: কলিবর্জনীয় মধ্যে গণিত । অতএব ২ প্রশ্ন সর্বথ! মকিঞ্চিংকর, প্রগম গ্রন্থের 
উত্তর হইতেই অপর বিষয় জ্ঞাতবা, পুনরুক্তি নিপ্রয়োন্পন । এখানেই ২র প্রশ্নের উত্তর 
সমাপ্ত হইল। 
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর । 
“ছ্বিজ্গণের 'অসবর্ণাবিবাহ নিবন্ধিত হইলেও শুগ্রের. অস্বর্ণাবিবাহ বা! গ্রতিংলাম বিবাহ ভ 
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নিষিদ্ধ হয় নাই এরূপ উক্কি নিতান্ত, হান্তোদ্দীপক, কারণ যাহা! বিবাহনামে প্রচলিত ছিল, 
নিবর্তন তাহারই হইয়াছে, যাহা! বিবাহও নহে, প্রচলিতও ছিল না, তাহার নিবর্তনের 
সম্ভাবন। কি? অশডিম্বভোজনের, নিষেধ না থাকাতে অঙ্বডিম্বের অস্তিত্ব শান্তরসম্মত , ইহা 
স্থির করিতে হইবে কি? দ্বিজগণের অসবর্ণাবিবাহই নিবর্তিত হইয়াছে, শুদ্রের ভগিনীবিবাহু 
প্রভৃতি ত নিবর্কিত হয় নাই, অতএব উহ্াও প্রচলিত করিতে প্রশ্নকর্তার প্রবৃত্তি আছে 
নাকি? যাহা হউক, প্রতিলোম৷ স্ত্রীরংগ্রহ ষে বিবাহ নহে, এবং তাহ! যে অপ্রচলিত তাহা! 
দেখাইতেছি। 
মনু বলিতেছেন, 
*শৃত্রন্ত তু সবর্ণৈব নাস্তা! ভার্ধা। বিধীয়তে 1” 
(৯ম অঃ) 
. অর্থাৎ শুদ্রের সবর্ণী ভার্ধ্যাই বৈধ, অন্ত ভার্ময অবৈধ । 
ব্যাস বলিতেছেন _ 
*উড়ায়াং হি সবর্ণারামন্তাং বা কামমুদ্ধহেৎ। 
উদ্বছেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্তাঞ্চ ক্ষত্রিয় বিশাম্‌ 
ন তু শুদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিয়াধমঃ পূর্ববর্ণজাম্‌ ॥ 
| (ব্যাস-সংহিতা ২য় অঃ) 
( "স তু শুত্রাং” এই পাঠ-প্রফের দোষে ঘটির়াছে। ) 
ভাবার্থ সবর্ণ। বিবাহ করিবার পরে অসবর্ণাবিবাহ করিতেও পারে। ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণী- 
বিবাহ করিবার পরে ক্ষত্রিয়, পরে বৈষ্ঠা এবং ক্ষত্রিয় সবর্ণ। বিবাহ করিয়া: বৈশ্তাবিবাহ 
করিতেও পারে । কোন দ্বিজই শৃদ্রাবিবাহ করিবে না এবং 'ধস্তন বর্ণ উদ্ধাতন বর্ণের 
কন্তা বিবাহ. করিবে না । তগবান্‌ বিষ্ক ২৪শ অ:-_ওর্থ হ্ত্রে যোগীশ্বর যাক্তবন্ধ্য ১ম অঃ 
৫৭ শ্লোক, মহর্ষি শঙ্খ ৪র্থ অঃ ৮ম প্লোকে এবং মহাভারত অন্ুশাসন-পর্ব ৪৭ অঃ ৫৬ প্লোকে 
ও ৪৮ অঃ ৮ম শ্লোকে শুত্রের যে কেবলমাত্র সবর্ণাবিবাহ কর্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে? 
পক্ষান্তরে শূদ্র যে অন্ত জাতি হইতে ভার্ষ্যা সংগ্রহ করিতে পারিবে, এ বিধান কোথাও নাই। 
বে.রমণী যে জাতির-অবিরাহ্াা, তাহাকে বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে ততপ্রস্থত সস্তান 
বর্ণসন্কর হইবে। 
মন্থ বলিয়াছেন, 
ব্যতিচারেণ বর্ণানামবেভাবেদনেন চ। 
সকর্মণাঞ্ ত্যাগেন জায়স্তে'বর্ণসঙ্করাঃ ॥ 
(১*ম অঃ) 
ব্যভিচারদোষ, অবিবাহ্াবিবাহ এবং উপনয্বনাদি স্বকর্মভ্যাগ ফলে বর্ণসস্করের উৎপত্তি হয়। 
, কোন্- অধস্তন বর্ণের রসে উচ্ধবর্ণমন্তুড়ী, নারীর গর্তে কোন্‌ জাতির উৎপত্তি হয়, ভাহা 


ধু 
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পূর্বে দেখাইস্গাছি।  প্রতিলোম-রমণীজাত সন্তানের যে ধনাধিকার নাই, তাহাও ৪ 
দেখাইয়াছি। তবে বে “ম্বপিতৃবিভ্তানুহরণং” ইহা বিষুসত্রে আছে, তাহার অর্থ অন্তরূপ। 
প্রতিলোমা রমণীগর্ভজাত সন্তানপ্রসঙ্গে সেই জাতির ব্যবহার ও ধনাধিকার নির্ণয় কীন্তিত 
হইয়াছে। তাহাতে চাণ্ডালজাতীয় পিতার ধনে চাগালজাতীর় পুত্রের অধিকার হইবে, ইহাই 
উপদিষ্ট হইয়াছে । যথা__ ৃঁ 
«প্রতিলোমান্ স্ীযু চোংপন্নাশ্চাভাগিনঃ, তৎপুত্রাশ্চ পৈতামহেহপ্যর্থে ।” 
বিষ ১৫শ অঃ ৩৬৩৭ 
অর্থাৎ প্রতিলোমা গর্ভজাত পুত্রের ধনাধিকার নাই, সেই পুত্রের যাহার! পুত্র হইবে, 
তাহারা ও পিতামহধনে অধিকারী হইবে না। ( পরন্থ পিতৃধনে অধিকারী হইবে ) 
চাগ্ডানজাতীয় পুত্রের যে পুত্র, সেও চাগালজাতি। সুতরাং পিতামহ শৃূদ্র অর্থাৎ 
চাগ্ডাল নহে বলিয়! পৌত্র তাহার ধনে অধিকারী হইল নাঁ। পিতৃধনে যে তাহার অধিকার 
হইবে, এ বচনে তাহার উপদেশ না থাকাতে পরবর্তী অধ্যায়ে ভগবান্‌ বিষণ বলিয়াছেন,__. 
'্বপিতৃবিস্তান্হরণধ্চ, ১৩ অঃ ১৬। গৌতমসংহিতাতে ষে "শূদ্রাপুত্রবৎ” ধনাধিকারের 
কথা আছে, তাহার মূল দেখিলে বুঝ! যায় "শুদ্রাপুত্রোশুপ্যনপত্যস্তশু অুশ্চেন্পভেত বৃতিমূলম্” 
দ্বিজ পিতার উপবুক্ত কন্ঠাপুত্র না থাকিলে, শুশ্রধানিরত শৃত্রাপুত্র ভরণপ্রাপ্ত হইবে। 
চাণ্ডালাদিপুত্রও সেইরূপ পাইবে। ভাবার্থ এই যে, শূদ্রাদিজাতি উচ্চবর্ণজা কন্তাগমনে 
পতিত হর, সেই পতিতাবস্থায় উপার্জিত ধন হইতে জারজসন্তানের ভরণপোষণ হইবে। 
বিবাহ অধিদ্ধ হইলেও প্রার্কৃতিক নিষ্মমে পরব্ূপ সন্তন জন্মিলে তাহার অধিকার কতটুকু, 
সর্ধকল্যাণকর মহষিগণ ব্যতীত তাহার উপদেশ কে দিবে? এইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা আছে। 
কিন্ত গর প্রতিলোমজগণ যে ধর্মহীন, তাহা মহর্ষি গৌতম স্পষ্টই বণিয়াছেন--“প্রতিলোমজাস্ত 
ধর্শুহীনাঃ” ৪ অঃ) পাঠান্তর “গ্রতিলোমাস্ত্র ধর্মহীনাঃ। এইভাব মহাভারত অন্ুশাসনপর্বে 
৪৮ অঃ বিবৃত হইয়াছে । ৪৭ অঃ বৈধবিবাহ এবং তৎপ্রস্থত সন্তানের দায়াধিকার নির্দিষ্ট 
হইবার পর - যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাস! করিলেন, _ রা 
অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ। 
অজ্ঞানাদ্থাপি বর্ণামাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ 
অর্থাৎ অর্থহেতু লোভ, বা কামদোষ অথবা অজ্ঞানতঃ (এমন স্ত্রীপুরুষসংযোগ ঘটে ) 
যাহাতে বর্ণের নিশ্চয় সম্ভবে না, সে স্থলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। (এ শ্লোকের নীলকণ্ঠসম্মত 
বাখ্যান্তর আছে--তাহাও ইহার অনেকাংশে অনুরূপ ) 
তেষামেতেন বিধিনা জাঙানাং বর্ণসঙ্করে । 
কো ধর্ঃ কানি কম্মাণি তন্ে ব্রহি পিতামহ! 
অর্থাৎ হে পিতামহ! এইক্সপ অর্থলোভাদি কারণে বর্ণসঙ্করজাতগণের ধর্মকর্ম কি তাহা! 
আমাকে বলুন। | 
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সঙ্করের বর্ণধর্মে অধিকার নাই, ইহা জ্ঞাপনের জন্ত ভীম্মদেব সংক্ষেপে বর্ণধন্ধ কীর্তন 
করিয়া! বর্ণনক্করের প্রসঙ্গ তুলিলেন,_ 
অতোহ্বিশিষ্ন্বধমো গুরুদার প্রধর্ষকঃ1 
বাহং বর্ণ, জনয়তি চাতুর্ব্যবিগহিতম্‌ ॥ 
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহং__স্থতং-_ইত্যার্দি _ 
অর্থাৎ অধমবর্ণ যদি উচ্চবর্ণজা রমণীগমন করিয়া সম্তান উৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান 
চাতুর্বপ্যবিগহিত বাহাবর্ণ হইবে । ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীগর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান 
বাহবর্ণ, হত ইত্যাদি ক্রমে বন বর্ণপঙ্করজন্মাদি কথ! কীর্তন করিয়াছেন। এই বর্ণসঙ্কর 
শুদ্ধবর্ণজ্র পিতার ধনাধিকারী যে হইবে না, তাহা পূর্বাধ্যায়বর্ণিত (৪৭ অঃ) দায়াধিকার- 
ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। এই বর্ণস্কর বিবাহের ফল নহে, ব্যতিক্রমের ফল। 
ইত্যেতে সঙ্করে জাতাঃ পিভৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ। 
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ! বা বেদিতব্যাঃ শ্বকর্ম্মভিঃ ॥৮ 
(অন্থ ৪৮) 
পিতামাতার ব্যতিক্রম ফলে মন্করজাতগণ প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন যেভাবেই থাকে, নিজ কর্ম 
বার! তাহাদিগকে চিনিয়। লইবে। বিশেষ ধর্ চতুর্বর্ণেরই আছে-_- 
চতুর্ণামেব্‌ বর্ণানাং ধর্মে নান্তস্ত বিছ্যাতে। 
বর্ণানাং ধর্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কম্তচিৎ ॥ 
চতুর্বর্ণেরই ধর্ম আছে, অন্তের ধর্ম নাই, সেই ধর্্হীনের সংখ্যা করা যায় না। 
অতএব প্রতিলোমাজাতগণ সর্বথা অবৈধ পুত্র । ভাহাদিগের দ্বারা পিতার পারলৌকিক 
উপকার একেবারেই নাই। এইজন্য কথিত হইয়াছে__ 
প্যথোপদেশং পরিকীন্তিতান্থ নরঃগ্রজায়েত বিচারধ্যবুদ্ধিমান্‌। 
নিহীনযোনিহি স্থতোহবসাদয়েখ তিতীর্যমাণং হি যথোপলো৷ জলে ।” 
শীস্তাহসারে পূর্ববকাথত ( সবর্ণ। ও অস্থলোম দ্বিজাতি ) পত্ধীগর্ভে বুদ্ধিমান মানব বিচার- 
পূর্বক সন্তান উৎপাদন করিবে। জলে মন্তরণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে প্রস্তরথণ্ডের ন্তায়-_অধমজন্মা 
দন্তান পিতার নিস্তারের উপায় না হইয়া মজ্জনের হেতু হইয়! থাকে । অতএব ওর গ্রশ্থ 
জঅকিঞিংকর। এইখানেই তৃতীয় প্রশ্নের সংক্ষি্ উত্তর সমাণ্ড হইল । 





রূপের মোহ। 
(১) 


সে একদিন গিয়াছে, ধখন আমি ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়া লীরাদিন খেল! 
করিতাম। ধুলা মাটি জ্ঞান ছিলনা, সময় অসময় বৌধ ছিল না, শুধু স্কুলের বেলা হইলে 
বই খাতা নিয়ে ভাল মানুষটার মত স্কুলে যাইতাম। তারপর ছুট হ'য়ে গেলে বাড়ীতে এসে 
কিছু খাবার থেয়ে আবার ছুটোছুটিতে ঝুঁকিয়া গড়িতাম। তখন ছিল স্থখের শৈশবকাল। 

দেখতে দেখতে কৈশোর 'এসে পড়ল। প্রক্কতির কোন্‌ এক সোণার কাঠির মোহন পরশে 
শরীরের মাঝে কি যেন কি একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরও 
যেন কি একটা আকন্সিক মধুর স্পন্দন জেগে উঠল। শৈশবের সেই ধূলাখেল! তুলে 
গেলাম। লেখাপড়ার দিকে মন ঝুকে পড়ল, অনায়াগে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ 
করিলাম । পিতার জোষ্ঠপুর আমি । আমারে পড়াবার জন্ত কলিকাতার সহরেই মেস্‌ ঠিক 
হইল। খরচ পত্রেরও অভাব নাই। যথাসময়ে আসিয়! সিটি-কলেজে সিট নিলুম। যো 
বছর বয়স হয়েছে, এ পর্য্যন্ত গ্রাম্যলক্্মীর কোল ছাড়িয়া কখনও সহরে পা মাড়ায় নি। 
গ্রামাসরলতা ছাড়া নগরের কুটিগতা তখনও আমার কীচা হৃদয়ে পাকারূপে গভীর 
রেখাপাত করে নাই। এতদিন চক্ষু ছিল শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্তে, এখন দেখুছি শুধু কৃত্রিম 
শোভাসম্পদ, সকলই যেন মানুষের হাতের গড়া । দিনের পর দিন নৃতন নূতন কল- 
কারখানা, রাস্তাঘাট, ই্াম, ইঞ্জিন, এমারত দেখে দেখে বিজ্ঞানের উপর ও বৈজ্ঞানিকদের 
উপর শ্রদ্ধা বেড়ে উঠতে লাগল । গ্রামের সেই কুগ্তকাননের পাখীর ডাক এখন পিয়ানো, 
হারমোনিয়ম, ফনোগ্রাফ্‌ গ্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাঝ দিয়া শুনিতে পাই। কিন্ত ছুঃখ 
হয়, সহরে এসে অবধি একটা কদভযাম আমাকে অধিকার :করে বসেছে । দেশে থাকৃতে 
রাত্রিশেষে পাখীর উাকীর্ভনে ও মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এখন কিন্তু গির্জার 
ঘড়ীতে ঢন্‌ ঢন্‌ ভীষণ শব্ধ হইলেও ব্রাহ্গমুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। শিশুকালের সেই 
অভ্যাসগুলির সঙ্গে সঙ্গে চাণক্য পণ্ডিতের বাছ! বাছ! শ্লোক গুলিও ভুলিয়! যাইতে বসিয়াছি। 

ুদ্ধং চ প্রাতরূতখানং ভোজনং সহবন্ধুভিঃ। 
স্্িয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চত্বারি কুকুটাদপি ॥ 

এই সমস্ত শ্লোক ধুয়া ধুয়া মনে হয় সতা, কিন্তু পপ্রাতরুখানং* প্রভৃতি উপদেশ পালনের 
জন্য বাবা, মা কিংবা ঠান্দিদি কেছই শীসন করেন না। বাবা আমাফে সুদুর কলিকাতায় 
ধাহাদের শামনে : রাখিয়া গরিয়াছেন। সে অধ্যাপকগণও (91009899) ছেলেদের নৈতিক 
উন্নতিতে বড় একটা মন দেন না। মাহিনার হিসাবে তাহাদের কৰেজের খাটুনীটা 
শেষ ইক! গেলেই সেই দিনকার মনত গুরশিল্তের সবগ্ধ ঢুকিদ্বা কার। এইভাবে দিষ 
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কাটুছে। গ্রামের নীরবতা ছেড়ে এখন সহরের কোলাহলে গা ঢালিয়া দিয়াছি। সমান 
বয়সের বন্ধগণ নিত্য নূতন খরচ জোগাইতেছে । বন্ধুদলের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম 
রংতামাসায় মাসে মাসে বহু পয়সা উড়িয়া যাইতেছে । বেশ আমোদেই যেন দিনগুলি 
কাটিয়া যাইতেছে । অমূল্য সময় জমার ঘরে কি মূল্য রাখিয়া যাইতেছে, সেদিকে আদৌ 
লক্ষ্য ছিল না। 

এক দিন কোন্‌ এক অশুভ মুহূর্তে মৃণালকান্তি ভায়া সংবাদ দিলে যে, ২রা মাঘ হইতে 
আরস্ত করিয়৷ পনর দিনব্যাপী ত্রাঙ্গদের মাঘোৎসব। এই পনর দিনের উৎসবে স্কুল 
কলেজের ছেলেদের শিক্ষার বিষয় ঢের আছে । অথচ সকল শ্রে্লীর লোকেরই এই উৎসবে 
যোগদান করিবার অধিকার রহিয়াছে। অবিলদ্বেই ঠিক হইয়া! গেল যে, ছুই একজন গোড়া 
ব্রাহ্মণছেলে ভিন্ন আমাদের মেসের প্রায় মকলেই দেই উৎসবে যোগ দিবে । 

(২) 

মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত। কলেজ আমাদের বন্ধ। কাজেই দিনের খাওয়াটা একটু 
বিলম্বেই হয়। বেলা যখন তিনটা তখন সকলেই ব্রাঙ্গ-সমাজে যা ?য়ার জন্য প্রস্তত হইতে 
লাগিলাম। বন্ধুগণ নান! রকমের শীতবস্থ নি নিজ বাঝ্স হইতে খুলিতে লাগিল। রেশমী 
স্টিকি শালের “কম্ষটার, সার্জের “মাল্টা, এওয়েই-কোট+, ৭ওভার-কোটঃ “সোয়েটার? 
প্রভৃতি ধার যা কিছু ছিল, সকলেই তাহা পরিধান করিল। বলিতে কি শর্মারাম নিজেও 
কিন্তু সে বিলাদিতায় বাঁদ পড়েন নাই । অবশেষে সন্ধার প্রাক্কালে সকলে মিলিয়া বাহির 
হইয়া! পড়িপাম । আজ “ক্র্ধ ও ত্রাঙ্গধর্মন” বিষয়ক বন্ৃতা । কিন্ত মন্দিরের দরজায় যাইতে 
না যাইতেই একি এ? মন্দিরের ভিতরে মহান্‌ কোলাহল ! বাহিরে অসংখ্য লোক জড়সড় 
হয়ে গগ্ডগোলেরই বৃদ্ধি করিতেছে । কিসের গোলযোগ হইতেছে জানিবার জন্য মৃণাল 
ভায়াকে ভিতরে পাঠাইয়! দিলাম। ফিরিয়৷ আসিয়া মৃণাল ভার! সংবাদ দ্বিল যে *ও গণ্ড- 
গোল কিছুই নয়, শুধু এই নিয়ে কথা উঠেছিল যে আজকের সভায় সভাপতি হবেন কে? 
কেউ বল্ছেন স্থধীরনাথ ম্ুমদার সভাপতি হবেন, কেউ বল্ছেন, না, ত| নয়, বিনয়ভূষণ 
ঘোষাল উপযুক্ত সভাপতি । এই নিয়ে দুইটা দল বেঁধে গেছে। একদল স্ুধীরবাবুর 
গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করছে, অপর দল বিনয়বাবুর জাতাভিমান প্রকাশ করিতেছে । সুতরাং 
সভাই ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হইয়াছে ।” প্রকৃত পক্ষে স্ুধীরবাবুর চেপে বিনয়বাবু লেখা 
পড়ায় একটু খাটো হইলেও [118 (91019তে (উচ্চ বংশে ) জন্ম বলিয়! বিনয়বাবুই 
সভাপতি হওয়ার অধিকারী। তা যা হউক, অবশেষে বিনয় বাবুর পক্ষেই ভোটের সংখ্যা 
বেশী হয়ে পড়েছে, তাই অপরপক্ষ কিছু শীস্ত হওয়ায় রবট! একটু কমেছে। 

তখন আমর! সকলে মিলিয়! মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমাদের গ্রামদেশের 
চত্তীমগ্ডপের মত সে মণ্ডপে কোথা? কোন দেবতার মৃত্তি বা অপর কিছু পুজার আয়োজন 
না দেখিয়া মনটা যেন কেমন কেমন হইসা গেল। কিন্ত আমার চেয়েও বয়সে ছোট 
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আজব 


অনেক ছেলেকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া এবং সারি সারি চেয়ারের উপের নীচে 
উভয় স্থলে বন্থ যুবক যুবতীর একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমিও বক্তৃতা শুনিবার প্রলোভনট! 
তাগ করিতে পারিলাম না। কতক ইচ্ছান্র ও কতক অনিচ্ছায় সেই লম্বা লেক্চার শুনিবার 
নিচিত্ত স্বিরমনে ও অস্থির নয়নে কাল কাটাইতে লাগিলাম। এত্রাঙ্গধর্্দ ও ব্রহ্ষজ্ঞান”- 
প্রসঙ্গে সাকাঁর নিরাকার-তন্ত, স্ত্রীশিক্ষা, বালাবিবাহ প্রভৃতি বনু বিষয়ের অবতারণ। হইঞ্, 
সঙ্গে সঙ্গে খাগ্ভাখাদ্া বিচার, বিলাসিতা ও পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার সন্বন্ধেও অনেক কথা 
শুনিলাম। শৈশবের পর কৈশোরে পদার্পণ করিয়া! শরীরে ও মনে যেরূপ একটা নৈসগিক 
পরিবর্তন অনুভব করিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনি একটা কিষের পরিবর্তন অলক্ষিতে 
আমার মনের মাঝে ঘটিয়া গেল। অতিকষ্টে চিত্তের আবেগ দমন করিয়া বন্ধুদের সহিত 
মেসে চলিয়৷ আদিলাম। অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিলীম না! যে মনের ভিতরে 
কিসের তোলপাড় হচ্ছে এবং তার পরিণামই বা কি। 


(৩) 


চৈত্রমাস- প্রাতঃকালে খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । বেলা এক প্রহর হইলেও 
সু্মাদেবের করুণা হইঠেছেনা ॥ ছাব্রগণের মধো কেহ কেহ তৈল মর্দন করিতেছে । সুগন্ধি 
তৈলের মনোরম গন্ধে আশে পাশের লোকেরও নাসারম্ধ, সুবাসিত হইয়া উঠিতেছিল। 
দীর্ঘকাল “কুন্তলবিলাস” ব্যবহার করিয়াও হারুবাবুর চুল-উঠা কমিতেছে না, সেই জন্ 
ইনি বড়ই আক্ষেপ করিতেছিলেন। রাব্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না, চক্ষুর জ্যোতিঃ কমিয়! 
গিয়া, চশ্মা দিয়াও দূরের জিনিষ হুবহু দেখা যায় না, মাথা বেদনায় সর্বদায়ই অস্থির 
থাকিতে হয়, এম্‌, এ পরীক্ষা নিকটবর্তী, পড়াশুনা ভালরূপ চল্ছেনা, হরেক রকমের শীতল 
তৈল ব্যবহার করিয়াও শিরঃপীড়া কমিতেছে না । এই সকল কারণে হারুবাবু তিন বেলাই 
স্নান করেন, এমন কি মাঘমাসের সেই প্রচণ্ড শীতেও তিনি তিন বেল! স্নান করায় “অনিয়ম 
করেন নাই। মাঝে মাঝে ভাগীরথীর জলেও অবগাহন করিয়া থারকন। হ'রুবাবুর 
সাবানট! চিলের মত ছে! মারিয়া নিয়! নীরুবাবু অদূরে ফ%াড়াইয়া সমস্ত শরীরে তাহ! 
ঘদিলেন। তাহাকে দেখিয়া! একখান! মহাদেবের মুর্তি বলিয়! ভ্রম হইতে লাগিল। 
ছেলেরা স্নান করিতেছে, পাচকঠাকুর মসুলার জন্য চাকরকে তাগাদ! দিতেছে, বারান্দার 
বসিয়া ঝি তরকারী কুটিতেছে, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক সদর দরজ! '"তিক্রম 
করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স অনুমান ৫৭ কি ৫৫। গায়ে একথানা চাদর, 
পায়ে এক জোড়া চটি জুতা । ইনি আঙ্গিয়৷ মধুহুদন চক্রবর্তীকে অনুসন্ধান করায় আমি 
তাহাকে উপরে নিয়া গেলাম। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে ইনি মধুবাবুর কাকা । 
এই মধুবাবুই কিন্তু সেই দিন “্রাক্ম মন্দিরে” বক্তৃতা শুনতে যান নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 
ইনি তৈল মাখিয়া গঙ্গায় চলিলেন এবং প্রায় তিন পোয় ঘণ্টার পর স্নান করিয়া ফিরিয়া. 
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আসিলেন। বি আসিয়া তাহার নিকট হইতে ভিজা কাপড়খানা চাহিয়া নিয় গেল। 
তিনি উপরে উঠিতে ঘাইবেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, বারান্দায় ও প্রকোষ্ঠের ভিতর 
প্রায় ১৫। ১৬টা ছেলে খাইতে বমিয়াছে, উহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় গা ঘেষিয়! মিধিয়া 
মিশিয়াই আসন নিয়াছে। বিশ্মিত হইয়া আগন্তক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন যে) প্র! 
কি সকলেই এক জাতি 1” নিকটেই মৃণালবাবু ভোজনাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি একটু 
ঝ্ঢ ভাষায়ই উত্তর করিলেন "একজাতি হবে কেন? নানান্‌ জাতি এখানে আছে। কলেজে 
ব! মেসে আবার জাতের বাচবিচার করলে চলে ?” 

নারায়ণ! নারায়ণ !_ জানিতাম না যে, এমনি ভাবে কলিকাতাঁর ছেলেরা শূড্র, কায়স্থ, 
বৈস্ত, ্রাহ্মণ মকলে মিলেমিশে এক পঙ্ক্তিতে আহার করে। হায়! কি কুক্ষ:ণই মধুকে 
কলিকাতায় পাঠিয়েছিলাম । সকলের সঙ্গে মিশে সেও বোধ হয় জাতি হারিয়েছে। ছিঃ 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি ঘেরা, কি ঘেগ্রা |” 

তখন মৃণালকান্তিবাবু একটু রকম করেই যেন বল্পেন__জাত যাওয়ার কথাটা কি বল্লেন, 
বুঝতে পারলুম না। সহরে বোধ হয় আর আসেননি, তাই ওকথ! বলছেন ? আজ মধুর জাত 
গেল, কাল চারুর জাত গেল, পরশু অমুক জাত হারাল, এই করেই বুঝি আপনারা 
জাতটাকে উড়িয়ে দেন? এই ত আঁমরা এখানে ৩০1৩৫ জন আছি, তবে কি আমাদের 
সকলেরই জাত নষ্ট হয়ে গেছে? জাতটা কি তেমনই একটা হাল্ক! জিনিষ যে ফু দিলে 
উড়িয়ে যাবে 1 আমরাও মশাই লজিক্‌ পড়েছি, ফিলসফী পড়েছি, কিন্তু আপনি আমাকে 
বোঝাতে পারেন জীতিট! নিত কি অনিত্য ?” 

্রাঙ্মণ_-“জাতের্নিত্যত্ধম্‌ অজন্থত্বাৎ) যদ্‌ যদ্‌ অজন্তম্‌ তত্তদবিনাপী।” অর্থাৎ জন্ম নাই 
বলিয়া জাতিটা নিত্য পদার্থ, যে যে স্তর জন্ম নাই, তার ধ্বংসও নাই। পক্ষান্তরে যাহার 
জন্ম আছে, তাহার ধবংসও আছে। কাজেই অটৈনমিত্তক বলিয়া জাতিট! নিত্য বস্ত | 

মুগাল__হা, হা তাই বলুন। তবে কি করে বল্‌্ছেন যে মধুবাবু জাত হারিয়েছে? 

ব্রাহ্মণ__গ্রামদেশের নিরীহ লোক এসে এই ভাবেই বুঝি তোমাদের নিকট বোকা 
বনে যায় হে। গুটকয়েক ইংরেজী পুঁথির পাতা উন্টিয়েছ, তাও আবার সমগ্র বইখানি 
পড়নি। পরীক্ষায় পাশ দিবার আন্দাজ এ পাতার কিছু, ওপাতার কিছু পড়ে পরীক্ষককে 
ফাকী দেওয়া! তোমাদের অভ্যাস ) কয়েক পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার হলে গিয়ে বমন 
করে দাও) ব্য, দিবিব ইউনিভার্সিটির মার্কাগুলি সব নামের পাছে যোগ হতে থাকে । 
কিন্ত বাপু-হে! এক বৎসর পর ওসকল লঙজিক্‌, ফিল্রফী সঙ্দ্ধে কিছু জিগ্রেস করলে, ছাই 
ভম্বম কিছু বল্‌্তে পার কি? লব চুলোর দোরে যায়।-_-চটোনা হে, চটোনা। বল্ছি 
এ চট্্বার কিছু নয়, দিন কালই এমন ধার! হয়ে গেছে, তা তুমি ত ছেলেমান্ষ। 

মগাল। মাপ করবেন মশাই, হাজার হোক্‌ তবু আমরা আপনার ছেলের বয়সী । 
কিন্ত একটা কথ বির্লাস৷ না করে পারলুম না। গুনতে পাই পাড়াগীয়ের অনেক বামুন 
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এবং বামুনপণ্ডিতও নাকি নিজে কিছু না জেনে না শুনে এক্জনিভাবে 'জাতি যাচ্ছে, জাতি 
ধাবে বলে চেঁচিয়ে বেড়ান। কিন্তু আমি জিজ্তেস করতে পারি কি তাদের কথায় কাণ 
দেয় কয়*জনে ? তারা কি বুঝিয়ে বলতে পারেন যে কি ক'রে চিরদিনের এই নিত্য সতা 
জাত পদার্থ টা লুপ্ত হয়ে যাবে? জাতি যদি নিত্য, তবে তাহা সৎপদার্থ, সৎপদার্থের কন্ষিন্‌ 
ফালেও বিনাশ নাই। 








“নাসহৎপদ্যতে নাপি স্‌ বিনস্ততি 
উৎপত্তিবিনাশয়ে। রাবির্ভাবতিরোভাবন্ব রূপত্বাৎ |” 
গীতায়ও ভগবান্‌ বলেছেন__ . 

নাসতো বিগ্ভতে ভাবে নাভাবো বিদাতে সতঃ। 

তবে কি ক'রে আমাদের হিন্দুজাতিট! এমনি ধা করে উড়ে যাবে বলছেন ? 
ব্রাহ্মণ । বলছি হে তবে শুন। জাতি ও ধর্ম যে নিতা পদার্থ, তাতে কারও মত্বৈধ 

নাই। ধন্ত্মী যতদ্দিন থাকে, তার ধর্ম্মও ততদিন থাকবেই। ব্রাহ্ষণ যতক্ষণ থাকব, তার সঙ্গে 
বাহ্মণত্বও ওতপ্রোতভাবে চিরকালই থাকৃবে। সেইব্বপ হিন্দু আছে বলিয়া হিন্দুত্বও আছে, 
অবয়বীর সঙ্গে অবয়বের নিত্য সম্বন্ধ, অবয়বীকে ছাড়িয়| অবয়ব থাকিতে পারে না । তাই 
বলিয়! ব্যক্তির জাত্যন্তর পরিণতি হয় না,একথ! বলিতে পার! যায় ন। যদ্দি কোন ব্রাহ্মণ-সম্তান 
মুদলমানধর্্ গ্রহণ করিয়৷ মুসলমানের সঙ্গে আদান প্রদান প্রভৃতি করে, তখন কি তাহাকে 
ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? এদেশের যত মুদলমান, তাহার অধিকাঁংশই পূর্বে হিন্দু ছিল, 
পরে মুসলমানের! বলপুর্ব্বক মুসলমান করিয়াছে, এখন যাহারা মুসলমান বা থুষ্টান হয়, 
তাহাদিগকে হিন্দু কেহই বলে না। তুমি বলিতে পার বস্ততঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি তাহাদের 
আছে, কিন্ত আচার-ব্যবহার মুমলমানের হইয়াছে বলিয়! তাহাকে মুসলমান বলে, একথাটা 
তর্কস্থলে আপাত বল! গেলেও সিদ্ধান্তে কিন্ত টেকে না। কেনন! মানুষ আর গকর জাতিভেদ 
তাহাদের অবয়ব ভেদ লইয়া, মানবের মধ্যের জাতিভেদ তো তাহা নয় ?-_মুসলমানের 
একটা সিং বেশী, আর হিন্দুর এক লেজ আছে, এমন পার্থক্য তো নাই? আছে কেবল আচার 
ব্যবহার, সেই আচার-ব্যবহার লইয়াই মানবের জাতিভেদ। যে স্বভাবমূলক আচার-ব্যবহার 
ভেদ হয়, সেই স্বভাবই তাহাদের জাতি; সুতরাং জাতির মাঁপকাঠী আচারব্যবহার, সেই 
'আচার-ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইলে বুঝিতে হুইবে পূর্ববজাতি অর্থাৎ পূর্বস্বভাব তাহাতে 
মাই, সুতরাং তাহার সে জাতিও তাহাতে নাই। উহার পরিবর্তে 'দুতন জাতি আসিয়াছে, 
উহাতে জাতির নিত্যতা নষ্ট হয় নাঁ। যেমন মনুয্যত্ব জুতি নিত্য এবং একটাই মাত্র, 
মনুষ্য বহু হইলে মনুষ্যত্ব কিন্ত এক । আর এক বণিয়াই একটা মাত্র মনুষ্য দেখিলেই যত 
বম মান্যুই হউকন! কেন, কেহ মান্য বলিয়া পরিচয় না করিয়! দিলেও সেই মনুত্াত্ব 
জাতি আছে বলিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিত্তে পারা যায়। কোন একটা মাম্ৃষ- 
শরীর মরিলে, তাহার সহিত মনুত্ত্বজাতি মরে না। নেই মান্থব-শরীর হইতে মনধন্ত্ব- 
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জাতি সরিয়। যায়, আবার মানুষ জন্মগ্রহণ করিলে সেই পরীরে মনুষ্যত্বজাতি আসিয়! উপস্থিত 
হয়, এইরপে মানুষে মন্ুষ্যত্বজাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে, তাহাতে যেমন মনুষ্যত্ব 
জাতি :.৫ হন না, সেইরূপ স্ব স্ব জাতীয় আচার-বাবহার থাকিলে, স্বীর স্বীয় জাতি বর্তমান 
থাকে, আধার এ মাচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে & আচার-ব্যবহারবোধ্য জাতি ই ব্যক্তি 
হইতে সরিয়া যায়। যে সকল আচার-ব্যবহার অবলম্বন করা যায়, ্ আচার-ব্যবহারবোধ্য 
জাতিরই প্র বাক্তিতে তখন আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই আবির্ভাব-তিরোভাবে কোন 
জাতির বিনাশ উৎপত্তি হয় না । সুতরাং জাতির নিতাতার কোনই ব্যাঘাত হইতে পারে না। 
ইহাই দিদ্ধান্ত, আর এই সিদ্ধান্তবলে ব্যক্তিবিশেষের হিন্দত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব যাইতে পারে, 
সে যাওয়া চিরকালই যাইতেছে ও যাইয়া থাকে, তাহাতে বিশেব কোন ক্ষতি হয় না__এমন 
পূর্ব পূর্ব যুগেও হইয়াছে, খন, যমন প্রভৃতি জাতির উৎপত্তিও এ্ররূপ ছুই দশজন ব্যক্তির 
জাতি ত্যাগ লইয়৷। উহাতে যদি বড় বেশী হয় তো, নূতন একটা দলঘটন বা জীতিগঠন ) 
ফিন্ত' আজকালকার দিনে জতি নিয়ে সমন্তা উপস্থিত হয়েছে সেই জারগায় -যে জায়গায় 
সমগ্র হিন্দুজাতিকে ধরে টান পড়েছে। ইন্দুত্ব ও ব্রাঙ্মণত্বের উৎপত্তি বা বিনাশ নিয়ে 
কোন কথ! হচ্ছে না বা এ জাতীয় বাক্তি নিগে কোন কথ! নহে, কথা হচ্ছে তোমর! যাকে বল 
পনেশন্” (1৮199) সৈই নেশনটাকে নিম়্া । পৃথক্‌ পৃথক ধর্ম (জাতি) বা আচার নিয়া 
আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ গঠিত । জগতের সকল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আচার- 
বাবহার এক হয়ে গ'ল ভারতে নেশনাপিটি বা জাতীয়ত! ব'লে একটা কিছু কথা থাকত ন!, 
অথচ জাতির প্রতি সর্বসাধারণের আন্তরিক একটা টানও থাকত না। এই ত আমরা 
ব্রাহ্ণবংশে জন্মেছি, আমাদের আচারবাবহার ংরেজ বা মুসলমানের আচার-ব্াবহার 
হইতেই সম্পূর্বই ভিন্ন। কিন্তু পেটের দায়ে ও বিলাসলালসার মোহে আমরা যদি একতিল, 
ছুইতিল করে নীচে নেমে পড়ি, তবে একটা মন্ত ভুল হইবে নাফি? বিশ বচ্ছর পর 
তবে আমাদের দশাটা কি হবে ভাবতে পার কি? তখন আমরা দেখিব যে পরের ধর্থের 
অনুকরণ করতে গিয়ে আমর! নিজের ব্রাহ্গণত্ব হইতে অলেক সরিয়। পড়িয়াছি। তারপর 
একটা ছুইটা করিয়া শত শত হিন্দুর হাঞ্জার হাজীর ছেলে বিদেশী 'আচারের অনুষ্ঠান 
করতে থাকবে। অবশেষে হিন্দুজাতিটাতে পড়িয়া থাকিবে গোটাকয়েক শৃন্ত । অথচ 
আমাদের দেশের জনসংখ্যার দ্বার! বিদেশের বা বিধর্স্মীর 'জাতিটাই পুষ্ট হইয়া! যাইবে । এই 
ভাবের অন্ধ অহ্ৃকরণে শর্তেক বছরের মধ্যেই 'যে -একটা বিশাল জাতিরও আমূল ধ্বংস 
হইতে পারে, তা কি তোরা বিশ্বীর্ঠী কর না? তোমাদের ইংরাজী ইতিহাস পড়িয়া দেখিও, 
পাশ্চাতা দেশের কত প্রদেশের জাতি এইভাবে কালের করা'লকবলে বিলীম হইয়া গিগ়াছে। 
ইতিহাসে তাহাদের নাম থাকিলেও এখন তাহার 'চিহ্নমাত্রও নাই, সকলেই তাহা জানে। 
কেবল সেই কবল হইতে হিন্দুই বীচিয়াছিল, এখন বুঝি আর বীচে না। তোমরা কি 
ভাব ন৷ যেব্রাঙ্গণত্বের কঠোরতা থেকে বৈদেশিকের বিলাদিতায় গা ঢেলে দেওয়া সহজ 





৪র্ঘ সংখ্য। ] রূপের মোহ । 88৫ 





নি সি উর 
বটে, কিন্তু নিজের জাতি ও নিজের দেশ বলে একটা কিছু আছে এইকথা সকলকে জানাইতে 
হইলে, “আমাদের দেশের শীস্ত্রবিধি মানিয়! আমাদের চল! কর্তব্য। আজকালকার দিনের 
হাক! ফুলবাবুর! সকলেই মুখরোচক অভিনব খাগ্চের প্রতি রসনাকুকুরকে লেলিয়ে দেয়, 
জাতির চিন্তা তাহাদের হৃদয়েই স্থান পায় না, পূর্বপুরুষের গৌরব:তাহাদিগকে “একুশ হাত” 
বাড়িয়ে তোলে না । বংশাহুক্রমে তাহার! যে জীর্ণ, শীর্ণ, দীন, ক্ীণ ও হীন হইয়৷ পড়িতেছে, 
ও সকল ভিতরের খবর কিছুই রাখে না) শুধু নিজের প্রতি নিজের অবিশ্বামে সব 
হারাইতে বসিয়াছে। 

মৃণাস_( নরমন্থরে) হিন্দুদের জীর্ণ ও অল্লায়ু হওয়ার প্রধান কারণ বোঁধ হয় বাঁল্যবিবাহ। 
জাতিধর্শের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে বলে ত মনে হয় না। কি বলেন আপনি? 

্রাঙ্মণ_ এখন ওসব কিছু বলিবার সময় বোধ হয় হইবে না! তোমাদের কলেজের সময় 
হ'য়ে আল । 

মৃণাল__ত! হক আপনি বলুন, আজ আমি 01788 91667 করছিনা। আর এদের 
মাঝেও অনেকে আজ ক্লাসে যাবেনা বলছে । আপনি অনুগ্রহ ক'রে উপরে আন্গন। সেই 
খানেই আপনার কথা শুনব । “ঝি, ও ঝি, মঙ্গলাকে বল ত, বাজার থেকে ভাল কিছু ফল ও 
দুধ চিনি নিয়ে আসতে 1৮ 

মধু-_ওসব আমি এনে রেখেছি । 

এই সময় আমরা সকলে উপরে উঠিয়া বুদ্ধবাহ্গণকে একটা চেয়ারে বসাইলাম। আমরা 
সব আশেপাশের সিটে বসিয়া ব্রাহ্মণের বক্তব্য বিষয় শুনবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। ব্রাঙ্গণ 
বলিতে আরন্ত করিলেন। 

ব্রাহ্মণ__.আ'মাদের সমাঁজে আরও যে সমস্ত ছা্দৈ আগিয়! উপস্থিত হইয়াছে, তাহার , মানে 
নিজের ধর্মের প্রতি নিজের অবিশ্বাস করাটাই প্রধান। মনে কর আল্গ যিনি বৈগ্ভ আছেন, 
তিনি ষদি কাল নিজের হিন্দুধ্মটাকে কৃচ্ছরপাধ্য বলে শতমুখে নিন্দা করেন এবং সেই 
সনাতন আর্ধ্য-পদ়্ুতিকে দুর করিয়া দিয়! অন্ত কোনও বিধর্্ীর আচারের অনুষ্ঠান করিতে 
থাকেন, তবে একদিন হয় ত এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে যে, তিনি সেই নব অবলম্িত 
ধর্মটাকেও বিনা কারণে পরিতাগ করিতে বাধা হইবেন। বিশেষতঃ ধাহারা পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে বড় বড় কাজে নিযুক্ষ আছেন, তাদুশ মহাপুরুষগণ 
সমাজের সম্পর্ক এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। এইভাবে কেউ মিশছেন তাতিকুলে, 
কেউ বা বৈষণবকুলে। আবার কেউ বা হচ্ছেন “ত্রিশঙ্কু”। পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া 
“নুতন কিছুর” দিকে ঝৌক গেলেও ঘটনাক্রমে সেই “নৃতনের” মাঝেও যে অবিশ্বাসের 
ফন্কনদদী সকলের অলক্ষিতে ভিতরে তিতত়ে প্রবাহিত হইবে না, তাহাই বা কে জানে? 
বাহিরের চাকচিক্ে মঞ্জিয়! পড়াটাই আন্রকালকার ধর্ম । কিন্ত জিজ্ঞান্ত এই_-মোহের বশে 
বাহার! নিত্য নৃতন ধর্ম গ্রহণ করেন ও বর্জন করন, তীঁহঃদিগকে কি আখ্যা দেওয়া! যায়? 
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নাস্তিক না আস্তিক? হিন্দুদের আস্তিক্য বুদ্ধিতে যার, অবিশ্বাস, ভীরুশ ব্যক্তির অনু 
কোনও ধর্মে দুঢ়বিশ্বাস, আঁদ্‌তে পারে না-_এ নিশ্চয় কথা । বড়ই পরিভাপের বিষয় আজ- 
কাল এই সকল হিনদুযানীতে কোন হিন্দুই বিন্দুমাত্রও চিন্ত/ করে না । কেহ বুঝতে চায় না , 
“আম্মীয়ে সংত্রিতো :ধর্ধে মৃতোহপি স্বর্গ মন্ুতে । 
“ম্বধর্দে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ 1৮ 

এই নকল শস্ত্ীয় বচন আর্ধদের জাতীয়তাকেই বাড়াইয়৷ তুঁণিতেছে ॥ আর ইহারই 
বলে এখনও হিন্দুজাতি বাচিয়া আছে, _বাঁলাবিবাহের ফলে হিন্দুর অকালমৃত্যু মনে করাও 
পাগলের কথ! । হিন্দুশীস্ত্ে উপনয়নের পর দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, গুরুগ্ৃহে 
অধ্যয়নের ব্যবস্থা, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়৷ বিষ্তালীভের পর গৃহে আসিয়া 
বিবাহ করিতে হইবে এই বিধান, ইহাতেই তো ৰালাকাল অতীত, অন্ততঃ ২০২২ বৎসর 
বয়ঃক্রমের কমে শাস্তান্থদারে তো পুরুষের বিবাহ হইতেই পারে না। কণার বালাৰিবাহ্‌ 
শান্তে আছে বটে, কিন্ত হিন্দুর বিবাহ যে 'মারেজ' নয়, এটা তোমরা ধারণা করিতে পার না। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং পাশ্চাত্য আদর্শে বিবাহ হইলেই স্্রীসহবাস করিতে হয়, 
তোমর! এইটাই বোঝ, কিন্ত তোমাদের হিন্দুর বিবাহ যে কি তাহা জান না । কন্ঠা খতুমতী 
হওয়ার পূর্বে স্বামীও যদি সহবাঁদ করেন, হিন্দুশাস্ত্ব তাহাকেও দগ্ডার্ বলিয়াছেন,_. 
গর্ভাধান-সংস্কার ধ্বিতীয়বিবাঁহ বগ্িয়া বা ব্যবহার হিন্দুর আছে, উহাই তোমাদের 
“ম্যারেজ”, উহার পূর্বে স্বামীস্ত্রীর একত্র বাস পর্যন্ত নিষিদ্ধ, এখনও শ্রদধাবান্‌ হিন্দুর গৃহে 
এ নিয়ম প্রতিপালিত হয়। কণ্তাকে বাল্যকাল হইতে শ্বসুরকুলের করিয়া লইয়া শ্বশুর 
শানুড়ীর উপদেশ প্রদানে যে কতই স্থফল হয়, তাহা ধাহাঁরা করেন, তাহারাই বুঝিতে 
পারেন। এখন বয়ঃপ্রাপ্ত বিবাহেরও কুফল উৎপন্ন হইতেছে, স্কুল কলেজের ছেংলরা কুসংসর্গে 
পড়িয়া ধর্ম-উপদেশের অভাবে কতরূপে কৈশোর হইতে অনংযমের দিকে ক্রুত অগ্রসর 
হইতেছে, সে কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখনা। ধন্ত তোমাদের শিক্ষা! ও ধন্ত তৌমাদের 
উপদেশ, ইত্যাদি বহকথ| বলিয়া! অতিথিবরাহ্মণ বর্তমান পণপ্রথা ও হিন্দুদের দশকর্শদ সন্ধে 


সংক্ষেপে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়! জল খাইতে গেলেন। আমরাও যার যাঁর “রূমে” 
চলিগন গেলাম । * (ক্রমশঃ) 


শ্রীন্রেন্রমোহন কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতী্ঘ। 


সংবাদ। 


গ্রীল শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মপ-সমান্ষের সম্পাদকমহোদয় 
সমীপেহু। 
মহাশয় ! 
আমি কায়স্থের ক্রিয়ত্বসমর্থক বলিয়া! 'তিপুরা-গাঁইডে পুজার, পূর্বে আমার, নামে 
এক হুর্ণাম প্রকাশিত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে আমি কারস্থের ক্ষজিত্বসমর্থক নহি ব 
তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানি না। আমাদের দেশীর কায়স্থগণ শুদ্রাচারসম্প্ন হইলেও 
তাহার! সদাচারী বলিয়। ক্ষত্রিয়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া! থাকেন, কিন্তু তাহাদের, ক্রিয়াকর্মে 
শৃদ্রোচিত নামোল্লেখ হইয়৷ থাকে, এবং তাহার! শুদ্রের ন্তায় মাসাশৌচ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। গত পুজার পূর্ব্বে কস্বার মুন্সেফ শ্রীফুক্ত, বাবু হেমচন্দ্র মিত্রমহাশয়ের কন্তার 
সহিত কালীকচ্ছের পেন্দন প্রাপ্ত ডেপুটম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাক প্রকাশচন্্র সিংহ মহাশয়ের 
পুল্রের বিবাহ-সভায় কন্যার পিতার আহ্বানে জ্বামি উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে 
বিবাহের সময় জানিতে পারিলাম বরপক্ষ ক্ষত্রিয় গ্রয্াসী, কিন্তু কন্তাপক্ষের সেরূপ অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারি নাই। কণ্ঠার পিতার সহিত ৰিশেষ আত্মীয়ত! থাকায় আমি ইচ্ছাসন্বেও 
তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই নাই। তবে আমি সেই বিবাহ উপলক্ষে 
অন্য কোনরূপ সাহায্য করি নাই । বিবাহের মন্ত্রপাঠ তাহাদের পুকেনহিতই করাইয়াছিলেন। 
এই বিষয়টা আপনারা সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশ করিতে পারেন । 
এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচন! হওয়ার পর কদ্বার মুন্দের্ধী আদালত ্থ উকিল ও 
আমলাবর্গ আমাদের দেশস্থ পণ্ডিত-সমাজের নিকট ঘাঁহা পত্তের দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার একথখণ্ড প্রতিলিপি এতৎসহ পাঠাইলাম। ইতি 
শ্রীন্রকিশোর স্থায়রত্ব । 
সাহাপুর ত্রিপুরা ॥ 


ত্রিপুর! জেলার ব্রাঙ্গণপণ্ডিতমহোদয়গণ 
সমীপেষু । 
মহোদয়গণ | 
আমর! নিয়স্বাক্ষরকারিগণ বিনীততাঁবে নিবেদন করিতেছি যে, গত শ্রাবণ মাসে ত্রিপুরা 
জেলার কসবা! মুদ্দেফীর মুন্দেফবাবু হেমচন্ত্র মিত্রমনাশয়ের কন্যার সঙ্গে কালীকচ্ছনিবালী 
পেনসন্প্রাপ্ত ডেপুটীম্যাজিষ্টেট গ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্ত্র সিংহের পুত্রের যে শুভবিবাক 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সাহাপুর নিবাসী শ্্ীপুক্ত চন্্রকিশোর ন্যায়রদ্ব ভট্টাচার্য্য 


১৪৮ ব্রঙ্গণসমাজ। [৭ম বর্ধ 





মহাশয়কে হেমবাবুর পক্ষ হইতে পরিদর্শন জন্ত আহ্বান করা হয়; তদনুসারে তিনি সেই 
বিবাহ-মামরে উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের কুলপুরোহিতগণের পৌরহিত্যে বিবাহকার্ধ্য 
সম্পরর হয়। তিনি বরপক্ষের মনোমত দেশের প্রথার বিরূদ্ধে কোন মন্ত্রাদি পাঠ করান 
নাই, বরং তিনি তাহার সম্পূর্ন বিরোধীই ছিলেন । বিবাহের মন্ত্াদি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র 
সিংহের পুরোহিত কালীকচ্ছনিবাসী গ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য পাঠ করাইয়াছেন। উক্ত 
চন্ত্রকিশোর স্যায়রত্ব মহাশয় বিরুদ্ধমত প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র সিংহ মহাশয় বড়ই 
বিরক্ত হুইয়াছিলেন এবং কতক ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিস্তু আমরা জানিতে 
পারিলাম যে কতকস্টরলি কৃটবুদ্ধি লোক নাকি এই সত্যবাদী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
চন্ত্রকিশোর ন্তায়রর মহাশয়কে বৃথ। লাঞ্ছিত করিবার গ্রায়াম পাইতেছেন। অতএব আমরা 
জ্ঞাপন করিতেছি যে, উক্ত শ্রীযুক্ত চন্ত্রকিশোর স্তায়রত্ব মহাশয় সম্পূর্ণ নির্দোষ, আপনারা 
ইচ্ছা করিলে ইহার বিশেষ তব লইতে পারেন ইতি । 
নিবেদকগণ __ ৃ 

ীগ্রভাতচন্দ্র সেন, নাজির _-কস্ব! মুঙ্মেফী আদালত । শ্রীগিরিজামোহন সেনগুপ্র, 
একাউপ্টেন্ট -কসব! মুন্লেফী। শ্রীন্গুরেশচ ভ্ত্রত্রবর্তী বি,এল। গ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য 
কবিরাজ। ্্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী, শিক্ষক-__কসবা। শ্রীমঘোরচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, পেসকার 
কসবা সুন্দেফী। শ্রীউপেন্্ন্্র ভট্টাচার্য্য বি,এল, উকীল __দাং হাল কসবা। শ্রী প্রসর্কুমার 
গুপ্ত, উকীল কসবা মুন্সেফী। শ্রীয়কুমার কর, উকীল-_কসবা যুন্সেফী। শ্রীউমেশচন্ত্ 
দেব বি,এল, উকীল। শ্রীরোহিণীকুমার দত্ত, উকীল _কপবা মুন্েফী | 


জ্যোতিষশীস্ত্বলে একদিন ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজ নিজ ভাগাফল পূর্বে 
জানিতে পারিয়া তাহার জন্য প্রন্তত হইয়৷ থাকিতে পারিত, সর্ধবিধ কার্য্যেই ভবিষ্যৎ 
বিচার করিয়৷ অগ্রসর হইতে পারিত। যে জ্যোতিষশাস্ত্বের অনুশীলনের ফলে তৃত 
ভবিব্যৎ বর্তমান লোকে জানিতে পারিত, কালের কঠোর শাসনে সেই জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের অনুশীলন নুণ্রপ্রায়। এ হেন সময়ে যদি কোন জ্যোতিষী গণনাদ্বারা ভূত 
ভবিষ্যৎ ঘটনাসমৃহ যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়া জ্যোতিষশান্ত্র গৌরব রক্ষা করিতে 
পারেন, সাধারণের নিকট তাহাকে পরিচিত করা আমাদের কর্তবা, এই বুদ্ধিতেই আমর! 
আল শ্রীমানী বাজারে কর্ণওয়ালিশ স্্ীটস্থ ভাগাগণন! কার্ধ্যালয়ের অধ্যাপক ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্ 
সিদ্ধান্তশান্ত্রীকে পাঠক-সমীপে উপস্থিত করিলাম। ইনি ৬কাণীধামে জ্যোতিষশান্ত্র পাঠ 
করিয়। ৬বারাণসীর জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় উপাধি পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কএক বৎসর জ্যোতিষ 
শান্তরান্মশীলনে ব্রতী হইয়াছেন, ইহার কৃত কোঠী, কোঠীবিচার যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে 
বস্ততঃই আনন্দিত হইয়াছি। 


ব্রাঙ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী । 


৯ বর্ষগণন|---১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ত্রাঙ্গণসমাজের গথম সংখ্য। গ্রকাশিত 
হইয়াছে । আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্যাস্ত বৎসর পরিগণিত হইয়। খাকে। 
১৩২৫ সালের বর্তমান আশ্বিন হইতে হবার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে । 

২। মূলায-_ব্রাঙ্মণ-সমাজের বাধিক মুল! সর্বন্ত ছুই টাক]। ভি পেঃ ডাকে লইতে লে ছুঈ 
টাক! ছুই আন! লাগিবে। হৃতন্ত্র ডাক়াশুল লাগ্গিবে ন1। গতি সংখার 
মূল্য ।* আন] ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্মাংশের 
জন্ত গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন 
তৎপূর্ববর্থী আশ্বিন হইতেই তাহার ব।বি+ চাদার হিসাব চলিৰে। 

শ। পত্রপ্রাপ্তি- ব্রাঙ্গ-সমাক্গ বাঙল! মাসের শেষ তারিখে শাকাশিত হয়া থাকে 
কোনও গ্রাহক পর মামের ছ্িতীয় সপ্তান্কের মধো ব্রাহ্মৎ-সমাজ না গাতল 
স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান বরিয়া সেই মাসের মধো আমাদগকে 
জানাইবেন। না জানালে পরে তাঠাদের ক্ষ পূরণ করা কঠিন হইবে । 

৪। ঠিকানা পরিবর্তন__গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া-_তাহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস 
ইত্যাদি যথাসম্ভব ম্পষ্ট করিয়া লিখয়! পাঠাউবেন | ঠিবান! 
পরিবর্তন করিতে ভইঈলে কিন্বা ভান্ত প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে 
অন্ুগ্রহকরি ব্বদা নিজের গ্রাচক নম্বরটা লিখিয়৷ দিবেন। 

৫। চিঠিপত্র ও গ্রাবন্ধাদি__“ব্রাহ্মণ-সমাজে” কোনও গ্রবন্ধাদি পাঠাতে হইলে লেখকগৃণ 
অনুগ্রহ করিয়া যথামস্তব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া। পাঠাইবেন। আর 
সর্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্ষণ-সমাজ-সম্পাদক প্রাবন্ধাদ 
ফেরৎ পাঠাবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম । চিঠিপত্র ব! প্রবন্ধ এনমস্তট 
সম্পাদক ব1 সহকারী সম্পাদকের নামে ৬৯নং আমহাষ্ট স্্াটের ঠিকানার 
প্রেরণ করিতে হইবে । 

৬। টাকাকড়ি__-৬২নং আমহা্ট সীট ত্রাক্মণসভার কার্ধ্যালয়ে ব্রাঙ্ষণসমাজের কর্্াধ্যক্ষের 

নামে পাঠাইবেন। 
বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়! হইবে। 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কতারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লণয়া হয় না। ২য় ও হর্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের 
হার মাসিক ৫২ পাচ টাকা» ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাকা হিসাৰে 
লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩২ তিন টাকা-__বার্ধিক ম্বতন্ত্। 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজ্ঞাপন লণয়া হয় না । তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
পরিৰপ্তিত হয় নলা। 

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্ধেক টাকা অগ্রিম জমা! ন1 দিলে ছাপা হয় না! ) 

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপমের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্যালয়ে জানিতে 
পারা ষায়। 

্রাঙ্মণসমাজ সম্পাদক 


৬২ নং আমহাষ্ট স্্ীট, কলিকাড|। 


জবাকুনুমতৈল। 


গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, | 


শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে ন্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছা! করেন, যদি শরীরের 

দৌর্ন্ধ্য ও ক্রেদ দূর করিতে চান, যদি মস্তি্ষকে স্থির ও কার্য্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি রা্রে স্থনিদ্রার কামন। করেন, তাহা হইলে 
বৃথা চিন্তা ও সময় নষ্ট না করিয়! জবাকুম্থম তৈল ব্যবহার করুন| 
জবাকুন্থম তৈলের গুণ জগদ্ধিখ্যাত। রাজা ও মহারাজ দকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ । 

১ শিশির মূল্য ১২ টাকা । ভিঃ পিতে ১//০ টাকা । 

৩ শিশির মূল্য ২1০ টাকা । ভিঃ পিতে ২।৩/০ টাকা । 

১ জনের মূল্য ৮৪০ টাকা । ভিঃ পিতে ১০২ টাকা । 

সি কে, সেন'ওগু কোম্পনশী লিমিটেড 
ব্যবস্থাপক ও:চিকিসক 


শ্রীউপেক্্রনাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলান্ত্রীট _কলিকাতা।। 


কলিকাভা--৬২নং আমহাষ্ট্্ীটস্ত নবদ্বীপ সমাজ পন্মিলিত-_-বলীয় ব্রাঙ্মণ-সভ। হতে 
্রাহ্মণসমাজ কর্দাধ্ক্ষ ই্টবসস্তকুমার তর্কনিপি দ্বারা প্রকাশিত। 


কলিকাতা । 
৯ ২ নং সিমলান্্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে 
শীবসস্তকূমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত। 


হএগাগযারাধা) ০. 0-67% 


৫ ৮ 
৫ নিন রী বির 
রি । এুধারেযোর | 
১, ০৬ টু 7৯০৬ 
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( প্রবদ্ধলেখকগণের মামতের জন্ম মন্গ্ারর মী নেন) .-. 
5 ভি খ্রি 


সন্তম বর্ধ__পঞ%চম ও রষ্ঠ সংখা! 1 ্‌ রি ূ 
মাঘ ভ ফাস্তন। € মাধ ও ফাল্গুন সংখ্যার লেখকগণ।। 
- শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্ধ্য ॥ 
শ্রী থ । 
বাঁধিক সৃূল্য সর্কাত ভা 1 জ ভার চিরাদা 
জু সম্ৃলাষ টাচাধয। | 
মু .জীয়কর, নরেজনখৈ রাব্যসাংখাতীর্ঘথ। 
প্রতি খণ্ড।* জানা । পয মোক্ষদাচরণ কাব্যবি । 
অই সংখ্যা ॥* জানা. জু রানুুহায় বেদাস্তশাজী ৃ 
উড রানকিজি 8 





ছু্ীপত্রা 


নায় 

৯7 বীহুক ঢাকচর, 
তে ৩ পপ 
ক জরেজনাখ ভট্টাচার্য 


| রাগের ধোহ এপ, ১ জীযুজ অরেমোহদ কাবা-পুরাপ , 
ব্যাকরণতীর্থ 

«1 জীপঞ্ষী (পদা) "*"  স্ীযুক্ত অমৃতলাল ভ্টাচাধধ্য 
। চী্্বাকদর্শনে বর্শোপদেশ.. * জীযুক্ত মহেজনাথ কাবযমাংখ্তীর্থ 
৭। ভি ও প্রা শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ 
৮। অজরামী (পদা) প্রযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্্ী 
৯। ব্যাধি রহমত ঞ্র_ 
১৯। মধ্যদেশী রাডীর বা মধ্্রেমীয় তাঙ্গণ ্রযুজ নুরেকজনাথ ভট্টাচার্য 
১১। 'নিধেদন . জীযুক্ত বামসহার বেদান্তশানত্ী 
১২। মেদিনীপুর ত্রাক্মণসভার' 

অধিবেশনে পরীুক্ত কুমুদবান্ধব বিস্তারত্ব এম্‌, এ 
১৩। পরদীক্ষায় ফল 
১৪। সংবাদ 


ঠা 0] ব্রেইন অইল। 


100 /০%8০7৪--ফস্ফরিন্‌ ] 
ডাঃ চন্দ্রশেধর কালী আবিদ্কৃত। 





্ ১৪৯ 


৫$ 
১৫৫ 


১৬৬ 
১৬৭ 
১৭৫ 
১৮৩ 
১৮৫ 
১৯৬ 
২৩ 


২১৩ 
২২১ 
২২৫ 


কোঁঠাছির মহোদধ । ছাল, নিকষ উল, ইিনিরারাির সি 
প্রতিশিটি ১ এক টা! | ভারা উট? 


৪5৪ ২০. ০--6১ 


নিমে। ভ্রহ্মণ্দেবায়” 





লি ঁ তার, 
কম্াসিক্_ পল | ২ 


চি ২১২ পিপিপি পিসি পাপা 





৯৯ পাশাপাশি 


সপ্তম বর্ধ। 1 ১৮৪* শক, ১৩২৫ সাল, মাঘ। ) পঞ্চম সংখ্যা। 


পিপিপি 





শপাপীশীশীিশ এপি ৩৯ সাশিশসি উিশিশিন পাস সিশিস্পপপিসিপী পাপা 


চ্ল্রতেস্ব £ 


মরতের নুখ ছুংখ 

ভূলে যেতে দাও অবসর, 
ধারনা অধরে আর 

বিষয়-মু্দিরা মোহকর। 
দেখাওন। মোরে আর 

ভবিষেরে সুখ চিত্রখানি, 
চোখের উপরে দা'ও-_ 

সমাণ্ডির ষবনিকা টানি। 
সংসারের কেনা-বেচ৷ 

শেষ ক'রে আনিয়াছি ক্রমে, 
দেখায়ে সুখের ছবি 

যেন আর ফেলনা”ক ভ্রমে। 











ত্রাহ্মণ-মমাজ। | ৭মবর্ষ 





আমার বলিতে যাহা 

ছিল এই ধরণীর মাঝ, 
চ'লে গেছে একে একে 

না ফুরাতে জীবনের কাঙ্গ। 
আমি তবে কেন আর 

এ জগতে রব কি আশায়? 
দিয়েছিলে যাহ! কিছু 

ফিরায়েত নে'ছ সমুদায়। | 
ধরণীর ধুলিখেলা 

ভালবাসা গ্রমোদের হাসি, 
স্বেচ্ছায় বন্ছিয়! 'মামি 

আজি মহাপ্রস্থান-গ্রয়াদী। 
রিকহস্তে মাশ্র,নত্রে 

আসিয়াছি তোমার ঢুয়ারে, 
তুমি বিনে মনোবাথা 

কে বুঝিবে_বুঝাইব কারে? 
করযোড়ে পাদপন্সে 

মিনতি জানাই সকাতবে, 
ডুবায়োনা যেন আর 

বাসনার কলুষ-সাগরে। 
গেছে সুখ গেছে দুঃখ 

অবসান বিষয়-লালসা, 
চরমে এখন হরি! 

শুধু তব চরণ ভরসখ। 

শ্ীচারন্ত্র ভট্টাচাধ্য। 


ব্যাধি-রহস্য | 


(২) 
দেহীর পরিচয়। 


ইভঃপৃর্ব্রে পমন্থৃষ্যের ব্যাধি” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, দেহেতে দেহী থে 
বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল বাধি। অতএব ব্যাধি বুষিতে হইলে এই দেহ ও দেহী যে 
কিরূপ পদার্থ, তাহার পমাক দান হওয়া আবগ্ঠক। মোটের উপর দেখ! যায় যে, বাঁধি 
ইইতেছে--অবস্থা বিশেষে দেহ ও দেহীর প্রতিকূল সংঘর্ষরূপ কারণের ফলমাত্র। সুতরাং 
ফলের প্রক্কতি বুঝিতে হইলে, সর্বাগ্রে কারণের গ্রকৃতিই বুঝিতে হইবে । তাই, প্রথমতঃ 
আমরা দেতীর স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব । 

বিদ্ভাৎশক্কি তড়িতংপাঁদক যন্ব (37110) মধো উতৎপর হইয়া যেমন তংসংলগ্ন তামাদি 
ধাতুনির্থিত তারসমূহের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পরে কোথাও আলোক (০1০0179 
12])1) প্রজ্জলিত করে, কোথা ৭ ভ্বারবার্তা (16160771100 7758870৫) বাহিত হয 
এবং কোথাও বা বাবুসঞ্চালনক্রিরা (91০01 গি)) সম্পরন হইয়া থাকে, তন্রপ 
জীবান্বার সংস্কার মস্তিক্ষরূগ বন্তে গাকালে উদ হট! তৎসংলগ্ন অসগখা স্নাধুপথে শত 
মংএ1)) প্রবাহিত হয় এবং তাভার ফলে দর্শন, শ্রবণ 'ও স্পর্শনীদি জ্ঞানক্রিয়া, গমন 
গ্রহণার্দি পরিচালনক্রিয়া এবং পান, ভোজন, রনু'দ্ারনাদি পোষণকিয়। সম্পাদিত 
হইয়া থাকে | 

একই শুড়িংশন্তি যে এইক্প বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া! থাঁকে, তাহার 
একমার কারণ-_উচ! যে সকল যন্ের ভিতর দিয়া গঠায়াত কখে, সেই সকল মন্গের নির্ধাণ- 
বিচিন্রত! | এইরূপ চৈতন্য পদার্গ সর্বত্র এক হইলেও, উঠা যে জাতীয় অন্তঃকরণের সহিত 
মিলিত হয়, তাহার ক্রিগ্নাও দেই জাতীর হইয়া থাকে । জীব বলিলে এই অন্তুঃকরণের সহিত 
মিলিত চৈন্তকেই বুঝায় এবং সেই অন্তঃকরণের ক্রিরাই জীবের কিয়! । বৈছ্বাতিক আলোক, 
তারবার্তা প্রন্থতির উৎপাদন-রহস্ত বুঝিতে হইলে, তড়িতের রতস্ত না! বুঝিয়া যেমন 'এই 
সকল আলোকাদি তড়িংক্রিয়া-উৎপাদক যদ্দের রস্ত বুঝিতে হয়, তেমনই দেহী বা জীবের 
রহম্ত বুঝিতে হইলে চৈতন্বোর রহস্থ না বুঝিয়া অগে অন্থঃকরণ-রহশ্যই সুধা আবগক 
হইয়া পড়ে। 

বেদান্তপার বলেন,-- ৫ 

ক্মশবীরাণি তু পঞ্চদশাবরণাণি | গ্মবয়বগ্ধ গ্ঞানেক্িয়পক্কত, বুদ্ধিমনপী, কশ্ধশি- 
পঞ্চকং গ্রাণপঞ্চকর্চেতি। ঃ 


১৫২ ব্রাহ্মণ-সমাজ। [৭ম বর্ষ 
নল ডিসির টিটি নিত ীতা 

অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্কি ; বাক্‌, পাণি, পাঁদ, পায়ু, 
উপস্থ পাঁচটা কর্শেক্জ্িয়শক্তি ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান পীচটী প্রাণশক্তি এবং মন 
ও বুর্ধিএই মোট ১৭টা চৈতন্তোপেত সংস্কার বা শক্তি সংহতভাবে অবস্থিত থাকিয়া হুক্মদেহ 
নামে পরিচিত। এই চৈতন্তোপেত হুম্্মদেহই জীব নাম ধারণ করে। 

ংশদণ্ড অঙ্কুরিত হইয়! যেমন একটীর পর আর একটা পর্ব উৎপাদন করে, অন্তঃকরণঁ 
তদ্রপ যথাকালে ক্রিয়াশীল হইলে ইন্িয়াদির ক্রিয়া আরন্ত হয়। এই বুদ্ধি মনাদি উক্ত 
জীবের দ্বিবিধ দেহ বিগ্তমান। ইহার এক দেহ শক্তিময়,। অপর দেহ ভোৌতিক। 
শক্তিময় দেহ বখন ভৌতিক দেহচারী হয়, তখনই বুদ্ধিমনাদির ক্রিয়া হইতে থাকে । 
ফলকথা, গুধু কেবল ভৌতিক বা শক্তিময় দেহ একাকী নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ 
নহে। বলা নিশ্রয়োজন, পূর্বজন্মের কর্ধ্ান্ু্সারেই আলোচা বুদ্ধিননাদি বৃ্তির সংস্কার 
জন্মিয়া থাকে । 

এই অন্তঃকরণ-রহস্ত বুঝাইবার জন্য আমরা আর একটা দৃষ্টান্তেরও অবতারণা 
করিব। এই অন্তঃকরণকে একভাবে আমাদি কোন একটা ফলের বীজের সঠিত তুলনা করা 
যাইতে পারে। আত্রবীজের মধ্যে যেমন আমবৃক্ষের মুল, কাণ্ড শাখা, পত্র, মুকুল 
ও ফলের সংস্কার লীন অবস্থায় থাকে, অন্তঃকরণের মধোও তদ্ধপ ইন্দরিয়াদির সংস্কার 
বিরাজিত থাকে, অর্থাৎ এক কথায় বলা যান বে, এই বুদ্ধি মনাদি সংস্কার-সমষ্টিরই 
অপর নাম অন্তঃকরণ। আবার দেখা যায় যে, আমফল যখন পূর্ববসংস্কার ও মৃত্তিকাদি 
ভৌতিক পদা:4র সংআবে অন্ত, মধুরাদি রসযুক্ত হয়, আলোচা অন্তঃকরণও তদ্রপ 
ত্রিগুণোপেত চঠলেও পুর্বঞন্মের কর্ম ও ইহজন্মের সও শিক্ষা্থুসারে যথাক্রমে সত্ব- 
প্রধান, রজঃ প্রথ/ন বা তমঃপ্রধান হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই অন্তঃকরণীয় বুদ্ধি, 
মনাদিও ঠিক এরূপ বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হয়! 

অধ্ত্মবিদ্ভাবিশারদ পুত শ্রীযুক্ত শশধর তকচুড়ামণি মহাশয়-প্রণীত ধর্মবাঁখা। নামক 
স্থবিখ্যাত গ্রন্থে আলোচ্য অন্তঃকরণ সম্বন্ধে যে কয়েকটা সারগর্ত কথা বলা হইয়াছে । পাঠক- 
গণের অবগতির জন্ত নিয়ে তাহা ও উদ্ধৃত কর! হইল,__ 

প্অন্তঃকরণ। যে শক্তিবিশেয়ের দ্বার আনরা কোন বিষয়ের ভাবনা, চিন্তা, তর্কবিতর্ক 
করিতে পারি, কিন্বা' যাহা দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্তৃক উপস্থাপিত ব্িয়সনূহের প্রতাপলন্ধি 
বা প্রত্যালোচন, অথবা বিবিধ সংকল্প করিয়া! থাকি, যাহাতে পঞ্চ কর্মেন্রিয়ের 
ক্রিয়ার প্রশ্তিধবনি ব' প্রতিকৃতি হয়, যাহাতে পঞ্চগ্রাণের ক্রিয়ার প্রতিপ্ম,ঠি হয়, আর 
যাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আপনাদের নির্দিষ্ট খিনুয়র নিমিত্ত 
অগ্রসর হয়, পঞ্চ কম্েব্ত্রির় আপনাপন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, এবং পঞ্চপ্রাণ নিজ 
নিজ ক্রিয়া উন্মুখীন হয়, আর যাহা হইতে ভাবনা, চিন্ত! 'এবং নানাবিধ তর্কবিতর্কাদি 
বিষক্ে ব্যগ্রভা হুর, ভাহারই নাম মন। আর এ করপ্রকার ঘটনাই তাহার বৃত্তি । 
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তন্মধ্যে প্রথম চারিটিকে তাহার প্রক্রাস্তবিষয়াবৃত্তি” আর অপর কয়টা প্প্রব্রম্মান 
বিষয়া বৃত্তি” । এবং এই উভয়বিধ বৃত্তিমধো অবস্থাকে মনের “স্বরূপ” বলে । 

“যে শক্তিবিশেষের দ্বার! মন, জ্ঞানেক্দ্রি়, কর্েন্ডিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং তাহাদের আয়ত্বীকৃত 
শরই সর্বাবয়ব-_সমন্থিত দেহ, এতৎ সমস্তের প্রতি বা সমস্তের কোন অংশের প্রতি, আত্মার 
সহিত অভিন্নভাব সংস্থাপিত হইয়া সকলগুলিই আমাদের আত্মার মধ্যে পরিগণিত হয়, 
অর্থাৎ “আমি” ভাবে প্রকাশিত হয়, আর এ মন প্রভৃতির উক্ত উত্তয়বিধ বৃত্তি গুলিও “আশার 
বৃত্তি” বলিয়! যে প্রতিভাত হয়, তাহাই “অভিমান” নামক বস্ত। অর্থাৎ যাহার ছারা 
আমি ভাবিতেছি, আমি বুঝিতেছি, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিত্বেছি, আমি করিতেছি, 
আমি যাইতেছি, আমি বলিতেছি, আমি ভোজন করি, আমি জীর্ণ করি, এবং আমি শ্বাস- 
প্রগান করি ইত্যাদি নানাবিধ “আমি ও আমার” ভাবের পরিস্ফ্তি হয়, তাহার নাম অভিমান। 
আর ইনার এই সকল ভাবের নাম পপ্রক্রান্ত বিষয়! বৃত্তি এবং এই সকল ভাব হওয়ার 
নিমিত্ত ইহার বাগ্রতাবস্থা বিশেষের নাম ইহার “প্রক্রমামান বিষয় বৃত্তি” । আর এই উভয়- 
বিধ বু্তিশৃন্য অবস্থাই অভিমানের "স্থরূপ” | 
পৰে শক্তি হইতে অভিমান অবধি পঞ্চ গ্রাগ পর্যান্ত সকলের উল্লিখিত কার্ধ্যাবলীসাধনের 
নিমিত্ত অধ্যবসার উৎপন্ন হয় “অমুক কার্ধ্য করিতে হইবে” এইরূপ ইচ্ছ। বা নিশ্চয় ভাবের 
শচন! হয়, আবার নমস্ত কার্য্যের পরে, এক প্রকার তৃপ্রিবিশেষ সঞ্জাত হয়, তাহার নাম 
বুদ্ধি” | প্রক্রম্যমান বিষয়! বৃত্তি” এবং সেই তৃপ্তিবিশেষ অবস্থার নাম তাহার “প্রক্রাস্ত 
বিষয়! বৃ্তি” । আর এই উভয়বিধ বৃত্তিশৃন্ অবস্থাকে বুদ্ধির “স্বরূপ” বলে। 

যেখানে এই বুদ্ধির মূল সুচনা হয় এবং উল্লিখিত যাবৎ বৃত্তিগুলির শেষ সংঙ্কারাবস্থা 
অবদ্থিতি করে, তাহার নাম প্রকৃতি । আর সেই সুচনাবস্থাই প্রকৃতির “প্রক্রমামান বিষয়া- 
বৃত্তি” এবং সেই মস্কারাবস্থা তাহার *প্রক্রান্ত বিষর! বৃত্তি” | আধ এই উভয়বিধ বুত্তিশৃন্য 
অবস্থাই প্রক্কৃতির “গ্বরূপ” বলিয়৷ জানিবে 1” 

বলা বালা, উল্লিখিত মন, অভিমান, বুদ্ধি ও প্রকৃতি এই চারিটী বস্তই অন্তঃকরণ নামে 
অভিহিত । ইচ্াদের সকলের মধোই প্রকাশ । সন), পরিচালন ( রজঃ) এবং পোষণ ( তমঃ । 
শক্তির সংমিশ্রণ আছে বলিয়! জ্ঞানেন্দ্রির়, কশ্মেন্ত্িয় ও পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়ার মূল'ও এই 
চারিটা বন্ত। মোটেরঞ্উপর অস্তঃকরণকৈ একথানি ইঞ্জিন এবং বুদ্ধি, মন, ইন্জরিয়াদিকে এ 
ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। চালকের (10797) শক্তি 
নিয়োজিত হইল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন সমস্ত ইঞ্জিন- 
খানি চলিতে থাকে, চৈতন্যের সংমিশ্রণে তঙ্প অন্তঃকরণাংশ গ্রৃতি, বুদ্ধি, অনাদির 
মধো ক্রিয়া আরম্ভ ইইগা সমস্ত অস্তঃক রণেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে । এই ক্রিরাই দেহী ব| 
জীবাত্মার ক্রিয়। এবং ইহাই হইল তাহার সংক্ষিপ্ত রিচ । 
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এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, যে দেহী বা জীবাত্মার দেহগঠনব্যাপারে নির্মাতা এত অধিক' 
কৌশল ও নৈপুণ্য গ্রকাশ করিয়াছেন, সেই দেহী আমাদের দর্শনেক্তিয় গ্রাহ্থ কি না? উত্তরে 
বল! যায় যে, জবান! স্বয়ং দৃশ্ত পদার্থ না হইলেও তাঁহার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়! 
যায়। এই সকল প্রমাণের মধ্যে তাহার ক্রিয়াক্ষেত্র দেহমধ্য প্রৃতিবিম্বই অব্যভিচারী 
অঙ্মান প্রমাণ। ইতঃপূর্ব্বে আমরা তড়িতশক্তির সহিত জীবাত্মার শক্তিসমূহের তুলনা 
করিয়াছি বটে, কিন্তু তড়িংশক্তি যখন লৌহ বা তা্রনির্সিত তারের উপর দিম্না 
গমনাগমন করে, তাহার কোন রূপ বা ছায়া দৃষ্ট হয় না) তবে 'মালোক প্রজ্জালন 
(919০৮1০ 11/07) বা তারবার্তা বহন (19197710110 1798119 ) রূপ ক্রিয়া দ্বারা 
মাত্র তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু অন্য পক্ষে জীবশর্তি যখন দেহযন্বরূপ 
আঁধারে অবস্থানপূর্ববক দর্শন, পর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার একটা প্রতিবিশ্ব 
১ুষ্ট হয়। 
অতএব এই ইন্জিতবগ্রাহ্ প্রতিবিদ্বের সহিত অস্ত ভড়িতের তুলনা না করিয়! অগিদণ্ধ 
লৌহপি্ডের দৃশ্ঠমান্‌ রক্তবর্ণের তুলন! করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ অগ্নির তাঁপজ রক্তবণ ও 
জীবাত্বার প্রতিবিষ্ব এতছুভয়ই আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত বিষয়। আবার দেখা যায়, 
অগ্নিদঞ্চ লৌহপিণ্ডের তাপশক্তি ক্রমশঃ হাঁস হইতে থাকিলে যেমন তাহার তাপঞ্জ রক্তবর্ণ 
ক্রমশঃ কমিয়৷ আসে, তেমনই জীবশক্তির ক্রিয়ার মাত্রা কমিয়া গেলে, তাহার ক্রিয়াঙ্ষেত্র 
পেছের অস্তিত্ব মলিনতর হুইয়! পড়ে ।: অপিচ, তাপ একবারে অন্তরিত হইলে লৌহপিগড 
যেমন রক্তবর্ণ হারাইয়া স্বকীয় স্বাভাবিক কৃষ্ণধর্ণ প্রান্ত হয়, তদ্ধপ দেহযন্ত্র হইতে জীবাত্মা 
পৃথক্‌ হইয়া পড়িলে, অর্থাৎ মৃত্যু হুইলে, মাত্র একট! কান্তিবিহীন জড়দেহ পড়িয়া 
থাকে। 
যে (কান স্ুপ্মত বর্শা পাঠকই আমাদের এবদ্িধ উক্তির সারবত্ত। উপলব্ধি করিয়। থাকেন 
সন্দেহ নাই। কারণ এরপ দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়তই তাহাদের দর্শনেক্জিয়-গ্রাহ হইতেছে । আক্ষ 
একজন হৃঃপুষ্ট ও সুস্থকায় লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও মালাপ আপায়ন হইল, 
আর যদি রাত্রির মধ্যে তাহার সামান্ত সর্দিকামি হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই আমর! দেখিতে 
পাই তাহার দেহের প্রীন্রষ্ হইয়াছে এবং তাহার কি কোন অন্ুখ হইয়াছে বলিয়া আমর! 
একট৷ প্রশ্নের অবভারণ! না করিয়াও ক্ষান্ত হই না। এরূপ ক্ষেত্রে রুঝা যায় যে, তাহার 
দেহের শাসক ও রক্ষক যে বাযু$ পিত্ত ও কফ নামক ত্রিদোষ বিস্যমান রহিয়াছে, তম্মধো 
কফ নামক দোষের বৈষম্য উপস্থিত হুইয়৷ শারীর-যন্্ের মধো একটা গোলটফাগ উপস্থিত 
' করিয়াছে এবং তাহার ফলে জীবাত্বার শক্তি গুলি আর সেই যস্ত্ের মধো পুর্বাবং গমনাগমন 
পূর্বক নি নিজ ক্রিয়া সম্পর করিতে গাছে না। কাজেই দেহ জীন হইয়া 
পড়িয়াছে। 
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মোটের উপর দেখা বায় যে, জীবাত্মা শ্বস্বং আমাদের দৃত্ত বন্ত ন৷ হইলেও তাহার প্রতিবিষ্ব 
আমাদের দর্শনেকিয়গ্রাহ পদার্থ। জীবাত্মার শক্তিময় দেহ গঠন-প্রণালীও আমরা ইতপূর্কে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছি । নুতরাং, আমাদের আলোচ্য দেহী বা জীবাত্বার পরিচয় পাঠকগণ 
সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, এইবার আমরা এই দেহীর আশ্রয় দেহ 
ম্ঘন্ধে আলোচনা করিব এবং তাহার ফলে আমরা দেহী ও দেহ এতছভয়ের তন্ব অবগত হস 
ব্যাধির শ্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। 
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মেদিনীপুর জেলায় রা়ীয়, বৈদিক ও ব্যাসোক্ড প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত এক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ইহারা মধ্যশ্রেণীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান কারন। ইহারা 
কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ স্থান হইতে ও কি হেতু মেদিনীপুরে আসিয়া বাদ করিয়াছিলেন এবং 
কি কারণে ইহাদের মধ্যশ্রেণীয এই আখ্য। লাত হইয়াছিল; ইহার! সামবেদীয় কুথুমী 
শাখাধ্যায়ী এবং ভবদেব-পদ্ধতি অনুসারে ক্রিগ্ানুষ্ঠান করেন এবং গাই, গোত্র, প্রবর উপাধি 
সমস্তই অবিকল রাটীয়গণের স্তায় হইলেও কি জন্য যে ইহারা রাড়ীয়গণের সহিত আদান- 
প্রদান ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার আন্মপূর্তিক বিবরণ মৃহাবংশাবলী-প্রণেত! স্ুবিখ্যাত 
কুলাচার্ধ্য ধ্রবানন্ন মিশ্রের পুত্র ৬সর্বানন্দ মিশ্রের রচিত “কুলতন্বার্ণৰ” নামক একখানি 
প্রাচীন কুগ্রন্থে সংস্কত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থটী এতাবৎকাল অগ্রকাশিত 
ছিল) সম্প্রতি মেদিনীপুর ব্রাঙ্মণ-সভার কেন্্সভা-বর্তক সাহুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা 
আদিশুরের সময় হইতে দেবীবরের সময় পর্যন্ত রাচীয় ও মধ্যদেশী রাড়ীয়গণের (মধ্য 
শ্রেণীয়গণের ) একটা ধারাবাহিক ইতিহাদ। আমি উক্ত গ্রস্থাবলম্বনে মধ্যশ্রেণীয়গণের 
আমুলবৃত্তান্ত . ব্রাহ্মণ-সমাজের সন্ধদয় পাঠকমহোদয়গণের অবগতির নিমিত্ত লিপিবদ্ধ 
করিলাম । | 
কুলতন্বার্ণবের__ 
“রাচোত্রয়োর্মধ্যদেশে চক্তুন্তে বসতিং দ্বিআাং ৷ 
মধ্য্রেণীতি বিখ্যাত! মধ্যদেশনিবাসতঃ 4”. 
. এই ম্লৌকের সহিত মিলাইলে মধ্যদেশ শব্দের অর্থ ও মধ্যস্রেণী এই নামের তাৎপরধ্য বুঝা 
ধা। এক্ষণে কোথা হইতে কোন্‌ সময় উত্ত ছিজগণ্‌, এবং কি হেডুই বা স্বদেশ ও শ্বজ্ঞাতি 
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পরিত্যাগপূর্ধণক . উ্ধ মখাদেশে আকিকা! ঘাস করিজাছিলেন, ভৎসমবন্ধে কুলতত্বার্ণবকার 
লিখিয়ান্ছেন' যে ১২১৯ শকে অর্থাৎ ১২৮৯ খুষ্টাব্বে মাধব (দন্ুজমাধব ) নৃপতির দেস্বান্তে 
গুনর্বা় মহাপরাক্রাস্ত বন নৃপতিগণ ব্রাঙ্মণগণের উপর নির্ধ্যাতন করায় তাহার! রাঢ়দেশে 
বাদ করিতে অক্ষম হইলেন, তখন বারেক, রাটীয় ও সপ্তশতী ব্রাঙ্মণগণ একত্র মিলিত 
হইয়া পরম্পর ভেদ পরিত্যাগ করতঃ শ্রেণীভেদ ও কুলাকুল বিচার না করিয়৷ পরস্পরের 
মধো আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। এই একতা-প্রতভাবে যবনগণ ব্রাহ্মণগণের ধর্বিনাশে 
সমর্থ হইলেন না। এইরূপে, যবনভূপতিগণের অধিকারে ব্রাঙ্গণগণ শতবর্ধাধিককাল বনু 
কষ্টে অতিবাহিত করিলেন। 

পরে কংসনারায়ণনামা নৃপতি (রাজা গণেশ ) যবনদিগকফে জয় করিলেন ও গৌড়দেশ 
অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনান্থসারে তাহার ধর্্দনিষ্ঠ দত্তখাদ নামক মন্ত্রীকে সত্বর 
বাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়! কুলগ্রস্থান্ুসারে ত্াহাদিগের গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক কুলবন্ধনের 
জন্ত আদেশ করিলেদী। মস্ত্রবর রাজার আদেশে দেখিলেন ষে আহ্‌ৃত দ্বিজগণের মধ্যে 
কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের সপ্তশতী সম্পর্ক এবং স্থানভ্রংশহেতু মহান্‌ কুলবিপধ্যয় ঘটিয়াছে। 
পূর্ষে ব্রাহ্মণগণের পঞ্চগোজ্ ও ছাগ্সারটী গাই ছিল__এক্ষণে কেয়াড়ী, পুংসিক, ভাদাড়ী, 
দীঘল, ভট্টগ্রামী 'ও পিতাড়ী এই ছন়টা প্রবেশ করায় সর্বাশ্তদ্ধ বাষটরটা গাই হইয়াছে। 
ভিনি এতাদৃশ বিপ্ধ্যয় দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া! কাচ্ন! সুখজ শাস্তজ্ঞ কৃষ্ণের পরামর্শাহুসারে 
পুর পূর্ব কুন্সাচার্য্য 'স্থারা উনপঞ্চাশবার যেরূপ ভাবে সমীকরণ হইয়াছিল, তানুক্রমে 
কুনদীন ব্রাঁ্ষণগণের গণদোষাঁদির বিচারপুর্বধক সমীকরণ করিতে উদ্ভত হইলে, কাটাদিয়! 
বন্দ্য দাশরথি, বংশজ' ঈশান তীহীকে: বলিলেন,__দ্ধীহারা আচারাদি নবগুণসম্পন্ন, পূর্বের 
মহারাজ বর্ালসেন তাহারদদিগকেই কৌলীন্ত মর্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন__এক্ষণে তত্তদ্ংশজাত 
বছ ব্রাহ্মণের উক্ত গুণের লেশমাত্রও নাই। অধুনা কুলাঁচার্যযগণ তাহাদের নবগুণের কিছু 
আজ বির না করিয়। খাহাদিগকে কুলীন বলেন, সেই সেই বংশীক্ষেরাই কুলীন হন। বস্ততঃ- 
পু গুখগত, বংশগত নছে। অত এব 'মাপনি াহ্মণগণের গুণসমূহের বিচারপুর্ববক কুল- 
বন্ধন ক্ষন ।” 

কিন্তু 'ঈপানের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য বহু কুলাচার্্য ও কুলীন বংশজগণ অনুমোদন না 
করার মন্ত্রী দত্তধাস কুীনদিগের সমীকরণপূর্ক আটজন মাত্র ব্রাঙ্মপকে কৌ লীন্ত, দান 
করেন। . 
যথা ২--(১) ফুলিয়! মুখজ বিগ্ভাধর, (২) কাচ্না মুখজ সদাশিব, (৩) অবসথী চট্টরজ বলভ্র,. 
(৪) কাটাদিয়া বন্দাজ আদিতা (৫) দিগন্বর, (৬) কার্জিজ বানুদেব, (৭) গাঙজজ মাধব, (৮) 
এবং নে বশিষ্ঠ। 

ঈশানের সমীচীনবাকা অবলঙ্ষিত হইল না| দেখিয়া উক্ত কুলীনগণের প্রত্যেকের কনিষ্ঠ 
জাত সর্বশীস্্রবিশীরদ তরঙ্কর্নিপুণ আচারাদি নবগুণপূর্ণ মহাতেনদ্বী ত্রাঙ্মণগণ দতখাদের 
সভা হইতে উত্থিত হইালন। ২... রর 





শক ত 


৫ম সংখ্যা]: মধ্যদেশী রাট়ীয় বা মধ্যশ্রেণয় ত্রাক্মণ। .. নি 


যা £-_ফুলিয়া মুখজ নৃসিংহবংশজাত বিদ্তাধরাহজ প্গদাধর”, (২) কাচনা মুখ: কর, 
বংশজ নদাশিবাহুজ 'মহেশবর', (৩) কটাদিয়া বন্য দাপরখিবংশজ আদিত্যানুজ “ছশীন* ও 
(8) দিপন্বরানথজ “শিব”, ৫) অবসথ্থী চট্টজ তেকড়িবংশজ বলভদ্রানছজ “রাঘব, (৬) পৃতিজ 
চুক্রপাণিক্মুত বপিষ্ঠাহ্জ সর্ববশীস্্নিপুগ দক্ষ (৭) কাঞ্জিজ কানুবংশজাত বানগদেবাহ্দ 
্রপ্বকর্্মনিপুণ্‌ 'অনিরুদ্ধ' এবং (৮) গাঙ্গজ শিশোবংশজ মাধবানুজ “কেশব । ৃ 
এই আটজন কুলীনকুল-সম্তৃত ব্রাক্মণগণকে উত্থিত হইতে দেখিয়া মহাত্মা শ্রোতরিয় অর্থাৎ 
সি্ধপ্রোত্রিয়গণের মধ্যে পরিহালবংশজ গোবিন্দ, (২) বটব্যাল বংশজ ভূধর, (৩) কুলভি- 
বংশ রাম ও ৪) কৃষ্ণ, (৫) কেশরকোণিবংশজ সর্ব, (৬) মাশ্টটক-বংশজ বিকর্তনূ, ও. 
(৭ সুদর্শন, ৮) পলসাইবংশজ গোপাল, (৯) গুড়বংশজ মধুন্ুদন, ১০) তৈলবাটাবং ংশজাত, 
কৌতুক, ১১: হড়বংশজ ত্রিবিক্রম, (১২) পালধিবংশ্গ পীতান্বর, ( ১৩) শিমলাইবংশক্ 
কানু, (১৪ চোত্খপ্তীবংশজ শ্রীগর্ভ, (১৫) শ্রীনিবাস, ১১) শ্রীকান্ত ও (১৭) প্রীপতি, 
(১) মহিস্তাবংশজ রাঘব, ১৯ চতুহু্গ, (২৯) জঙ্ন (২১ ছুর্গীৰর, ।২২) ভীম, (২৩) সর্বানন্ 
ও (২৪) জনার্দন, ২৫) পিপ্ললীবংশজ মদন, 10২৬) হলাধুধ, (২৭) অনন্ত, (২৮. 
মাধব, (২৯) বিজু, (৩০) বোষাল-বংশজ মুরারী ও ৩১) কেশব, (৩২) সাগ্ডেশ্বরীবংশজ 
'নারাযণ। রা 
এই ৩২ঙ্গন “সিদ্ধশ্রোত্রিয়” ব্রাহ্মণ তীহাদিগের অন্ুগমন করিলেন। এই চল্লিশজন, 
গাইসং্যা বাইশটা। মন্ত্রী দত্তখাস এ চগ্লিশকন তরাহ্মণকে সভা হইতে উতিত হইতে দেখি! 
সতাস্থ অবশিষ্ট শ্রান্মণগণকে বলিলেন,_-“আমার অবমাননা করিয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চলিয়া. 
গিয্াছেন, আপনারা তহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন না।” 'দত্খালের উক্ত আদেশ 
শ্রবণ করিয়। “বাইশগ্রামী” চক্লিশজন ব্রান্ধণ পরম্পর বিচার করিলেন, "রাজার বিশেষত: 
জ্াতিগণের অপ্রিয় হইয়া থাকা অপঙ্ষা এদেশ পরিত্যাগ করা বিধেয়।” সর্বদা 
কলছের আশঙ্কায় তাহারা রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া! পুত্রকলত্রাদির সহিত দক্ষিণ দিকে 
গমন করিয়া রাঢ় ও উদ্ভদেশের মধ্যবর্তী প্রদেশে বাসহেতু "মধাসশ্রেণী” এই আখ্যা লাভ 
করিলেন। | 
বিহায় রাডদেশক সদা কলহশকয় |. 
ং ককুভং জগমভীধ্যা পুত্রাদিভিঃসহ ॥ 
াডোদযোরমধযদেশে চুসতে বসতিং দ্বিজাঃ। 
তদা 'গরভৃতি তে সর্ব চ্থারিংশদ্িজোত্তমাঃ ॥ 
মধাশ্রেনীতি বিখ্যাত রা এ 


মধ্যদেশী রাট়ীরগণের মো যা বট, না ও পতিত 
ছটা গাই কুলীনকুণ এই৮সািহনিন চি ১০ মা 
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গলসারী, গুড় তৈলবাটা, হড়, পালধি, সিমুলারী, চোত্খণ্ডী মহিন্তযা, পির্ললী, ধোষাল ও সাণডে- 
শবরী (যাটেখরী) এই যোলগন ব্রানণ পিদ্ষপ্রোতরির-বংশপ্র। শ্রান্ধাদি ক্রিয়োপলক্ষে সমগ্র 
সমাজকে আহ্বান করাই যে “খাইণী”করা তাহ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । বদিও এক্ষণে 
উক্ত সমাজে বাইশ গাই এর বহির্ত ্রাঙ্মণ প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তথাপি পৰাই” শব্টা 
রূড়ি অর্থলাভ করিরা অবাধে গ্রচণিত রহিয়াছে। 
এক্ষণে আমর! দেখিতেছি যে, এই গ্রন্থের তির ছুইটা: কথার উল্লেখ আছে। একটা 
মধ্যদেশ, আর একটী মধ্যশ্রেণ, আমরাড্ইটীকেই এক বলিয়া ধরিয়! বিচার করিতে পারি, 
অথব! ছুইটীকে পৃথক্‌ পৃথক বপিগা বিচার কর! যাইতে পারে। প্রথমতঃ মেদিনীপুরকে 
মধ্যদেশ বলিয়া বিচার করা যাইতে পারে, যেহেতু গঙ্গার পশ্চিম পারকে প্রাচ্দেশ বা 
স্লাভূমি বলে, হুগলী এবং বর্তমান হাবড়া জেলার এখং চবিবশপরগণা জেলার কিয়দংশের 
পশ্চিমে এবং বাকুড়! জেলার, দক্ষিণাংপেই নেদিনীপুর জেল! অবস্থিত।  উডভিম্তাদেশে 
ময়ূরতঞ্জ বালেশ্বর প্রভৃতি জেলা উড়ি্তা বিভাগের কিঞ্চিৎ পুর্বব ও উত্তর; নুতরাং মেদিনীপুর 
পাড় ও উড়িম্তার সীমার মধ্যবর্তী ভূভাগ বলিয়া “মধাদেশ” নামে অভিহিত হইতে পারে। 
মেদিনীপুর রাঢ় ও উৎ্কল দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ছিল। অতএব এ ঞ্শবাসী 
রাচাগত নূতন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণগণকে মধাশ্রেণীয় ত্রাণ নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত 
হইয়াছে 
এ সম্বন্ধে বকতবা এই ষে, তন্বার্ণবকার কর্তৃক মেদিনীপুর দেলা রাঢ় ও ডি মধ্যবর্তী 
গ্রদেশ বলিয়। মধাদেশ এই নামে অভিহিত হইলেও অতি প্রাচীনকাল হইতে উহ্না প্রাচীন 
সুক্ষের অন্তর্গত ছিল, তাহার বনু প্রনাণ পুরাণ ও কাব্যাদিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও 
বিসুপুরাণে স্থদ্ষের বিশেষ পরিচয় আছে। যথা 
তাং স দীর্ঘত মাঙ্গেষু স্পৃ! দেবীমথাব্রবীৎ। 
ভবিষ্যস্তি কুমারান্তে তেজসাধিত্যবর্চসঃ ॥ 
অঙ্গ, বঙ্গ, কিঙ্গাশ্চ পু; সুঙ্াশ্চ তে সুতাঃ। 
তেযাং দেশ! লমাখ্যাতাঃ ম্বনামকথিত! ভূবি ॥ 
-অন্নস্তাঙ্গোংভবদেশে। বঙ্গে! বঙ্গন্ত চ স্ৃতঃ1 
মহাভারত আদিপর্ক | 
মহর্ষি দীর্ঘতম! ॥ বলিরাজ-মহ্ষীর অঙ্গ ম্পর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন তোমার মহাবল 
পরাক্রান্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, %%, ও হুগ্ধ নামে পাঁচটা পুত্র হইবে । অজের নামানুসারে 
অঙ্গ, বঙ্গের নামানুসারে বঙ্গ, কলিঙ্গের নামানুসারে কলিঙ্গ, পুণ্ডের নামাহুসারে গুণ) ও 
'শুদ্ধেয় নামানুসারে নুদ্ষধেশ। 
মহাভারতের ীকাকার নীলক$ বলেস _নুচ্ধই রাঢ়দেশ *মুক্ষাঃ-রাড়াঃ । 
শিকুপুযাণে ন্দটাশ অধণয়ে সুঙষদেশের পরিচয় এইরপ বদিত আছে _. 
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টনরিিঠ ৩7598587878 
উীনরস্তাপি শিবিনৃগনরক্কমিধর্বাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ বড়ৃবুঃ। বৃষদর্ভ সুবীর কৈফের়- 
অদ্রকাশ্ঠত্বারঃ শিবিপুত্রাঃ তিতিক্ষোরদ্রথঃ পুত্রোহভূৎ ততো! হেমঃ হেমাৎ ম্মুতপাঃ 
তক্মার্থণি যন্ত ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নুক্ক ও পুওঠাখ্যং বালেয়ং 
*ক্ষত্রমজন্তত ॥ 
উর্দীরের পাচপুত্র শিবি, নৃগ নর, রুমি ও খর্কা। শিবির চারিপুতর বৃহদর্ত, জবীর, 
কৈকের ও মদ্ত্রক। তিতিক্ষুর পুর উদ্রখ, তৎপুজ হেম) হেমের পুত্র হুতপা, স্ুতপার 
পুত্র বলি, এই বলিরাজা মহিষীর গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতম! অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দুদ্ষ ও পু, নামে 
পাঁচটা পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নামানুসারে তাঁহাদের অধিকৃত পাঁচটা প্রদেশের 
নামকরণ হয়। রঃ 
মহারাজ রথুর দিখিজয়-প্রসঙ্গে সুদ্ষদেশের নাম পাওয়া যার, যথা _ 
স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুলা প্রাচীনবহিষা । 
অহিতান্‌ অনিপোদ্ধীত স্তজ্জযস্লিব কেতুভিঃ ॥ 
স সেনাং মতীং কর্ষন্‌ পূর্বসাগরগামিনীম্‌। 
বাভৌ হরজটাত্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ 
পৌরস্তাঁনেবমাক্রামং স্তাং স্তান্‌ জনপদাঞয়ী। 
প্রাপ তালীবনশ্তামং উপক্ং মহোদধেঃ 
অনমানীং সমুদ্র্ত, তশ্মাৎ সিন্ধুরবাদিব । 
আত্ম! সংরক্ষিতঃ নুন্ধৈরৃত্তিমাশ্রিতা বৈতসীং ॥ 
বঙ্গান্‌ উৎসায় তরসা নেতা নে সপনোস্মন্তান্‌। 
নিচখান জয়ন্তস্তান্‌ গঙ্গাত্রোতোহস্তরেষুচ ॥ 
আপাদপন্স প্রণতা কলমাঈব তে রঘুম | 
ফুল: সন্বর্ঘয়ামানুরুৎখাত গ্রতিরোগিতাঃ ॥ 
স শীত্্ণ কপিশাং সৈ্ঠৈর্বদধদ্বিরদসেতুতিঃ | 
উৎকলা দর্শিত পথঃ কণিঙ্গাতিমুখং যযৌ ॥ 
ইহার তাৎপর্য এই যে, মহারাজ রঘু সেনাসমূহ লইয়া পূর্বসাগয়ের ভালবন দ্বারা শ্তামবর্ণ 
উপকঠে উপনীত হইলে বঙ্গীয় নরপতিগণ'নৌকায় 'আরোহণপুরব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হওয়ায় 
রঘুরাজ ভুপতিগণকে পরাস্ত করিয়া গঙ্গার মধাস্থিত দ্বীপপুঞ্জে অয়স্তস্ত প্রোথিত করেন। 
তদনস্তর ভূপতিগণ বিপুল ধন প্রদানপূর্ক প্রণত হইলে পুনরায় তাহাদিগকে দ্য দ্ পদে 
প্রতি্িত করিয়া হস্তি-সেতু ছারা কপিশা নদী (কীসাই) -পার হইয়া উৎকল দেশ দিয় 
কলিঙ্গাডিমুখে গমন করেন । ইহাতে সকলেই বৌধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, সুঙ্ষাদেশ 
হইতে কপিশা নদী পার হইয়া উৎকলের উপর দিয়া কলিজদেশে যাইবার পথ |. .. 


গতম শতীববীতে রচিত দর্ীগ্প দশকুষার-চরিতে লিখিত 'মাছে-_দমোল্র গু্ধীদেশের 


১৬০ ব্রাহ্মণ মমাজ। - [৭্র্ব্ধ 
ওরা রর 
একটী নগর। “অন্তি সন্দেযু দেশেষু দমোলকো| নগরঃ”। উক্ত দমোলক যে আধুংনক 
তমলুক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা অপর বছ নামে অভিহিত যথা-_তমোলিগু, 
ওমোঁলিশ্রি,তাত্রলিপ্, তাস্রলিপ্তি বেলাকুল, তমালিকা দামলিপ্, তমালিনা, স্তম্বপু, [বফুগৃহ 
ইতাদি। খমোলুকে বর্গভীমানামে এক দেবী আছেন, তিনি যে কত কাণের কেহ তাহা 
বলিতে পারেন না। . 
ডি; তাত্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে ৷ 
গোবিনদপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে ॥ 

ৃষ্টপূ্বব চতুর্থ শতাবীতে গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস ভারতে আসিয়া পাটলীপুন্রনগরে 
মহারাজ চন্্রগুপ্ের সভায় অবস্থিতিকালে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধো, 
সমুদ্রের উপকূলে তালাক্তি নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। খুঃ প্রথম শতাব্দীতে 
প্রিণী তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। কিন্ত, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, ৩৯০ 
খুষ্টান্বে ভারতভ্রমণে আসিয়া! তমলুক সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, তমলুক সহর প্রায় তিন মাইল, 
সমগ্র রাজোর পরিমাণ প্রায় ছুইশত মাইল এবং সমুদ্র 9 রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমত্তীরবর্তা ) 
উক্ত রাজ্য উত্তরে বদ্ধমান, পশ্চিমে উড়িষ্যা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। 
হুতরাং সমগ্র মেদিনীপুর জেলাই যে প্রাচীন সুন্ধ বা দক্ষিণ রাড়ের অন্তর্গত ছিল, তাহা অবি- 
সংবাদিতরূপে স্বীকার কর! যাইতে পারে। এন্থলে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইতে 
পারে যে, মেদিনীপুর জেলা যদি রাঢ়েরই অন্তর্গত হইল, তাহা হইলে উহা! রাঢ় ও উড 
মধ্যবর্তী গ্রদেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, উক্ত জেলা চিরকাল 
লুঙ্ধ বা রাঢ় নাণেই মভিহিত ছিল; কিন্তু পালরাজাদের সময় হইতে উহা! রাঢ় হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়! আরঢ়া নামে খ্যাতিলাভ করে, তাহা উক্ত জেলার স্থান বিণেষের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাঁয়। যথা-_ 

“ব্রাঙ্মণভূমি” । চলিত কথায় বামুন ভূ'ই, ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এবং প্রসিদ্ধ 
সহর চত্্রকোণার হুইক্রোশ দক্ষিণে । এই ব্রার্গপতূমির উত্তর লীমায় রাঢ় দেউল, তথায় এক 
“শিবলিঙ্গ” প্রতিষ্ঠিত আছেন, রাঁটদেউলের দক্ষিণেই ব্রাহ্মণভূমির আরম্ত। ব্রাপ্ষণড়ূমি দৈধ্ধ্যে 
প্রস্থে ষোলক্রোশব্যাপী, ব্রাহ্মণভূমিতডে বন্ছকালপূর্বব হইতে এক্‌ ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন । 
তাহাদের নামানুসারে সমগ্র রা্জাটার নাম ত্রাঙ্মণতৃমি হইয়্াছে। রাচদেশ হইতে পৃথক. ছিল 
বলি আরা আ্ষণতূমি নামে অদ্যাপিও খ্যাত। এই রাঙগণতুমির রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ 
অব (খুঃ ১৫৭২ অব । হইতে ১৫২৫ শাক ( খৃঃ ১৬০৩ অব) পর্যাস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তৎকালে ভারত সাম্রা্জোর অধীশ্বর তূবনবিখযাত মোগলকুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীর 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রঘুনাথের পিতার নাম বাকুড়া রায়, পিতামহের নাম বীরমাধর 
বায়, রাজা রঘুনাথের অধ্যাপকতা কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া! আরঢ়। ্রাহ্মণতূমিতে অবস্থানকালে 
বঙ্গের সুগ্রসিন্ধ' 'অমরকবি দামুন্যাগ্রীম নিবাসী ৬মুকুন্দরাম উষ্টাচার্ধ্য কৰিকন্কণ মহাশয় তাহার 


৫ম মংখ্যা]।  মধ্যদেশী রাট়ীয় বা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ । ১৬১ 





অমৃতক্রাবী সুমধুর চণ্তীকাবা রছনা করিয্বা ছিলেন, রুরি স্্ীরগ্রন্থে তাহার পরিচয় দিয়! 
গিয়াছেন। 


আরডা ব্রাঙ্মপভুমি, . ্রাঙ্মণ যাহার ক্াঙ্গী 
নরপতি ব্যাসের মঙ্লান। 
পড়িয়া! কবিত্ববাণী, সম্তাছিকু হৃপমগি 
দ্আড়া মাপি দিল ধান ॥ 
বীরমাধবের মৃত, বাকুড়াদেব গুগমুড় । 
শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত । 
তার সত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবনদাত 
গুরু করি করিলা পৃজিত। 
কবিকন্কণ চণ্ডী। 
বীরমীধবের পূর্ববর্তী ১৭'১৮ পুরুষ ব্রাঙ্ষণতুমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা হইলে এই 
রাজবংশকে খ্রসটীয় স্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বল! যাইতে পারে। তংকালে গৌড়ের সিংহাসন 
পালবংণীর নরপতিগণের অধিকারে ছিল! ব্রাহ্মণতৃমির রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। 
"পলবংণীয় গৌড়েশ্বরেরা প্রায় সমগ্র রাঢ়দেশ করতলগত করিলেও তাহ্মণভৃষ্কিকে রাঢ় হইতে 
পৃথক করিবার জন্ত যখন "রাঢ়াদেউলে” তাহার সীমানির্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণনরপতিগণ আপনা- 
দের রাজাকে আরা বলি! গিয়াছেন,তখন ইহা স্থির ফে, তাহাদের সহিত গৌত়েশ্বক বা গ্রবল- 
প্রতাপাস্থিত মন্তৃমীশ্বরগণের কোনও সন্ন্ধ ছিল না। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে 
্রাঙ্মণভূমির রাজগগ মুসলমানদি.গর এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পুর্বে স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতেন । দেবীমাহাত্মা সপ্তশতী চণ্ডীর টীকাকার ৮ গোপানচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ব্রাক্মাণ- 
ভুমির যছুপুর্পগ্রামে বাস করিতেন, তীঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পিতৃতৃ্দিতে বাঁস করিতেছেন । 
বঙ্গের স্থপ্রসিত্ধ কৰি শিবায়ন প্রণেত৷ ্বামেশ্বর চক্রবর্তী মহাশক্কও আগ্রে এখানে কাস করিতেন, 
পরে মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ জমিদার যশৌম্থসিংহের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিক্ব কর্ণগড়ে তৎ* 
প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুখ্ডের আসনে বসিয়া দেবীসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। 
হুগলী ব! দক্ষিণ রাড় ১০২-_৩ পৃষ্ঠা 
প্রাগুক্ত মধাদেশ যে রাঢ়েরই অন্ততূক্ষ নিয়লিখিত সী্গানির্দেশ- হইতে তাহা বুঝা যায়। 
প্রাচীন রাঢ়ের সীম! এইরূপ ষথা-__উত্তরে.রাজমহল.. পূর্কো-ভাগীরধী। পশ্চিমে জঙ্গল মহল ও 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । মোগলরাহ্থহে দিখিস্রয়, গ্রকা শগ্রস্থে বিখিত-গ্জাছে। 
গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে, বীরদেশস্ পুরা । 
দামোদরোদ্তরে! ভাগে রাড়দেশ প্রকীস্তিত-। 
প্রকৃতপক্ষে ইছ। উত্তর রাঢ়ের সীমা, সমঞ রাড়. আরগি,বড়া।. ভিরুসজন সিকি শিলা- 
লিপি পাঠে জনা বার রাদেল উত্তর ও দক্ষিণ ছইভাগে বিতক্ত। মহারাজ. বল্লালসেনের 


১৬২ স্রঙ্গণ-সমাজ । [ণষর্্ব 





তাত্রশাসমে দেখ! বার, অ%য়নদের উত্তর উত্তর রাড় ও দক্ষিণ দক্ষিণ রাঢ়। সাধারণতঃ 
তখন্‌ দক্ষিণ রাই নুক্ষনাষে অভিহিত হইত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে কলিঙ্গাধি- 
পতি সোমবংনীর মহাপরাক্রমশালী 'দিগ্থিগররী মহারাজ রাজেন্থ চোগ ব! কুলো ,জদেব দক্ষিণরাড় 
৷ সুক্ষাধিপতি রাজ! রণশূর এবং উত্তর রাড়ের অধিপতি পাঁলবংশীয় শেষ বিক্রমশালী রাজ! 
মহারাজ মহীপালকে পরাভূত করেন; অনন্তর তিনি পূর্ববঙ্গের সা*স্ত রান্সা গোবিন্দলালকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ও পূর্বববঙ্গে আধিপতা বিস্তার করেন। রাজেন্দ্রচোলের আক্র- 
মণের কাল হইতেই পালবংশের গর্্ খর্ব হইতে থাকে এবং তাহারা কেবলমান উত্তর বঙ্গে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের "মার পূর্বের ্যায় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। রাজেন্রচোলের 
অভুাদয়ে বাঙ্গালার ত্রান্ষণাধর্খ পূর্ববৎই ছিল, কারণ, তিনি টজনধন্মীবলম্বী ছিলেন। একাদশ 
শতাব্বীর প্রথমভাগে তীহীর মৃত্যু হইলে তত্বংশীয় হরিবন্ধদেব নামক এক রাঁজকুমীর বিক্রম 
পুরে ন্মাধিপতা লাভ করিয়া! উক্ত অঞ্চলে প্রবল হই! উঠেন। তিনি ব্রাহ্মণাধর্ম্বে অনুরক্ত 
ছিলেন এবং ব্রাঙ্মণগণকে সম্মানিত করিতেন । তাহার রাঙ্জসভায় ভবদেব ভট্ট ও বাচম্পতি মিশু 
মামে ছই বিপাত পঞ্ডিত ছিলেন,ইহার বিশুদ্ধ বৈদিকাঁচার প্রবর্তনের জন্ যথেষ্ট চেষ্টা করেন । 
হরিবর্শদেব 'প্রার সমগ্র বঙ্গে হিন্দুধর্ষের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর তদীয়- 
গুত্র পিভৃগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় সামন্ত রাজগণ সকলেই স্বাধীন হইয়! উঠেন। 
বা! হরিবর্ের রান্গত্বকালে শ্রীধল্লসেন বংশীয় সামন্ত সেন নামক এক নৈদাবংশীয় রাজপুত্র 
সুন্ধ বা দক্ষিণরাঠে রাজত্ব করিতেন, তংপুল হেমন্ত সেন রাঢ়ের হীনভাগা শ্রবংশীর শেষ 
রাজ! অপুত্রক সোমশুরের কন্যাকে বিবাহ করিয়৷ দক্ষিণরাড়ে শুর রাজাদের স্থলাভিষিক্ত হন। 
মহারাজ আদিশুরের রাজা মালাবার উপকূল পর্যান্ত হইলেও (১) তদ্বংশীয় সোমশূর 
সাদান্ত রাঙ্গার স্তার় বাল করিতেন । হেমন্তসেন তংস্থলাভিযিক্ত হইয়! স্বীয় বাহুবলে প্রায় 
সমগ্র গৌতে আধিপতা লাত করেন, উক্ত হেমন্তসেনের পৌত্র মহারাজ বল্লাল সেন রাজা-: 
শাসনের স্থবিধার অন্ত আপনার অধিকৃত রাঙ্গা পঁঁভাগে বিভক্ত করেন, যথা রা, বারেন্ত, 
বঙ্গ; বাগড়ী ও মিথিলা । ভাগীরঘীর পশ্চিম দিগের জনপদ পূর্বের স্তায় রাড় নামেই অভি- 
(১) ২ গৌড়েশ্বরো নরবরোহভবদাদিশুরো | 
| মানাবিদেশ নৃপতেরমুকুটাস্ষিতাজ্বি,ঃ ॥ 
জেতাবলাব্দলিতনৈরিকৃলঃ কুগীনো। 
ঈ্গাতাবদাতকুল মাধবশূর হু্ঃ 04৫ ॥ 
অঙ্গান্‌, বঙ্গান্, ফলিঙ্গান্, বিবিধনৃপবরান্‌, শ্বী়দেশান্‌ বিদেশান্‌ , . 
কর্ণাটং কফেরলাখাং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরপম্‌। 
সৌরাসট্ং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্‌ মালবং গুর্জরঞচ 
হিত্বা বৈ কাগ্ডকুজাধিপতিমধ নৃপান্তন্ত বন্তাস্তদাসন্‌ ॥ ৬॥ | 
কুলতত্বা গর । ২য় পৃষ্ঠা। 





হম সংখ্যা] রূপের মোহ ] ১৬৩ 


পপি তপতি শা স্পা সপ | সপীশীপ্পপাপশাসি পপ আপ 


হিত রহিল, কিন্তু বল্লালাধিকর-হুগলী ও হাবড়! দেলার শেষ সীমা রূপনারায়ণ নদ পর্যাস্তই 
বিস্তৃত ছিল; কারণ উক্ত নদের পশ্চিমতীরবর্তী রাদের দক্ষিণাংশ তাম্ত্রলিণ্ে তৎকালে প্রবল- 
প্রতাপান্বিত স্বাধীন রান্গগণ রাজস্ব করিতেন । তাম্নলিপ্ু হইত্তে কপিশানদী পর্যাস্ত নল্লালের 
রাজ্যীনার বহিভূতি ছিল বগিয়াই বল্লালাধিকৃত রাঢ় ও কপিশ' পরবর্তী উৎকলের মধাস্থ 
উভাগ সাধারণতঃ তংকাল হইতে মবাদেশ নামেই অভিহিত হইয়াছে । সুতদ্নাং, রাজা কংদ- 
নারায়ণের সণীকরণ সভ। হইতে উদ্খিত রাতীয় ব্রাহ্মণগণ উক্ত মধ্যদেশে বাস নিবন্ধন “মধ্যদেশী 
রাড়ীয় ব| মধ্যশ্রেণীয়” এই সংঙ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ক্রমশঃ 


রূপের মোহ। 
[৪] 

তারপর চারি বৎসর কাটি! গিয়াছে । বি-এ পাশ করার পর ১৩১৭ মনের ১৬ই 
জ্োষ্ঠ আমার বিবাহও হইরা.গিপ্লাছে। বিবাহের পর কলিকাঠার় আসিয়! এবার আর 
সেই পুরাণ মেসে পিট নেই নাই। ৪৮ নং হ্যারিসন রোডে আসিয়া বাস! নিয়াছি। 
এখন্‌ এম, এ পড়িতেছি, ৰয়সও একটু হইয়াছে, কাজেই অন্তান্ত ছেলেদের উপর কর্তৃত্ব 
"জাহির করিতে বেশী কিছু বেগ পাইতে হয় না। আমর! আট দশ জন ব্রাঙ্মণের ছেলে 
যথানাধ্য ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়াই চলিতে । এখম আর সন্ধা মন্বজপনা 
করিরা কেহ জলগ্রহণ করে ন!, জল বাতীত কেহই প্রস্রাব করিতে সাহস পায় না, এক 
পংক্তিতে সকল জাতি আহারের আসনে বসে না, দোকানের কেন! “গরম চা” ও আলুর 
তরকারী সকল ছেলেই দূষিত বপিয়া মনে করে। এমন কি কষাই খানার খরিদ ছাগমাংসও 
এখন আর আমাদের মুখে অপূর্বব আন্বাদ বিতরণ করিয়া যাঁর না। বেসকলছেলে এ সমস্ত 
বিষয়ে দোষী ছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই অন্ুতাপখাপন নি গঙ্গান্নান করিয়! দৈনিক 
একশতবার গায়ত্রীপাঁঠ দ্বার! পাপের ক্ষালন করিতেছে । একজনের দেখাদেখি অপরেও সকল 
প্রকার অত্যাচার হইতে বিরত হইতেছে । দেখিতে দেখিতে অন্তান্ত মেস হইতে আরও কয়েক 
জন ত্রাঙ্মণের ছেলে আসিয়া আমাদের মেসে সিউ নিলেন । একমান্্ সিটি 'কলেজের সেই 
মৃণালভায়! তাঁহার পুরাণ £মেসের মার! পরিত্যাগ কর! সঙ্গত মনে করিলেন না। 
একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া! জাস়িয়। হাত পা! ধুইতেছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া 
ছইখান! বন্ধ চিঠি আমার হাতে দিঙ্গী গেল, ছইখানা চিঠিয় উপরই আমার নাম। 
একটার উপর ছোট ছোট পাঁচটা সিন্দুরের চিহ্ন প্রেনীবন্ধভাবে বিন্যস্ত । তাড়াতাড়ি 
চিঠিখানি খুলিয়া দেখিলাম যে, .আমার শুর নিখিয়াছেন “বাগামী ২*শে শ্রাবণ আমার 

শালিক শ্রীমতী তরুবালার বিবাহ । 'যরের নাম মুপালকাস্তি বন্দ্োপাধার 1” 
চিঠি পড়িয়া আমার চোক্‌ মুখ সুকাইরা গেল। কে যেন আমাকে উৈঃস্থরেই মাইতে 
লাগিল যে, এই কিন্তু সেই .সিটিকলেজের মৃণাল ব্যানার্ষি ! কুটিল জ্রতঙ্গীতে চক্ষু ছুইটী 


১৬৭, '্রাঙ্মাণ সমাজ। ৭ম বধ 
(০০০ ১ ০০০১১১১0 
কপালে উপর উঠির। না পড়িলেও খেচ্ছায় অধরে ওঠ দংশমি না করি! পারিলাম না। 
ভাবিলাম -্শতর় মহীশয' এ ছেলের খবর পাইলেন কোথায়? তিনি চিঠির' শেষভাগে 
সুগ্র ক্ষুতী অক্ষরে বরের যে পরিচয় দিগ্নাছেন, তাহাতে স্প্টই বোঝা যাইতেছে যে, 
এ+ পাল” যে' সেই মৃণাল !! কিন্তু কি সর্বনাশ! এ.বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে ষে শ্বগুর-. 
বাড়ীর মন্‌: মর্ধাধা, গৌরব, সন্ত্রম সব' এককালে অন্তহ্থিত হইবে । ক্রান্মধর্শের সঙ্গে 
মৃখালবাবুর় যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহী কাহারও' অবিদিত নাই, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিনা কার 
কথার পড়িয়া শ্বশুর মহাশয় এমন পর্বনেশে বিপদ নিজেই ডাকিয়া! আনিতেছেন? 
তারপর মপর চিঠিখান! খুলিতে গিয়া দেখিলাম যে উহাতে কলিকাতারই সিল (9৪1) 
রহিয়াছে । চিঠি ছি'ড়ির৷ দেখিলাম-_বাঙ্গাল! অক্ষরে লেখা মৃণালভাম্ার এক অতিদী্ঘ আত্ম- 
কাহিনী । সংক্ষেপে চিঠির সারমর্শী লিপিবদ্ধ না করিলে কাহাকে ও কিছু বুঝাইতে পারিব না। 
ও সতামেব জয়তি। 
৩ নং শস্তু চ্যাটার্জির সীট, কলিকাতা । 
১২ শ্রাবণ। ১৩১৮ সাল। 
প্রিরঘরেষু' | 
অন্দিত ভায়া! হৃদয়ের একট! অদম্য আবেগ লইয়া আজ আমি তোষার কাছে উপ- 
স্থিত হইতেছি। তরদা করি, বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার নিকট কিছুতেই উপেক্ষিত হইব 
নাঁ। চারি” বংসর তোমার সঞ্চে' একত্রে থেকে তোনাতে' আমি ষে সকল বন্ধুর লক্ষণ 
অভুভব করেছি, তাতে তোদার-নিকর্ট আমার কিছুই গোপন করিবার নাই। 
গত কোণের ,শেষভাগে তোমার বিষ্বে হয়ে গেছে, আমর! প্রায় ৪* জন সেই বিয্বেতে 
বরাত্রী-হ'য়ে গিক়েছিলুম। কত রং ঢং' ক'রে তিন চার রকমের গ্গ্রীতি উপহার” লিখলুম, 
কিন্ত আমি একলাই বুঝি বিয়ের আমোদটা উপভে।গ কয়্িতে পারিনি। বল্তে কি ভাই, 
বিরলে রাব্রিতে তুমি .মজ্লে শৈলবালার রূপে, আঁর "আমি : বেচারী কি না তোমার 
স্টানদিকা, তরুবালায় রূখেই মজে পড়লুম। তুমি, স্লাতি জাগলে প্রেরসীর রূপ দেখে ও রূপ 
কঞ্চ গুনে, আত্ম আমার -? 'আম।র সেদিন রাত্রিতে ঘুম £'ল না! শুধুই :তরুবালার পুষ্প-' 
পেশৰ স্বর্গীর চেহার! খানা 'চিন্তা-ক্ষ'রে ৭ দে পাগলিীর' কথা কি বল্ব ভাই, তুমি হয়ত 
খানিকট। শুনেই লাঠিনিগ্ে চাট উঠধৈ | কিন্তু জা আমি নাচার'! তোমার নিকট সবকথী' : 
না লে স্বামর ফিছুতেই”শৌয়াস্তি নাই | মধুরদরলত “মাথা তরুবালার ' কোণিল' করমর্নায় 
সুখি ভাঙার সেইটা ডাগর ডাগর ভারা চোখের টিতুরচাহদী, ভোমরাঁর মত কালো কুচকুচে 
কৌরেড়াত চুলের রাশ) আব পাখীর মত মন্মধুর গলীর আওয়াজ, "এই সবে" আমাঁকে চঞ্চল'' 
ক'রে তুলেছিলং। আমার 'অনপ্রা সক আকাঁশৈ' বাঙী্ে তুরছিল। বিষের গনি, 
বাজনা, মন, হনুধ্বনি, কিছুই 'াঙগার কার্পে ধারমি'। শুধু তররই” বীণাবিনিন্দিত “করনি * 
আমার এক্ষাণের ভিতর দিয়া মরছে পণিল"গো (” . 
টু হী. ৪ জী 
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তারপর কণ্ল্কাঁতাক়' এসে আগি যে কার্গ করেছি, তা একট! নেহাৎ পণুতেও করে 
না। তুমি আমাকে চোর বল, জুয়াচোর বল, জালিয়া বল, ধড়ীবাজ বল, সব সহ করব ১ 
তবু আজ সব কখ৷ বলতেই হবে। 

, কথাটা কি জান? ক'লকাতায় এসেই তোমার শ্বশুরের কাছে লহ্ব! চওড়। এক চিঠি 
লিখে পাঠালুম। চিঠিথান। লিখলুম আমি, কিন্তু নীচে নাম দিলাম অপরের । গুনেছিনুম 
যে তোমার শ্বস্তর ছুই নেয়েকেই একসঙ্গে বিষ্বে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত পছন্াসই 
বর জুটলনা ফর্ব'লে, তা পেরে উঠেননি। এই তরসা পেয়েই আমি জাল ক'রে পরের নাম 
দয়ে তোমার শ্বশুরের কাছে চিঠি লিখি । সেই চিঠিতে গুধু আমারই ' গুণবর্ণনা, রূপপ্রশংসা, 
কৃত্রিম বংশাৰলীর বিবরণ ও মিপ্যামাহাত্ত্য বর্ণন | 

তারপর ভিনি দয়! করে চিঠির উত্তর দিলেন, 'আঁমি হাতে আকাশ পেলুম। যদিও 
চিঠির উপর নাম ছিল অপরের, তবু চিঠিখানা দখল করতে আমার কোন বেগ পেতেই হয় 
নাই। তার পর আবার চিঠি দিলুম। কত মিথ্যাকথা, কত সাজানো! কাহিনী, কত 
গুছানে। বর্ণনা, -এমন কি তোমার সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধৃতা আছে, সে সব পধ্যন্ত লিখে 
তোমার শ্বস্তরকে হাত করলুম। তীর সাদা মন ভিজে গেল। চিঠির মাঝে তোমার নাম 

' শুনেও ভোমার জভিমভ মাছে জেনে তিনি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক করেছেন। আসছে 
২*শে আবণ বিয়ের শুভপ্দিন। এখন তোমার নিকট নিবেদন এই £-_শুধু নিবেদদন “4 
অনুরোধ এই; -তুমি যেন আমার এই জীবনের দাধে বাদ লাধিও না। আশা করি তুমি 
এতে অবশ্তই সম্মতি দিৰে । ইত্যা্দি-_ 

২*শে শ্রাবণ তারিখে সত্য সতাই তরুবালার সঙ্গে মুণালের বিবাহ হইয়। গেল। 
বিবাহটা যাতে না হয়, তার জন্তে কত চেষ্টাই না করেছি, সব ফণাগিয়া গেল; কিছুতেই অমি 

* সত্যসন্ধ শ্বশুরকে নিজের বাক্য থেকে টলাতে পারি নাই। মৃণালের প্রলোভনীয় ক্লৌশলের 
ভিতর তাহার সরল বুদ্ধি সদা প্রবেশলা'ভ করিতে পারে নাই। দূরদেশ থেকে তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই যে এই কন্যার বিবাহ.দিয়ে তিনি সমাজের একটা ভবিষৎ গ্লানি ও নিন্দার বোঝ! 
স্বেচ্ছায় মাথায় নিলেন। সুণালের চতুরতায় মে বে একট! গেখড়৷ ত্রাহ্, তাহ! কাউকে 
জান্তে দেয় নাই। আচ্ছা আদমি বটে, এমন ব্যক্তির সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল! হায় 
কি কুক্ষণেই আমি চল্লিশটী বরযাত্রী সঙ্গে নিয়েছিলুম ! 

শ্তালীর বিবাহে আমি ইচ্ছা করিয়াই উপস্থিত হই নাই। 'তারপর পুজার ছুটিতে বাড়ী 
এসে জানিতে পারিলাম যে এই বিবাহে বড় বেশী জমক কিছু হয় নাই। যারা যার! খবর 
রাখত, তাদের মধ্যে সকলেই [বপক্ষত! আচরণ করতে ক্রুটি করে নাই। আর যারা কিছু 
জান্ত না, অথচ খুব নিকট সম্পকাঁয়, তাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্বগুরের দলেই যোগ দিয়েছেন। 
সমাজের দলাদলিতে শ্বশুরকে একঘরে করিবার আয়োজন চল্তে লাগল। এই সময় আমি 
বাড়ী এসে তীহাকে ছোট মেয়ের ন্নেহের বন্ধন ত্যাগ করিতে বলিলাম । সম্মানের ভয়ে তিনি' 
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অকপটচিত্ে আমার কথ গ্রহণ করিবেন সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় কুটু্গণও তাহাকে গ্রহণ 
করিতে দ্বিধা করিল না। ৃ | 
উপসংহার । ৃ 

ছুই বংসর পর এম্‌, এ পাশ করিয়া কলেজের প্রফেসর হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
আমার সহাধ্যায়ী মৃণালের নাম সেবারের লিষ্টিতে ফোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না । এম্‌, এ 
ফেইল করে সে একটা! 'ব্রহ্মসংহিতা, নামক মাসিকপত্রের আফিসে প্রবন্ধ লেখার কাজ আরম্ত 
করেছে। সেই আফিসে প্রতি মাসে হইবার ব্রাহ্মদের সম্মিলন বস্ত। বালস্ু বৃদ্, যুবক, 
তরুণ, কিশোর, কিশোরী, সকলেই একত্র সমাবেশ ! তারপর এক বৎসর যায়; হঠাৎ 
একদিন শুনিতে পাইলাম যে মৃণাল ভারা অবল! তরুবালাকে অবহেল! ক'রে অপর এক 
মৃণালের মাল! গলায় জড়িযধে সহর থেকে চম্পট দিয়েছেন। এই নূতন প্রেমিকার নাম নাকি 
স্বপালিনী বোস্জ। । ক্রোধে, ক্ষোভে, হঃখে, শোকে আত্মহারা হয়ে “রূপের মোহ” নাম দিয়ে 
কাগজে কাগজে এক লম্বা! প্রবন্ধ ছাপাইয়! দিলাম । তাহাতে হিন্দুদিগকে সাবধান ক'রে 
দেওয়৷ হয়েছে, যে তাহারা যেন তরুবালার দৃষ্টান্ত দেখে অন্ধকার ছেড়ে নিতানৃতন“অচিরনুন্নর” 
ব্ধপের মালোতে পতঙ্গের মত জলে পুড়ে না মরে । ইতি 

ন্ পরীম্থরেন্্রমোহন কাঁবা-পুরাণব্যাকরণতীর্ঘ । 


শ্রীপঞ্চমী। 


( বীণা-আবাহন ) 
আজি শুভ্র বাসস্তী তিথিতে 
এস মা ভারতী ত্রিলোকপুজ্যা, 
স্থবরভিমোদিত মহীতে ? 
নীরব নীলিম গগনের গায় 
ছুটি পিকবধু আগমনী গায়, 
হাসিছে কুসুম শ্রামল শাখার 
চরণপ্রাস্ত চুমিতে ॥ ১ ॥ 
অগ্ভি! সাধকসিদ্ধিদায়িনী, 
সাধনায় আজ রত চরাচর 
., এমগে। বিশ্বে জননী, 
- কতনা আশায় প্রকৃতি ধরাতে 
" পেতেছে আমন পঞ্চমী প্রভাতে, 
মলয়-অঞ্চলে চরণ মুছাতে 
উৎ্কা কত ধরণী-॥ ২॥ 
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অই উবার অরুণ কিরণে 
এসম! জননী বিদ্যাদায়িনী 
ভকত মানস গগনে, 
করুণ কণ্ঠে ডাকিছে সন্তান 


ব্যাকুল! ধরণী, প্রকৃতি পাষাণ, 
হায়গে! পাষাণি ! প্রতিধ্বনি-তান 


বাজে নাকি তোর পরাণে ?॥৩॥ 
এস শ্বেসরোজশোভিতা 
অগ্ঞান-আধার-মুগ্ধ ভারতে 
বিজ্ঞানছ্যাতিভূষিতা 
এ শুভ লগনে প্রসীদ জননী 
অবোধ তনয়ে, বেদবিলা'সিনি ! 
নখরকিরণে হাস্ুক ধরণী 
এসগো ভ্রিলোকপুজিতা ॥ ৪ ॥ 
আজি শুভ্র কুস্থমভূষণে 


১৬৭. 





সাজাবে তনয় মনের মতন 
নিখিলসেবা চবণে, 

এসগো৷ আধ্্য-গরিমা, 

রটাক বিশ্বে তোমার মহিমা, 
আকিয়! মানসে তোমার প্রতিম! 
( সবে ) দেখুক মানস-নয়নে ॥ ৫ ॥ 


শ্লীঅম্কৃত লাল ভট্টাচার্য্য 


চ্বাক-র্শনে ধর্দোপদেশ | 


২) 
চার্বাক__সুত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে রা বহস্থলেই কর্ষের নিন্দামুখে ব্রহ্মজ্ঞানে র 
উপাদেয়ত। ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া মমে হয়। ' 


এইরূপ এক্‌টা সুত্র এই-_. 
(৩) পশ্ুশ্েক্লি5তঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টোমে গমিস্থাতি । 
স্বপিতা ফজমানেন কিংন্ু ! তস্তান হিংস্ততে ? * 


পশু জ্যোতিষ্টোমে নিহত হইয়া যদি স্বর্ণ গমন করিবে, ভাহা ছইলে যজমাঁন তাহায় 
পিতাকে হিংস| করেন না কেম? 


-*. প্রথম প্রবন্ধ আশ্বিনেরু পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে । 
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নাস্তিকেরা বলিলেন ঠিক ত, যজ্জে বে সকল পণ্ড কাটা হয়, তাহারা যদ্দি যজ্ঞের.ফলে বা 
মন্ত্রের গুণে স্বর্গে যাইতে পারে, তবে স্বর্গে পাঠাইবার জগ্ত যজমান্‌ তাহার নিজ পিতাকে 
যজ্তে বলি দেন না কেন? এই সকল ব্যাখ্যা হইতেই নাস্তিকদলের যজ্জাদি কার্যে অবিখাস। 

আমরা এই শুত্ুটী তন্টভবে দেখি এইরপ বুবিতে পারি--পণ্ড, অর্থাৎ বন্ধজীক 
নিহত হইয়৷ যদি জ্যোতিষ্টোম স্বর্গে অর্থাৎ সত্যপোকে গমন করে, তৰে জমান কি তাহার 
স্ব-স্বরাপ পিতাকে হিংসা করেন না? 

পশু শবের অর্থ বদ্ধজীব, এই নিমিত্ত অপণ্ড শবে নিত্যমুক্ত পরমাম্মা বুঝা়। এই 
হুত্রস্থ জ্যোতিষ্টোম শব যদ্তের বিশেষণ না হইয়! স্বর্গেরই বিশেষণ হওয়া সঙ্গত। সত্য- 
' লোকই উৎকৃষ্জ্যোতির্ম গুল, সুতরাং দ্দ্যোতিষ্টোম বিশেষণে সেই সতযালোকই প্রাপ্ত হওয়। 
গিয়াছে । 

যন্তের বলে জমান মৃত্যুর পর সত্যা্দি ম্বর্গলোকে গমন করেন। এই স্বর্ণগমনে গু 
তাহার মুক্তি হয় না। কেনন৷ কর্ম মোক্ষের কারণ নহে। 

ন কর্মণ! ন প্রজয়া ধনেন, 
ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানস্ুঃ ॥ 

এই নকল শ্রুতি কর্্ণকে মুক্তির অসাধক বলিয়াছেন । 

ব্রহ্ধলোক গমনেও মুক্তি হয় না, পরম পুরুষার্থসাধিত হয় ন!, ব্রহ্ধলোক হইতেও 
পুনরাবর্তন আছে। | 

সাংখ্যকার বলেন, 

ইভরলাভেৎপ্যাবৃ্তিঃ গঞ্চাগ্রিযোগতো জন্মস্রতে; | 
(২২ স্থত্র র্থ অধ্যায় সাংখ্যদর্শন ) 
গরগরিহাগে জন্মস্রতি আছে, অর্থাৎ আকাশ পর্জন্ত, ধরা, অমর ও যোধিৎ এই পধশগ্িতে 
, পঞ্চ আছুতি প্রদত্ত হইয়া জীবের জন্ম হয়। অর্থাৎ সাবরণ ব্রঙ্গাণ্ডের ভিতরে থাকিলেই 
পঞ্চাগ্িঘ্বোগে জন্ম হইবে, সুতরাং ব্রহ্মলোকগমনেও নির্বাণমুক্তি হয় না। বৈকুঠস্থিত 
জয়বিজয় নামক ছ্ারিদ্য়ের মুনিশাপে পৃথিবীমণ্ডলে আবর্তনই তাহার দের্দীপ্যমান নিদর্শন । 
£অতএব কর্দ্মফলে জীব ব্রচ্মলোকে গর্মন করিলেও তাহার স্থ-্থরূপ পিতার (পরমাত্মার)হিংসা 

করা হয়; কেন না স্বর্ার্দিলাভ আম্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক স্বরূপ পিতার বিস্থৃতির কারণ। 

এ সুত্রের শ্বপিতা পদের শ্ব-অর্থে জীবাত্মা, এবং তাহার কারণ বলয়! পিতা অর্থে 
পরমাআ্া । ভীব-্রন্ষের কার্ধ্যকারণ ভাব হইতেই স্ব-ও পিতার ভেদ নির্দিষ্ট । আবার জীব 
হ্ধের ্রক্যভাব ধরিলে স্বস্বরূপ যে পিতা) অর্থাৎ পরমাত্মা এইরূপ বুঝাই সঙ্গত। 

ধজমান মৃত্যুর 'পর সতালোকাদিতে আবদ্ধ হইলে এবং তথায় হবর্গস্থখে মোহিত হইলে, 
স্বপিতার অর্থাৎ পরমাম্মার কি ছিংসা কর! হয় না ? অবশ্তই করা হয়, কেন ন৷ স্বরগপ্রাপ্ডি 
পরমপুক্ুযার্থের অস্তরায়। 








৫ম সংখ্যা ] চার্বাক-দর্শনে ধর্ম্মোপদেশ । ১৬৯ 


অতএব কর্মে আবদ্ধ না হইয়া! মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক জ্ঞানের অন্থসরণ কর! কর্তবা। 
কর্মফলে স্বর্নভোগ, স্বর্গম্থে আত্মবিস্থৃতি বা প্রকারান্তরে আত্মহিংসা হয়। চার্বাকসথক্জে 
এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। চার্বাকের আর একটা উক্তি এইরূপ ১_. 
(৪) 
বলাৎ কুরুত পাপানি' তদ্ভবস্ত্যকৃতানি, বঃ। 
সর্ববান্‌ বলকৃতানর্থানকতান্‌ মন্থরব্রবীৎ। 
এই শ্লোকের অর্থ নাস্তিকের বুঝিলেন, _ বলপ্রয়োগে পাপ করিলে, তাহা ন! করার মধ্যেই 
গণ্য হয় । ধর্ম্শশান্ত্রকার মনও বলেন, বলকৃত যাবতীয় অর্থই অকৃতের সায় হয়। 
অতএব বলপ্রয়োগে পরধন, অপহরণ কর, বলাৎকারপূর্বক পরদার গমন কর, তাহাতে 
দোষ হইবে না, এই সকল দোষ বলবানের জন্ত নহে। পাপ ও তজ্জন্য দণভোগ কেবল 
ছব্বলের জন্যই, বলবানের কার্যে কেহ বাধা দিতে পারে না, সুতরাং বল যাহার সমগ্র 
পৃথিবীই তাহার। 
অতএব বল থাকে ত যাহার যাহ! ইচ্ছা! করিতে পার, পাপ হইবে না; ধর্াশান্ত্রকার মন্ুরও 
ইহাই মত। 
নাস্তিকের ব্যাখ্যা শুনিলাম ; তবে কি সত্যসত্যই স্যারধর্মাবিবঞ্জিত বিষম উচ্ছজ্ঘলতা 
প্রবর্তন জন্ত বৃহস্পতি সুত্র রচনা করিয়াছেন? আমরা এই স্ত্রী অন্তরূপ বুঝিতেছি-_ 
সংসারক্ষেত্রে থাকিয়াও কিরূর্গে পাপের সংস্রব হইতে দুরে থাকা যাইতে পারে, এইরূপ 
প্রশ্নের ভাব হৃদয়ে রাখিয়া বলা হইতেছে, তুমি নিষ্কাম হও, অভিমানশৃন্ত হইয়া যাও। লোক- 
যাত্রানি ধাহার্থ পাপাচরণ কর! অনিবার্ধ্য হয় ত, সেই পাপ ইচ্ছাবশতঃ করিবে না? প্রকৃতি 
বলপুর্বক তোমাকে নিযুক্ত করুক, তাহাতে তোমার পাপ হবে ন1। কেননা তুমি অভিমান- 
শৃগ্ঠ, ফলাভিদন্ধানবঞ্জিত; স্বভাবের বশে অবশ হইয়া পাপকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইন্মেও, সেই 
গাপবাসনা তোমার বুদ্ধিতে পন্ুছিবে না । বুদ্িপূর্ব্বক কর্্দ করিলেই সেই কর্মের সংস্কার 
বুদ্ধিতে আসিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে নরকাদির কারণ হয়। । 
যাহার অভিমানই তিরোহিত, শ্বভাবের প্রবর্তনে সেই ব্যক্তি কর্েজ্জিয় দ্বারা কর্ম করিলেও 
সেই কর্ম তাহার বুদ্ধি পর্যাতস্ত যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত মনের দ্বারা 
ংকল্পিত ও অহঙ্কার দ্বারা অভিমত হইয়া! বুদ্ধিতে অধ্যবসায় হয়। তাহার পর জ্ঞানের 
সংস্কার বুদ্ধিতে থাফে । এই বাসনার বিপাকেই জীব হ্বর্গনরফাদি ভোগ করিয়া থাকে ) 
স্থতরাং, মধ্যে অহস্কারটী না থাকিলে কর্ম বুদ্ধিকৃত হয় না, সুতরাং তাহ নিক্ষুল হয়। নির্লেপ 
ও নিষ্কামভাবে পাপাচরণ করিলে ও তাহ! অনিষ্টের হেতু হয় ন!। 
শ্র্ীভগবান্‌ গীতায় অর্জুনকে বুঝাইয় বলিয়াছেন,_ 
যন্ত নাহঙ্কৃতো ভাবো, বুদ্ধিবস্ত ন লিপ্যতে 
হত্বাপি স ইঙ্গান লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে। 





১৭০ ব্রাহ্মণ সমাজ । [ ৭মর্ষ্ষ 


০ উউউউ 
চার্ধাকনুত্রে মন্ুর সম্মতির অবতারণা করিয়া এইরূপ অর্থ আরও বিশ্পষ্ট করিয়াছেন, মনু- 
সংহিভার বাবহারাধায়ে লিখিত 'মাছে £ 
বলাদদত্তং বলাদ্ভূক্তং বলাদ্‌ যচ্চাপি লেখিতম্। 
সর্ধান্‌ বলকৃতানর্৫থান্‌ অকৃতান্‌ মন্থুরব্রবীৎ। 
১৬৮ শ্লোক ৮ অঃ 
বলপুরর্বক দান, বলপূর্বরক ভূমি গ্রহণ,বলপূর্ব্বক লেখ্য সম্পাদন অসিন্ধ | মূলকথা যেমন স্বাধীন- 
ভাবে স্বেচ্ছার দানাদি ন! করিলে, বা দলিলাদি সম্পাদন না করিলে, তাহা আইনসিদ্ধ বলিয়া 
গণ্য হয় না২-অক্কৃতের মতই হয়, তেমনি পাপাচরণটাও বুদ্িপূর্বক না হইয়া কেবল 
স্বভাবের বশে সম্পর হইলে, তাহা! অকৃতের মধ্যেই গণনীয়, এইরূপ পাপ অনিষ্টের কারণ 
হয় না। ঞ 
. অতএব নিফামভাবে অভিমানশূন্তরূপে কর্মে নিযুক্ত হইয়! কর্ণাক্ষয় করিবে, ইহাই চার্বাঁক- 
সথত্রে উপদিষ্ট হইয়ছে। 





6.8.) 
্স্থিতা বদাতৃপ্তিং গচ্ছেযুস্তত্র দানতঃ। 
. প্রাসাদস্তোপরিস্থানামত্র কন্মান্নদীয়তে ॥ 
এই সুত্রদ্বার নাস্তিকেরা বুঝেন, এখানে দান করিলে এই দানদ্বার! যদি স্থিত দেবগণ 
তৃপ্তিলাত করিতে পারেন, তবে প্রাসাদের উপরিতলে যাহারা আছেন, তাহাদের জন্য নীচে 
অন্ন দেওয়া হয় না কেন? এই স্থানের অগ্নেই সেই স্থানে থাকিয়া তাহার! তৃপ্তিলাভ করুন, 
কিন্ত এইরূপ হইতে কখনই দেখা যায় না) সুতরাং স্বর্মবাসীর জন্য এখানে সে সকল কাজ 
করা হয়, তাহার কোনও ফল নাই, ইহা কেবল ব্রাঙ্মণের জীবিকা! ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

কিন্ত,আমরা বুঝিতেছি যাহারা! ভগবানের সেবায় বিমুখ হইয়া বিশেষ ফল কামনায় 
্ব্গবাসী পুরন্দরাদি দেবতার অর্চনার শ্রদ্ধারান্‌ হন, চার্বাকম্থত্রে তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়! 
বলা হইতেছে _দান করিয়া যদি শ্ব্স্থিত দেবগণের ( সেখানে ) তৃপ্তিসাধন করিতে হয়, 
তবে এখানে হুনগুলে। বাহার! প্রাসাদের উপর বান করেন,তাহাদ্দিগকে কেন পুজা কর না? 
. বন্ততঃ সুস্তৃষ্টিতে স্বর্গবাসী পুরন্দরাদি.দেবতা এবং মন্ৃস্য মধ্যে বিশেষ কিছু গ্রতেদ নাই । 
কারথ ্বর্ণবাসীরাও কর্মের অধীন, ভীহাদেরও উত্থান পতন আছে) আমাদেরও তাহাই । 
তবে দেবগণ আমাদের অঞ্ধেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী এবং উর্ধদেশে জুরমাস্থানে বাস 
করেন ) এই সকল গুণের আধিক্য দেখিয়্াই যদি তাহাদের পুঁজ! দিতে হয়, তবে এই দৃশ্তবান 
ভুমগডলেও ঘে সকল রাজ! মহারাজ বা ধনিগণ উত্তঙ্গ প্রাসাদশৃঙ্গে অবস্থান করেন, তীহারাও 
ধে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাববুক্ত ও উচ্চদেশে স্থুরম্য স্থানে বাস করেন ; অভএব 
তাঁহারাও পুজা, ভাহাদেরও অর্না করা/ হউক। ফলতঃ ইস্জাির সহিত অপর জীবের 

বিশেষ কিছু প্রত দ নাই। 
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বিবেকী কবি বলিয়াছেন,_ 
ইন্্স্তাশুচিশৃকরন্ত চ সুখে ছুঃখে চ নাস্তাস্তরং 


স্বেচ্ছাকপ্ননয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্‌। 
রস্তাচাশুচিশুকরী চ পরমপ্রেমাম্পদং মৃত্যুতঃ, 
সন্ত্রাসোহপি সমঃ স্বকর্ম্নগতিভি রপ্ভোন্ত ভাব২ সমঃ ॥ 
স্ুরপতি ইন্দ্র ও অপবিত্র শুকরের স্থে হুঃখে প্রভেদ নাই। কেননা ইন্জের সুধা 
যেমন উপাদেয় খাদ্য, শুকরের পক্ষে বিষ্টাও তেমনি । ইন্দ্রের রম্ত/! যেমন পরম প্রণ- 
ফিনী, শুকরের পক্ষে তাহার সেই অশুচি শুকরীও তাহাই। মৃত্যুত্রাসও কর্মফলতোগও 
উভয়েরই তুল্য, তবে আর উভয়ের সুখ ছুঃখের প্রভেদ কি রহিল? 
অবশ্য ইহা সংসার-নিষ্প্হ বিবেকীর উক্তি, কিন্তু সংসারিকগণ প্রভাবশালী ইন্জরাদি- 
দেবতার পুজা! করিয়া অভীষ্টফল লাভ করিতে পারেন, তজ্ন্ই এই সকল দেবতার 
পূজায় বিধান হইয়াছে । যদ্যপি ইন্ত্রাদি দেবতার পৃজাতেই ভগবানের পুজা হইতেছে, 
তথাপি এইরূপ পুজ! বিধিপূর্ব্বক রা নহে এবং ইহার ফলও অক্ষয় নহে। প্রীশ্রীভগবান, 


ইহা বলিয়াছেন )--. 
যেংপ্যন্যদেবত৷ টা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | 


তেপি মামেব-কৌন্তেয় ! বজন্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ॥ 
ভগবান্‌ বলেন যাহার! ভক্তিপূর্ববক শ্রদ্ধাসহকারে অন্তদেবতার পুজা করে, , তাহার! 


আমাকেই ভজন! করে। তবে এই অর্চনা অবিধিপুর্বক ভগবদারাধন!। 
ভগবান আরও বলেন _ 
অন্তবত্ত, ফন্ধং ,তেষাং তত্তবত্যল্পমেধসাম্‌। 


দেবান্‌ দেবযজো৷ যাস্তি মগ্তক্তা যাস্তি মামি ॥ 
সেই অন্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের দেবপৃজনদরনিত ফল ক্ষয্শীল, কেননা দেবযাজী দেরগণকে, 
এবং আমার ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 
দেবগণেরও বিনাশ আছে; উখান পতন আছে, গ্ছৃত্তরাং দেবপুজার ফলে দেবত| হই- 
লেও বিনাশ ও উত্থান পতনের অধীন হইতে হয়। কিন্তু ভগবানের ভক্ত তগবান্কে পাইলে 
আর উত্থান পতনের ক্লেশ সহা করেন না। ভগধান অব্যয় নির্বিকার আনন্বন্বরূপ, 
তাহাকে পাইলে আর পাইবার কিছু থাকে না। মৃত্যুভয়ও তিরোহিত হয়। 


শ্রাতি বলেন,__ 
তমেব বিদাত মৃত্যুমেতি__ 


্নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায় । 
এই সফল আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কর্শিগণকে অনিত্য স্বর্গকলসাধক রাস 


দেবত'র পুজা হইতে নিবৃত্ত করিয়া, অক্ষর ও অনপ্ত ফলপ্রহ্থ ৬ভগবানের অর্চনা 
প্ররোচিত করিবার নিশ্নিত্ত চার্বাককুত্রে উপহাস করিয়। বলিতে .ছন,- ' | 


! 
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প্রাসাদন্তে পরিস্থানামত্র কন্মান্নদীয়তে ।” 
(৬) 
তৃপ্তয়ে জাতে পুংসো ভূক্কমন্যেন চেৎ ততঃ । ॥ 
ঘদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রান্ধং ন তু পথ্যশনং ভবে ॥ ৃঁ 

নাস্তিকগণ বুঝিলেন, শ্রাদ্ধ করাট! মিথা! ) কেনন! অন্তে ভোজন করিলে যদি অপর 
পুরুষের তৃষ্তি হইতে পারে, তবে প্রবাসীদের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করা হউক, পথে আর 
তাহাদের ভোজনের প্রয়োজন হইবে না। বাড়ীতে তাহাদের শ্রাদ্ধ হইতে থাকুক, আর 
অমনি প্রবাসিগণ সেখানে পরিতৃপ্ত হউন তাহা হইতে যখন কেহই দেখে নাই, সুতরাং 
্রান্ধাদি পারলোন্তিক ক্রিয়াগুলি কেবল পুরোহিতদের অর্থ শোষণের চাতুরী ব্যতীত আর 
কিছুই নছে। 

আমরা কিন্ত এই সুত্র অন্তরূপ বুঝিতেছি -শ্রান্ধীয় অন্ন ব্রাঙ্গণের মুখে অর্পণ করিয়! 
যাহারা ভাবেন “এই অন্নগুলি বুঝি ত্রান্মণই উদরসাৎ করিলেন”। মৃত আত্ম! যেরূপ প্রণালীতে 
ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়। শ্রান্ধীয় তোগ গ্রহণ করেন, যে সকল যজমান তাহ! অবগত 
নছেন, তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়! বল! হইতেছে ;-_"তুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ” । 

বাস্তবিক ব্রাহ্মণ হোমের আধারমান্্র। শাস্ত্র বলেন ;__ত্রাঙ্গণন্তাহবণীয়ার্থে সম্করূপ 
হোম কর! হয় যাহাতে তাহাকেই আহবনীয় বলে। এই নিমিত্ত হোমাধার অগ্রির নাম 
আহবনীয়। শ্রান্ধব্যাপারে ৪ ব্রাহ্মণ শ্রান্মীয় হোমের মাধারমাত্র ) ভোক্তা সেই পরলোকগত 
আত্মা । “যে তুঞ্জতে বিপ্রপরীরসংস্থাঃ” প্রন্তি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা বুঝান হইরাছে ষে 
্রান্ধীয় ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া! পিতৃগণ শ্রান্ধভোগ করেন। সুতরাং, এই দৃষ্তমান্‌ 
ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের ভোক্তা নহেন) এই নিমিন্ত মঞ্ঞগণকে উপহাস করিপা বল। হইতেছে__ 

পু “দগ্ঠাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তু পথ্যশনং ভবেং” 

অথব! এই চার্ধাকহুত্রের অন্তরূপ ব্যাখাও হইতে পারে; অন্তেন (ক্রাহ্মণেন ) তুক্তং, 
বদি পুংসঃ ( পরমাত্বনঃ) তৃপ্তয়ে গজান্নতে (ইতি শ্রদ্ধধামি তদ1) প্রবসতাং (পরলোক- 
গামিনাং ) শ্রাৰ্ং দস্তাং, তর্‌ অশনং নতু পথি ভবেৎ নিক্ষলং ন ভবেদিতার্থঃ। 

্রাঙ্মগ ভোজন করিলে যদি পরমান্ম! সন্ধষ্ট হন, ইহা বিশ্বাস কর, তবে পরলোকবাসীর 
তৃপ্তির অন্ত শ্রান্ধ করিও, এইক্লূপ বিশ্বাস থাকিলে গেই শ্রাদ্ধ পথে বাইবে না, ঝা নিরর্থক 
হইবে না। 

ভগবান্‌ বলেন, _“্রাঙ্মণো মামকী তন্ুঃ” ব্রাহ্মণ আমার শরীর। শীল বলেন,__ 
্রক্ধবিদ্‌ ব্রক্ষেব তবতি। অর্থাং ব্রান্ষণই ব্রক্গার পরমাত্মা। এই দৃশ্ঠমান ভূদেবরূপ 
পরদাক্মাতে অর্পণ করিলেই সেই সর্ধব্যাপক সর্বকারণ সর্বন্বরূপ পরমাত্ম! সন্তষ্ট হন, এই 
বিশ্বাস স্থির্তর রাখিয়া! প্রবাী অর্থাৎ পরলোকবাসিগণের শ্রাদ্ধ করা উচিত। “তশ্মিং 
স্ব্টে জগৎ তৃম্” সেই ব্রাহ্মণের তুষ্টিতেই জগৎ পরিতুষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের তৃথিতে যদি সমৃষ্ট 
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লীব পরনাতা সত হইতে পারেন, তবে আর ্যষ্টিজীব মৃতাত্মা পরিতৃপ্ত না হইবে কেন? 
এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই শরানধ সার্থক হয়। তাহা হইলেই এই তরান্মণভোজন পথে মার! যায় না, - 
নিরর্থক হয় না। ব্রাহ্মণ ও তগযানে অতেদজ্ঞানে শ্রাদ্ধ করিবে, ইহাই চার্কাকের উপদেশ। 
* (৭) ্ 
ন নে নাপবর্থো বাঁ. নৈবাত্মা পারেলৌকিক:। 
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ 
নাস্তিকের ব্যাখ্যা )_ন্থর্গ নাই, _অপবর্গ (যুক্তি) নাই, পরলোকগ্মনপীল কোনও 
আত্মা নাই। বর্ণাপ্রমাদি ক্রিয়ার কোনও ফল নাই। তাহাদের মত্বে অ্নালিঙনাদি- 
জনিত সুখই স্বর্স, মৃত্যই মুক্তি, গহই মাতম! ইত্যাদি__ 
আমর! বুঝিতেছি,'এই চার্ধাক সুত্র দ্বারা পরমাত্মার শ্বরূপ বর্ণিত হইতেছে 7)--তজ্জন্ত 
প্রথমতঃ বলিয়াছেন,_-আত্মা পারলৌকিক নহেন, অর্থাৎ পরলোকের সহিত আত্মার কোনও 
সম্প্ নাই; আত্ম! নিতা বিহু, নির্লেপ) লোকান্তর-গমনাগমন আত্মার নহে, জীবের, 
ইহলোক পরলোক জীবের, সুতরাং আত্মা পারলৌকিক নহেন, একথ! ধবসত্য | 
তৎপর বলা হইতেছে,_ন স্বর্গ£, স্বর্গ নাই কাহার পক্ষে? এই 'আকাঙ্ষ! পুরণার্থ 
সঙ্গিহিত মাম শব্বের গ্রহণ করিয়া বুৰিতেছি যে আত্মার স্বর্গ নাই, অপবর্গ বা যুক্তি নাই ও 
বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ক্রিয়ার ফপ মাম্মার নাই, একথাও অতীব সত্য; কেনন৷ স্বর্গ কি 
শান্ত বলেন, * 





যন্ন হুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ রস্তমদন্তরম্‌ । 
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ2খং স্থঃ পদ্াস্পদং | 
যাহা ছুঃখ মিশ্রিত নহে, যা পরিণামে ক্ষীণ হয় না, এবং অভিলাধমাত্র কাম্য বস্ত উপস্থিত 
: হওয়া, এইরূপ সুখ স্বগ্গপদবাচ্য 1 , ' 
আত্মা নিঃসঙ্গ, নখ ছুঃখাদি মাত্মাতে বাস্তব নহে, বন্ধ অবস্থায় প্রক্কৃতিগত সুখ ছুঃখাদির 
প্রতিবিশ্ববশতঃ আত্মাতে সুখ হুঃখাদির 'অভিমান হয় 7-সভরাং আত্মার বর্গ ব! সুখ নাই, 
এই কথাই প্রন্কৃত কথা । 
আত্মার অপবর্গও দাই, কেননা যিনি বন্ধ ভিনিই মুক্ত হন, আত্মা নিত মুক্ত। প্রন্কৃতি 
বন্ধও হন এবং দুস্তও হন। | 
রূপৈঃ সগ্ততি রাস্মানং বস্তি প্রত্ধানন্‌ , 
কোশকারবৎ বিমোচয়তোকরূপেণ । সাংখানত । 
কোশকার কাঁটের-_গুটাপোকার ভার একতি, ধর্ম, ব্যাগ, ওরা, অপ, “অল্ঞান,, 
অবৈরাগা; অনৈশ্বধ্য এই মাতরণে নিজকে ব বন্ধন করেন এবং. একয়পে রখ কান, সা 
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নিজে আবার মু হন. অত বন্ধ মোক্ষা্দি যাবতীয় ধর্মই প্রকৃতির, নরক 


১? (পন্ছিতসং রি 


তাহা আর্থার অপবর্স নি একথাও. লতা হইল। নি নিঃসক নিওু৭' নে 


১৭৪ রান্মণ-সমাজ। ধুম 1 


” বরণশ্রমাদি ক্রিয়ার ফলও থাকিতে পারেনা 3. এই সকলও বৃদ্ধিতে সুংস্বাররূপে অবস্থান করে। 
অতএব এই তের রই পরমাদার স্বর চি হইবাছে। | 





অযোবোন্ত কর্তার তত -নিশাচরাঃ 
এই চার্বাকমুত্রমূলে নাস্তিকেরা বলেন, তত, ধূর্ত ও নিশাচর, ইহারা এফ মিলিত 
হইয়! বেদত্রয় রচনা করিয়াছেন। 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডে কেবল ভগ্ুতা, কর্মের নিষেধ দ্বারা লৌককে সুখ হইতে বঞ্চিত 
করা বার্তীত আর কিছুই নহে। 
"আর কর্মকাণ্ডে ধর্ততা ও নিশাচরতা বিদামান, কেনন। স্বর্গাদির লোভ দেখাইয়া ধূর্তগণ 
মন্থষ্যকে যাগে প্রবৃত্ত করে এবং দক্ষিণাদদি উপলক্ষে বিপুলধনরত্বাদি ঠকাইয়া লয়। আর 
'নিশীচরগণ অর্থাত রাক্ষসপ্রক্কৃতি মাংসানীরা যাগাদি পশু আস্তনের ব্যবস্থা দিয়া রসনাতৃপ্থির 
সুযোগ ঘটায়। তবেই স্থির হইল ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিনটা মিলিত হইয়া! বেদ 


রচনা করিয়াছেন। 
এই হইল নাস্তিকের কখা, আমরা বুঝিতেছি অন্যরূপ ) _বোসসত রয়; কর্তার ইতি 


কণুধূর্তনিশাচরা! বাদস্তি। অর্থাৎ শ্রুত্যার্দির অর্থ সমাক অবগত ন| হইয়া কেবলমাত্র 
এফ্দেশদর্শলে 'ধাহার|! বলেন, যে বেদের তিনটা কর্তা আছেন, তাহারা ভণ্ড ( বঞ্চক ) 
ূর্ধা (শঠ ) ও নিশাচর" ( অক্ক ), কেনন| বদদিও শতপথ ব্রাক্ষণে লিখিত আছে,_ 

কগ্নে খরখেদো। বায়োর্যকূর্বেদঃ হুর্য্যাৎ সামবেদঃ, যাহারা এই মন্ত্র দেখিয়া অগ্নি বাষু ও 
রমিকে, খক্‌ যু ও সামবেদের কর্তা ভাবেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া চার্ববাকস্থত্র 
ডণ, ধূর্ত ও নিশাচর বলিতেছেন, যেহেতু বেদের কোনও কর্তাই নাই, বেদ অপৌরষের ] 


“নাহরাসীন্ন রাত্রিরাীৎ স তপোহতপ্যত 
* তন্মাত্তপন্তপনাৎ ত্রয্নোবেদা অজায়স্ত”। 


: ত্াৎ দিন ছিলনা, রাত্রি ছিলনা, তিনি তপন্তা করিলেন, তাহার তপঃগ্রভাবে বোদ্রয় 


তি 
টিটি অন্ত মতে! নিশবসিতং যদেতদৃখেদঃ 
এই মহতের যাহা নিশ্বাম তাহাই খণ্েদ। শতপথে অগ্যাদি দেবতা হইতে বেদের আন্ি- 
কাষের কখ। 'থাকিবেও' বাস্তবিক তাহার বেদের কর্তা নহেন, গ্রচারকমাত্র ; কারণ মনু 
এই ব্রাহ্মণ ভাগের ছারা লইব্রা বলিতেছেন_ 
অগ্নি বানু রব্ত আর অন্ধ সনাতনস্‌। 
ইন ইসি ধণ হুংসামলপম। ৫ ক. 
.. : বেদ পনাতন, পূর্ন ই বারী ছিল, পরকল্ে সি বু রবির সুহাধ্ে বিয়া 
৮১০১৯১৭১০৫ বর্ণ করিলেন: (কপ) 
4 বত ইডি হত) রা" উমহে টি তা রী 


[তি হা কা এ 


ভক্তি-ও প্রাপ্তি । 


তটশালিনী যমুনার এক নিভৃত নিঙ্ৃঞ্জ পার্থে- বল্পরীবিজড়িত ঘন তরুত্রেমীর 
িধচছয়ায় একখানি জীরণপরায় পর্ণকুটারে একটা চতুর্কিংশতি বর্ধবরস্কা আভরণহীন! মগিন-, 
বেশা কামিনী তওুলের কণিক! বাছিতে বাছিতে পার্খস্থিত অনাবৃত, তুলসীমঞ্চমধাস্থ 
গৌরকাস্তি স্বামীকে কহিতে ছিলেন _আর কতদিন তোমাঁকে বলিব । প্রভাসে কৃষচন্্র এখন. 
রাজা, তোমার সহপাঠী) তিনি অকাতরে দান করিয়া ছুঃখীর ছুঃখ দূর করিতেছেন। তুমি 
তাহার নিকট প্রার্থী হইয়া দড়াইলে, নিশ্চয়ই আমাদের কষ্ট নিবারণ হইবে ৰা 

মুদিতনেত্র ধ্যানগন্ভীর ব্রাহ্মণ; পত্ধীর উত্তেজনায় একটু বিরক্তির সহিত একটু ূ 
হয়ে কহিলেন __ যাহার দর্শনে-ধীহার নাম স্মরণে তবস্ুধা নিবারণ হয়, আমি তাঁহার. নিকট 
সামান্য উদরের যাতনায় ভিক্ষাপ্রার্থী হইব? না_তা পারিব না। ব্রাঙ্মণ হইয়া জগৎপুজা 
খধিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরমারাঁধা জ্রীগুরুর নিকট সংসারের কামন! লইয়া দীড়াইব? 
না পত্বি! তা পারিবনা। যেতে হয় তুমি যাও। স্দামা-্রান্মণের ধর্মসঙ্গিনী 
পরিচয় দিয়া তুমি তাহার নিকটে গিয়ে দীড়াও | যদি তীঁহাঁর দয়া হয়, তোমার আমার যদি 
কর্মফল থাকে, তবে কষ্ট যাইবে। আমার আর সাধনার বিদ্ব করিও না। ৃ 

বিরজিপূর্ণ য়ে উত্তেজিত কঠে তমসা কহিল- পারিবে না,-_তবে কি খাইব? এই , 
ুষ্িমাত ক্ুধকণায় আর কয় দিন.টলিবে? ছুই জনের উদর কয়দিন পূর্ণ হইবে 1 এ সময়তো . 
ভিক্ষা ছুপ্রাপ্য। আবার তাহাও সাধনার বিশ্ব জন্ত করিতে চাহ না। কি ক'রে প্রাণ 
দাড়ি ? দেখ_ ব্রাহ্মণের ছয়টা কার্ধ্য গ্রধান। 

“্যজন, যাঁজন, অধায়ন, অধাপনা, দান, প্রতিগ্রহ। . * 

তুমি ইহার কোনটা করিতেছ ? যজমান নাই যে, এক অঞ্রলি লিক্তততুল ঘরে তুলিব। 
আবার গৃহে এক কণিকা তুল, তিল কি বাই যে, পরের যজমান হইবে। অ+ দ্বারা, 
যাজন কার্ধ্য করাইয়৷ সেই উদ্দেস্ত এক গড ষলীতল জল পিতৃপুরুষকে দিবে ] আছেতো 
মাত্র ঘরে একরাশি তালপত্রের পুথি) তাহাও পড়াইবার ছাত্র নাই। নি'জর উদর যম্নার 
জলে আর আমলকীফলে পুর্ণ করিতেছ, চতুম্পাঠী করিয়া ছাত্র রাধিবার শক্তি নাই); 
মাত্র সন্বল ক্ষত্রিয়, বৈশ্ের দ্বার: প্রতিগ্রহ করা_তাও তুমি কন্মিবে' না। তোমাকে লোকে? 
্া্থণ ধলিবে কি কারণ? ক্রিয়াহীন তরাঙ্গণ, আর. বিষ্হীনদর্প তুল্য জীব। না পারিলে, 
দান করিতে, না পারিলে গ্রহণ করিতে) তবে গৃহ 'রাখিয়াছ, কেন?  গৈরিক' তো? 
পরিয়াছ, চিট! লইয়া ব্যাস ও এত যে বে বেদাতত পড়িল, গীতা, চর্জী, ভাবত 
মুখস্থ করিলে, সমসুই যে পণ স্লো? আর 'ক্রদিন ভি এ এরপ অনাহারে গে 
পারিবে 1 -আমিই'বা আর কয়দিন তোমীর ফুল, জল, ডুলদী সংগ্রহ করিতে পারিব ৮ 
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আমার কথা শোন, এই ক্ষুধকণা ভাজিয়া দিতেছি , হঁহ! উত্তরীয়াংশে বান্ধিয়া ্বারকায় যাও! 
কষ্চন্ত্র বালো রাখালের উচ্ছিষ্ট অর্ধতুক্ত ফল খাইঞছেন, এখনও তাহার বালালালসা 
বায় নাই। এই ক্ষুধকণ| বালাসঙ্গী. সথার হাতে পাইয়া তুষ্ট হইবেন। রাজার তুষ্টিতে 
প্রজার সুখ; বিশেষ তুমি তীহার বালা সহপাঠী, তাহার নিকট প্রার্থী হইলে নিশ্চয় 
আমাদের কষ্ট নিবারণ হইবে |, আমার কথা শুন, একবার যাও । এই দারিদ্র্য-দহন আর ' 
সহ হয় না। তুমি পুরুষ, বিশেষ ব্রাক্মণ; অনশনরত তোমার কৌলিক আচার । আমি 
ব্রহ্মণ-শোণিতের বিন্দুমাত্র কণিক! বিলাসবাসনাপূর্ণ কামিণী। আর 'মনাহাররি্ হৃদয় 
লইয়া থাকিতে পারি না।. আজ যদি তুমি না যাও, তবে জন্মের মত বিদায় দাও, যমুনার 
লীলজলে না'রীদেহ বিসর্জন দি। 
তপন্তানিরত সাধক ব্রাঙ্গণ পত্বীর বাকা শুনিয়া আর ভালমন্দ বিচার করিলেন না; 
ভাজ। ক্ষুধ লইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তাহার চিরশান্তিপৃত হৃদয় একবার 
কাপিল। ভাবিলেন হয় রে! আমি কি হতভাগ্য! যাহাফে দেবতারাও সুধা দিয়! 
তৃপ্থ নহে, আমি তীহার জন্য ভাক্গা ক্ষুধ লইয়া যাইতেছি? কিন্তু রি ! তুমি ন্তধ্যামী 
(২) 
সমচতুক্কোণ উচ্চ রত্ববেদীর উপর মুক্তার ঝালরে উজ্জ্লীকৃত দোদুল্যমান নীলচন্ত্রা তপতণে 
একথানি নাতিবুহৎ ন্বর্ণাসনে-দ্বারকাঁর নবীন ভূপতি শ্রীরুপ্চন্ত্র দখা উদ্ধবের সহিত্ত আলাপ 
, করিতে করি-ও দৃহসা  শিহরিয়া উঠিপেন। তাহার পঙ্কজবিনিদ্দিত নীলঙআজীথি চঞ্চল 
*হ্ইয়া উঠিল, ডগুপদ চিহ্কিত সুপ্রশস্ত হৃদয় কম্পিত হইল, মন্তাকের রাজ-উষ্ঠীশ শীর্ষস্থ 
শিখিপাখাসংল4 মির ছুাতি অঙ্গসঞ্চালনে বিছ্বাৎঝলকের ন্থায় আন্দোলিত হইল। 
বারিধিগ্তীর খনস্থ চৈতন্য যেন চঞ্চল লহরীর তুল্য ছুলিয়া৷ উঠিল। উদ্ধব ইহু পরলোকের . 
সখা শ্ীকান্তের আকম্মিক ভাব দেখিয়া, ভীত চকিত হৃদয়ে করযোড়ে কহিলেন__একি. 
সথে»' সহসা এ ভাবান্তর কেন? কোন দু্তে্ অচিস্তা ভাবাবেশ হুইল কি? 
প্রীকৃষ্ণ হাদিয়া কহিলেন__না, এ তা নয় । বহুদিন পরে একটা বাল্যসখা সহপাঠী দারিদ্রা- 
ক্রি হদয়ে “হরেরাম নারায়ণ” বলিতে বলিতে আমার নিকটে ভিক্ষীয় আসিতেছে। 
ভাই! আমি দ্বারকায় আপিয়া বড়ই আত্মবিস্বৃত হইয়া উঠিয়াছি-_লুদাম আমার বৃন্দাবনের 
খেলার . সঙ্গী -সান্দীপনিমুণির অবস্থীবিগ্ালয়ের সহপাঠী; তাহার দারিদ্রাক্ট এতদিন, 
নিবারণ করি নাই, তাই আজ আমার হৃদয় লজ্জার আর করুণায় অবনমিত হইয়৷ পড়িয়াছে। 
ঞকষ্গত প্রাণ বিশ্মিত উদ্ধব বলিল-_দখা ব্রজনুন্দর! ব্র্দভাব তোমার প্ররুত্ট 
বিস্বৃতিতে ভূবিয়াছে। রাঞ্জনী তর কঠোর অন্গশীদনে তোঁমার কোমল হৃদয় কঠোরতা 
আবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে । ভূলিয়াছ গোপগোপিকা, মনে নাই .যশোমতী, স্মরণ হয় না 
হুন্দারণোর . স্টামদ্াতি | ' রাখালের রাজা আজ স্বারকায় সম্রাট । রাধিকার দাসখতের 
বাসামী, আব রুক্ষিণী-সত্যতামার কলহের বিচারক। বিশ্খার চিত্রপটের ছবি, আজ 


গম সংখ্যা ] .. ভক্তি ও প্রণ্ডি। “খন 





রাজমুস্তিতে প্রতিফপিত। এএক নূতন ভাব, নবীন খেলা । মাধুর্যা এখন ষ্ষর্থো 
পরিণত। প্রীতি কর্তবোর কঠোরতায় আবদ্ধ। সরলত! সন্দেহে পূর্ণ, দেবমোহকরী লীলা এখন 
কর্মের দৃঢ়তায় আবদ্ধ । ম্ুদাম সাধক _বড় দরিদ্র, একনি ভক্ত । তাহার বাসনার, ত্বাহার 
আকাঙ্ার তৃপ্তি প্রকূতই পূর্ণ কর নাই ।. নি? 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বুঝিলাম ভাই--আমার ব্রঙ্জমাধূর্যা ত্বারকার এরশ্থর্যো ছে । কিন্তু 
সখ| এক স্থানে ছুই সাধনা দীড়াইয়াছে। দাম চাহে ভক্তি, তমসা চাহে গ্রান্তি। তাই 
এতদিন কোনটিই পূর্ণ করি নাই। 'মাজ ভক্তির অনাবিণ শান্ত মাধুর্ো _প্রাধ্ধির উজ্জল 
বাসন! মিশিয়া এক অভূতপূর্ব প্রার্থনা” আসিয়াছে । তাই আমার হৃদর কাপিয়! উঠিয়াছে। 
তুমি সাতাকিকে ডাক দেখি । 5৩ 
উদ্ধব উঠিয়া! পুরীর বাহির হইল । শ্ত্রীকুষ্ণচন্ত্র এই সময় মনের কল্পন! প্রবৃত্তিকে বাস্তবে 
পরিণত করিবার জন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন । তীহার হচ্ছ! শক্তি কল্পনায় মিশিয়! 
কার্যের এক প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। স্থির করিলেন ভক্তি আর প্রাপ্তি ছই 
দিতে হইবে। তমসার প্রাদিস্পৃহ! পূর্ণ করিতে কার্ধা প্রবাহ আপাততঃ পু রাঙিব। 
সুদামের ভক্তির সহিত ঠাহা মিশাইয়। জগতকে শিখাইব যে, ভক্তি ও প্রা দুইটি পূর্ণ বিভিন্ন 
'ম্প্তা) প্রাণের একান্তিকতার সহিত মিশিলে উভয়ে এক পরম রড্ধ মিলে । মানবজীবনের 
সার্থকতা এই স্থানে পুর্ণ -এই স্থানে সিদ্ধ। 
এই সময় সাতাকি আর উদ্ধব উপস্থিত হইলেন। ্রীরুষ্চ কহিলেন, সাতাকি! তুমি 
প্রভাসের এক পার্খে একটা রাক্জপুরী নির্মাণ কর। তথায় হুন্তী, অশ্ব, রথ ইত্যাদি এবং 
তৈজস পদার্থ প্রতি সংরক্ষা কর। দারুকের সহিত ব্রজমগ্ডলের পশ্চিম পার্থ যাও, তথার 
বমুনাতীরে এক পর্ণকুটীরে তমসা নামে একটা দরিদ্র ব্রাঙ্মণ কন্ঠ আছেন, তাহার্কে আনিয়া 
_রানীগিরী শিখাও। নূতন পুরীর নাম “মুদামাপুরী” রাখিও।- ক্কত্িম নদী-শ্োতের নাম 
“তমসা" রক্ষা করিও । আমি এক ব্রাক্মণসহ তথায় উপস্থিত হইয়! কোন বিষয় বিভারগ্রার্থী 
হইব। ভক্তি প্রাপ্তির সামপ্রম্ত করিব। ূ 
রাজ-আঙ্গায় সান্যকি প্রস্থান করিলেন । উদ্ধব তঞ্তি এাপ্তির বিচার দেখিতে নতজান্ধ 
হইয়! তৃষিত নয়নে রাজদ্বারাভিমুখে চাহিয়া রহিল । 


*(৬) 


সিংহদ্বারের এক পার্খে তকমাধারী দৌবারিক ধীড়াইয়৷ একটী মলিন বসন পরিহিত শু 
দেহ ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেখিল-_স্তস্তিত, রোমাঞ্চিত, পুলকপুরিত -ব্রাঙ্মণ 
অবশ হইয়। মাতে লুটাইগা পড়িল । দৌবারিক ব্রাদ্মণদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিল । রাজ- 
আদেশ আছে, যদি কোন তৃদেব দ্বারে বা! পুরীর পার্খে- অর্নাদরে অশ্তশ্রুষায় কাতর হয়, তাহ! 
হইলে দ্বারাবর্তীর জনসঙ্ঘ রাজআদেশে কঠোর শান্তি তোঁগ করিবে। এই আদেশ. রাজ- 
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অধীপুর পর্যাস্ত তুলাডাঁবে পালনীয় । ভাই দৌবারিক ব্রাক্মণদেহ অঙ্কে করিয়া শুরা রুরিতে 
করিতে রঙজিসমীপে সংবাদ প্রেরণ করিল । | 

হাঙ্গপের' চিরমর্ধাদারক্ষক ব্রহ্ষণাদেবের বাহমূত্তি ভ্বারকাধিপতি মনে মনে সমস্ত 
বুধিতে পারিয়! স্বয়ং ক্রতপদে দ্বারে আসিলেন। দেখিলেন তীহার বাল্যসথা , 
সহপাঠী সুদাম বাহুজ্ঞানরহিত, সংজ্ঞাহীন। তীহার পবিজ্র সাধক আত্মা মাত্র 
মহাটচতণ্তে' মনোনিবেশ করিয়' হাদয়-দর্পণে ভীরগ্নয়বপু সহত্রশীর্ষ অনন্তসবিত্- 
মণ্ডলের মধ্যে অবলোকন করিতেছে । বাহ্‌ চৈতন্য অন্তরের মহাটৈতন্যে মিশিয়া 
তাহার প্রাণবাযু হৃদয়ের. এক নিভৃত কোণে লুকায়িত রহিয়াছে । শ্রীরুষ্ণ 
ভক্ত স্মুদামের এই মহাভাব অবলোকন করিয়া পদ্মহস্ত তাহার বক্ষে সংলগ্ন করিলেন । 
ডাকিলেন_-সখ! স্থদাম ওঠ; এই যে আমি এসেছি। তোমার ভিতর বাহির 
ছই চঙ্ষুরি- দৃশ্ত হইয়াছি) ওঠ ভাই! একবার সখা বলে উঠিয়া আমাকে কি 
উপহার 'দিবে দাঁও। শ্রীমঙ্গের বাতাস লাগিয়া আর ভগবত্বাক্যন্থধার স্বরলহরী কর্ণে 
প্রবেশ করিয়া মৃচ্ছিত তূলুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন__-অন্তর বাহির 
এফ হইয়া যে ক্গিগ্ধ জ্যোতির্দয় দৃশ্ঠ দেখিতেছিলেন, তাহা মুক্তিপরিগ্রহ করিবামাত্র সামান্ত 
' একটুকু পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার পার্থ উপবিষ্ট । বলিলেন গোবিন্দ! বুন্দারণ্যবিহারী 
সখা তুমি, তুমি আমার জ্ঞানচক্ষুর দৃশু হুইয়াছিলে? ভাল বুঝিলাম ব্রাহ্মণের উপাস্ত 
বরষ্বণীদেব আর তুমি ভিন্ন নহ। .এইমাত্র বলিতে বলিতে সুদামের সাংসারিক জ্ঞান ফুটিয়া 
উঠিল। বলিল সথা আমি বড় দরিদ্র, আর বলিতে পারিল না জিহ্বা! জড়িত হইয়৷ উঠিল। 
মাথা ঘুরিয়া গেল। 

শ্রীকৃষ্ণ ছই বাহুতে বেষ্টন করিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন__সখা, 
তোমার বস্ত্ের পুটলিতে কি? সুদাম ক্ষুধের পুটলি চাপিয়া ধরিল। বলিল ব্রান্ষণী সামান্য . 
ক্ষুধ ভাজিয়া দিয়াছেন । রাজদর্শনে রিক্তহন্তে যাইতে নাই, উপহার দিতে হয়। তাই 
আনিয়াছি, কিন্ধু দেব না, যাহার হাতে সুধা দিয়া দেবতারাও তৃপ্ত নহেন, আমি তীহাকে 
সামান্ ক্ষুধ, আর বলিতে পারিলবনা । 

ধিনি ভক্তের নিবেদিত বিষ একদিন বালক প্রহ্লাদের নিকট আহার করিয্নাছেন, 
গোকুলে মাটি খাইয়া যশোমতীকে বিরাট বিশ্ব দ্নেখাইয়াছিলেন, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত 
সুদামের ভর্জিত কষুধ পদযহস্তে গ্র্থি খুলিয়া আহার করিলেন। 

উপস্থিত জনগণ 'স্তততিষ্ঠ হইল। ক্ৃষ্ঠ স্ুদামকে লইয়া রথে উঠিলেন; সারথি রথ 
টালাইপী প্রতাদের পূর্বাংশে হৃদাম! পুতীর দ্বারে গিয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিল। 

(৪) - 

ভিখারিদী আর্ধ রাজরাণী: পর্ণকুটারের অধিবাঁসনী, আজ এই স্থানে শ্রাসাদের অধীশ্বরী, 

লালু বাহার লধবার লক্ষণ: চিত হইত, মশিময় কম্বণে আল তাহার রুরশোভা বৃদ্ধি . 
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করিতেছে। - এক দিন যিনি মৃন্ময় কলসীতে জল আনিরা শবহস্তে-গৃহকাধ্য করিতেন, 'আ 
শত শত সুরূপা বেশী দাসীতে তীহার স্নানের জল সঞ্চয় করিতেছে। ভাগাযেমির এই 
আকস্মিক পরিবর্তনে সুদামাপত্রী তমসা একটা সুরূপা' সহচয়ীষহ কোমল শবার বসিয়া 
, তাহার ইহ জগতের সর্বস্বধন মহারাধ্য স্বামি'দেবতার অধর্শন জন্য উত্রষ্টিতা:হইয়া মুনমুন: 
দ্বৃত দ্বারা সন্ধান লইতেছে। 

সহচরী কহিল রাণীজী ! বাবা বোধ হয় কোন পরশ্ব্্যললামমণ্ডিতা শোড়বীর রূপে 
ভুলিয়া আপনাকে বিস্থৃত হইয়াছেন, কেননা দ্বারাব্তী অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী । শত 
শত রাজা, প্রা, ধনী, মহাজন, ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ দ্বারা ্বারকার অঙ্গপোভা বর্তমানে 
অমরাবতী ইন্জালয় হইতে কোন অংশে ন্যুন নহে । হয়তো তথায় কোন ধনশালিনী মহাজনের 
রূপনী কন্তার রূপদাগ্নরে বীপিয়া৷ পড়িয্নাছেন। আপনার বিগতযৌবন অন্গছাতি, আর 

ংসারিক কার্ধ্য জন্ত বাগ্ভঙ্গিতে বিরক্ত হইয়া তাহার মন রূপতৃষ্ণার় আর প্রেমবিগিত 
শান্তবাক্যে মুগ্ধ হইয়াছে । রাণী মা !”আমি জানি বছু পুরুষ এই সংসারে এই ভারের 
আছেন, তাহার! নারীর হৃদয় বুঝিতে না পারিয়া অথব! নারীচরিত্র বিশ্লেষণে অপারক 
হইয়া দ্বিপত্বীক হুইয়া বসেন। ইহাতে যে পরিণামে গ্রানি আছে, তাহা তাহার! আদৌ 
বুঝিতে অক্ষম | 

তমস! কহিল-_না৷ সখি, স্বামী আমার রাজ! নহেন, ধনী নহেন, বিলানীও নহেন। তিনি 
ব্রাহ্মণ সাধক | বিলাসকামন!, ভোগ তৃষ্ণা, তাহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। আমি পূর্বে বড় দরিদ্রী ছিলাম, ্রীকষ্ণের অনুগ্রহে সাত্যকির চেষ্টায় এই 
রানীগিরী পাইক্লাছি। স্বামী আমার শ্রীকৃষ্ণের পহপাঠী, তাই তাহার নিকট ভিক্ষায় এই 
বিভব পাইয়াছি। কিন্তুপ্তীর চক্ষু বা- ভোগদেহ এই ব্যাপার এখনো! প্রত্তক্ষ করিতে 
'পারেন নাই। তিনি যে পবিত্র আত্মা যেরূপ সরল সহজ ব্রাঙ্প্যপূর্ণকাস্তি, পূর্বে 
ছিলেন, এখনো তাই আছেন। তাহার পক্সম পবিত্র চিত্তে পাপম্পর্শ হইতেই পারে না। 
তিনি জগতের পবিত্র শিক্ষাদাীতার বংশধর, জ্ঞানগৌরবের ' পৃত ধারা ত্রাঙ্মণ। ব্রান্ধণ- 
দেহে কি ব্যভিচার, বিশাস, ভোগান্থুরক্তি, অজ্ঞানতা আসিতে পায়ে? আমি 
শ্রীরষ্ণের ইচ্ছায়, সাতাকির ইঙ্গিতে এই প্রর্ধর্ধ্যাভিনয় করিতে বয়িয়াছি, তাই তাঁহার 
নিকট সহসা পরিচিতা হইৰনা। কেননা তাহার ভক্তি আর আমার প্রাণ্তি, ছুইটা 
সম্পূর্ণ বিভিন প্রকৃতির, আজ এই স্থানে তাহাদের একাসরে সমাবেশ হইবে। সেই তপ্ত 
নিখিল জানময় নারারণ জগতের লোক শিক্ষার জন্ত এই মহাকাধ্য বিরাট অজুষ্ঠান সংঘটন 
করিয়াছেন ধন্ত বীলাময়ের নীল! ! জার শত ধন্ত তক্তিল্প সকৈতব একাস্তিক 
নিঠার। আম্ধে কামিনী কামনার কিন্করী, স্বামী আমার ব্রাঙ্গণ, কামনাহীন, ংখত 
চিত প্রষ্টিতৈষী বিশ্বদেব।, তাহারি সাধনার ফলে ঠাহারি তপন্তার মাহাত্মে-_জঁমি 
আজ রাম, আমি আজ 'মাধুর্য্যের বিনিময়ে এশ্বর্ম্ের ক্ধীশ্বরী; "কিন্ত কামনার, 
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কিন্কুরী হইয়া যাহা আজ লাভ করিলাম, তাহা অতঃপর হদি বিশ্বপ্রেমিকতায় মিয়া ভোগের 
শেষ সীমায় লইতে পারি, . তবেই বুধিব-__আমি ব্রান্ধণী, আমি বিশ্বমাতার অংশিনী, আমি 
সাধকের ধর্মপর়ী। সহকারিতী সাধিকা হিন্দুর হিন্দ, বিশ্বশিক্ষক ব্রাদ্ধণের ইহাই আচরগীয়, 
ইহাই শিক্ষণীয়, ইহাই করতীয়। জগন্বঙ্গলের দিকে ধাহাদের দৃষ্টি, তাহারাই ব্রাহ্মণ, তীহারাই 
শ্রে্ঠ। ভারতের এই শ্রেষী ব্রাহ্মণ বিশ্বদেবতা। ব্রাগ্চণো আর দেবত্ে প্রভেদ নাই। 
সদাচার, শুদ্ধতা, কামনাহীন, জ্ঞান গুরুত্ব সংরক্ষাকারী জাতিই সাধারণ মনুষ্-সমাজের আদর্শ । 
আমি এই বংশের নারী ) এইরপ ত্রাঙ্ম পর ধর্মপত্বী ; আমার প্রতি কার্ষ্য বা প্রতোক বাক্যে 
সনছুঃখতা আর্‌ পতিসেবা, নারার়ণমেব! পরিক্ষট ন! হইলে, ব্রান্গণী বলিয়া উচ্চন্তরে স্থান : 
পাইব কেন? এশ্বর্যা পাইয়াছি, ইহাকে মাধুর্যযে লইয়! বিশ্বের নারীমণ্ডলীকে শিক্ষা দিব যে, 
জাতীয়তা, কর্তব্যবোধ, আধ্মশক্তি আর বিশ্বহিতকামনায় নারীজীবন দেবীজীবন হইতে 
ব্রহ্মণাশক্তির অনাবিল সাহাযো ধরার আপতিত হইয়াছে । এই দেবীত্ব এই মাতৃত্ব এই 
বিশ্ববিমোহন পবিত্র ল্লেহময়ী দাসীতা ত্রাঙ্গণকামিনীর করণীয়। রি 

আজ যে কৌতুককণিকা প্রকাশ জন্ত চির রহস্যময় অচিস্থ্য শিবশাস্তিময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
প্ীরুষ্চন্ত্র, আমার উপাহ্দের স্বামি-দেবতাকে লইয়৷ আনার নিকট আসিতেছেন, তুমি 
ভাই তাহার একটা কৌতুকাংশ গ্রহণ কর। স্বামী আমার উপস্থিত হইলে, আমাকে রাণী 
বলিয়। পরিচিত আর. তাহার সহি বাকালাপ করিয়! শ্রীরুষ্টচন্ত্রের 'ভি প্রায়ান্ুারী 
চলিবে। 

তমসায় আর লবীতে যখন আলাপ চলিতেছিল, তখন সহসা! দৌবারিক আপিয়! সংবাদ 
দিল__রাণীদা! একটা কৃষ্ণবর্ণের নধর দেহ উষ্ণীষধারী পুরুষ আর জীর্ণশীর্ণ গৌরকান্তি ৷ 
আনশ শীর্ষ বাক্মপ পুরী মধো প্রবেশ করিতে চাহেন, কি অনুমতি হয়? 

উত্তর হইল-উত্যয়কে অগ্রে অর্থা দিয়া তাহার পর লইয়! এস। প্রতিহারী সসম্মানে 
যুক্তকরে অতিথিশ্থয়কে লইয়৷ উপস্থিত করিল। কৃঞ্চচম্্ব রানীীকে অভিবাদন করিলেন । 
বলিংলন সথ। ! রানীকীকে গ্রাম কর। পরপ্রতানেরবৃদ্ধি সুদাম ভূমিলুহ্ঠিত হইয়া প্রণতঃ 
হইল। তখন উভয়ের জন্ত আসন নির্দিই হইল। কৃষ্ঃচন্ত্র উপবিষ্ট হইয়া নুদামকে 
একটা উচ্চ আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন _ভীত ্রান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ কম্পিত দেহে ভূণ্য্যায় 
বসিয়া পড়িলেন। তাহার দৃষ্টি নিমিষশৃন্ঠতাবে রানীজীর মৃখের উপর আপতিত হইল। 
পেহষই কশ্পিতবন্সরীতূলা দোলিত হইতে লাগিল। খ্রাশ্বণের হ্বঘয়ের ভাব সুখে অভিবাক্ত 
হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন সখা এরামী কে_-ইহার পাশি কোন মহাপুরুষ গ্রহণ করিয়া 
ধন্ত ছইপাছেন। 'আদাকে এইস্ানে আনিলে কেন? আমি বুতূক্ষিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার 
ক্ষি রাজঘরবারে উক্ত আসনে বলিবার অধিকার আছে 1? সামর্থাহীন অপরিচিত ব্রাহ্মণ 
রাজসমীপে বসিবার অনধিকারী-__যাহার মুখ হইতে ললিত ক্লোকচ্ছটা প্রকাশ না পায়, 
€সক্ধণ হ্রাব্মণ ধমী বা বাদ্াত মিকট আদৃত্ -মহেন। .. আমি 'জ্রীর সপত্থী পুত্র হ্ইয়াও 
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ঘাড়্প্রলান্দে এই রাপীজীর কপ বা! প্রশ্বর্যের কোন কব্তি। বলিতে প্রস্তত হই নাই। 
আমার এইস্থানে উপৰেশন সম্পূর্ণ ধৃষ্টতামূলক। তোমার অভিপ্রায় কি? দুদাম 
এইরূপ বলিতে বলিতে একটী উংকুল্প কুন্মন্তবক নাড়ির, অনন্ভমনে আবার 
কহিলেন-দ্বারকাধীশ গোবিন্দ! আমি আজ সপ্তাহপ্রায় একাকিনী কাঙ্গালিনী পত্বীকে 
পর্ণকুটারে রাখিয়া! আসিক্লাছি । আমার বিদায় দেও। সহ্ধর্শিমীর সহিত কর্পসুত্রে গ্রথিত 
ফল উপভোগ করি গিয়ে। এই সময় তমসা হাদিন। প্রীকৃষ্জ নীরব রহিলেন ; সহ্চরী 
কহিল--ঠাকুর তোমার নামে রাণীল্সীর নিকট এই ঠাকুর বিচার প্রার্থী হইয়াছেন। তুমি 
কুদতাজ! খাওয়াইয়া৷ ইহার উদরপীড়া জন্মাইদ্বাছ। আর ঘ্বারকার রাজদরবারে রাজাকে 
“রাজা” না বলিয়া পলীন্ুলত “বন্ধু সখ! _মিত!” প্রত্থতি নামে অভিহিত করিয়াছ, 
এবং অপরিচিত দরিদ্র হইয়! রাক্জনরবারের পুপ্পস্তবক মলিন করিয়াছ। এই তিন অভিযোগের 
এই স্থানে বিচার হইবে! সম্ভবতঃ তোমায় দণ্ডভোগ করিতে হইবে | 

স্দামের তালু শুকাইয়া! গেল, হৃদয় কাপিল। ্রুষণ এই সময় উঠিয়া! গললমীকত- 
বাসে কহিলেন _রাণীম।! এই আমার আবেদনপত্র গ্রহণ করুন। প্রতিবাধীর 
উপর বিচার পুর্মক আদেশ প্রচার হউক। রাণীজী মৃদু হাঁসিরা গম্ভীরকণ্ঠে 
উচ্চন্বরে কহিলেন_আপনার সাক্ষী আছে? উত্তর হুইল। তিন অভিযোগের 
একটী আপনার মম্কুখেই কৃত হইঙ্নাছে। দ্বিতীয় অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই 
দেখুন বলিয় শ্রীকষ্ণচ একটা জীর্ণ মলিন বস্ত্র পুটলী রাণীর সিংহাঁসনের পার্থ 
রক্ষা! করিলেন) সহচরী গ্রন্থি খুলিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইল) কতকগুলি কদধ্য 
অর্ধভর্জিত অর্ধতক্ষিত ক্ষুদকণা | তাহার পর পুনরপি দ্বারকেশ্বর কহিলেন, এই প্রতিবাদী 
সত্যবাদী, জিজ্ঞাসা করুন ইনি আমাকে. সখ! বলিয়। রাজসভামধ্যে আহ্বান করিয়াছেন 
কিনা? এবং সর্বত্রই সখা বলিয়া ডাকেন কিন1? তমস! কহিল, কিগে! প্রতিবাদী 
ঠাকুর! একথা সত্য না মিথা? কি উত্তর দেও, স্থদামের উত্তর দেওয় দূরে থাকুক 
ভয়ে বিস্ময়ে জড়িভূত হইয়। কম্পিতদেহে রাণীন্গীর দিকে, চাহিয়৷ দীড়াইয়! রহিল.। 
তখন সহচরী কহিল-_বুঝিপাঁম তোমার উত্তর নাই। তুমি প্রকৃত দোষী, রানীর আদেশ 
অতঃপর গুন। 

তমসা বলিল এই অভিযোগের বিচারস্কল শুন। এই ব্রাঙ্গপকে এই দণ্ডেই আমার রি 
পার্থে আনিয়! বসাইয়া বাতাস কর। ইহার যেরূপ গুরুতর অপরাধ তাহার দণ্ডই এই 
তমসা নিতে তখন সংঘত হই বসিল। শ্রীকঞ্চ মৃহ হাঁসিতে হাসিতে কহিলেন-_হা! আমি 
তুষ্ট হুইল । ঠিক বিচার হইয়াছে । সহচরী রণচ্ীসূর্ভিতে আসিয়া 'মুদাসের কর ধানগ 
করিল। ব্রাঙ্ণ স্থির চ্ইয় রহিলেন। রাণীতী কহিলেন-কি সহচরী, অপরাধী নড়িতেছেৰ 
না; আচ্ছা! উহার পকর্ণধারণ” কর। আদেশ শুলিঙ্সা হুদামের' অন্তরাগ্থা কাপিয়া উঠিগ). 
স্ত্ভিত হইরা আরও নিশ্চলভাবে দাড়াইছ! রছি জেন .(' ভাবিঞেন একি ব্যাপার 1:ক্ামি মূ, 
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ইনি যুবতী ; ভাঙনে ইনি রানী, আমি দগ্িদ্র,কি বপে ইহার দক্ষিণপার্ষে বসিব ? এ যে সত্যত ৩ 
ভছূতা এবং শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ ধিরোধী, আদেশ! ইনি কি অনার্ধ্য রাণী ? আর্ধ্যমহিল! 
এরূপ আদেশ, করিতে পারেন ন!। বাহার! সত্যতা শিষ্ঠাচারকে অনাবস্তক বলিরা, বোধ 
করে, ভাহারাই এপ মাদেশ করে। এই রাণী কি লনার্ধ্য কামিনী! তবেঃগ্রীরুষ্ণই বা 
একপ অনার্দ্য নারীকে অভিবাদন করিলেন কিক্ূপে? বুঝিলাম না; এখনকি করি? হায়! 
হৃতভাগিনী, তমসা, তখনি বলিয়াছিলাম শ্রকুষ্ণের নিকট যাইব না, দূর হইতে তাহার 
নবনীরদকাস্তি ধান করিব। ক্ৃঞ্চের স্বরূপ হওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণনামস্থধা পানেই 
অধিক তৃপ্ডি। আমার তা হইল না। প্রত্যক্ষের নিকট পরোক্ষের পরাভব অবশ্থস্তাবী 
বটে, কিন্ত আমার ন্তান জীবের প্রতাক্ষের চাইতে পরোক্ষই প্রকৃষ্ট । যাহারা ভক্তি 
প্রীতির কোনল মধুরতাকে তিক্ত বোধ করিপ্ন। কেবল শুষ্ক জ্ঞানের অশশ্বয়ে সারপ্য 
সাযোক্গ্যকেই পুরুঘার্থ বলে মনে করেন, তাহারাই চিত্ত, বুদ্ধি, মহম্কাবকে দূরে রাখিয়। 
সোহ্হং” জ্ঞানে না জানি (ক মধুরতাই লাভ করেন। চিনি হও 1 অপেক্ষা চিনি গাওয়! 
স্থখের নহেকি? কৃষ্ণ হইতে কষ্চনামে প্রাণ অধিক আকৃষ্ট হইলে তৃপ্তি অধিকতর 
আইসে। ন্ুদামের চিন্তাবেশ প্রশমিত হইতে না হইতে স্বয়ং শ্্রীকর্থ কহিলেন-_ 
সহচরী, তোমাকে ইহার কর্ণধারণ করিতে হইবে না, আম বাঞ্ণণকে রাণীঙ্গীর পার্শে 
বসাইতেছি। 

তখন সহচরী একখান! পট্টবন্ত্ের দ্বারা স্ুদামের গৌরবপু আবৃত করিয়া দিল। দেবীর 
নিকট হাড়িকাডে ছাগ বদ্ধনের গ্ায় শষ ম্দামকে তমসার দক্ষিণ পার্থে লয়! 
উপস্থিত করিলেন, ছাগ যেমন ঘলিয় সময় ভা ভ্যা, মা মা করিতে থাকে, স্ুদামও তন্রপ, 
হ! কৃষ্ণ __বালো স্কন্ধে করিয়া অবন্তী দেশে সান্দীপনি খষির পাঠশ!লায় লইতাম, তাহারি 
ভাল গ্রতিদান দিলে, ভাই! সহচরী শ্বেত চামর ব্জন করিতে লাগিল। অন্যান্ত পুর- 
মহিলাগণ উবুধ্নি করিতে ল।গিল, প্রতিগথারী শুধু লাজরাশি ছড়াইতে লাগিল । একজন 
খত্বিক ্বাহ্ধণ আসিরা “স্বস্তি” মন্ত্র পড়িতে লাগিল । বাহিরে বাগ্ধ, আর ভিতরে শঙ্খ বাজিয়। 
উঠিণ। বীর মাতাকি উচ্চকণ্ঠে জয় রাজ! সুদামকি জয়” বলিয়া উঠিল। গ্রীক নিজে 
্বর্ণছত্র ধারণ করিলেন। তখন যাদখশ্রেষ্ঠ সাতাকি আবার কহিলেন _দাঁধক ! কেবন 
ভরক্কিত্প্রদমর আকর্ষণে ভগবদারাঁধনাই শিখিদ্বাছ।, কিন্তু তাহার লীলা খেলার বিন্দৃমাত্র 
তান্ধ বিচার, জানন। ও বুঝনা ।; হন্পরন্জে উরুর পূর্ণমত্তি অধিষ্ঠিত হইলে যে মাধুর্য ভাব 
গ্র্কুটিত, হয়, তাহার, তন্বতে! রদ, উপনিষদে পাও নাই। গীতা, চণ্ডী ভাগবত, তত্ব, 
রামায়ণ, ।মহাভারতেও পড় নাই। আজ দিব্য দৃষ্টির বাস দৃশ্তে চাহিয়া দেখ) আর, 
স্ান্তসংযাত-বুক্ধিক দংলাকেখ, পিকে ভগুকুন: বাহ্‌ বিরাট মুক্তিতে ডুবাইস্। দিয়া দেখ ) তোমার 
সাধ সত, তকিরাংনধত বিনাদের পারিজরত, প্রেমের অনিস্থ্নীয় মিরবঙ্ছিন্ন সুখ মৃর্থি 
পুথি. কেক: 4 ভূক সেঞতোদইকে- এই ভোগনজহেট) মুক্তি, দকেন-। । 
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এই যে কামিনী তোমার বাম পার্খে ধাণী-মুর্কিতে উপবিষ্টা, ইনি তোমারি ধর্পত্ধী 


তমসাদেবী। এই রাজপুরী তোমারি জন্ত“নির্িত। বিপ্র! বছ জন্মজন্মান্তর সাধনা 
করিয়াছিলেন, তাই আঙ্গ ভক্কিপ্রাপ্তি এক স্থানে পাইলে, স্ত্রী পুরুষে অনন্ত স্থখের 


অধিকারী হইলে। কালচক্রে এদৃশ্ত অন্তহ্ত হইবে। এই ক্রিয়ার পগতনও অবশ্থস্তাবী, 
কিন্তু তোমার এই অকৃত্রিম সবীন্তি যাবচন্দ্রদিবাঁকর প্রদীপ্ত রহিল । এখন যাও বিপ্র ! পদ্মুপন্রের 
জলের ন্যায়, প্রাপ্তির মাঝে ডুবিয়া ভক্তির অনাবিল আশ্রয়ে পরাতক্তি লাভের উপার, 
দেখ গিয়া । 
অতঃপর তো-রা স্ত্রী পুরু.ষ যুক্ত করে বঙ্গ! 
নমো ব্রহ্গণাদেবায় গে! ব্রাহ্মণ হিতায় চ 
জগদ্ধিতার কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনম£। 
তোমার ভক্ষি আর তমসার প্রাপ্তি, দুইই পূর্ণ হইল'। ব্রাহ্মণের ভগবৎ নিষ্ঠা, আর 
্রাক্মণীর পাতিবতা মূলক প্রাপিস্পৃহ , ছুই পূর্ণ বিভিন্ন ক্রিয়া আজ শ্রীহরির ইচ্ছায় এই স্থানে 
এই ভাবে পূর্ণ হইল ৷ তক্কি ও পাপ্ডি ছুই ক্রিয়! পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও উদ্যম, অধাবসায়, 
বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি এবং সাধনায় এই তাবে পাওয়। কিছু কঠিন নহে। তুমিই তাহার, 
জলন্ত প্রমাণ। 
শ্রীমোক্ষদাচরণ কাবাবিনোদ। 


জ্রভ্লালী রঃ 


(১) 


ধাচাতে কৃষ্জের প্রাণ রাখিতে যাশাদা-মান 
অসম সাহসে রাধা বুকখানি বাধিল। 
তারপর ধীরে ধীরে " সুনীল যমুনানীয়ে 


ছুর ছুরু হিয়া বাল! কুস্ত লয়ে চলিল ॥ 
2 


শতছিদ্র কুস্ত তার ৃ ভাঁবিতেছে বারবার 
কেমনে সে কুস্তে বারি ভরি ল'য়ে আনিবে। 
নয়নে 'অশ্রুর ধার ঝরিতেছে 'অনিবান্ 


কিরূপে বজের পুত সতীমান রছিবে ॥ 


পসরা এরর 
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68, 
যতবার তোলে জল ছিদ্র দিয়! অবিরল 
চক্ষুজল সাথে মিশে যমুনায় পড়িছে। 
উর্ধ পানে মুখ ক'রে কর ছুটি জোড় ক'রে 
মানিনী শ্রীরাধ! আজি প্রাণ ভরে ডাকিছে ॥ 
(৪8) 
কোথা হে দয়াল হরি! উর চিতপীঠপরি 
কর রুপা বাঁচে যাহে তব দাঁসী সেবিকা । 
বাঁচাও দাদীর মান রাখ তার দাসী নাম 
অসাধ্য হইবে সাধা দিলে ক্তিকণিকা ॥ 
(৫ ] 
“প্রেমের বাঁধনে বীধা কোথায় আমার রাধা” 
বলিয়া শ্রীহরি আসি দাঁড়াইয়া সকাশে। 
রাখিতে রাধার মান শ্রীহরি তখনি যান্‌ 
অলক্ষো পশিল! গিয়! ভক্তচিন্ত-আকাশে ॥ 
(৬) 
রাধার প্রেমের বলে কলস ভরিল জলে 
ছিদ্র কুস্ত পূর্ণ হল অথটন ঘটিল। 
কুষ্ণ প্রাণ ফিরে পেল যশোদা ছুটিয়া এল 
'জরামী' বলে তারে কোলে তুলে লইল। 
শ্রীরামসহায় বেদান্তশা্ী। 
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ব্যাধি-রহস্ত। 
(৩) 
দেহযন্ত্রের নির্মাণ । 


ইতংপূর্ব্বে আমর! জীবাত্মা বা দেহের য্ীর স্থুণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। নুতরাং, 
এইবার সেই যন্্ী যে যন্ত্র আরোহী এবং যে যন্ত্রের অবস্থ। বিশেষ তাহার গমনাগমনের পথ 
বাধাশূন্ত বা বাধাযুক্ত করে, সেই যন্ত্রের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা! করা হুইবে। 
ক্ষ্টিতত্বের অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝ! যায় যে, উদ্ভিদ হইতে আরস্ত করিয়া মনুষ্য পর্য্যস্ত 
যাবৎপ্রাণীর দেহই তাহাদের স্ব স্ব আন্তরিক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসংখ্য 
সংস্কারসম্বলিত জীব জন্মকাল উপস্থিত হইলেই ্বচ্গাববশে ফুটি়৷ উঠে এবং তাহার ফলে 
তাহার শক্তি গুলি সমদাময়িকভাবে ক্রিয়াশালী হইয়৷ চারিদিক হইতে আপনাপন ক্রিয়াপ্রকাশ- 
যোগ্য যন্থ নির্ণ।ণার্থ উপাদান আকর্ষণ করিতে থাকে । সেই আবর্গণের ফলে এক এক 
শক্তির সহিত বিভিন্নূপ উপাদান সংযুক্ত হইলে উপাদানগুলির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া 
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আর্ত হয় এবং তাদৃশ ক্রিয়ার ফলেই সেই সেই শক্তির ভৌতিক দেহ্যন্ত্র নির্মিত হইয়া 
পড়ে। 'মতংপর শক্তি গুলি স্ব স্ব নির্মিত যন্ত্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া! তাহাদের 
পুষ্টিাধনপূর্ধক নিজ নিজ ক্রিল্া! সাধন করে। এইরূপে যে বিভিন্ন যন্ত্র নির্মিত, হয়, 
তাহাদেরই সমষ্টির নাম দেহ। 

এ যন্নির্ধাণ-রহন্ত অতীব জটিল বলিশ এস্থলে আমরা একটা স্থল ছৃষ্টান্তের 
অবতারণা করিব। সকলেই গ্রানেন প্রকাণ্ড 'মামরবৃক্ষ আমের আাঠি হইতেই জন্ষিয়া থাকে । 
এই আঠির মধ আত্র বৃক্ষের মূল. কাণ্ড, শাখা, পত্র, মুকুল 'ও ফলের বীজশক্তি বা 
স্কার থাকে । ইহার মধ্যে বদি কোন আঁঠির মধো এই সব বীজশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, 
তাহ! হইলে সেই আঠি হইতে আর কোন বুক্ষই জন্মে না। আবার যদি তাহার মধো 
মাত্র মুকুল বা ফলের সংস্কারের মভাণ ঘটে, তবে তজ্জাত বৃক্ষ মুকুল বা ফলহীন ৃষ্ট হয়। 
এইরূপ জীবাত্মার যাবৎ সংস্কারের 'অভাব হইলে তাহার পুনর্জন্মই হয় না এবং 
সংস্কারবিশেষের অভাব হইলে তাহার নির্মিত দেহ মধ্যে সেই লুপ্ত সংস্কারজাত অক্গগ্রত্ঙ্গ 
দৃষ্ট হয় না। এইজন্তই জন্মকালে কোন কোন জীবের অঙ্গহানি দৃষ্ট হয়। এইরূপ 
জীবাত্মার মধো মন, বুদ্ধাদি অস্তঃকরণের ভিন্নতা! অনুসারে জীবের বিভিন্ন মতিগতি ঘটিয়া 
থাকে । আমরা যথাস্থানে এই গুরুতর বিষয়ের সবিশেষ আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইব। 

আমর! পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জীবাজ্মার শক্তিসমষ্টি তিন জাতিতে বিভক্ত । 
সৃতয়াং এই তিন জাতীয় ব্যস্টিশক্তির ক্রিয় পৃথগভাবে বুঝিতে পারিলে, শক্তিসমষ্টির ক্রিয়ার 
সমাক জ্ঞান হইয়! থাকে । অতএব এইবার আমরা জীবের সেই জ্ঞান, পরিচালন ও 
পৌষণ নামক ত্রিশক্কির ক্রিরার একটা মোটামুটী বিবরণ প্রদান করিব। 

পোষণ শক্তি ।-_শরীরের নিন্মাণ, অস্তিত্ব রক্ষা ও পুষ্টিসাধন জন্য যত প্রকার ক্রিয়া হইয়া! 
থাকে, তৎ সমস্তহই পোষণশক্কির ক্রিয়া! বা জীবনক্রিয়া বলিয়া পরিচিত। এই শক্তি হইতে 
ফুস্ফুস, হৃৎপিওু, পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, মলঘন্থ, মৃত্রযন্ত্র, রক্তগ্রাহিণী যাবৎ পেশী, কণ্ঠ- 
প্রদেশের পেশী প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে এ শক্তি এই সকল দেহযস্ত্বের অবলম্বনে 
প্রীণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামকপঞ্চ প্রাণের ক্রিয়াাধন করিয়া দেহের অস্তিত্ব 
রঙ্গণ ও পুষ্টিসাধন করে। এই পোষণ সংস্কারের ক্রিয়ার ফলেই ভূতপদার্থ হইতে দেই- 
মিশ্মীণোপষোগী উপাদানগুলি সংগৃহীত হইয়া অন্থরূপ-শক্তির সহিত মিলিত হয় এবং 
তাহাদের একত্র সমাবেশের ফলে:মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া উল্লিখিত ফুম্ফুসাদি 
হত্ত্র গঠিত হইয়া থাকে। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, পৌষণশক্তির অন্তর্গত এই 
সফল বিভিন্ন যন্ত্র নির্মাণক্ষমী শক্তিগুলি এক জাতীয় হইলেও একই প্রকৃতির নছে। 
কারণ, যে শক্তিব ক্রিয়ার ফলে ফুসফুস নির্মিত হয়, সেই শক্তির ক্রিগ্নার ফলে যকৃতযন্ত্র নির্শিতি 
ইল্স না। 

€পাধণ-শক্তিব ক্রিক্ধার আর একটা বিশিষ্টত' এই যে, ইহা! কেবল দেহের বন্ধগুলির 
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নির্মাণ ও তদ্বার! জীবন ক্রিদনার সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত নহে । অধিকস্ত ইহা অন্ত ছুই 
শক্তিয়ন অর্থাৎ জ্ঞান ও পরিচালন শক্তির ক্রিয়াসাধনেরও সহারত! করে। কারণ, ইহা চক্ষু 
কর্ণাদি জানযন্ত্র এবং বাকৃপাণী দি কশ্মেশ্ত্িয গুলির গঠমোপযোগী যাব উপাদান সংগ্রহ 
,করিয়। দেয়। এইজন্য বেদশান্ত্রে পোষণশক্তিকে পরস্তরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
জানশক্তি ও পরিচালনশক্তি কেবল আত্মন্তরী মা্জ। কারণ, ইহার! মাত্ত নিজ নিজ ক্তরিয়ামনত্ 
নিন্মাণ করিতে পারে এবং এই কার্যেও এ৩ছ্ভয়শক্তি পোষণশন্তির গ্রদত্ত উপাদান গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হয়। 

পরিচালনশক্তি। এই শক্তির মধ্যে বাক্‌, পাঁণি, পামু, পদ ও উপস্থ এই পাঁচটা কর্ণে- 
নদ্িয় নিন্মাণ কক্িবার সংস্কার আছে। এই শক্তি বা সংস্কার যেমন যেমন ফুটিয়া উঠে, 
তেমন তেমন এ ইন্দ্রিয় গুলির গঠন আরম্ত হয়। রী সকল ইন্দ্রিয় বা দেহযন্্ গঠিত হইলে 
প্রত্যেক শক্তি নিজ নিজ গঠিত যন্ত্রের শালস্বানে বিবিধ ক্রিয়া সাধন করে । উল্লিখিশ ৫টী 
স্থুলশক্তির শাখা প্রশাখাও অসংখ্য এবং সেই সকল শাখাশক্কিও ক্রমে নিজ নিজ ক্রিয়াদ্ারা 
নিজ নিজ স্থক্্ম স্থগ্ম যন্ত্র নির্মাণ করে । দণ্ত, মাংসর্ধা, হিংসা, কাম, ক্রোধ, ভোগেচ্ছা, সাহস, 
অভিমান প্রহ্থতির সংস্কার এই পরিচালনসংস্কারেরহ অন্তগন্ত এবং এই সকল বৃত্তির 
' ক্রিরাসাধন জন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ যন্ত্র নিম্মিত হয়, পুর্বোক্ত পোষণশাক্ষহ এহ কল 0 
উপযোগী উপাদান প্রদান করিয়া থাকে । 

জ্ঞানশক্তি । চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্ছিয় নিশ্মণ করিবার শান্ত গুলি এই শক্তির অন্তত । 
যেমন -যমন ইহার এক একটী শক্তি কুটিয়া উ'ঠ, তেমন তেমন চক্ষুকণারদি পৃগক পৃথক 
জ্ঞানযন্ত্র নির্শিত হয় । বলা বাহুল/, এই শক্তিপধব হ্ঞোনশক্তির স্থূল বিভাগমাত্র। কারণ 
তাহাদের শাখা প্রশাখাস্বরূপ আরও অসংখ্য শক্তি জ্ঞানশক্তির জঙ্গপুষ্ট করিয়া থাকে । বিবেক, 
: বৈরাগ্য, শান্তি, ধৃতি, ক্ষনা, দম প্রভৃতি বৃতিগুলি এহ শক্তিরহ অন্তগত এবং তাহাদের 
প্রতোকের যণ! শক্তি কালে বিকলিত হইয়া নিগ্জ নিঞ্ যন্ত্র গঠন করে। এই শক্তি__ 
গুলিও সেই পোষণশক্তির প্রদত উপাদান দ্বারা নিজ নিজ ভৌতিক দেহ গঠন করিতে 
সমর্থ হয়,। 

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্তর ফে, উদ্ভিদ হইতে মনুষ্য পর্য্যস্থ যাবৎ প্রাণিদেহ 
উল্লিখিত তিশক্তির ক্রিয়ার “থে উৎপন্ন হইলেও প্রত্যেক প্রাণিদদেহে সেই শক্তির ক্রিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কারণ, উদ্ভিদের মধ্যে কেবল পোষণশক্তি সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল, কিন্ত 
তল্পধ্যে অগ্ত ছুই শক্তি লীন অবস্থার বর্তমান থাকে । তাই তাহারা তৃচর, খেচর বা জলচর 
প্রাণীর- সভায় চলাচল করিতে এবং মণ্ুষ্যাধি প্রাণীর স্তায় জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিতে 
একরূপ অক্ষম. অবণ্ঠ উদ্ভিজ্জগণ যে একেবারে অটল ও জ্ঞানহীন 'ভাহা৭ বলা যায় না।| 
কারণ, তাহারা ষে ক্ষীণভাবে নড়িতে চড়িংত- এবং ক্ষীণ জ্ঞানশক্তির পাঁরচয় দিতে পারে, 
ভাঙা বর্তনান বিঞ্ঞানপাপ্ প্রাণ করিতে সকম। আমাতদর শাস্কেও স্মরণাত্ীতকাল, 
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হইতে উদ্ভিদের এইরূপ শক্তি থাকার কথা লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে । তবে আর্য খধিগণ 
তাহ! গ্রমাণ করিবার উপযোগী কোন স্থৃলযস্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা 
জ্ঞাত নহি। এক্ষণে বঙ্গের কৃতিপন্তান বিজ্ঞানাচার্ধ্য ডাক্তার স্তার গ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র 
বন্থু মহাশয় বিজ্ঞানবলে এইরূপ যন্ত্রের নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে উদ্ভিদের, 
পরিচালন ও জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে থাকায় ডাক্তার বন্থ জগধিখ্যাত হইয়াছেন। 
যাহা হউক, আমর! যখন কেবল মনুষ্যের ব্যাধি সম্বন্ধে আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি 
তখন মামর! যেরূপে ত্রিশক্কি দ্বার! মানবদেহ নির্মিত হয়, তাহারই আলোচন! করিৰ | মানব- 
দেহের নির্মাণকার্ধ্য অভি হুক্স হুম উপাদান দ্বারা সম্পপ্ন হয় বলিয়া তাহার নির্মাণ- 
রহস্ত অতীব জটিল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ববক দেখিলে বাস্তবিক পক্ষে 
ইহ! তেমন জটিল নহে । একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানি রক্ষা করিয়া যেমন ক্রমে 
একটা প্রাসাদ নির্মিত হয়, তেমনই একটা ভৌতিক পরমাণুর সহিত আর একটা পরমাণু, 
গ্রধিত হইয়া মন্য্যদেহ প্রস্তুত হইয়! থাকে । এই মৌলিক উপাদানসংখ্যা বিভিন্ন মতে 
বিভিন্ন হইলেও আমর! ইহার সংখা! মাত্র পাঁচটাই ধরিয়! লইব এবং ইহাদের ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুং ও বোন, এই পঞ্চভূত পদার্ধেরই পরম্পর বিনিময় ও মিশ্রণ £.477)017091) 
801 00111050,5 হইয়া! যেন্জপ জীবদেহ মান্রেরই নির্মীণ কার্ধ্য সম্পাদিত হয়, তাহ! 
আমর! পরে দেখাইব । 4 
বিভিন্ন শত্তের বীজ "মন ভিন ভিন্ন খতুতে উপযুক্ত মৃত্তিকা, সার ও জলাদির সংযো-গ 
অঙ্কুরিত হয়, তন্জপ জীবশক্তিও পুনর্জন্নকাল উপস্থিত হইলে ১মতঃ পিতৃদ্দেহে ও পরে 
রেতঃ_-বূণে পিতৃদেহ হইতে মাতৃদেহে প্রবিষ্ট হয়। এই রেতঃ মাতার জরাঘু মধ্যে জলৌ- 
কার স্তায় সংযুক্ত হইলে সেই শুক্রমধাস্থ সংস্কার স্ফরিত হইতে থাকে। এই স্ক'রণের 
সময় সংস্কারের ক্রি বশতঃ শুক্রীয় অপু সমুহের মধ্যে একপ্রকার সমালোড়ন উপস্থিত হয় 
এবং তাহার ফলে বিশেষ বিশেষ অণুনকল বিশেষ বিশেষ সংস্কারের আকাক্ষামত তাহাতে 
সংযুক্ত হইলে সেই সংস্কার ব শক্তির ক্রিয়াপরিচালনোপযোগী ভৌতিক দেহ গঠিত হয়। 
পরে বখন শুক্রীর় অণুমধ্যে শক্তির অনুরূপ ব্ত্র নির্মাণের উপযোগী উপাদানের অভাব ঘটে, 
তখন শক্তি গুলি মার্ভৃদেহের রম ও রুধির হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়! আপনাপন ক্রিয়ার 
যোগ্য যন্ত্র নিশ্বাণ করে। ১মতঃ এক প্রকার শক্তিদ্ব'রা নরদেহের মন্ত্িফ গঠিত হইলে মান- 
বের সংস্কার তাহার আধেয় হয়! অবস্থান করে। পরে মস্তিষ্ষবাসী জ্ঞানসংস্কার চক্ষুকর্ণা্দি. 
জ্ঞানেঞ্জিয়, পরিচাণনশক্তি বাকপাপাদি কর্মেন্রির এবং পোষণশক্তি প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ প্রাণের 
ক্রিয়ার যোগা যন্ত্র গুলি নির্মাণ করে। বলা বাছলা, এই সকল যন্ত্রসমষ্টির নামই মানবদেহ । 
জবাজ্বা বতদিন মাতৃদেহে অবস্থান করেন, ততদিন তাহার শক্তিগুলি মাতৃদেহের রস 
রুধিরাদি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করে, কিন্তু চিনি মাতৃগর্ড হইতে নিঃস্থত হইলে তীহার 
দেছনিন্মীণ ও পোষণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিবার ভার অনেক পরিমাণে তাহার 
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নিজ্দের উপরেই স্তত্ত হয়। এই পোষা শি তগন্মা় রয় ছখনস পান কষছে এবৎ. 
'সেই পানীয় বস্ত হইতে তাহার দেহ গোষণোপযোন্ী ইমান সংগৃহীত ₹%) অপিচ, গার্থিব, 
পঞ্চতৃত্ত ও তাহার দেহ্নিন্্ীণযোগ্য উপাদান, দান করে। এইএঁসজে আরও উল্লেখ 
করা আবশ্ক যে, দেহ চর্ব্য, চুষ্যাদি চতুর্বি্ধ আহার্ধ্য ও পঠনীয় বন্ধ জম ডাহার পাঞ্চকাসির 
সাহায্যে পরিপাক হইয়া রসাদি সপ্ডধাতুতে পরিণত হয় এবং ভ্বাহার কবেই দেহের যাধথ 
ক্ষয়ের পৃবণ হইয়া দেহের বর্ধন হইতে থাকে । 

আমরা পুর্বে বণিয়াছি যে,ক্ষিতি,অপ তে: গ্রততি পঞ্চতৃত হইঃডই স্থুলনেছ নির্ষিত হয় ।) 
স্ৃতবাং মন্ুত্যেব চর্ব্য, চোব্যাদি আহার্য্য ও পানীয় বন্ত যে উল্লিখিত পঞ্চভৃত পদার্থ হইতে 
পৃথক্‌ নহ্ধে, এক্ষণে আমর! তাহাই প্রদর্শন করিবাব চেষ্টা করিব। ক্রুতিও বরেন,--অথাতে! 
বেতসঃ স্থষ্টিঃ প্রজাগতেঃ বেতে! দেবাঃ, দেবানাং €রতো বর্যং, বর্ষস্ত রেতঃ ওষধরঃ, ওধধীনাং; 
বেতোইন্নং, অন্নস্ত বেতো বেন্তো, বেত সে! বেতঃ প্রজা» প্রজানাং রেতো হদয়ং, হৃদয় 
বেতো মনঃ, মনসঃ বেতো বাক্‌ ইত্যা্দি। ইহার স্থুল অর্থ এই যে, বর্থগ বারির সারস্ৃত পরার, 
হইতেছে উদ্ভিজ্জ, উদ্রিজ্জ হইতে অন্ন অর্থাৎ থাস্তবস্ত, খাস্েব সাব শুক্র এবং গুক্ররূপ রীজ 
হইতেই প্রাণীর শবীব। শরীরের সাবভৃত সৃষ্টি মস্তিক্ষ। মস্ত্িফেব সাবৃত স্থষটি__অস্তঃক রগ 
এবং সেই অন্তঃকরণ হইতেই কক্সেক্দরিয় স্থষ্ট হইযা থাকে । 

প্রত্যেক প্রাণিতব্ববিৎ পণ্ডিতই স্বীকাঁব কবেন যে, যাবৎ প্রাণিদেহই পাঞ্চতৌতিক। জ্বল, 
মাটি, তাপ, বাধু ও আকাশ নানক ভূতেব সাহাষ্য পাইয়া উত্ভিদেব বীজ বা সংস্কার বিক- 
শিত হয় এবং এই বিকাশ অবস্থাই উত্ভিজ্জে্দহ। পবে এই উদ্ভিজ্জ হইতেই ক্ষি কীটপতঙ্ক 
কি পণ্তপক্ষী, কি মনুষ্য সকলৈর দেহই নির্মিত হয়। কোন প্রানীই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পঞ্চতৃত 
গ্রহণ কবে না, কিন্তু কলেই তাহা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই কাধ্যতঃ দেখ! 
যায় যে, কেবল উদ্ভিজ্জেবাই ভূতপদার্থ হইতে সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে নিজ দেহের যোগ্য উপাদান গ্রহণ 
করে। মংস্ত, ছাগ, প্রভৃতি জন্ধ সেই উদ্তিজ্জ ভোজন কবে এবং মনুস্ত এই সবল' অন্ধর 

ংদ ভোজন ও ছু্ধপান ক্বিয়া নিজ নিজ দেহ পুষ্ট কবে। অতএব, দেখাযায় ক্ার্যাতেঃ 
পঞ্চতৃত হইতেই যাবৎ জীবদেহ নির্মিত হই থাকে । 

অতপর আমরা মনগুষোর প্রধান প্রধান আহীর্য ও পানীয় সন্ধে কিক আলোচন৷ 
করিব । কারণ এই গুলি হইতেই মানবদেহে প্রয়োজনীয় যাবৎ উপাদান, সুহীত হই 
থাকে। "এই সকল পুদীরঘ চারি আভিডে বিভকৃ বৃথা, ,১ শানিজুড়ীহ আমির ঝাডী্জ ৭ 
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বুিতে হইবে? কিছ এখন ফার্দিগে দেখা বাধ বে, এক চাঁউল ব্যতীত চিনি, আটা, ময়দা 
ছাই দাই উ্ূতি »খাবং শালিঞাতীক। খাঁদাপহ দানব প্রতৃত ব্যাধিজনক পদীর্ঘ উদরমাৎ 
খনিতে ধাধা ছইতেছে। কারণ আকাল প্রবোর মহার্থতী! প্রবুক্ত ব্যবসাণরগণ 
আটা, নানা,ছাতু প্রভৃতির সহিত যে, কত ছাই ভন্ন মিশ্রির্ত করিতেছে, তাহা ভুক্তভোগী 
মাই অরগত আছেন এক চিনি সন্ধে আলোচনা করিলেই বেশ জান! যায় যে,.ইহা 
গো, শুকর, মূর্গী গ্রতৃতি জন্তর দেহজাত রক্তদ্বারা শোধন করা হইয়া থাকে । গবাদি 
জ্বর রর্ক খিপু মাত্রেরই অন্পৃন্ত হইলে এখন এই প্রকার চিনি সহশ্র মধ্যে ৯৯৯ জন 
হি কর্তৃক সমদিরে গৃহীত হই! থাকে | কিন্ত কার্য্যক্ষত্রে দেখা যায় যে, হিনদমাত্রেরই 
পাকি এই জান্তীয় রক পরিপাক কর্সিতে অনত্যন্ত । কাজেই ঘটনাচক্টে.উল্লিশ্িত চিনি 
হিন্দ হই হার পাচকারির শক্তির পরিচালনের বাধা অর্থাৎ ব্যাধি উপস্থিত করে। 
আঁকুর্বদশাসী বর্ধেন যে, অগ্নিমান্দ্যই ঘাবং ব্যাধির মূল। সুতরাং গো-রক্ত'দি অখাদ্য 
ভোনে যে, হিশুর বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

». ইয়ঠ) শামিব জাতীয় খাদ্য বলিনে সাধারণতঃ মংস্য ও মাংসই বুঝাইয়। থাকে । একদিন 
এঁদৈশেক পুফরিনী, নর্দী প্রভৃতি জলাশয়ের জল বিশুদ্ধ ছিল বলিয়! তজ্জাত মস্ত বিষাক্ত 
হইত না। কিন্ত এখন মেই জল, বিশেষত£ মর্ূত্রাদি দ্বারা নিত্য বিষধন্মপ্রাপ্ত জলাশয়- 
জততি গং ধিষাক্ত বিয়া আপ্নকাল মতদ্যভোজী মাত্রেই বহুল পরিমাণ বিষ উদরস্থ 
করিা-থাফে | নদীনালাদি জলাশয় গুলিও এখন,মজিযা যাওয়ার তৎসমুঘয়ের জলও বহুবিধ 
জর্জাল ও গলিউ জীবদেহ স্বারা দুষিত। সুতরাং তজ্জাত মতন্ত ভোজনও নিরাপদ নহে। এই 
রূগে জানা ঘা যে, মাংসভৌঞন দ্বারাও মনুস্য এখন যথেষ্ট বিষপদীর্ঘথ উদরসাৎ করেন। 
এরধনকাখ অনেক হিন্দু, যেমন হিদ্দুপান্তরমতে বিষ্টাবৎ পরিত্যাজ্য অনেক পদার্থ উদরসাৎ করিয়া 
রাতার্থ হন, তেমনই এ্রধনকার ছাগ মেষাদি পশু ও বঝিষার্দি অম্পৃশ্ত ও অথাদ্য পদার্থ 

, ভৌঙন খতিতে ভাল বাসে । সুতরাং এখনকার ছাগ মেযাদদির মাংস ভোজন দ্বারাও মনুস্য * 
আনে পরিমাণে বিধপদার্থ উদরস্থ করিয়া থাকেন। 
হিনদুপান্ত্রের কথ ছাড়িয়া দিলেও এখনকার বিজানপাঠে জানা যায় যে, আমিষ পদার্থ 
বায বঙ্াধ রোগের বীজ আমাদের দেহে প্রবেশ করে। তাই এখন শীতৃপ্রধাঁন পাশ্চাত্য 
ধোঁপের ও অনিক জারী লৌক দিরানিধাণী হইতেছেন, কিপ্ত ছঃখের বিষয় এতদর্শনেও 
জামাতের 'দেখৈর অনে। নিয়ীযবভোলী বংশের সন্তান ও এখন মংভমাংসাদ হইয়া নিজ 
মি বংশ উল কািতেছেন খাঁন খনন পরকীর্শ করিয়া খাকেন। শুই ইহাই ন নহে, এখন 
প্ঙগয জাংসের গ্রফারও দ্দনেকটা বৃদ্িপরাপ্ত হইয়াছে পূর্বে এদেশের শাক সপ্নের 
হিন্দ ছুই লীরসীস ওর কাঁচি ২১ দিন মাংস ঠৌজন করিডের্ঘ হইতেন'। ফারগ 
আরা পুরে বীর দীংল থা বধ মাংস ডেজিল কাযিতেন না) কিন এখন মে বদির. 
রি রাডিক, দুধ গদর$, ধিনেবিও। কসাইরির বাঁংলেরও, সদরের সীমা নাই । শুধু 
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কি তাষঈ, এখন শাক্মাতেই, এমন ক্ষি অ্কে রৈজাব বংশীয় লোকও বিধি আধার গার 
ও পক্ষীর মাংদ ভোজন করিয়া আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছেন/, ক্মিকাড়। গড়ি 
ধহরেক্ল রমাইগণ ও পক্ষমাংসরিক্রেতারা এ-বস্ক্গে ফেূপ পরিচয় হানে কুরিয়। থাকে, তাহ! 
এমনে কেই বিশেষ অবগত আছেন। কুতরাং আমাদের উদ্ভিরপতাতা' নিষ্পণ নত 
ঝ্বধিক রিস্তার কর! বাহুলামাআ। যাহা হউক, কামির পদার্থসহ যে এখন বিবিধ দাগ 
বিষ মানবদেহে স্থান পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপার নাই 
৩য়তঃ। দ্নেহজাতীয় পদার্থ বলিলে তৈল, দ্বৃত, মাথন প্রভৃতি গদার্থকেই রাক্ষয রর! হয়। 
সর্ষপতৈল, নারিকেলতৈল, দ্বৃত প্রস্থতি নিত্যব্যবহার্য্য নেহ্‌পদার্থগুলি যে, স্বাপ্নকাল কিরূপ 
বিষাক্র ভাবে প্রস্তত হইতেছে, তাহ! আর কাহারও জানিতে বাকি নাই । একপ্রকার তলব 
খনিজ বিষাঁক্তপদার্থ সর্ষপাদি তৈলের হিত মিশ্রিত হইল বাজারে বিক্রীত হটক্াা থাকে). 
কয়েক বৎসর পুর্ব গভর্ণমেপ্টের কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পশ্চিমাঞ্চলের বেরি বেরি 
নামক রোগের কারণ নর্দেশ] করিতে নিযুক্ত হইয়া! উল্লিখিত খনিজতৈলের জানা ধরি 
সমর্থ হন। 'আর এখনকার সর্ধপ্রকারে ব্যবহার্য বাজারের ত্বতের তেজালের তে কথাই 
নাই। কারণ, ইহ! যে গে, শুকর, সর্প, শবদেহ প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত হর্বিত্ারা গ্রস্থত হই 
' থাকে, তাহ! শুধু জনসাধারণ কেন, সাধারণের স্থাস্থ্যোক্রতিকামী গভর্ণমেন্টও বেশ বুঝিড়ে 
পারিয়াছেন। সুতরাং ন্নেহজাতীয় পদার্থ ধার! মানবদেহে যে গ্রাতিনিক্কত কি পরিমাশ 
বিষপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা সহজেই অস্থুমেয় ॥ | 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবহ্তক যে, উপরে যে তিন জাতীয় উপাদানের রুথা বলা 
হইল, সে গুলি দেহের কঠিন উপাদান সংগ্রহেই সহায়তা করে? কিন্ত দেহের মূল উপাদার 
রক্তের বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে, একটা নরদেহের রক্ত সহজ অংশে বিভব ঢুইল, 
তাহার ৭৭৯ অংঙ্রই জল এবং অবশিষ্ট ২২১ ভাগ উল্লিখিত তিন জাতীম্ব পদার্থ হইতে, গৃহীত, 
অতএব ভঙগই বে দেহের প্রধানতয় উপাদান, তাহা সহগ্রেই অনুমের ] 
পদার্থ বিদ্যা ১ 8০1৩১০০ ) পাঠে জানা যায় যে, ছুইভাগ জলযান (7/৭7০8%) ও একভাগ 
অন্লজান (০:1৪) একত্র মিলিত হয়, খাঁটি জল উৎপন্ন করে। বিশ্তু কারার এক? 
বন প্রাপ্ত হওয়! নসন্তব। -কারণ, সবল তৃপৃষ্ঠের সংশ্রবে আসিয়া নান! জাতীর প্বার্থের 'গুপ 
প্রাপ্ত হয় । আমাদের পোষ্প বা এাণপক্চিয ক্রিয়ার করো, আমানের দেহ হটে বিভা, মুড, 
ঘর্ঘ, ক্রেদ, বায়, কর্ণ ,ল, চঙ্ষুর পিচ টি, মুখের-লাল এবং দেহের মর মিশ্লিত তৈল গতি এ 
লকল পা নিক হর, তলনননরই বিবপদার্থ; কিছ রত্ুই আকেপের বিবরন যে, এখুন আমারে. 
পানীয় ও ভুল $ঃঞনের জর যে জল র্যরন্ক'হয়, তাছা' এইরূপ রণ পদার্থ, ছারা ব্যাক । 
ভরে আমরা বেনদই বিযাক লরা-বা়ধার কৃহিয়াঞ লহ মৃতায়ুধৈ “তিত হইছি না, ড় 
কেবল স্টায়াধ্রেপরযারেনই মাধ জিন বা বিড লং। 4 তযহারা মগ 
জগ ব্যবহার. ররিহাযের/ঠহারা সচি উউনাচরো আহাদেখ দিত বারা! র্ছু ব 
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খাধ্য সন, জধঞ্ল উহার! শী্ঘই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পি ইইনডে 'বাধ্য 
হইবেন, 'সন্দেহ নাই 
* 'অধাদের দেশের কাপালিক নামক একজাতীয় লোক মল ভোজন কজাও যে সীবিত 
ধাঁকে, তাহ! তাহাদের অভ্ঞাসেরই মাহীত্মা ভিন্ন আর কিছু নহে । অত্যাসের গুণে যে বিষও 
' হজম হইতে পারে হাহা অন্ত গ্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। কারণ, দেখা যায় একজন লোক 
দৈনিক এক কি দেড় ভরী অহিফেন সেবন করিয়াও বেশ মুস্থ থাকে) অথচ থে কখনও এই 
বিষ সেবন করা অভ্যাস করে নই সে মা চার আনা ওজনের আফিং খাইয়াই 
মৃত্যামুখ পতিত হয়। তবে এস্লে স্মরণ রাখা-আবশ্তক যে, অভ্যাসের গুণে কোন. 
বিষ হুদম হইলেও তাহার বিষ ক্রিয্না একেবারে নষ্ট হয় না। সন্ভতঃ অনেকেই 
শুনয়া থাকি-বন যে পুর্ণমাত্রায় অহি.ফন সেবীর দেহের রক্ত এতদুর “বিষঃক্ত যে 
বিষধর সর্পও তাহাকে দংশন করিয়া মুমূর্যু হয়) অথচ তাদৃশ বিষাক্ত বক্তদ্বারা, সেই 
'অহিফেন পেবীর কোনই অনিষ্ট হয়না । এ রূপ আমর! বিষাক্ত জল পরিপ ক 
করিঠে অভ্যস্ত হইলে? আমরা তাহার বিষাক্রয়! হইতে নিস্তর পাইনা । 
তাই দেখা যয় যে,বঙ্গবাণী আম?! অনেক সময়ই দলে দলে ববিধ রোগে আক্রান্ত 
হইয়া থাকি। 
বাঙ্গাল র পর্নীগুলির জলাশয় সমূহ যে আঙ্গক।ল কি .পরিমণে ৷ পদ্য দ্বারা দুষিত হ৮- 
য়াছে ও হঈতেছে, আমরা এন্থলে তাহারই একট। চিত্র অঙ্কন করিব। ১মতঃ কেবল একটা 
পানীয় জলের পু্করিণীর অবস্থাই চিন্তা কর বাউক। সকলেই অবগত-আছেন যে, পর্থীর 
লো.ক জলাশ ॥ মৃত্রত্যাগ ক.র। অতএব যদ্দি কোন জলাশয়ে প্রতিদিন ৪০ জন লোকও 
মুত্তত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যক্তমূত্রের পরিমাণ দৈনিক অন্ততঃ .দশসের হইবে । অতএব 
প্রতিমাসে তাহার পরিমাণ ৬ পশ্ত'র বা নেহাৎপক্ষে সাত মণ। কাজেই এক বৎসরে তাহার 

পরিমাণ ৮৪ মণ ও ৫৪ বৎসরে ৪২০০ মণ। গন্ত প্রা ৫০1৬০ বৎসর পরিয়া আর ৫ 
কোন পুষ্করিণীর খনন ব! পক্কোদ্ধার করেন না বলিয়াই আমরা এন্থলে সে &* বৎসরেরই 
একটা মোটামুটি হিসাব দিতেছি! 

_ আবার অন্ত বিষও পল্লীর জলাশয়ে কি পরিমাণে মিশ্রিত হয়, তাহাও একবার চিন্তা 
ফরুন। পল্লীর অধিকাংশ লোকই পুষ্ধরিণীতে জলশৌচ করে, এবং এই শৌচকারীর 
সংখ্যা দৈনিক ৫* জন হুইবে | এই শৌচক্রিয়ার ফলে প্রতিগনের ত্যক্ত মলের পরিমাণ 
অন্ততঃ এক কীল্জাও হইবে, এবং তাহার ফলে একটা জল।শয়ে দৈনিক অন্ততঃ তিন পোয়া 
হিলাবেও বিষ মিশ্রিত হইল। : প্রতিমাসে তাহার পরিমাপ অর্ধমপ ও বখদরে- ছয় মণ 
হইল। কাজেই রি বৎসরে তাহার পরিমাপ ৩** মণ দীড়ায়। “ এতথ্যতীত লোকে পুষ্ক- 
সির তীরে মতা করে, এবং বর্ষার জলে সৈই দল বৌত হইয়া অঁলাপযৈই : পরত হর 
ফাজেই' পরীর জনীশর গুলি যে মলমুর রা [কিরণ পুত, ভারী সহজেই অন্যের । 
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অস্ত পক্ষে দেখা যায় যে, প্রতোক বাক্তির অবগাহনঙ্গামে. ফলেও পানীয় জল বড় কম 
দুষিত হয় না। গতি লোমকুপে। আবদ্ধ মলবাশি, গু ধর্শা, কর্ণমল, চক্ষুর পিচুটি, মুখের 
লালা” প্রভৃতি থার'-জল অত্মুস্ত দূষিত হয় । কারণ-- প্রত্যেক জলাশক্গে এরূপ জবগাহনকারীর 
*সংখ্যা বড় কম নহে। বলা! বাহুল্য, এই ডাতীয় দেহজ বিষাংশ কালে পরিবর্ধিত হয়! কর্দম 
রূপে পুষ্করিণীর তলদে.শ জমিয়া৷ থাকে । এই জাতীয় বিষরাশির উপরিস্থ বর্ধার নৃত্তন জলও 
বিষাক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না । কারণ--এক জালা জলের তলদেশে কিয়ৎ পরিমাপ 
চিরতার কাঠি বা! এক কীচ্চা পরিমাণ কুইনাইন দিলে যেমন তাঁহার সমক্ম জল তিক্ত না 
হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই কর্দমক্ূপী বিষের উপরিস্থ নূতন জলও বিষীক্ত. না হইয়। 
থাকিতে পারে না। অনেকেই অবগত আছেন যে, মন্গুয্যের মল মৃত্রও এখন প্রায় সাররূপে 
বাবহৃত হয়। তাই দেখা যায়, জলাশয়ের কর্দমও সারযূপে ব্যবহার করা হয়। এই কর্দম 
মৃত্তিকার সায় দৃষ্ট হইলেও তাহার স্বাভাবিক গুণ নষ্ট হয় ন!। 
উপরে যে চারিজাতীয় খাদ্য ও পানীয়ের কথ! বল! হুইল-তাহাই আমাদের চর্ব্য, চুস্ত 
লেহ্‌ ও পেয় নামক চতুর্ধিধ অন্নের সাধক ) এবং তাহাই আমাদের দেহের রস, রক্তাদি যাবৎ 
উপাদানের মূলীভূত কার়ণ। তাই মুশ্রত বলেন, _পক্কাশয় মধ্যস্থং পিত্বং চতুধ্িধং অন্নপানং 
 পচতি, বিরেচয়তি চ রস দৌষ মৃত্র পৃরীষানি। অর্থাৎ পক্কাশয মধ্যস্থ পাঁচকামি টর্্ক, চোম্য, 
- লেহা ও পেয় নামক খাদ্য ও পানীয় বস্তুকে পরিপাঁক কণ্, এ৭ং তাহা ধিশ্লিষ্ট করিয়! রস, বাহু 
পিভ ও কফনামক দৌধত্রয়, মুত্র ও বিষ্টা এই চারিভাগে বভক্ত করে। মূত্র ও পূরীষ শরীর 
হইতে নির্গত হইলে, অবশিষ্ট রস ও দোষত্রয় শরীর রক্ষার জন্য অবশিষ্ট থাকে । দেহ মধ 
এই চতুর্বিধ পদাথ ভিন্ন আর কোনও পৃথক বন্ত নাই। তবে আর যাহা আছে তাহা -ইহাদেরই 
রূপান্তর ষাত্র। সুশ্তও বলেন,__নর্তেদেহ কফাদন্ত ন পিতাঁৎ ন চ মারুতাৎ। শোণিতাদ- 
* পিবা নিত্যং দেহ এতৈত্ত ধার্ধ্যতে। অর্থাৎ কফ, পিত্ত ও বায়ু এবং শোণিত ভিন্ন দেহে আর 
কোন পদার্থ নাই ; এবং দেহ এই সকল ৰস্ত দ্বারাই ধৃ* হইয়া আছে। এই প্রসর্গে *লিয়৷ 
রাখা আবশ্ক যে, শোপিত রসেরই পরবর্তী অবস্থা । এই রগ হইতে শুধু পৌোদিত কেন, 
মাংসাদি অন্ত ধাতুও উৎপন্ন হইগ্জা থাকে । তাই অ.রং্কেদ কার বলেন,-.. --:..- 
রসাদ্রক্তং ততোমাসং মাংসান্মেদঃ গ্রজায়তে । প্র 
মেদসোংস্থি ততো মজ্জা মজ্জতঃ গুক্র সম্ভবঃ ॥ : ৃঁ 
অর্থাং-_রপ হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অ স্থ অস্থি 
হইতে মজ্জা, এবং মজ্জ! হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। অতএব বায়ু পিতু ও'কফ এবং রসাদি 
সাতটা ধাডুই হইল শরীরের যাবৎ উপাদান ; এবং ইরা গঞতৃতব হইতে উৎপনধ রিয়া মা 
দেও ষে পঞ্তৃতাম্মক তাহা গ্রতিপয হইতেছে । ৃ 
- জবার ঘবখা যার-যে,' মেহের সৃতি, গাঁজন ও রক্ষা ব্যাপারেও উ্জিঝিত: বাহ, পি ও 
ককের একামিপূত্য- বিশত্নান'। .আসুর্ষেদশান্্র পাঠে জানা বার বে. ইহাদেরই 4 
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কুলে প্রগমও খাও পানীয় পন্ার্থ হছইড়ে এক গকার রম জন্মে, এবং পরে সেই রস 
হইতেই মক, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নাষক দেহের ধাতৃগুলি উৎপর ভয় ॥ 
উক্ছুরম পর ক্রিক যেষন তাহা হইতে ক্রমে গুড়, চিনি ও মিছরি, প্রস্বত হয়, তজপ "ভু 
ওত বন্বর বস হইতে বেদে রজাদি ৬্রটা ধাতু প্রস্তত হয়। কাবার কোন বন্ধর, 
খাককিয়! সম্পাদন করিতে হইলে, যেমন গাচক, জল ও অগ্নির আবন্ঠক হয়; তক্জপ ভূক 
$ ট্িততস্তর পাকি সুল্পয্প করিবার জন্ত বায়ু পাচকের, কফ জলের এবং পিত অগ্নির 
কষার্ধা সনাধ! কষয়ে। ওধু প্রাণিদেহে কেন সমগ্র জগতের দেহেই চিরদিন এইরূপ পাকক্রিয়া 
595 ডাই আমুর্কেদকার বলেন,_ 

বিসর্ধাদানবিক্ষেপৈঃ সোম হূর্য্যানিল! যথ! | 

ধারয়ন্ধি গদেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥ 

অর্থাৎ চন্্র যেমন রসদান স্বারা পৃথিবীকে আর্্র করিতেছে, সুর্ধ্য যেমন সেই রদ আকর্ষণ 

ক্ষরিয়! তাহার গুক্ষতা সম্পাদন করিতেছে, এবং বাধুর সাহায্যে” যেমন এই আদানপ্রদান 
ার্্য দিমপক্স ২ইতছে, তত্রপ বায়ু, পিত্ত এবং কফ ও জীবদেহ মধ্যে ক্রিয়া করিয়। তাহাকে 
ধারণ রুরিক্স। রহিরাছে। 

, দ্করাং, অমি, জল, ক্ষিতি ও আকাশ নামক পঞ্চভৃত উল্লিধিতরূপে দেহস্থ হইলে, ক্ষিতি ও 
াফাপ ভ্বীরদেছের কোন অ্ববস্থাত্তর ঘটাইতে পারে না) কিন্তু অবশিষ্ট মরুৎ, অগ্রি ও দ্বল 
বিবিধ ফারপবশতঃ দেহের ধিকার উপস্থিত করিতে সমর্থ হয়। আয়্কেদশান্ত্রে এই 
বরূৎ, সি ও জঙগকেই যথাক্রমে বায় পিত্ত ও কফ নামে অভিহিত করা হয়। মনুষ্য 
অজ্ঞানতাবখত; মিপ্যা আহার 'ও বিহারে রত ইইলেই এই দৌধত্রয়ের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে 
এবং ভাঙার ফলে দেহী তাহার দেহরূপ যুন্ত্রে শ্বাধীনভাবে নিজশক্তি সম্যক পরিচালন 
কষ্সিতে সমর্থ হয় না । দেবীর এইরূপ রাধা প্রাপ্তির নামই ব্যাধি। 

আর এফ কথা এই যে, পূর্বোক্ত খাস্ত ও পানীয় বন্ত খাটি হইলেও তাহারা য়ে একরাৰে : 
বিষপদার্থপু্ত হয়, তাহা নহে । কারণ এরূপ বস্তও বিষাংশ ও অমৃতাংশ বারা গঠিত । 
কাধ্যক্ষেতে দেখ! যায়, গ্রাত্যেক খাস্ত ও পানীয় বস্তর পরিপাকান্তে তাহার অমৃতাংশ রম 
বুক্তাদদিরূপে শরীরে গৃহীত, এবং বিষাংশ মল মুত্রাদি রূপে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়! থাকে । 
কিন্ত আকাল ভারতবর্মের বিশেষতঃ বাঙলার যাবতীয় খান্ত ও পানীয় বস্ত উল্লিখিত 
রূপ খাটি হওয়। দুর থাকুক, তৎসমুদয় তেন্কাল বিষে জর্জরিত । কাজেই তাক! হইতে 
লাহকাংগখুব জঙ্গই-পাঁওয়া যার, এবং যে সামান্স অমৃভাংশ বিপুল বিষনিশ্রিত থাস্ত ও 
দাদী কার মাধ ৃষ্ট হা, তাহা রাছিয়া লওয়া জীবাত্থায় পক্ষে-বিশেষ কষ্টসাধ্য । কাজেই 
এখন উর পূরণ পুর্বক.পাঁদ ভোজন করিয়াও দেছের ক্ষরপূরপোপযোদী আঙৃতাংশ বিলে বা. 
কলে দেখা নার -জীরাক্জা দেহ বিষরাগির: তৌগ্তিক' 'লৃকিকে প্রান, কবির 'নিরশক্তি 
দাঁরিঠীলর,করিউ বাধা গধ হন: ও হূর্বল হইয়া পড়েন। জব জীবাজায় হূর্বল্হার 
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আরও নেক কারণ, আছে এবং হের ৮০০০০৮ 
করিব। 
 জায়ুর্কে বলেন, পদোষাণাং দামামারোগাং বৈধগ্যাং ব্যাধিরুচাতে” অর্থাৎ বাই, শি 
ও কফ নামক দৌধবরয়ের- সাম্যভাব আরোগোর এবং হৈবদ্াভাৰ পোগের জাগক হইয় 
থাফে। কিন্ত আজকাল আমাদের -সর্ধপ্রকারে ব্যবহত অরবযাদি বিষপধীর্থামিতিত বলিন 
সর্ধর্দীই & ত্রিদোষের বৈষম্য উপস্থিত করিতেছে, এবং তাহায় ফলে এখন 'এ দের্শের মৌক 
প্রীয়ই নামাপ্রকার ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত দৃষ্ট হইতেছে। 

আলোচ্য বায়ু পির্তাদির সাম্য ও বৈষম্য অবস্থার গ্ররৃত রইগ্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাও যেশ 
প্রম ণিত হয়। অর্ক বনেম বাধুর গুণ ইইতেছে রুক্ষ, শীত, লখু, হুদা, বিষদ, খর. 
প্রভৃতি।* তাই এই সমপ্ত গুপবিশিষ্ট ত্রব্য সেবন করিলেই বায়র আধিক্য ঘটে । যেমন 
রুক্ষগুণ বিশিষ্ট ছোলার দাইল খাইলেই বায়ুর বৃদ্ধি হয়। অন্ত পক্ষে__নূতন চাউলের অন্ন গুরু 
বলিদ্না তৎভোঞ্জনে বায়ুর অন্নত! ঘটে। এইরূপ পিত্ত এবং কফেরও ৭টা করিয়া! গু আছে”? 
এৰং মেই গুণের অনুকুল বা! প্রতিকূল গুণ বিশিষ্ট ভ্রব্যের ব্যবহারে তাহাদের বৃদ্ধি ও হাস 
ঘটিয়৷ থাকে । বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য অর্থাৎ সঞ্চয় হইলে সহজেই তাহ! ধরা যায়। 
কারণ বাধুর সঞ্চয় হইলে রুক্ষ দ্রব্যে বিদ্বেষ, জিগ্ধ দ্রবো স্পৃহা, শীতল স্পর্শে অনিচ্ছা, উষ্ণ 
স্পর্শে ইচ্ছা, এইরূপ বায়ু বর্ধক গুণে বিদ্বেষ এবং বাসুনাশকপুপে ইচ্ছ! জন্গিয়া থাকে । 
এইক্প পিত্তের সঞ্চয় হইলে, গরম বস্তর প্রতি অনিচ্ছ! এবং শীতল বস্তর গ্রতি ইচ্ছা দৃষ্ট 
হয় এবং কফের সঞ্চয়ে নিগ্ধ ও শীতল বস্তর গ্রতি বিরাগ এবং রুক্ষ ও গরম বস্তর প্রতি . 
অনুরাগ হইয়া! থাকে । 

এই প্রপঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্ঠক যে, বিধপদার্প নানা প্রকার, স্থতরাং বাকোর 
দ্বারা তাহার কোন সীমান্ত নির্দেশ করা যায় ন1। ' তবে সাধারণতঃ বিষপদার্থ বলিলে 
ইহাই বুঝিতে হয় যে, ধাহা যাহার পাঁচকাঞ্ি পরিপাক করিতে অনত্যন্ত, তাহছি' তাহা 
পক্ষে বিধব্ৎ ক্রিয়া করে। এবং এই বিক্রিয়ার 'ফলে বাধ পিত্ত ও কফ এই 
ঘৌধত্রর়ের কোন একটার-বা ছুইটার বা তিনটারই বৈষম্য উপস্থিত ইয়। এই বৈষম্য 
বিঠাঁর বঙ্গিত্াই রোগের দিদান স্থির করা হয়। শান্ত্রপাঠে জানা বায় যে, জীবের 
জগ্গোর সঙ্গে সঞ্লেই তাহার পাকা, বিশেধ বিশেষ সংস্কার সহ সেই জীবদেহে 'আশ্রয়' 
লর্ড ঝরে: এবং এই সংস্কার বা শক্তি যে জাতীয়, পাচকানি' মাত্র সেই জাতীয় খাদ্য 
খু পানীয়ই পরিপাক ফ্রিতে পারে, ফিন্ত সৈই সংস্কার বিদ্ধ কোন: বশাই- সেই 'জীব 
হুদ করিতে পারে না। অনব্ধ জাঁতিবিশেষের পক্ষে 'পিরদ ঈুধাদ $. পুর 
ইইলেও-তাঁহা, দেই জীবের পক্ষে রিরুল্য। তাই গো পুকমীনির হাস হি 'পঞ্গ 
খীযুর্াশফ “বিধ বিশেধ। এমন কি পাঁচকাগির অশলনধ- পুকীরের কোন অংশ নষ্ট 
হইলেও সেই নষট-ক্কারের অনুকূল খাও আর ইস সা হইয়া বিধ্ঠন, ইঈ। তই 


৯৯৬ ব্রান্মণ-সমাজ। [পয র্জ 


ভি 5 
দেখু এয খাছ দিবো যে কোন জাতীর ঘের নিকট আূদ্ধিকর ত্বতও 
ব্যিবৎক্রিয়! করে । 

,অুুঠকবমুজাদি ও তেঙগাল মিত্র সাক্ষাৎ বিকন্বরূপ খাদ্য ও পানীয় যে, নন্থয্যের 

ধ্জনক হইবে,তাহাতে আর জআশ্চর্ধা কি? কারণ খাদ্য ও পানীয় বন্তর বিষাংশের ভৌতিক 

শুক, বায়ু পিকাদির স্বান্তাবিক শক্তির গতিরোধ করে এবং তাহার ফলে তাহাদের বৈষম্য 

ঘিযা বিষম ব্যাধি হষ্ট হ্ব। বাযুপি্ত ও কফ দেহরপ যস্ত্রের মিল চ5%170থ রক্ষা করে, 
স্থতরাং তহাদের ক্রিয়ার গতি রুত্ধ হইলে যে, দেহ্যস্্ের মিল নষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ 
কলি? ইহাই হইব দ্বেহযস্ত্রের নির্্াথ এবং বিকৃতি রহস্ত। অতঃপর আমরা দেহীর 
শৃক্তিময় দেহের বিকৃতি ও দৌর্ধল্যের সম্বন্ধে আবোচনা করিব। 


শ্রী-পাইকর 
বীরভূম 
মধ্যদেশী রাটীয় বা! মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ | 


(পূরবানথবৃত্তি ) 


সন্বস্বনির্ণয়কার কুলতন্বার্ণব গ্রস্থের বিষয় অবগত ছিলেন না, স্ৃতরাং নানা কিংবদস্তি 
অবলম্বন করিয়! “মধ্যশ্রেণী” নামের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাহার উক্তি- 
গুলির মধ্যে পুর্ববাপর বিরোধ আসিয়া! খড়িয়াছে, তাহার ছুর্টটা উক্তি উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইতেছি 
(১) “যে সময়ে মহারাই্্ীয়গণ বাঙ্গলার মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করেন, তৎকালে 
প্রদেশে অর্থাৎ মেদিনীপুর গ্রভৃতি দেশে যে সমন্ত ্রাঙ্মণ বাস করিতেছিলেন, তাহারা 
প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে অসমর্থ হওয়ায় এবং বিদেশীয়েরাও এ প্রদেশে আসিতে 
ন! পারায়, বিশেষতঃ মহাবান্ীরগণের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, প্রেনীবন্ধন শৃঙ্খল পরিভ্রই 
হয় এবং জর্ধত্র 'বৈদিকানুষান প্রচলিত থাকে এবং সকলেই বৈদিকক্রাঙ্ধ% বলিয়! পরিচন 
দেন। এই সময়ে ধাহায়! শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তীহারা অত্যন্ত তেস্থী, 
বিদ্বান ও"সহাা্ীরদিগের' নিকট পরম মান্য পাইয়াছিলেন।, কালক্রমে এদেশে যনধারাীয়" " 
দির শ্রফ পর্জপতপর অততমিত )হইল, সর্বহাতী বিবাহরূগ ,তদীয় বাঁরিকোরদদ 
মাছ বইতে জন /: ধহাীদিগেশতাপ এবেশে (কী থাকিলে, মধযবেনীর রা 
পোর্ষোরগুষেকা হা) ধরন উকইলইন্ব হি রক 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] মধ্যদেলী রা়ীয় বা মধ্যশেশীয় ব্রাহ্মণ | ১৯৭ 


(২) বিষুণপুর, মেদিনীপুর, সিংহতুম, বীরভূম, মানতুম, ধলভূম, বরাহতূম, শিখরভূষ 
শ্রভৃতির আধুনিক বৈদিকগণ বিশুদ্ধ বৈদিক বংশসম্তৃত নহেন। ইহার! সাওশতী ও রাড়ীর 
বিশিশ্বু মধাশ্রেণী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগের আনশ্তকতা 
নাই। নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর গণ্যমান্ত বৈদিককুলেও রাড়ীয় ও বারেন্রের সংশ্রব দেখ! 
ঘার। এমন কি অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ মুকুটরায় তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন, 
সুকুট রায়ের রাট়ীয় পড়ীসস্তৃত সম্তানগণই এক্ষণে পাশ্চাত্য বৈদিককুলে বিরাঁজিত। 

সন্বন্ধনির্ণয় ৩য় সংস্করণ ২৮৩ পৃষ্ঠা 

প্রথম উদ্ধতাংশে দেখ। যাইতেছে রাট়ীয় ও মহারাষ্ত্ীয় শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদানে মধা- 
শ্রেণীর উৎপত্তি । তাহা হইলে ১৭৪১ ও ১৭৪২ খৃষ্টান্দে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজ ্যষ্ট 
হইয়াছে, এবং এক্ষণে মধ্যশ্রেণীর বয়ন ১৭৬ বা ১৭৭ বৎসর হয়;কিস্তু ইহা অসম্ভব, 
কারণ, উক্ত সংখাক বৎসর পূর্বেকার ঘটনা এখনকার লোকের নিকট যে বেশী পুরাতন 
তাহা প্রতীয়মান হয় না। সিরাছ্ুদ্দৌলা ও লর্ডক্লাইভের সময়ের ঘটনা ও শোভাসিংহের 
সময়ের ঘটনা এখনও প্রত্তাক্ষ প্রমাণ-্বরূপ সাক্ষ্য দিতেছে । যদি বর্গীর হাজামায় সমন 
মধ্যশ্রেণী সমাজ স্থষ্ট হইত, তাহা হইলে ইহার সময়, নায়ক ও কারণ সমস্তই বঙ্গের ইতিহাসে 
'স্থান পাইন, অথবা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও উক্ত সমান্দে কোন্‌ বংশ মহারাস্্ীয় বংশসম্ভৃত 
তাহা নিশত থাকিত। মুভরাঁং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ যে বর্গার হাঙ্গামার সময়ে স্থষ্ট 
হয় নাই, তাহা ফ্রবসতা । 

সন্বন্ধনির্ঘরনকাব্রের ই উক্তি অবলম্বন করিয়া গত জৈষ্ঠ মাসের প্রজাপতি নামক মাসিক 
পত্রিকায় নদীর! জয়দিরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “রাট়ীয় 
পঞ্চব্াঙ্মণ-পরিচয়” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন--“কিস্ক আমাদের মতে যদদি মহারাষ্্য়, রাটীয়, 
রারেন্দব, উত্তর বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেনীয়, দাকঞ্ষিণাতা.ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণ একস্ুত্রে এক সমাজে 
বিবাহাদি কাধ্যদ্বার৷ আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে আজ ব্রাহ্মণের নিন্দা অর্থাৎ 
অমুক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভাল, অমুক শ্রেণীর বাদ্ধণ মন্দ, অমুক শ্রেণীর অন্ন গ্রহণ করিব না, 
অমুক শ্রেনীর ব্রাঙ্মণ পাকশালায় গেলে অরবাঞ্ধনাদি ফেলিয়৷ দিতে হয়, এসব কথ 
শুনিতে হইত না। যে ব্রাহ্মণ সন্বগুণাবলম্বী, শান্ত, দাস্ত, তপন্থী, সন্তটচিত্ত, অন্তর্বান্থ শৌচ- 
সম্পর, ক্ষমাশীল, সরলান্তঃকরণ, ঈশ্বরে, আন্তরিক ভক্তিমান্‌ এবং পরমার্থতবরস্তানসম্পন্ন 
তিনিই ব্রাঙ্মণ। -খিনি ষট্‌কর্ম্মশালী, অধীত বিস্তার অধ্যাপনা, অনধিত বিস্তার অধায়ন, 
বজ্ঞ সম্পাদন জন্ত নিজে জমান হওয়া, অন্যের যুক্তসিদ্ধি বিষয়ে যা্কত| কার্য স্বীকার, 
নৎপাত্রে দান ও সংগ্রতিগ্রহ এই কয়টা ব্রাহ্মণের কণ্্ম ও বৃত্তিঃ এবং আপৎকালে, আঙ্গণগ!, 
প্রথমতঃ ক্ষত্রিযবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বটে, ,কিন্ত আগরেহদ্কার হুইলে, পুনঃ তাহাকে. 
্কীয বৃত্তি অবনত্বন করিতে হইবে, নচে পতিত হইবেন ॥, ক্ষবিযৃতির, অভাবে বৈশতবতধিগ, 
কয়িবার বিধি আছে; কিন্ধ তাহারও সয়া নির্বীরণ, আছে। কৌন, কানেই রথের , 

৭ ৃ 
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স্মৃতি অবগস্থনীয় নছে। উল্লিখিত গুণ লকল বাহার আছে, তিথিই প্রকৃত ত্রাহ্মণ- 
জঈবাচি |” 

স্বিতীর উন্ধতাৎশে প্রত্িপয় হইতেছে যে, রাদীন্ন ও সাতশতীর মিশ্রণে মধ্যশ্রেণী। 
কতরাং গ্রশ্ককার বে ইহার প্রকৃত তথ্য জানিতেন না, ইহা। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । 
আদিও তাঙীর লঙ্গণ দ্বীকার করিলে পাশ্চাত্য ও দ্াক্ষিণাতা বৈদিক, রাট়ীয় ও বারেক 
সকলেই মধ্যশ্রেণীয়, কারণ সকলেরই সপ্চশতী সংশ্রব ঘটিয়াছে। সম্বন্ধ নির্ণয়কারের 
নিজের থাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি সপ্তশতীগপের গাই উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 

“ক্ষেহ' কেহ বলেন কোমটা ও কল্যাণী এবং করলা নামে আরও ছুইটী গাই ছিল, এই 
ছুইটা গাই ধরিলে সপ্টরশতীগণের ৪২টা গাই হন্স। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের 
সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাই সংখার বিশেষ এক্য হয়। এখন দেশ, কে কোথায় মিশিত 
হইয়া! তদ্ভান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা স্বভাবে আছেন । বচনানুসারে দেখাবায়, উত্তর- 
কালে ইচহ্বারিংপং কুলের মধ্যে যত সপ্তান জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা সর্ববিষয়ে সদ্‌ 
খুণদম্পন্ন বলিয়। রাঢ়ী ও বাঝেন্দ্রদগেন্সজ সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, 
তীহাদিগকে ইহার! আপনাদি.গর .ধ্যে উঠাইয়! লরেন। প্রথনাবস্থায় ৭ জননাত্র পরিগৃহীত 
হন। তল্মধো পাঁচজন বারেন্দ্রবংশের ও ছুইজন রাঢ়ার শ্রেণীর অন্তভূন্তি হন। 
অবশেধে ছুই চারিটী কুন বাতীত অবশি্ সসপ্তহ প্রায় বৈদিককুলে মিশিয়। গিয়াছেন। 
পুর্বলিখিত সাতশতীর বিবরণের শ্লোকের সংশ্য। দেখ মিল হইবে । বিশ্বাধিত্রপ্রত্ৃতি ক্ষত্রিয়- 
গণ নির্স নিজ উণানুসারে ব্রাঙ্মণালাত করিয়াছিলেন । এই নিয়মান্দারে লাতশতী ব্রাহ্মণগণ 
ধিদ্াব্্রাঞ্চণোর পুনরুদ্ধার পুর্ধ্বক ।বনয়াঁদি সন্প্রণপ্রভাবে কান্যকুজাগত ব্রাঙ্ষণ ও বৈদিক- 
কুল ক্রমশঃ মিলিত হইয়াছেন” | 

সত্বন্ধ নিয়, ৩য়, সংস্করণ ২৮৭ পৃষ্ঠা । 

এতথারা স্পষ্টই প্রতিপক্টী হইল যে, সম্বন্ধ নির্ণয়কার “মধ্যশ্রেণী” নামের কারণ জানি- 
জেন সা, লৃতরাং নিঞ্জের জালে দিঞ্জেই আবদ্ধ হইয়াছেন। মধ্যদেশী রাটীক়গণের কোনও 
কুটশ্রন্থ আছে কিনা, তাহ! তাহাত অহুসর্ধান করা উচিত ছিল) কিন্তু, তাহা তিনি করেন 
মাই, ম্থৃতপ্নাং ভ্রমে পত়িমাছেন। তস্বার্ণবপাঠে জামা যায় মধাদেশনিবাসী বলিয়া পূর্বো- 
জিথিও ৪৯ জন ত্রান্দণ মধ্যশ্রেণী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৃ 

ফেছ কেহ বলেন রাট়ে ৭ বারে ফাস্ঠকুজাগত তরান্মণগণের কিছুদিন অবস্থিতি করি- 
বা পঞ্জ, অথচ বর্লীর্পপেনের রাজতকালের পূর্বে মধ্যদেশ বা কান্ঠকুজপ্রদেশ হইতে কতক 
সুচি বদ্ধ” এদেশে আগমন করেদ, ইহীরাই মধ্য্রেণী ব্রাঙ্ণণ। ইহারা তাতরপাসনে 
“মহাদেশ বিঘি ব্রাক হইয়াছেন । আরদিশুরের কালনিরপণ প্রসঙ্গে যুক্ত রমা- 
প্রদিতদ *খানসীতে” এই উদ্মিণগণের বিষয় িয়াছেন। অবশ্ত তিমি ইহাদিগকে “মধ্য- 
ওরা য্জিরা এরতিপইী করিতে চেষ্টা করেন'নাই। ীহীর উক্ত এই ৮ 


ওষ্ঠ সংখ্যা). মধ্যদেশী র'টীয় বা মধাজেশীয় ব্রাঙ্গণ। ১৪৪ 


“নবাবিস্কত (কিন্তু এযাবৎ অপ্রকাশিত ) বিজ্লয়সেনের তাত্রশাসনে কথিত হইযান্ছে 
*₹ ক ক **  কান্তকুজ রাজা বা মধাদেশ হইতে তখন যে পঞ্চ 
গোক্রের মধো অন্ততঃ ছুইটী গোত্রের-_বাৎস্ত ও সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ বাঙলার আসিয়!- 
ছিলেন, তাহার প্রমাণ _-সমপামঙ্রিক লিপিতে পাওয়। ষায়। বিজয়সেনের তান্ত্রশাসনের 
প্রতিগ্রহকর্তী বাংস্যগোত্রীর এবং তাহার প্রপিতামহ “মধাদ্দেশ বিনির্গত” বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন । ভোজবর্ণের বেলাব-লিপির প্রতি গ্রহকর্তী সাবর্ণ গোত্রীয় ছিলেন এবং তাহার 
প্রপিতামহও “মধার্দেশ বিনির্গত” বলিয়া কথিত হইয়াছেন ।” 
এই মধাদেশ বিনিরগত বান্ষণেরা যে মধ্যশ্রেণীয় হইতে পারেন না তাহ! প্রমাণ করিবার 
জন্ত কুলরম! হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি, যথা _- 
্রী্ষান্থয়সভূতে! বেদগর্ভ ইতি স্তবতঃ । 
চত্থারস্তস্ত সঞ্জাতাঃ পুত্রাঃ সর্ববগুণান্থিতাঃ ॥ 
জনকো দিবাসিংহশ্চ হরি শলাশ্বয় তথা । 
দিবাসিংহো মধাদেশী রাট়ীয়া জনকাদয়ঃ ॥ 
উচা হইতে জান! যাইতেছে যে, শ্রীহর্ষের বংশে বেদগর্ভ ( হনি আদিপুক্রষ বেদগর্ভ নন্ছের) 
জন্মগ্রহণ করেন । সুতরাং বেদগর্ভ যে রাটীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই? কিন্ধ তাকার 
চারি পু্রের মধ্যে [দিবালিংহ মধাদেশী এবং জনক প্রভৃতি আর তিন পুর রাড়ীয়। এখাজে 
দিবাসিংহকে মধ্যদেনী বাঁগয়। ব্যাখা। করিবার উপায় নাহ, কারণ তিনি তৎপুর্বে রান 
আখায় সুপরিচিত হইয়াছেন। আরও তা্ার অন্ত তিন ভ্রাত! রাট়ীয় হইলেন এবং 
তিনি মধাদেণী হইলেন, ইহার অর্থ কি? কুপরমার আর কিঞিৎ অংশ উদ্ভুত করিজেই 
ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে । তাহা এহ,_ 
ও বেদগর্ভস্ততে৷ জাত স্তন্মাদ্‌ বিধঃপ্দাররধাঃ | 
তস্মাচ্ছরণি শম্মা চ ততোহুৎ কোবনামকঃ॥ 
কোলপুভ্রাবিমৌ জাতৌ নান্ন' ধারধুরন্ধরৌ । 
ধুরন্ধরো দাক্ষিণাত্যো রাড়ীয়ে। ধারসংজ্ঞকঃ ॥ 
কাশ্ঠপত্ত মহাদেবঃ সাবর্ণঃ প্রথিতো ভৃগ্ঃ। 
তে দ্বে মিত্রে মধাদ্দেশে জগ্যতুঃ স্বেচ্ছয়! স্বয়ম্‌ ॥ 
এই উদ্ধৃতাংশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদগর্ভের (ইনি আদিপুরুষ ) বংশে 
কোল জন্মগ্রহণ করেন । তাহার ছই পুত্র হয়, ধীর ও ধুরন্ধর। তন্মধ্যে ধুরম্ধর দাক্ষিণাতা 
ও ধীর রাট়ীয়। আরও কাশ্তপ গোত্রজ মহাদেব ও সাবণ গোত্রজ ভূ মধ্যদেশে গিয়াছিলেন। 
এখানে রাঢ়, মধ্যদেশ ও দাক্ষিণাতা এই তিনটী প্রদেশের নাম পাওয়! যাইতেছে । ইহার 
সহিত তত্বার্ণবের “রাচোদ্রয়োর্মধাদেশে চক্ুত্তে বসতিং দ্বিজাঃ” এই বাকা মিলাহলে 
মধ্যদেশ শব্দের অর্ বুঝিতে আর বাঁকি থাক্ষে না। স্ৃতরাং, ধাহাদিগকে 'মধাদেশ শ্রিনির্গত 





৫ ব্রাঙ্মণসমাজ । | [ ৭ম বর্ষ 








বলিয়৷ নির্দেশ করা হইগ্াছে, তাহারা মধাশ্রেণী হইে পারেন না । ইহীরা যদি প্রীপুক্ত মধা- 
দেশ বিনির্গত হইতেন, তাহ! হইলে ইহাদিগের রাটীয় গাই হইত না ) কিন্ত মধাদেশীয় রা়ীয়- 
গণের মুখোটা, বন্দাঘটী, চট্ট, গাঙ্গুলী, কাগ্সিলাণ ও পুতিতুও্ড এই ছয় গাই কুলীনবংশ 
ও ঘোষাল প্রভৃতি অপর ১৬ গাই সিদ্ধশ্োত্রিয় বংশ, এই বাইশ গাঁই দেদীপামান রহিয়াছে ।' 
শ্রেণীর প্রায় সকলেই এই বাইশ গীইয়ের অন্তভূতি। অবশিষ্ট কতিপর সপ্তশত্তী আছেন। 
পূর্বে রাটীয় সমাজে যেমন কুগীনে ও শ্রোত্রিয়ে পরিবর্ত হইত, ইহাদের মধ্যে অন্যাপি 
তাহাই চলিতেছে। গুণবান্‌ বির্দা ও ত্রাঙ্মণ্যে সমলঙ্কত শ্রোত্রিয়কে কোলীন্ত মর্ষযাদা 
গান করিয়! কুল'ন বংশীয়গণ আদান প্রদান করিত কিছুমাত্র কুটিত হন না। তত্বা্ণবকার 
যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত মপাদেশী রাটীয় রাঙ্গণগণের সমাজের ও পরিচয়ের 
সম্পূর্ণ মিল আছে, অতএব উহাই গ্রাহা 


হোসেন সা ও দেবীবর। 

অনন্তর রাজ! কংসনারায়ণ পরলোকগমন করিলে তদীয়পুল যত রাঁজা হইলেন বটে, কিন্ত 
তিনি স্বয়ং যবনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন পুনর্ক্বার যবনগণের উপদ্রব বাড়িয়া উঠিল। তাহার 
ধর্শাস্ত্র ও কুলগ্রস্থ সমূহ আনিগ৷ তন্মসাৎ করিয়া! দিল । ব্রাক্মণগণ তখন অতিষ্ঠ ইস 
গৌড় পরিতাণগ করিয়। নানা দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং এই ছুর্দিনে 
বছতর ব্রাঙ্গণ জাতি, ধর্ম ও কুলত্রষ্ট হইলেন । অনন্তর ১৪০০ শাকে অর্থাৎ 
(১৪৭৮ খুঃ । হোসেন সা নামক জনৈক যবনবংশীয় ভূগতি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিন হিন্দুধশ্প্রিয় ছিলেন, তিনি ব্রান্ধণগণের প্রার্থনানুসারে বন্যজ দেবীবরকে 
কুলাচারধ্য পণে গ্রতিষ্টিত করেন । দেবীবর কুলাচার্ধ্য হইলেন বটে, কিন্তু কুলগ্রস্থসমূহ ও 
শাবলী কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন ন!। অথচ এদিকে বংশগত কৌলীন্তের ফলে 
কুলীনগণের বছুদোষম্পর্শ ঘটিয়াছে দেখিয় সাতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন । অবশেষে কামরূপে 
গমন করিয়া তিনপক্ষ কাল একা গ্রচিত্ত হইয়া! কামাথ্য! দেবীর আরাধনা করিলেন। 

তত্বার্ণবে যথা 7-- 


ততঃ প্রসন্ন! সা দেবী বিপ্রাণাং কুলবন্ধনে । 
দেবীবরে বরং প্রাদাৎ ভ্রিকালজ্ঞো ভবেতি চ॥ 
কুলাচার্য্যগণৈঃ সাকং সংমন্ত্রা বিবিধং পুনঃ । 
দোষাণাং তারতম্যঞ্চ কুলীনানাং দ্বিজস্মনাম্‌॥ 
দেবীবরগ্রসাদেন বিশেষেণাবলোক্য চ। 
দ্বিখবেদেন্দুমে শাকে মেলবন্ধং চকার সঃ ॥ 
একত্র কুলদোষাশীং বহুনাঞ্চেব মেলনাৎ । 
বন্গাদেবীবরেশৈব মেল ইত্যুচাতে তা ॥ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) মধ্যদেশী রাড়ীয় বা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ । ২$ 








অর্থাৎ পরে কামাথ্যাদেবী গ্রসরা হইয়া দেবীবরকে বর দিয়া বলিলেন, তুমি ক্রাহ্মণগণের 
কুলবন্ধন বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ হও। পরে কুলাচার্ধযগণের সহিত নানাগ্রকার মন্ত্রণা করিয়া 
দেবীর বর প্রভাবে কুলীন ব্রাঙ্মণগণের মোষের তারতম্য বিশেষপ্িপে বুঝিতে পারিয়া ১৪*₹ 
"শকে (১৪৮০ খৃঃ ) মেলবন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। বন্দাঞজ দেবীবর় বছুকুলদোষের 
একত্র মেলন করিলেন বলিয়া মেলবন্ধ:নর “মেল” সংজ্ঞা হইল । 

| দেবীবর ও গঙ্গীধর। 

দেবীবর ঘটক যখন (১৪৮২ অথবা ১৪৮৩ খুঃ) মেলবদ্ধনের জন্য মধ্যদেশে জাগমন 
করেন, মধাদেশী রাট়ীয়গণের তাৎকালিক নেত] গঙ্গাধর ভট্ট মুখোপাধ্যায় মন্থাশয় যুক্তিযুক্ত 
বিচারের দ্বারা স্বশ্রেণীয়গণের শুদ্ধত প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে বলিলেন__“আমর! বিশুদ্ধই 
আছি, আমাদের আর মেলবন্ধনের আবশ্তকতা নাই, ইহাতে আমাদের ন্যনতা প্রকাশ 
পাইবে । আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়া! কি জন্ত ইহার আবশ্তকতা অনুভব করিতেছেন ?” 
এই বলিয়। তাঠার কার্য প্রণালীর প্রত্যাখ্যান করিলেন ? 

কুলতবার্ণবকার লিখিক়্াছেন,__ 


মেলবন্ধবিধানেচ্ছূঃ প্রতাখাতো! মহামনাঃ 1 

দেবীবর স্তদণা তেষাং মুখ্যেমর্ধ্যনিবাসিনাম্‌ ॥ 

শুদ্ধানাং নো মেলবন্ধো বিফলো! ন্াুনতাপ্রদঃ | 

ত্রিকালজ্ঞেন ভবত! কিমর্থমন্ুতূয়তে ? 
” এইরূপে গঙ্গাধর.-বিনীতভাবে আপনাদের মনোভাব বাক্ত করিলে, দেবীবর তাহার মত 
অবলম্বিত হইল না৷ দেখিয়! টষরাধান্থিত হইয়া গঙ্গাধরের সহিত বাদাহ্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া 
তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। গঙ্গাধরও বিনা অপরাধে অভিশাপগ্রন্ত হওয়ায় তিনিও 
দেবীবরকে গ্রত্যাভিশাপ প্রদান করেন। উক্ত বিস্তৃত ঘটনাটা এইন্সপ যথা,_. 


মহাত্মা'দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন কার্ধো ব্রতী হইয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গতৃমির রাটীয় ব্রাঙ্গণ- 
গ্রণের মেলবন্ধন করতঃ বাঙ্গলার প্রান্তসীমা মেদিনীপুরে আসিক্সা উপস্থিত হন। তথায় 
শভেমুযা শ্রামনিবানী রায় ্রাঙ্মণগণ মেলবন্ধন কার্য্যের কর্তব্যাকর্তন্য নির্দারণার্থ উদ্ত 
গ্রামে এক মহতী সতা আহত করেন, ত্র সভার তেমুয়ার নিকটবর্তী পিগরুই গ্রামনিবাসী 
ভরছাজ গোত্রসস্তৃত নৃসিংহবংশজাত গঙ্গাধর ভট্ট মুখোপাধ্যায় মহাশর সতাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। তিনি সমবেত সভ্যাগণের অভি্রায়ানুসারে মেলবন্ধনে তবিস্যতে বিবিধ 
অনিষ্টাশক্কা করিয়া, দেবীবরের মেলবন্ধন কার্য্যে্র অনুমোদন করিলেন! | তিনি. বলিলেন 
যে, “মেলবন্ধন প্রচলিত হইলে তবিষ্যতে বিবাহ্বিষয়ে নান! বিজ্াট..টিতে পারে” । এইরূপে 
প্রত্যাখ্যাত হইয়া -ও দেবীবর -শ্বমতগ্থাপনোগেত্তে এবং অস্তা্জ স্থানের ভাগ আাঙগপগগ- 
রুরতৃক পাণ্তার্ঘ্য দ্বারা পূজা এবং জর্থ ও বস্সাদি দ্বারা সন্মানিত না হওয়ায় ' অত্তাপ্ত :ক্রোধারিত 


২৪২ ত্রাহ্মণলমাজ। [৭ম 





হইয়। মহাত্মা গঙ্গাধরের সহিত কলছে প্রবৃত্ত হইলেন! তখন গঙ্গাধর বলিলেন, পশুন্‌ 
দেবীৰর, তুষি বংশজ, তোমাদের অনগ্রহণে আমাদের কুলমধ্যাদা! নষ্ট হয় এবং পাপ স্পর্শে; 
বিশেষতঃ তুমি আমাদের অপেক্ষ। বিদ্ভা ব্রাঙ্মণ্যেও শ্রেষ্ঠ নহ) অতএব তোমার কথায় আমরা 
চলিতে পারি না। তুমি যাহা বলিবে ও করিবে আমর! তাহাতে বাধা নহি, কারণ, তুমি 
খআমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহ, আমর! অন্তান্ত কুলীন পুভ্রদিগের মত তোমার 
হস্তে ক্রীড়াপুবলিকার গ্তার খেল। করিব না) বরং আমর! যাহা বলিব তাহ! সমাজের 
গ্রাহথ হইবে ।" ইহাতে দেবীবর অতিশয় তুদ্ধ হইয়া গঙ্গাধর ও অন্যান্য কুলীন সন্তানগণকে 
“নিষ্কুল হও” বপিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, যথ! __ 

ক্রোধে বলে দেবীবর কুল গেলরে গঙ্গাধর । 
তখন গঙ্জাধর বিনাপরাধে অভিশাপগ্রস্ত হওয়ায় তাহার মুখ হইতে 9 সহসা এই বজ্ববাণী নির্গত 
হইল, বখ! _ 

রোষে বলে গঙ্গাধর নির্্ংশ দেবীবর | 

আর ওরে ওরে দেবীবর তোর কুল পরিপাটী। 
শাশ নাই বস্ত নাই ছোবড়া আর আঠী ॥ 
বস্ততঃই দেবীবরের মেলবন্ধনের অসারতা দেখিয়া মধশ্র্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ তাহার মতবাদ 
গ্রহণ করেন নাই । বিশেষতঃ তিনি ঘে সমস্ত দোষের মিল দেখিয়া মেলবন্ধন করিতে অগ্রসর 
হইয়া ছিলেন, বন্ৃপূর্বব হইতে রাট়ীয়গণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মধাদেণী রাচ়ীপ্সগণ মধ্যদেশে 
আসিয়া বাস করায় উক্ত দোষদমূহ ইহাদিগের সমাজে প্রবেশ করে নাই। অনম্তর দেবীবর 
ঘটক তগ্নমনোৌরথ 'হইয়! মধ্যদেশ তাগ করিয়া চলিয়া যান। তদবধি উক্ত প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ 
অমেলী হইয়া নিরুপদ্রবে বাদ করিতেছেন । এই কার্ষো গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে 
দুরদ্িতার পরিচয়পদিয়াছেন, তাহ! বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে 
মেল বন্ধনের বিতীধিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বারেন্্র ও রাটীয় সমাজ যে প্রাগপণে 
€চষ্টী করিতেছেন, তাহা! বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন। বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণণভার দশম 
বারিক কার্ধ্য বিবরণী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি, তাহাতে আমাদের কথা সঞ্রমাণ 
হইবে । 
প্রার্টীর এবং বারেশ্র ব্রা্মণগণের মধো মেলবন্ধনের অপকারিতা সম্বন্ধে সামাজিকগণের 

গঙ্ষে আলোচন! করিদ্সা ব্র।ঙ্গণ মহাসম্মিলনাদিতে যে সিন্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে, তছ্পলক্ষে 
পূর্ব পূর্বা হৎলর়ে হদ্যপি সামাধ্িক মতামত সংগ্রহ করিয়৷ .রাট়ীয় সমাজের পক্ষ হইতে 
পুণ্তকাঁদিত্তে প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং বারেজ্জর সমাজের কুলীনগণের কলিকাতা, পাবনা, 
খ্রজপুজ, হরহনসিংহপ্রন্থৃতি-স্থানে করপকার্ধয সম্পর হইয়াছে । এই করণে রিভিয্ন মানবের. 
শত্ডাধিক কুজীনধাক্ষণ হোগকান করিয়া! গ্বসমাজে শাস্ত্রীয় বিদ্তুদ্ধ বিবাহের যে একটা 
অতিষ্ঠ: করিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । অতঃপর বারেঙ্শ্রেণীর কুলীন ব্বাক্ষণগণের 
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মধো কোন প্রকার পঠীবন্ধনের ( মেলবন্ধনের বিভীষিক! থাকিবে ন1।” ব্রাঙ্ষণ সমাজ, 
ভাদ্র সন ১৩২৩ সাল, ৬১৭ পৃষ্ঠ । - পু 

প্ররিশেষে বক্তব্য এই যে, বংশগত কৌলীন্ত ও মেলবন্ধনের ফলে রাট্রীন্প সমাজে নান! 
,বিত্রাট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা রাটীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দ নানাদিক দিয়! দেখিতে 
পাইতেছেন। সুখের বিষয় এক্ষণে ভীহারা যাহাতে সমাজে শান্ীয় বিশুদ্ধ বিবাহের প্রবর্তন 
হয়, তাঁহার যখালাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 
জন্থরেজ্্নাথ ষ্টাচার্যয। 


নিবেদন | 


ামরা ধাহাদের অনুশাসনে অন্থশীসিত, আদর্শে অগ্ুপ্রাণিত, আশীর্বাদ মজীবিত হইয়! 
আজিও স্বাতন্থা বঙ্জায় রাখিতেছি -সেই জ্ঞানোঙ্জলবুদ্ধি মহ খষিগণের বংশধর আমরা 
ভবিষ্যতেও কখন সে স্বাতন্থা হারাইব না । আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি বলিয়াই আজ আমাদের প্রাণে আকলনচা, চিত্ে দু়তা দেখ! গিয়াছে । সরম্থতী- 
তীরে ধারা খক্‌দদ্ব পাঠ করিতেন, ভাগীরথী তীরে যক্ষা্রির ফোমশিখায় বজর্মন্ত্রে আহুতি 
দিতেন, যমুনাতীরে সামসঙ্গীতের উদাত্ব স্বরে সকণ দিক প্লাবিত করিতেন-_আমরা 
তাঁদেরই বংশধর | উদীয়মান হর্যাকে লক্ষা করিয়া ধারা! বৈদিকছলে শুর্যোপস্থান পাঠ 
করিতেন, দেবভাষায় নিবদ্ধ শ্রীভগবানের স্তোত্রীবলি গান করিতেন, বালো *ত্রক্ষচর্যয, 
শুরুগৃহে বাস, যৌবনে নিষ্কাম সংসার কর্তবাপাঁলন, বার্ধকো বিষয়তৃষ্ণা তাগ করিয়া 
ধার! শ্রীভগবৎপদে আত্মসমর্পন করিতেন__আমরা তাঁদেরই সন্তান! আমরা কখনই বিনাশ 
প্রাপ্ত হইতে পারি না। ৰ 

এক্ষণে আমরা কি উপায়ে সেই খধির ৰংশধররূপে মাঁথা তুলিতে পারি, কি মাধনা! 
করিলে প্ররুত ব্রাহ্মণ হইয়। ঈাড়াইতে পাঁরি, ভাহারই পয়ামর্শের জন্চ আজ আমর! এক স্থানে 
সন্সিলিত হইয়াছি। এই স্থান হইতে একী ন্বীন উদ্বীপন!, নূতন অহাপ্রেরপা, গ্বম-হি- 
গ্রৃতিষ্ঠ ধর্দুভাব লইয়া জীবন গৃড়িব বলির আনিহাছি। 

গুরুগৃহে' সে ব্র্ষচ্ধা নাই সতা, কিন্তু আরা পৃগুহে খ্কাকিয়া, অধাপকের চতুষ্পাহীতে 
বাস করিয়া, ছাত্রাবাসে অবস্থিতি করি কি কতকট। ব্রর্ধচর্যা পালন করিতে 
টি 
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পারি না? তিক্ষাচধধযা, গুশ্রাযা, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ)াকাধ্য ও অন্নিকর্ম্ের মধ্যে আমরা ভিঙ্ষা- 
চর্ষণ ব্যতীত অপরগুলির অনুষ্ঠানকি করিতে পারি লা? ্থাধ্যায় বেদাধ্যক়ন। বাল্য 
আমাদের অন্ততঃ বেদাধায়নের জন্য চারিদও দময় ক্ষেপ করা কি অসম্ভব? 'প্রতাহ ২ দণ্ড 
মাত্র কাল সন্ধ্যা আহক করিয়া যাঁওয়৷ কি আমাদের অসাধ্য $ যে সবিতার ও বরেণ্য পরম 
দেবতার তেজ .'যাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছে-_তাহার আরাধনা করা কি 
আমাদের কষ্টকর? গ্রাত্যহিক পাঁপক্ষয়ের জন্য, সনবগুণের বৃদ্ধির জন্থ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের: গ্রতি- 
ভার জন্য শক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ভ্রীভগবানের আরাধনা কি সখের, তৃপ্তির ও শান্তির 
নছে? . 
ঘহ্চ্ছিষ্টমভোজাঞ্চ বদ্ধ! ছশ্চরিতং মম | 
নর্বংপুণস্কথ মামাপো! অসতাঞ্চ গ্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ 
ইতাদি মস্্রোচ্চারণে আমাদের পাপের সহিত পাপময়ী বাসনা অবশ্তাই ক্ষয় পাইবে ; শাস্ত্রী 
বিধি নিষেধ যথাবিধি সাচার পালন করিয়৷ যাইলে নিশ্চয়ই আমাদের দেহ মদ 
ইন্দ্রিয় সংঘত, অন্ঃকরণ নির্ল, প্রংণ সত্বময় হইবে, ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। 
পশ্চিমামে শব্যাতাগ, উষায় ভ্রমণ, নর্দীতীরে 'প্রভাতীবাষুসেবনের সঙ্গে 
বৈদিক স্ুম্বর ছন্দে প্রাতঃসন্ধাঁ করায় আনন্দ হয় কি না সকলে দেখিয়াছেন 
কি? পুশ্পোদ্যানে প্রবেশে, সুগন্ধি কুসুম চয়নে রাত্রের ওঁদাগ্য, দেহের মালিন্, 
মাসিকার জড়তার অবদানের' সঙ্গে বিমল স্বাস্থান্খ ও শাস্তি হয় কিনা সকলে 
পরীক্ষা করিয়াছেন কি? প্রাতঃ হৃর্ধ্য দর্শনে সর্ধবিধ রোগ বীজাণু, সকলপগ্রকার কালুষ্া 
দূর হয় রিনা সকলে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কি? জলশৌচ না করিলে প্রাব_শেষেরফলে 
মেহরোর্গের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে এই পরীক্ষিত সত্য না মানিয়া পারেন কি? 
পুজ! ও জপের সময়ে বাহিরের অশান্ত চঞ্চল তড়িতের সংঘর্ষ ফলে ভিতরের তড়িত শাস্ত 
স্থির হইতে পারে না, আর তাহা ন! হইলেও মাননিক চাঞ্চল্য নাশ ও একাগ্রতা শক্তি বৃদ্ধি 
পার না, তাই কুশাসন, পশনাসন বা মৃগচম্্বাসন আসনরূপে পাতিয়া লইতে হয়। দেহের 
ক্সোতিঃ নির্শল্বৎ প্রতীত হইলে, বাস্তবিক দেহনি্ম্ল, পশ্চাৎ চিত্তও নির্মল হইতে পারে, 
 তংকালীন পবিত্রতার উদয় হইলে সাময়িক সবগুণের বৃদ্ধি দেখা যাইতে পারে, তজ্জন্য কৌষে*। 
বাঁস পরিয়া সন্ধাপৃঞ্জাদি করিলেই ভাল হয়। দৈহিক বাহ্‌চেষ্টা নিবৃত্তি বাতীত চিত্তে একাগ্রতা 
ও ভাবশুদ্ধি জম্মিতে পারে না, ধৃপধূনার ও পুষ্প চন্দনের গন্ধের সঙ্গে সর্ববাদ মন্ীবণ্টার রোগ- 
নাশক শক্তিসমন্থিত শঙ্বের ধ্বনির সঙ্গে না হইলে রজো গুণাবলম্বী আমাদের মন বসে না । 
বিশ্ব ও তুলসীদলের প্রশংসা আল্ল আমরা শুনিতে পাইলাম, পশ্চিম ও উত্তর শিয়রে 
শয়নে মস্তিফ রস রক্াধিপূর্ণ, প্রদা হী, স্থতরাং পীড়িতাবস্থ হইতে পারে, এই সেিন আমরা 
ইহা জানিতে পারিলাম) পাপীর স্পৃষ্ট অরে, বিবার আসনে, পাণীর পাপহদয়ের অবিকল' 
ছায়াপাতি দেখা যায়-_আল্স তাহ! প্রমাণিত হইতে .ঢলিল। আর কতকাল পূর্বে 'আমুমদের 
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আমাদের শাস্তকারগণ এই সকল নিষেধ করিয়! [গয়াছেন _ভাবিলে তাহাদের চরণপন্ধে 
বারদ্ধার লুটাইয়া পড়িতে কাহার না ইচ্ছা! হয়? একাদণী, অমাবস্তায় গুরুভোজন নিষিদ্ধ, 
সময়ে সময়ে উপবাস স্বাস্থারক্ষার জন্য অনুষ্ঠেয়, এক সময়ে শয়ন ভোঞ্জন যে উপকারী-_ 
তাহ! আদ কালি পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকেরা পর্যন্ত পরামর্শ দিয়া থাকেন। কতকাল 
পুর্বে ব্যবস্থাপিত এই সকল বিধিনিষেধের আলোচনা করিলে তাহাদের কল্যাণী 
ইচ্ছার আভাস পাইয়৷ কাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় না ভরিয়া উঠে? 

এক্ষণে আমাদিগকে বদি প্রকৃত আর্ধ্য-খধির বংশধর, প্রকৃত সংস্কারপূত ব্রাঙ্গণ হইতে 
হয়, তবে ব্রাহ্মগ্রের কর্তব্যগুলি যথাসম্ভব শান্ত্রেরে আদেশে করিতে হইবে, 
অহীতের আৰ্যজ্ঞানোজ্জল সেই ব্রাক্ষণগণের পদচিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে 
হইবে।  প্রাচীনের প্রতি আমার এই প্রীতি অবমন্নতার লক্ষণ বলিগ্না কাহারও 
মনে হইতে পাঁরে। কিন্তু উহাই আমার অসাড় নির্জীব জীবনে আশার অরুণালোক 
দেখাইয়। দিবে, কর্তবাবুদ্ধিকে সজাগ করিয়া! তুলিবে, জগতের নশ্বর অসার দ্রব্যসস্তারের মধ্যে 
অবিনশ্বর নিত্য বস্তর প্রাপ্তির আকুলতা৷ জন্মাইয়া দিবে । বেদ, উপনিষত্, সংহিতা, পুরাণ, 
র্শন, তন্রাদি শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া মহাজননির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে হইবে । তবেই 
,আমরা আবার সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণের পবিত্র পদের অধিকার পাইব। 

ঘাহার দ্বারা আমরা শাসিত হুই, যাহা আমাদের ইহপরকালের কল্যাণপথ প্রদর্শক, 
যাহা আমাদের একাধারে পালক, শাসক ও রক্ষক-_সেই শাস্ত্রের নিয়ম মানা কি আমাদের 
কর্তব্য নহে? শাস্ত্রের সার্ঘভৌমিক ও সাব্প্রদািক এই দুইটি ভাবই আমাদের অবলঙ্বনীয় । 
নামান্ত ভাবই দার্বভৌমিক, বিশেষভাবই সাম্প্রদায়িক । এই সাশ্প্রদাক্জিক বিশেষ ভাব 
দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে সক্প্রদায়বিশেষের অধিকতর উপকারক বলিয়া অনেক সময়ে 
সাম্প্রদায়িক ভাঁবই বিশেষ উপযোগী । শাস্ত্রের মর্দন যেখানে অজ্ঞাত, সন্দিগ্ধ ও নান! সত্যবাদে 
আচ্ছন্ন হওয়াও বিপ্রতিপন্ন, সেখানে আচার দ্বারাই কর্তব্য নির্ণয় করিয়! লইতে হয়; 
শাস্বনির্দি্ ও প্রাণিহিতকর না হুইলে ম্হাজনপরম্পরায় আচরিত হইত না । শাস্ত্রই 
বলেন আচাঁররূপ বৃক্ষের ধন্দ্ব মূল, ধনসম্পত্তি শাখা, কাম পুষ্প, মুক্তি বা শ্বর্ীদি 
ফল। 








“আচারঃ পরমো ধর্ম শ্রভ্যুক্তঃ স্মার্ত এবচ”। 

সামান্ত দিক দিয়! শান্তর, বিশেষ দিক দিয়! শান্ত, কখন শান্্র কখন আচার। আচাঁর 
বি আমাদের দোষে কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারক না দেখা ঘায়, তাহাতে আচারের দোষ 
রছে। অধদাভারে অনুষ্ঠিত ভাল জিনিষও মন্দ ফল প্রসব করে । আমাদের 'জধ্যাত্মিকতা- 
বূপ1 ননী ক্রসেই যঙ্জিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, যাহাতে সেই নব্দীটা বজায় থাকে 
তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্তক। নদী মনিকা গেলে বআমাদের সর্বনাশ, দেশের অসূহ 
ক্ষতি । জ্জতর সংস্কার আবন্তক | " | 

৮ 
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সংস্কার কি? সংস্কার শুদ্ধি। দেহ ও চিত্তের শুদ্ধিই সংস্কার । যে কর্ম স্বারা, অথব! 
যে কর্দ্জন্য অতীন্ত্রিয় ভাবন! দ্বারা এ শুদ্ধি সাধিত হইবে, তাহার নামও সংস্কার। প্রথমতঃ 
শীস্ত য় দশ সংস্কার যথাবিধি হওয়া আবগ্তক। কারণ এই দশৰিধ সংস্কারবাতীত ্রাঙ্ষণশিশ্ 
্রাঙ্মণ হইবে না। "্অন্সনা দায়তে শুদ্রঃ সংস্কারৈ দবিজ উচ্যতে” ব্রাহ্মণবংশজ শিশুকেই 
ব্রাঙ্গণ্য সংস্কার দিতে হইবে, তাই জন্মগত ব্রাঙ্গণাই অগ্রে স্বীকৃত হইয়াছে । প্জন্মনা জায়তে 
পৃঃ” শু্বৎ। 
দশ সংস্কার যথাবিধি হইলে পর, যদি ব্রাঙ্গণবাণক ব্রাক্মণ না হয়, তবে অন্য উপার চিন্তা 
করিতে হইবে। কিন্ত সর্বপ্রথম যাহাতে শাস্ত্রীয় দশসংস্কার যথার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 
দেখিতে হইবে । উপযুক্ত শান্তজ্ত পুরোহিতের অভাব, বিশুদ্ধ মন্ত্র-উচ্চারণের প্রণালী না 
জানা, শাস্্রীর় কর্মে তাদৃশ শ্রদ্ধাবিশ্বাসের অসঘ্ভাব, শান্জ্ঞানবর্জিত শিক্ষার অত্যধিক 
প্রসার এবং তাহার আদর _এই সকল আমাদের গ্রতিবন্ধক। কিন্তু শাস্বীয় দশ 
সংস্কারতত্ব যদি সাধারণকে ভালরূপ বুঝান যায়, তবে এ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিতে 
পারে। | 
গর্ভাধান ও সংস্কার ।_-বডঢ় গল! করিয়। আমরা বিশ্বের সন্দুথে বলিতে পারি এরূপ 
হকার কোন জাতিরই নাই। পাশববৃত্তি চরিতার্ঁ করা, কামের সেবা করা এক 
জিনিষ, আর বৈদিক মন্ত্র দ্বারা চঞ্চল পাশব ভাবান্থিত কামোন্মন্ত অবস্থাকে স্থেরযয, 
ধন্মরক্ষা ও ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা সংস্কাররূপে পরিণত করা আর এক জিনিষ। 
মৃতাসময়ের সুদৃঢ় ভাবন! পূর্বরৃত কর্ণ অপেক্ষা যেমন বলবতী, গর্ভাধানকালীন সুমনোবৃত্তিও 
পূর্বামনোবৃত্তির অপেক্ষা তদ্ধপ বলবতী) কুরক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈগ্ঠবৃন্দের 
কোলাহলের মধ্যেই গীতার উত্তৰ এই ভারতেই সম্ভব হইয়াছিল। তারপর সন্তান যাহাতে 
পুরুযোচিত সংস্কারবিশিষ্ট হয়, গর্ভপাতশঙ্ক। বিদুরিত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্ত খবিগণ 
পুংসবন-সংস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
পুমানগিঃ পুমানিন্্রঃ পুমান্‌ দেবো বৃহস্পতিঃ 
পুমাংসং পুত্রং বিন্দপ্ধ ত্বম্‌ পুমাননুজায়তাম্‌। 
তারপর সীমস্তোরয়ন। পতিপুত্রবতী রমণীগণ গর্ভবতী বধূকে বেদীর উপর আরোহণ 
করাইয়! স্বানাদি মঙ্গলকার্ধ্য সম্পীদন করাইবেন। 
পত্বং বীরপ্রসব তৃয়াঃ ত্বং ্'বৎবৎসা' ভৰ 
ভৰতী জীবৎপতিক! ভবতু।” 
সীমন্তের উন্নয়ন করায় গর্ভবতী নারী আর কোন সংস্কার করিবে না, উজ্জ্বল বেশতৃষা 
করিবে না, অলঙ্ষারাদিও অঙ্গে দিবে না পতির লালসাবৃত্ধি উদ্রিক্ত যাহাতে না হয়, 
সেই মত থাকিৰে। ' কি সুন্দর ব্যবস্থা ! 
তারপর জাঁতকর্্দ নংস্বার । পুর জঙ্মিলে বৃথা আমোদ না করিয়! শাস্ত্রীয় ধর্মকার্ধ্যরপ 
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আমোদ করিতে খধিগণ উপদেশ করিয়াছেন । প্রথম সন্তানের আমুঃ প্রার্থনা করিয়া 
তারপর ধারণাবতী মেধার প্রার্থনা করা :হইয়াছে। ধনসম্পন্তি না চাহিক্া “সন্তান মেধাবী 
হউকু"--এই আকাঙ্ষা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্ভোজাত শিশুর পিষ্টত্রীহি, 
'ষব চূর্ণ ও স্বর্ণ দুষ্ট ঘ্ৃত ও মধু. দ্বারা জিহ্বা মার্ষ্দম করার নিরম কি সুন্নরণ আমুর্কেদজ্ঞ কবি- 
রাজ মহাশয়গণ বলেন “ইহা দ্বারা বায়দোষের দমন হয়, প্রশ্রাব পরিস্কার হয়, এবং রক্তের 
উর্ধ গতিত্ব দোষ নিবারিত হয়। মধু দ্বারা মুখে লালার সঞ্চার, কফ দোষের 
বিনাশ ঘটে । সগ্ভোজাত সম্তানের পক্ষে উদ্বগামী শোণিত; কফাধিক্য ও অস্ত্াতাত্তরে সঞ্চিত 
কৃষ্ণ ম'লর সঞ্চার সদ্যঃপ্রাণনাশক। এই গুলির নিবারণ করার জন্য স্বর্ণ ৃষ্ট ত্বত ও মধু 
জিছবাতে মার্জন. করাই উচিত। 
দশ দিনের মধ শিশুদের মৃত সম্ভাবনা অধিক, এই কারণে একাদশ দিনে নীমকরণ' 
বাবস্থা । নাম হইলে শিশু আত্মীয়রূপে গণ্য হয়। শতরংত্রি কাটিয়া না যাইলে শিশুর মৃত্যাতয় 
দূর হয় না, এজন্য শত রাত্রি অস্তেও নামকরণ বাবস্থা । 
তার পর চুড়াকরণ সংস্কার। বংশপরম্পরাগত আচারক্রমে প্রথম বর্ষে, তৃততীয়বর্ষে 
চুড়াকরণ বিহিত। চুড়াকরণে গর্ভজাত্ত অপবিত্র কেশরাশির মুণ্ডন করিতে হয়। 
' শ্রী কেশ অশুদ্ধ, অপকারী ও কুপ্রী। বাবাঠাকুরের কাছে, সিদ্ধেস্বরীতলার, কিম্বা! পঞ্চানন- 
তলায় চুল দেওয়ার নিপনম আছে বলিয়৷ তবুও চুড়াকরণের আংশিক উদেশ্ত কোন 
প্রকারে সাধিত কর! হয়। 
এই আটটা সংস্কার গর্ভোপঘাতদোষ বিদুরিত করিয়া সন্তানকে পবিত্র করে। বীজ, 
গর্ভসমুস্তব ও অপর বিধ দোষের শান্তি না হইলে সন্তানের সমাক্‌ শুদ্ধি সাধিত হইতে 
পারে না। এই প্রকারে শুদ্ধি হইলে. তৎপরে স্ুুশিঙ্খার ব্যবস্থা করিলে, তাহা কখনই নিশ্কল 
. হ্য়না। 
চিত্রকর স্থুলভাবে একটী ছবি অণকে, পরে অঙ্গেপ্রত্যাঙ্গে ধীরে ধীরে তৃলিকা চালনা! করে, 
পশ্চাৎ রঙ্‌ ফুটাইরা৷ থাকে । সংস্কীরকার্যও যদি পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করা যায়, তাবে 
সন্তান যে পূর্ণতা লাভ করিবেই, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। 
আঁজিকালি গর্ভাধান অনেক ক্ষেত্রে উঠিয়! যাইতেছে । পুংসবন, সীমআোরয়ন ও জাতকর্থ্ 
সচরাচর দেখা যায় না। নামকরণ ত শুনিই না। অন্পপ্রাশনও আবার অনেকে 
উপনয়নের সময়েই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । চুড়ীকরণ :বথাসময়ে কদাচিৎ হইতে গুন! 
যায় মাত্র । 
এক্ষণে উপনয়ম ও বিবাহ এই ছুইটা সংস্কারই উঠিয়া যাঁয় নাই, উঠিবারও নহে। 
উপনয়ন নাঁ হইলে আক্ি আমর! ব্রাহ্মণ বলজিতেই পারিতাম নাঁ। দৃত্তীষরে 
উপবীত ব্রাঙ্মণবালককে দেখিলে কাহার মনে হয় যে, সেই একদিন সন্ধ্যা 
আহিক না করিয়া যেখানে সেখানে মানা কুখান্ত খাইয়া বেড়াইবে? 
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ভিন নিত রি উজির টিটি তি 
উপনীত্ত বালক যাহাতে আন্ষণের ধর্তব্য পালন করিয়া! থাকে, ততপ্রতি কয়জনের পিতামাত! 
লক্ষ্য করেন? 

আমাদের এই শাস্ত্রীয় দশসংস্কার বাহাতে যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাখীর জন্য বড় লওয়াই 
অগ্রে আবস্ঠক । পশ্চাৎ অন্তবিধ সংস্কারের আলোচনা । উপনয়নের পর শুরুগৃহে পাঠাইবার 
এক্ষণে রীতি নাই, কিন্তু যাহাতে তখন হইতে বালক ব্রন্চর্ধ্য পালন করে, যথাসময়ে 
সন্ধ্যাহ্কিক করে, শাস্ত্রীয় আচার পালন করে, অথা্ত কুখাদ্য না খাইয়া বেড়ায়, ব্রাহ্মণের 
মত থাকে-_তাহার চেষ্টা দূরে থাক, আমরা প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকি। ছই একটা বিধি 
এক বদর পর্যন্ত পালন করিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়৷ আমরা মনে করি। কেন? মাত্র 
এক বসরের পরে তবে উপবীতের পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিলেই ত হয়? উপনয়নের 
দিনই সমাবর্তন করিয়! লওয়! এক্ষণে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । 

ইন্্রিয়সংযম ব্রহ্ধচর্ষয্যের অন্ততম অঙ্গ | মাত্র এই একটা অঙ্গই এক্ষণে পালিত হয় না, 
অসময়ে তরুণ বয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয় অসংষম যে ব্রহ্ধহত্যা-পাঁতকতুলা, তাহা বুঝাইবার 
অন্ত যথোচিত উপায় অবলগ্বন করা, যত্ত লওয়! পিতামাত। আম্মীয়ম্বজনের পক্ষে উচিত 
বণিয়। অনেকের ধারণ। নাই। সর্বনাশের পথ হইতে ফিরাইবার প্রকৃষ্ট উপায়টা 
আজি অবজ্ঞাতই হইয়া আছে। আমরা চক্ষু থাকিতেও সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখি না। 
স্থুকুচির দোহাই দিয়া লজ্জার দৌর্ধধল্যের অভুহাত দেখাইয়া তাহাদিগের দৈহিক মানসিক 
অবনতির দিকে লক্ষ্যই করি না। 

তারপর বিণাহ সর্ব প্রধান সংগ্কার। এই বিবাহ সংস্কারে কয়েকটা দোষ আসিয়া পড়িয়াছে, 
সেগুলি উদ্ধার কর! আবহ্ক। ব্রাঙ্গণদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ন আছে কিনা, 
ত্রা্গণ্য আচার প্রতিপানিত হইতেছে কিনা, কন্তা! ধর্মপরায়ণ! কিনা, বর আস্তিক কিনা, এ 
উভয়ের মিলল সঙ্গত কিন!, পাত্র পাত্রীর মিলনে শশস্ত্রীয় কোন প্রকার বাধা জন্মে কি না 
এ সকল-দেখ! কেহই আবশ্তক মনে করেন না। কণ্ঠ৷ স্বন্দরী হইলে, আশানুরূপ ব্য 
করিলেই সে কন্তার আমর অপরিহার্য । পাত্রের লেখাপড়া ও কিছু ধনসম্পত্তি থাকিলে 
আর অন্ত কিছুই দেখিবার প্রয়োজন বৌধ করি না। বংশের দোষগুণ সন্তানে সংক্রমিত 
হয়, সেজন্ত উক্ত দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য কর! কি আমাদের সর্বথ১উচিত নহে? এই দশবিধ 
সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন হইলে ব্রান্গণকুমার যথার্থ ্রাঙ্মণ হইবে-_-এ ব্যি:র শীন্রকারগণ 
সকলেই একমত । | 
ও নাজপ্রঃ সিদ্ধযতে মন্ত্র আহুতশ্চ ফল প্রদঃ | 

নানিষ্ে! যচ্ছতে কামান্‌ তন্মাৎ ত্রিতয়মর্চয়েৎ ॥ 

পূর্ব যাগবজ্জ ্রাঙ্গাণের বিশিষ্ট ধর্ানুষ্ঠান মধ্যে পরিগণিত ছিল। আপ্তিকালি সামান্ত 
মাত হোম করি আমর৷ সেই একরূপ যজ্জের কাধ্য সমাধা করি। হোমাশ্সিতে 
বিশুদ্ধ গব্যত্বত মন্তরসাহাযযে আহত্তি দিতে -হয়। এই হোমের অনলশিখা যেখানে জলে, 
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সেস্থান বিশুদ্ধ, পবিত্র, স্থগন্ধ ও সত্বময় হুইয়! উঠে। দুষিত বাম্প, কলুষিত ছুষ্ট বাতাস, 
রোগের বীজাধু নষ্ট করিতে এমন মহৌষধ আর নাই। হৌমাহবির্ন্ধে ক্ষুধার বৃদ্ধি, শারীর 
ধাতুর, সমীকরণ, সত্বগুণের উপচয়, আর রসের সমন্বয় ঘটে । হোমের ভন্ম চক্ষৃতে দিলে 
'ক্ষরোগ জন্মে না, ললাটে দিলে দেহ স্সিগ্ক ও পবিত্র থাকে, গ্রস্থিতে মর্দন করিলে বাতের 
আক্রমণের ভয় থাকে না। কালেভদ্রে দীক্ষাগ্রহণের দিন কিন্বা বৎসরে ছুই একবার 
উল্ত হোমতিলক লোকে ললাটে দিয়া থাকে মাত্র। নিত্য হোম এক্ষণে কে করেন? 
করিবার ইচ্ছা থাকিলে কি বাঙ্গলায় করিবার মত শক্তি কোথায়ও নাই? অগ্নিগৃহ- এক্ষণে 
বঙ্গদেশে দৃষ্টই হয় ন। সাগ্িক ব্রাঙ্গণ ত নাইই। 

নিত্য হোম অন্ততঃ বাঙ্গণার গ্রামে গ্রামে ছই এক ঘ্যক্তিকেও যদি করিতে দেখ! যায়, 
তাহা হইলেও প্রাণে আশ্বীস জাগে । তপন্তা গুনিয়্াছি ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম । সে তগস্তা 
মুনিঞধিরাই করিয়া গিগ্লাছেন । এক্ষণে কয়েককঁর গায়ত্রীজপ কিন্বা ১০৮বার বীজমন্ত 
জপ করিয়া সেই তপস্তার কর্ত?) শেষ করিতেছি । 

জপই কলিতে এক প্রকার ত/%|। কিন্তু শৈশবকাল হইতে নিয়মিতভাবে সব্বগুগের উন্নতি 
করিব, একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি কিব-_-এই ইচ্ছায় কয়জন জপসাধন| করিয়া থাকেন ?% 
চক্ষু, কর্ণ ইন্দিয়গুলি বাহ্‌ বিষয়ে যাহাতে কিছু সময়ের জন্যও যাইতে না পারে, যাহাতে 
উপাগ্তদেবতার পদে স্থির থাকিতে পারে, তাহার জন্য কয়জন সত্যকারের চেষ্টা করেন। 
বালকগণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধি লইবার জন্ত যে কঠোর সাধনা নিয়মিত: করিয়া ঝ্ময়, 
তাহার দশ ভ!গের এক ভাগও৪ কি কেহ জপে মন বনিবার জন্ত ব৷ জপ করিবার জন্ত 
সময়ক্ষেপ করেন? জপে সুখ শান্তি কিরূপ-বীহারা জপ ন! করিয়াছেন, তাহাদের বুঝাইব- 
কিরপে? 

অনুষ্ঠান ও ভাব-_-এই ছুইটা উপায় ধরিয়া আমাদিগকে উঠিতে হইবে । শাস্ত্র কথার 
নিরন্তর আলোচনায়, আধ্যাত্মিক গ্রস্থাদি অধ্যয়নে, ধার্মিক সাধুগণের সঙ্গলাভে, শাস্ত্রাদিষ্ 
বিধিনিষেধের,পাঁলনে আমাদিগকে উঠিতে হইবে, বেদাত্ত বাঁফ্য বিচারের ফলে, প্রাণায়ামাদি- 
যোগের অভ্যাসে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ধর্ম-কর্ম্ের অনুষ্ঠানে আমাদের অশান্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তকে 
শান্ত ও সংযত করিতে হইবে। ক্ষমা, স্তাযকথন, সংযমিতা, সারলা প্রভৃতি ব্রাঙ্মণেরই গুণ। 
ক্রোধ করিব না, ক্রোধের দৌষ কি--ক্ষমা করিব, ক্ষমার গুণ কি-_ইহার আলোচনা করিলে 
ক্রোধ দমিত :হইবে, ক্ষমাগুণ দেখা দিবেই। ক্রোধ এবং কামের দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
আমর! কি ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের অধিকারী হইতে পারি? সবল পাপের নিদান কাম, ক্রোধ মনুষ্য 
মাত্রেরই শক্র। বিশেষ জগতের শিক্ষক, বর্ণীশ্রমধর্ম্মের রক্ষক ব্রাহ্মণের! যদি কাম ক্রোধ 
দ্বারা পরিচাপিত হন, তবে শিক্ষ! দিবে কে? | ৰা 


* “শামির শাস্তিলাভ” প্রবন্ধে ( কার্তিক অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ) ব্রাহ্মণ-সমাজে বুঝাইয়াছি। 
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তার পর, বিলামিতার শাক জমক যেরূপ সারা দেশকে ছাইয়! ফেলিয়াছে, তাহা হইতে 
ব্রাহ্মণগণ যদি দুরে না থাকেন, তবে উদ্ধীরেব আশা কোথায়? লোকে বিলাসিতা, জাক- 
জমকের মুখে নিন্দা করেন মাত্র, কার্ধ্যতঃ পোষকতা৷ করিয়া থাকেন । 'জনকয়েক মাত্র ব্রাহ্গণ- 
পত্তিত এখনও সেই বিলাসিত। ও জাক জমকের পরিপন্থী আছেন, তাহা দেখিতেও সুখ। 

ধম চারিদিকে তাগুব নৃত্যে বিরাজমান । 

বিশেষ এক্ষণে ধাঁহার! দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, তাহাঁদেরই বিলাসিতা জীক-জমক- 

বম অত্যস্ত অধিক । দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি সেই আদর্শে ছুটিয়া আপনাদের সর্বনাশ 
করিতেছে । দেশের.মধ্যে যাহারা প্রধান হইবেন, দেশের যাহারা শিক্ষক হুইবার দাবী 
করিবেন, তীহাদিগকে সাধারণ দরিদ্রের মতই বাদ করিতে হইবে, সেই চালেই তাহাদিগকে 
চলিতে হইবে। পুর্ব দেশের অবিসংবাদী নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণের হন্তেই ছিল। আর 
আরজ বদি ব্রাহ্পপত্ডিতগণের জীবিকানির্ববাহ বিনা আয়াসে হইত, বিলাসিতা জীকজমকের 
অবথা প্রত্রয্ন এবং আদর ন| দেখা যাইত, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারাই দেশের অবি- 
সংবাদী নেতা হইতেন ! এখনও যদি দেশের লোকে বুঝেন, বুঝিয়া নিজের একটু স্বার্থ 
'ত্যাগ করেন, তাহ! হইলে আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পূর্বের মত সহনীয় আপন অকাঙ্ষা রাখিয়া 
দেশের নেত| ও রক্ষক হইতে পারেন। 

দ্ধ, বিশ্বাস প্রাচীন প্রীতি থাকিলে সকলই হইবে। শ্রদ্ধা বিশ্বাস জন্মিলে, তবেত 
সাধনায় মতি জন্মিবে? সাধনার সিদ্ধি আছেই, এক জন্মে না হউক, ছুই তিন জন্মেও সাধন! 
নিশ্চয়ই একদিন সিদ্ধিবূপে পরিণত হইবে । অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত! ব্যক্তির বিনাশ 
অপরিহার্ধ্য, ভাই ভগবানেরই উক্তি । 

“অঙ্ঞশ্চাশ্রদ্ঘধানশ্চ সংশয়াত্ম! বিনশ্তুতি 1” 


শ্রীরামসহায় বেদাস্ত শান্ত্রী। 


মেদিনীপুর ত্রাহ্মণসভার তৃতীয় বার্ষিক 
অধিবেশনে পঠিত। 


মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও দমবেত ব্রা্ধণ মছোদয়গণ ! 

্রাঙ্মণসমিতির বিষয় কিছু বলিতে গেলেই বর্ধনান ব্রান্ষণসমাজের দিকে ম্বতাবতঃই দৃষ্টি 
আবু হয়। যেব্রাঙ্ধণদমাঞ্জের উন্নতিকল্পে এই ব্রাহ্মণসভার উৎপত্তি, সেই সমাজের বর্তমান 
অবস্থার বিষয় কিঞিৎ আলোচন! করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। এক্ষণে ব্রাহ্মণ 
কেবল যঙ্জন, যাঞ্জন, অবায়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই হটুকর্শাস্থিত নহেন। তিনি 
দেবমন্দিরে পুজা করিতেছেন, বাজারে দোকানে বিক্রয় করিতেছেন, লোকালয়ে ডাক্তারী 
করিতেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছেন, অফিমে কেরানীগিরী করিতেছেন, আদালতে 
জ্জিয়তি, ব্যারিষ্টারী, ওকালতী ও মোক্তারী করিতেছেন এবং বিদ্যালয়ে বেতনতুক্‌ হইনা 
শিক্ষকত! করিতেছেন । ফলে, প্রায় সকল কর্ণক্ষেত্রেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 
তিনিও এক্ষণে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কতকগুলি ব্রাহ্মণ বিশেষ 
সন্মান ও যশের সহিত স্বস্থ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; অপর কতকগুলি দুর্নীতি ও 
অধর্ম্ের আশ্রয়ে জীবিকা! উপার্জনে যত্রপর হওয়ায় স্বজাতির উপয় জনসাধারণের অবজ্ঞা 
আনয়ন করিতেছেন, ইহ! অতীব ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহা যে কালের 
ছর্দিমণীয় প্রভাব, তাহা! অবনত মন্তকে স্বীকার করিতেই হইবে। এখন এরূপকাল 
পড়িয়াছে যে, জীবিকার অন্থরোধে সকলকে সফল কণ্মই করিতে হইতেছে। পূর্বে যে 
কল কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তাহ! এক্ষণে অবস্থার ঘাত গ্রতিঘাতে বিহিত 
. কর্ম বলিয়! একপ্রকার স্বীকৃত হইয়! গিয়াছে । আহার, বিহার, পোষাক, পরিচ্ছদ সর্ব- 
'্রই ঘোর বাতিক্রম লক্ষিত হইতেছে । পূর্বের পরিচ্ছদ দেখিলে খ্াঙ্মণকে চিনিতে পারা বাইত, 
এক্ষণে পরিচ্ছদ আর ব্রাঙ্গণেক্ঠ পরিচায়ক নহে, ব্রাঙ্গণকে তাহার জীবিকার অনুরোধে 
বিচিত্র পোষাক পরিধান করিতে হইতেছে । পরিচ্ছদের সহিত মে ভোগবিলাসম্প্ছার 
একেবারেই যোগ নাই, তাহাও বলা যায় না। অপরাপর জাতির স্তায় ব্রাঙ্মণও বিলক্ষণ বিলামী 
হুইয়। উঠ্ঠিয়াছেন। একদিন এমন ছিল, যখন ব্রাঙ্ষণের হুদিন ছিল। সেই সকল দিনও 
ব্রাহ্মণের তাৎকাঁলিক কৃতিত্ব স্মরণ ও কীর্তন করিয়া! কেহ কেহ আধুনিক ব্রাঙ্ধণের গৌরব 
বাড়াইতে চেষ্ট করেন, কিন্তু “কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে। কতক্ষণ থাকে 
শিলা শু্টেতে মারিলে ।” বর্তমানকে উপেক্ষা 'করিয় যাহা চক্ষের সম্মুখে দিবারাত্রি ঘটিতেছে, 
তাহার অপলাপ করিয়া গৌরব গান করিলে, সে গৌরব ক্ষণিক অস্তিত্বলাভ করিলেও উহা 
স্থারী হইতে পারে না! ভাল হোক, মন্দই হোক, অন্থকুলেই হক, প্রতিকূলেই হউক, 
বশস্করই হউক, অখ্যাতিক রই হউক, যে অবস্থা ঘটিয়াছে, . হা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া, 


২১২ ব্রীক্ষণ-সমাজ।, [ ৭ম বর্ষ 





লইতেই হইবে । অবস্থা স্বীকার করিয়া! লইঙ্লা ধিনি ভাহার প্রতিবিধাঁনে যন্্বান্‌ হন, তিনি 
সখী পুরুষ, তিনিই রিচ্ষণ ব্যক্তি। 

রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমেই রোগের নিদান নির্ণয়ে 
যত্রবান্‌ হন। যদি রোগের যথাযথ কারণ নির্ণীত হয়, তাহা হইলে শান্তরবিহিত ওঁষধ-, 
প্রয়োগে রোগী আরোগ্যলাভ করেন) নতুবা শত ওঁষধ সেব.ন৪ রোগর উপশম হয় 
মা, অনেক স্থলে উপকার অপেক্ষা অপকারের অধিক সম্ভাবনা হইয়া! দাঁড়ায়। 
রর্তদান ব্রাহ্মণ সমাজের ঈদৃশ অবস্থা হইরার তিনটা প্রধান কারণ আছে বলিয়। আমার 
মনে হয় ১ 

(১) জীবিকার জন্ভাব। (২) বিজাতীয় শিক্ষা। (৩) বিজাতীয় সংল্বব। 
প্রথমতঃ জীবিকার অভাব। পূর্বকাঁলে তৃত্বামিগণ ব্রাঞ্গণগণকে ভূ-সম্পত্তি দান করিতেন, 
তাহার উপস্থত্বে সংসারযাব্রা নির্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্মকর্ম সর্বদ| মনোনিবেশ করিতেন, এবং 
ধ্যান ধারণাদি তপশ্চর্যার ফলে বিবিধ লৌকিক সত্য সকল আবিষার করিয়া জীবজগ- 
তের কল্যাণের জন্য বিশিষ্ট অধিকারী দেখিয়! উহ! শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রচার করিতেন। 
ইহারই ফলন্বরূপ আমরা শ্বিবিধ আর্্শান্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রাঙ্গণ সেকালে স্বার্থপর ছিলেন, 
একথা যাহারা বলেন, তাঁহার! ভাৎকালি? অবস্থ! ও ইতিহাস ভাল করিয়া আলোচনা করেন 
মাই। ব্রাক্ষণ সকল বিদ্যার গুরু ছিলেন, তিনি দ্বিজ্াতির মধ্য অধিকারী দেখিয়া ব্রহ্মবিদ্যা, 
আহুর্ষেদ, অর্থশীস্ত্র , জো।তির্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্বা দান করিতেন। তিনি সকলের 
খরু হইলেও নিজে নিম্পৃহ ছিলেন। সহরের কোলাহলের মধ্যে বান করিতেন না । যেখানে 
নদী প্রবাহিত! ও ফলমূল ন্থুলভ, এইরূপ বন্তভূমি মনোনীত করিয়া তথায় পরিহ্নবর্গের 
নলহিত ৰাঁণ করিতেন, এবং দৈনন্দিন ধর্থানুষ্ঠান করিয়া প্রশান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। 
রাজাকে কোন বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইলে কখন ২ রা,সভায় উপস্থিত 
হইতেন। কখন ২ রাঁজ। কাধ্ান্থরোধে গুরু বা পুরোহিভতদিগকে আহ্বান করিতেন । শাস্ত্রে 
াৎকান্নিক ত্রান্ধণের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় _আষ্্রার, বিহার, পরিচ্ছদ কিছুতেই 
তাহার বিলাসিত! ছিলনা । স্থতরাং ঈদৃখ ব্রান্মণের আধুনিক অর্থে স্বার্থপর হইবার কোন 
কারণই বিদামান ছিলন!। তাহার বাহা কিছু লগাঞ্পের উপর মাধিপত্তা, তাঁহা জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট 
চ্দিজের বূনা। সমাজে সকলেই ব্রাঙ্ষণের চরিত্রকে আদর্শজ্ঞান করিত, তাঁহার নিকট অব- 
দত হইত ব্রাঙ্গণ য়ে ঈদৃশ উন্নত অবস্থ! লাভ করিয়াছিলেন, জীবিকাবিষয়ে নিশ্চির্ততাই 
ভাহার নূল। কালক্রমে তাহার সেই নিশ্চিম্তভাব রছিল না, দশাবিপর্যায় ঘটল, 
দ্ীবিকার নিমিত্ত তাহাকে উদ্ভ্রান্ত হইতে হইল, তাহার জপ গেল, তপ গেল, ধ্যান গেল, 
ধারণা গেলগমতরাং সে সমান গেল, সে প্রতিপত্তি গেল। তাহাকে “হা অন্ধ,,হা অন্ন” বলিয়া 


জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হইল। ইহা তাহার বর্তমান ছুর্গ তর অন্ততম 
কারগ। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] মেদিনীপুর ত্রাঙ্মণসভার, অধিবেশনে পঠিত। ২১৩, 





দ্বিতীরতঃ বিজাতীয় শিক্ষা । 'মমে রাখিতে হইবে যে সকল ব্রাহ্ষণছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার - 
গণ্ডতীর ভিতর অসিয়ী পড়েন নাই, ধাহার৷ জাতীরশান্ত্র অধ্যরন করিয়া আসিতেছেন, জীবিকার 
অভারে তাহার! খাঁটি ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাহারা যখন জীবিকার অভাবে 
বৃত্তির জন্য ধনীর ছারস্থ হইয়াছেন, ধনমদান্ধ ব্যক্তি তাহার অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা ন! 
করিয়! তাহাকে লোভপরবশ বলিয়া:সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন,এবং তাহার অবস্থায় সহাহুতৃতি প্রদর্শন 
করেন নাই। এইরূপ জীবিকার অভাবে ব্রাঙ্মণকে কালক্রমে অসৎপথে পড়িয়া! ছুর্দশাপন্ন ও 
চরিত্রত্রষ্ট হইতে হুইক্নাছে, কিন্ত যে সকল ব্রাহ্মণকুমার পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিতেছেন, 
সেই শিক্ষার ফলেই ব্রাঙ্গখা হারাইতেছেন। তাহাতে তাহাদের দোঁষ নাই, কেনন! 
আমাদের চাতুর্বণয সমাজের উপকারিতা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না । 
সুতরাং ধাহাদের চাতুর্বণ্য সমাজের উপর আস্থা আছে ও হাহারা ত্রাক্ষণবর্ণোচিত আীবন 
যাপন করিতে চাহেন, তাহাদের জীবিকার অভাব; আর যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে 
জীবিকা উপার্জজনে সমর্থ, তীহাঁদের সধর্ত্রে অনাস্থা ) এই উভয় কারণে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমার্জের 
অধোগতি হইন্জাছে ও হইতেছে । স্থতরাং চাতুর্বর্য সমাজের উপকারিতা! কি তাহা বালককাল 
হইতে শিক্ষণীর বিষয়রূপে নির্ধারিত হওয়া উচিত। জাতিভেদটা জ্ধতীয় উন্নতির ঘোর' 
প্রতিকূল বলিয়া কতকগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোক দেশে বর্তমান সময়ে মহাঁ- 
কোলাহল উপস্থিত করিয়াছেন । তাহাদের মত কতদুর যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণপ্রদ তাহার 
কিঞ্িং আলোচনা করা আবশ্তক। যে কোন সভ্য মনুষ্যদমাজের ।দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে চারি প্রকার লোক বর্তমান জাছে। কতকগুলি লোক 
ধর্মকর্ম লই! বান্ত, কতকগুলি দেশ রক্ষায় নিযুক্ত, অপর কতকগুলি ব্যবসায় বাণিজ্যে 
নিরত ও অন্ত কতকগুলি শ্রমজীবী । প্রথমোক্ত লোকগুলি ধর্মোপদেষ্টা, দ্বিতীঘোপ্ত 
লোকগুলি জনসমাজকে অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্র হইতে রক্ষা করিয়৷ থাকেন বলিয়া স্ঠাহারা 
দেশরক্ষক ও সমাজ প্রতিপালক, তৃতীয়োক্ত লৌকগুলি জাতীয় ধনসঞ্চয়ের সহায়, এবং 
চতুর্ধোস্ত লোরুগুলি কায়িক শ্রমের দ্বারা শন্তের উৎপাদক ও সাধারণতঃ শ্রমসাধ্য কর্শের' 
সম্পাদক । এই যে চারি প্রকার লোক মনুষ্যসমাজে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা কি' 
আকস্মিক ঘটনা ? ইহার মূলে কি কোন স্বাভাবিক কারণ বর্থপান নাই? মনুম্তগ্রকৃতির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই সকল প্রশ্নের' বখাষথ উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্বতাবের নিয়ম 
এই ফে যাহার যেরূপ মনের প্রবৃত্তি, বাহিরে তাহার কার্ধ্যও তাদৃশী, অতএব পুর্ব 
চতুর্কিধ লোকের স্থ স্ব মান্ুষিক প্রবৃত্তি হইতেই বাহিরের, কাধ্য আসিয়! পড়িয়াছে। 
পচীভূরবর্নাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্্মবিভাগশ+* এই প্রীগবতবাক্য এই গভীর সত্যই প্রকীশ' 
করিতেছে। প্বরাঙ্মপোহস্ত যুখমাসীদাহ রাজন্রঃক্কতঃ | উক তাত্ত বদ্বৈষ্ঠঃ পত্তযাৎ' 
শৃর্রোহজায়ত ৮ এই শ্রুতিও এই মূল সত্য ঘোষণা! করিকাছেন'। এই শরন্্বাক্য সকল' সমগ্র' 
বানবসমাকে লক্ষ্য করিয়া উদোধিত হইঙ্লাছে, কেখল হিন্ুসমাকে লক্ষ্য করিগা নহে । 
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যদি তাহাই হয়, তবে ইয্ুরোপাদি পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রভেদ 
কি প্রভেদ এই যে, তাহাতে চতুর্বিধ উপাদান থাকিলেও উহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুন 
এই চতুর্বিধ সুগঠিত রর্ণে বিভক্ত হয় নাই । আমাদের সমান্স স্মরণাতীতি কালে যে অবস্থার 
ভিতর দিয়া, ষে পরীক্ষার ভিতর দিয়া! আসিয়াছে, .পাশ্চাত্য খুষ্টীয়াদি সমাজ বর্তমান 
সময়ে সেই পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। একটা কথা মনে রাখা আবশ্তক, আমরা হিন্দু- 
জাতি, পাশ্চাত্যগণের নিকট প্রাক্কৃত বিজ্ঞানশ্বান্ত্র অবনত মন্তকে শিক্ষা করিতে প্রস্তত আছি, 
তীহাদদিগকে আষাদের শিক্ষকের আসনে বসাইতে কিছুমাত্র কুষ্টিত নই, কিন্ত ব্রহ্মবিদযা ও 
সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা আমাদের নিকট বালক । আমর! বহু প্রাচীন সভ্যজাতি। 
আমর! যখন প্রথম সভ্যতার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়। ছিলাম, তখন পাশ্চাত অনেক জাতির 
জন্ম হয় নাই। যে সকন জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাঁওয়| যায়, তীাহারাও নিবিড় অজ্ঞানান্ধ- 
কারে সমাচ্ছন্ন ছিলেন। সুতরাং হিন্দুসমাজ আর্ধা খষিগণের তম্বাবধানে থাকিয়া বু 
পরীক্ষার ভিতর দিয়! আমিয়! থে চাতুর্বণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা৷ বস্ছযুগব্যাপিনী 
অভিজ্ঞতার ফল। এক সময় এমন ছিল, যখন চাতুর্বণ্য অনুলোমবিবাহ্প্রথ! প্রচলিত 
ছিল। তাৎকাালিক ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানা যায়, তখন গ্রতিলোম- 
বিবাহ অশ্রদ্ধের হইয়া আসিয়াছে, খধিগণ তাহার বিষময় ফল দেখিয়। তাহার অনুমোদন 
করিতেছেন ন!। পরে অন্ুলেমবিবাহের প্রথ! বহুদিন চলিক়াছিল। কিন্তু তাহাও খধি- 
গণের উদ্দেস্ঠ সিত্ধির পথে অন্তরায় হইল দেখিয়! তাহারা তাহ! গ্রতিষেধ করিয়৷ দিলেন। 
সুতরাং স্ব স্ব বর্ণে ও অবান্তর বর্ণে বিবাহ পরমমঙ্গল প্রদ, ইহ! পরীক্ষা করিয়! খধিগণ বর্তমান 
বংশগত বর্ণধন্দনকেই সমাজবিজ্ঞানের চরম ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জিজ্ঞান্ত 
হইতে পারে খধিগণ কি উদ্দেস্তে এই চাতুর্কর্য সমাজ প্রতিষিত করিয়াছিলেন? তগোবন 
হইতে গৃস্তীর স্বরে ষে বাণী সমুখিত হইয়াছিল, এখনও তাহা! ভারতের গগনে প্রতিধবনিত 
হইতেছে । সেই প্রতিধ্বনি, সেই উত্তর এই-_“এতদক্ষরমবিদিত্বা৷ গাগি যোহস্মাৎ লোকাৎ 
প্রৈতি স ক্বপণঃ” ॥ হে গার্ণি এই অক্ষর পুরুষকে না আনিয়া! যে এই লোঁক হুইতে প্রয়ান 
করিল, তাহার মবস্থ। শোচনীয়। সুতরাং তাহার! দেখিয়াছিলেন যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে 
বর্ণাুসারে ধর্্াএচরণ্র ব্যবস্থা হইলে শীত্র আত্মোন্নতি হইবার সম্ভাবনা; এবং ফলেও- 
ভাহাই ববটয়াছিল। হিন্দুণমাজ অস্ত পূর্ব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। হিন্দু সমাজের এই 
তরদ্ষজিন্তাসার আকাজ্ষা তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে নিহিত, অন্তঃসলিলা ফন্তুনদীর 
তায় নিরতপ্রবহণানা এই আকাক্ষার অ্রোতন্বতীর সন্ধান ধিনি না. পাইয়াছেন, 
তিনি হিন্দুসমাজকে চিনিতে পারেন নাই? হিন্দুসাজ বহুকাল পরীক্ষা করিয়া 
বাহ! উদ্দেও সিদ্ধির প্রতিকূল বলিয়।৷ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার! হিদ্দুসমাজকে পুনরায় 
সেই অবস্থা লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা একটু মনোনিবেশ করিলে 
বুঝিতে পারিবেন, পাশ্চাত্য সদা এখনও সমাঅবিজ্ঞানের নিয় নুলারে গঠিত .হয় নাই। 
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এখন এই পর্বপ্রথম তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে গগনু- 
মগুল মুখরিত হইতেছে । পাশ্চাত্য মনীধিগণও তাহাদের বর্তমান সমাজস্থিত বিষয়ে সন্দিহান 
হইয়, পড়িরাছেন, সমাজকে কিভাবে গণ্ঠত করিলে সামাজিক কল্যাণ, সাধিত হইকে, 
"এই সমন্তার মীমাংসায় নিযুক্ত হইয়্াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের এই হুর্দশ! দেখিয়াও বীহারা 
আমাদের সমাজকে তীহাদের মত অবস্থার লইয়! যাইতে চাহেন, তাহারা সমাঞ্তন্কে 
অনভিজ্ঞ, অদুরদর্ণী ও সমাজের শক্র, সন্দেহ নাই। চাতুর্বর্য সমাজের সম্বন্ধে আমি যাহা 
বলিলাম, তাঁহা আমি উক্ত সমান্জের লোক বলিয়া! এইরূপ বাড়াইয়া বলিলাম কেহ মনে 
করিতে পারেন । অতএব পাশ্চাত/ নিরপেক্ষ পণ্ডিত কি বলিতেছেন শুন্ধন-_ 
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' অর্থাৎ আমার এইব্ধপ প্রীতি হইতেছে যে, ধখন পৃথিবীর অন্তান্ত অধিকাংশ জাতি 
অসভ্য অবস্থায় হিয়া! গিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষ যে অসভ্যাবস্থায় নিমগ্ন মা হইয়! তত্রত্য 

শিল্পকলা ও সত্যত্| উপযোগী বিবিধ বিজ্ঞানের চরমোনতি সাধনপূর্বক তাহা রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা জাতিতে 
বিভক্ত হইয়াছিল । 
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অর্থাৎ ভারতীক্ সত্যতা চাতুর্ধরণয-বিভাগের পুষ্প ও ফলম্বরূপ। ইহাকে এমন কি জীব- 
জগতের চরম বিধান বলিলেও হয়। 

এই চাতুর্বর্য-সমাজের আর একদল সমালোচক আছেন ) তাহারাঃবলেন বর্তমান সময়ে 
জাতিভেদ মানিতে গেলে দেশের উন্নতি করা যায় না, উহা দেশের উন্নতিসাধনের প্রতিকূল। 
এই মতটা সুচিন্তিত বলিয়! মনে হয় না। যাহারা অবহিতচিত্তে মন্ুব্য প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন, তঁ:হারা জানেন যে, যে সকল লোক জগতের উন্নতি কর, মানব সমাজের উন্নতি 
কর বলিয়া চীৎকার করিয়! বেড়াইতেছেন, তাঁহার! কাজে বড় কমই করিতেছেন। অধিকাংশ 
উন্নতির কল্পনা বন্ত তাতেই পর্ধযবসিত হইতেছে। কিন্তু যাহারা কোন দল বা সম্প্রদায় 
অবলম্বন করিয়া কোন মঙ্গলকর কার্ধ্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা ক্রমশঃ সাফুলা- 
লাভ করিতেছেন। বিএজনীন প্রেম, সার্বভৌম উন্নতির কর্ম! সাধারণ লোকের নিকট 
মরীচিক1 ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চতত্য গ্রদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; সেখানে 
ষাহারা কার্ধ্য করিতেছেন, তাহারা একটা ক্কত্রিম দল গঠন করিয়া! ভাহার নেত| বা! মুখপত্র 
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হস সেই দলের ঘা জুন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। লিবারল দল, কনসার- 
ভেটি দল, সোমিযলিঈদন, স্তাশানালি্ট দল, মাইনারের দল, রেলকর্পচারীর দল 
ইত্যাদি নব্য দল তাহার নিদর্শন। এক্ষণে তাহাদের সহিত আমাফের তুলনা! করুন 
বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাদের দল বা সম্প্রদায় গঠ.. করিতে হইতেছে, আমাদের 'কিন্ত 
উহা আঁজম্মসি্ধ। ছিন্ু কোন না কোন জাতির ম.ধ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার 
জাতি সভাসমিতির ফল নহে, স্রণাতীত কার হইতে সংস্কারের ফল। সেই জাতির 
প্রতি তাহার যেমন অকৃত্রিম আত্মীয়তা বোধ আছে, তেমন আর কোন কৃত্রিম সম্প্রদায়ের 
প্রতি নাই। অতএব হিন্দু সমাজে যত ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, প্রত্যেক জাতির বিচক্ষণ 
সামাজিকগণ যদি স্ব স্ব জাতির উন্নতিকল্পে অর্থাৎ স্ব স্ব জাতিকে জ্ঞানে ও চরিত্রে মহীয়ান 
করিতে চেষ্ট। করেন, তাহা! হইলে কত অল্প সময়ের মধ্যে, কত অপেক্ষাকৃত অল্লায়া.স সমগ্র 
হিন্দুসমাজ জ্ঞানে ও চরিত্রে সমুন্নত হইয়া! উঠে। কোন নহান্‌ কাধ্যকে বহুভাগে বিভক্ত 
করিলে উহা! লহজদাধ্য হইয়া উঠে, ইহাই শ্রমবিভাগ প্রণালীর চিরন্তন বিধি। এক্ষণে 
বিচার করিয়! দেখুন, চাতু বর্ণ সমাগ দেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে অনুকূল | যাস্ীরা ইহাকে 
দেশের অলীক উন্নতির অন্ভুহাতে ভাঙ্গিয়৷ ফেলিতে চাহেন, তাহাদিগকে আমি কিছু বলিতে 
চীহি না। 517. ০১0 9/০০,০%১ মহোদয় যাহা! বলিয়াছেন তাহাই শুনাইতে চাই। 
তিনি বলিয়াছেন )-01 স108৮ ঞাম৩ তি 000 0116 ৮1701) 09 0১৮৯7) 5৮ 5০8 180086 
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৪০৪] 69 8১” অর্থাৎ সে দানের এমন কি মূল্য যাহা গ্রহণ করিতে গিয়! তুমি তোমাকে 
নষ্ট করিয়া ফেলিবে? আমি যদি ভারতবর্ষের লোক হইতাম, কখনও কাহারও নিকট 
আত্মসমর্পণ করিতাম না। 


এক্ষণে বুঝিয়৷ দেখুন এই চাতুর্সরয ছাড়িয়া দিণে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব, হিন্দুর অস্তিত্ব 
থাকিবে লা। 

এতক্ষণ আমি চাতুর্বর্যসমাজের বহু গুণের কথা বর্ণন করিলাম । এক্ষণে একটা 
মহৎ দৌষের কথা উল্লেখ করিব, উক্ত দৌষটা পরিহার না করিলে, সমাজ উন্নতির পথে 
পদে পদে বাধাপ্রাণ্ড হইবে। সেটি জাঁতিসকলের মধ্যে পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ ব! 
স্বণা। কালক্রমে এই দোষ আসিয়া প্রবেশ করায় হিন্দুসমাজ ছুর্বাল হুইয়া পড়িতেছে ১ 
বহিঃশক্র ও অস্তঃশক্র এই ন্ুযোগ অবলম্বন করিয়া! ইহাকে ধ্বংস করিতে উগ্ভত হইয়াছে। 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্য প্রতিত্বন্িতা থাঁকে থাকুক, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু বিখ্বেষ ব| 
স্বণীর লেশমাত্র থাকিলে উহ! সমগ্র সমান্জের অকল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই। সহাধ্যায়ি- 
গণের মধ্যে প্রতিত্বদ্বিতা থাকে, তাহাতে প্রত্যেকেই অপর অপেক্ষা! জানে ও চরিত্রে সমধিক 
উন্নত হইতে চেষ্ট। করে। সেইরূপ প্রত্যেক জাতিই যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতরণ 
ফরিয়া আপন আপন জ্ঞান ও চরিত্রকে উজ্জ্লতর, পবিত্রতর করিতে চেষ্টা করে, তাহ! 
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হইলে দমগ্র সমাজের অপূর্ব শ্রী সংসাধিত হয় । এতক্ষণ পর্য্যন্ত চাতুর্প্য সম্বন্ধে যে সকল 
আলোচন! করিলাম, তাহা বর্তমান পাশ্চাত* শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তভূক্তি নছে+ 
স্তর পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের চাকচিক্যে মোহিভ হয়, এধং 
(মোহান্ধ হইয়! কাঁচের পর্বিবর্তে কাঞ্চন বিনিময় করিতে আদৌ কুষ্ঠিত হয় না। অতঞষ 
বর্তমান সামাজিক অবস্থার ইহ! দ্বিতীয় কারণ! 

ভৃতীয়তঃ বিজাতীয় সংঅব | যে সকল হিন্দুস্তান পাশ্চাত্য শিক্ষালাত করিয়া ইযুযোগাদি 
পাশ্চাত্য দেশে যাইতেছেন, অথবা কার্ধ্যান্থরোধে পাশ্চাতাগণের সহিত মিশিতেছেন, তাহারা 
জাতীয় আহার পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় রীতি অবলম্বন করিতেছেন। তন! 
এক টেবিলে বসিয়৷ বিজাতীয় খান্য প্রফুল্পচিত্তে ভক্ষণ করিতেছেন। কেন যে তাহাদের 
পূর্বপুরুষগণ এরূন আহার-পদ্ধতি অনুমোদন করেন নাই, তাহা অনুসন্ধান না করিস 
তাহাদিগকে ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়৷ মনে করিতেছেন । ইহার ফলে দেশের দোকানে 
চা-ভোজীদিগের ও হোটেলের সর্বভূকৃদিগের মধ যস্া প্রভৃতি কতকগুলি উৎকট 
সংক্রামক রোগ ক্রতবেগে দেহে বিস্তারলাভ করিতেছে । ২৫।৩* বৎসর পূর্বের অবন্থার 
সহিত বর্তমান অবস্থা তুলন! করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, চা'র দোকানে ও বিজাতীয় 
'হোটেলে উচ্ছিষ্ট ভোঙ্ধনের কি বিষময় ফল হইতেছে। গোনয়োপলিপ্ত স্থানে পৃথক পৃথক পাতা! 
পাতিয়৷ আহার করা হিন্দুসমাজের চিরন্তন রীতি; উহাতে উচ্ছিষ্ট ভোজনের সম্তাবন! থাকে না, 
এবং গোময় যে সংক্রামকতা৷ নাশক, তাহা! প্রমাণিত হইয়াছে । এইরপে বিজাতীয় সম্পর্কে নান।- 
বিধ 'বজাতীয় ভাৰ ও রীতি আসিয়া হিন্দুসমাজের মহানিষ্ট সাধন করিতেছে । পাশ্চাত্য রীতি 
অবলম্বন না করিয়াও নিজের জাতীয়ত। ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া ও যে পাশ্চাত্যগণের সহিত 
কার্বান্থরোধে মিশিতে পার! যার,দ্বর্গীর ৬ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় তাহার এ কৃষ্উদাহরণ। 

আমরা এতক্ষণ আলোচন করিয়া এই কয়েকটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম । (১) চাতুর্বর্ণা 
সমাজই সামাজিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত । (২) চাতুর্ণ্য-সমাজ তগ্ণ করিলে হিন্দুর 
ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব লোপ পাঁইবে 'ও ষুগধুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলকে উপেক্ষা করা হুইবে। 
(৩) াতুর্বর্য গ্রথ উন্নতি সাধনেরও সমধিক অনুকূল, প্রতিকূল নহে । এই লকল 
সিদ্ধা্ত সমীচীন বপিয়। স্বীকৃত হুইলে, প্রন্ধ্যেক জাতির স্ব স্ব উন্নতিকল্পে সম্যক উপার 
অবলম্বনীয়, ইহ! ন্ুতরাং স্বীকার করিতেই হয়। এই নিমিত্ত ব্রান্মণজাতির উন্নতিকল্পে 
কর্তব্য নির্ধারণ করা তজ্জাতীয়গণের অবশ্ বিধেয় হইয়৷ পড়ে। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে 
কর্মক্ষেত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া লইলে কার্য্যের বিশেষ নুৰিধ! হইয়া থাকে । 
এই পদ্ধতির অন্থুদরণ করিয়! মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের জ্ঞান ও ব্রান্মণ্য চরিত্রের উন্নতিকল্পে 
মেদিনীপুর প্রাদেশিক ব্রাহ্ষণসভা স্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে বিচারধ্য, কি উপায় অবলম্বন 
করিলে উক্ত স্তার উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হইতে পারে? নিম্নলিধিত তিনটা উপাঁয় অবণস্বন করিলে 
কথ্চিৎ উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে। 
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: (১) যে নকল ব্রাঞ্ষণবালকের জীবিকানির্বাহেক্স সংস্থান আছে, তাহারা প্রাচীন রীতি 
অৰলম্বন করিয়া কোন এক বা একাধিক শন্ত্রে বুৎপন্ন হইয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় 
পঞ্জিতগণের পদাঙ্ক অস্থুদরণ করুন| (২) ধীহাদের তাদৃশ সংস্থান নাই, তাহারা বর্তমান 
রীতি অবলম্বন করিয়া স্কুল কলেজে পাশ্চাত্য 'িক্ষালাভে যত্ববান্‌ হউন, কিন্তু সেই শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্গণোচিত বাবহার রক্ষা করিয়া চলিতে থাকুন। তাহাতে তাহার জীবিকানির্বাহের 
উপায় হইবে এবং ব্রাঙ্মণ্য 9 অক্ষুন্ন থাকিবে । (৩) ধাহাদর পূর্ব্বো্জ উভয়বিধি শিক্ষা যথাযথ- 
রূপে লাভ করিবার সুযোগ নাই, তাহারা ব্যাকরণ ও সামান্য সাহিত্য পাঠ করিয়া যথাশান্ত 
বিশ্ুদ্বভাবে €পীরোহিত্য অবলম্বন পূর্বক দশকর্ের অনুষ্ঠান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহ করুন। 
হাঁহারা এই পৌরোহিত্য অবলম্বন করিবেন, তাহাদিগকে কি লৌকিক, কি বৈদিক সমস্ত 
মন্ত্রগুলির ঘথাবথ অর্থ ও উচ্চারণ শিক্ষা করিতে হইবে । , এই জ্ঞানের অভাবে বর্তমান সময়ে 
পুয়োহিতগণ যজমাণ র নিকট অশ্রদ্ধেয় হইতেছেন। এই ত্রিবিধ উপায় নির্ধারিত হইল বটে, 
কিন্তু উহা কার্ষো পরিণত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন 1 ইহাই মূল সমস্তা। যে দ্বিক 
দিয়াই দেখা ধাউক না কেন, শেষে অর্থের সমস্তা আসিয়া পড়িবেই পড়িবে । সুতরাং ব্রাহ্মণ 
সভা! যদি এই মূল সমস্াঁর মীমাংসা! করিতে পারেন, তবেই ইহার অস্তিত্ব সার্থক হয়) নতুবা 
ইহা কথার কথা মাত্র; ইহা কেবল বচনেই পর্য্যবসিত হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, কি 
উপায়ে অর্থাগম হইতে পারে] প্রথমতঃ সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। 
তাহা হইলে টাদা সংগ্রহ হইতেই অর্থাগম হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি সম্ভব হয়, 
মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ সভাকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভীর শাখাসভায় পরিণত করিয়া বঙ্গীয় সভা! হইতে অর্থ 
সাহাধ্য প্রার্থন! কর! বিধেয় । তৃতীয়তঃ বিবাহাদি ক্রিয়াকাঁও হইতে সভার জন্য কিছু কিছু 
বিদায় গ্রহণ কর। ও তছুপলক্ষে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্বস্ত চরিত্রবান এক একজন 
্রাহ্মণপন্ডিতের উপর উক্ত বিদায়গ্রহণ ও কেন্ত্রসভায় তাহ প্রেরণেরবাবস্থা করা বিধেয়। চতুর্থ 
যাহার! কাব্য ভিন্ন ন্যায়, স্বৃতি প্রভৃতি শান্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, যথাসম্ভব তাহাদের 
কলিকাতায় বা অন্ত কোন টোলে থাকিবার বাবস্থা করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ 'সর্থের সুসার 
হইবে। পঞ্চমতঃ ধাহার! কলেজে বি, এ, পড়িতে চান, অথচ দরিদ্র, তাহাদিগের সম্বঙ্ধে ছুই 
প্রকার বাবস্থা হইতে পারে। ধাহারা সম্পূর্ণ বায় নির্ববাহে অক্ষম, সভা হইতে তাহাদিগের 
নিমিত্ত আংশিক সাহায্য করা, আর ধাহার! একান্ত অক্ষম, সাধ্যানুসারে এরূপ যে কয়জনের 
সাহায্য করা..সম্তব হয়, সতার তদ্বিষয়ে সাহাষ্য করা কর্তব্য এইরূপ ছাত্র যে অঞ্চল হইতে 
আমিবেন, সেই অঞ্চলে ব্রাহ্মণমগ্ডলী ও অপর 'বর্ধিঞু লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া 
অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা বিধেয়। যষ্ঠতঃ সভা! কি করিতেছেন হই! সাধারণের গোচর করা 
সভার একাস্ত কর্তব্য হইবে । ইহাতে সাধারণের সহান্থৃভূতি সভার দিকে আকৃষ্ট হইবে। 
মধ্যে মধ্যে যদি মেধিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এক একটী সভা আহত হয়, এবং সভার 
উদ্দেস্ত ও কার্যাবলী আলোচিত হয়, তাহ! হইলে অনেকেই এই দার সভ্য হইয়া সাহাযা 
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করিতে পারেন। এই উদ্দেস্টে কেন্ত্রদভা হইতে সুললিত প্রবন্ধ সেই অঞ্চলের কে 
শ্রদ্ধেয় ত্রাঙ্মণকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া! তাহার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি সহজেই সভ। 
আহ্বান করিয়া উহা পাঠ করিতে পারেন, এ ং পাঠান্তে আলোচ্য বিষয়ে সকলে তর্ক বিতর্ক 
করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। তাহাতে ক্রমে ক্রমে লোকের সভার প্রতি আকষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা । সপ্তমতঃ, সাধারণ "ভার অধিবেশন কেবল কলিকাতায় না হইয়া মধ্যে মধ্যে 
সুবিধা বুঝিয়৷ মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ প্রধান কোন কোন গণ্ড গ্রামে হউক, এবং এই উপলক্ষে 
ভিন্ন ভিনন-্থান হইতে স্বক্তা ও গণ্যমান্ত অধ্যাপক আনাইয়া বক্তৃতা ও আলোচনা করা 
হউক। আমার বিশ্বীম এরূপ অধিবেশন হইলে আমরা প্রন্কৃত ছুই চারিটী সভার সা হাষ্য- 
কারী সভ্য পাইতে পারিব। তাহাদের চেষ্টার সভার উপযোগিত। বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবন! ৷ 
অতঃপর ছাত্র, নির্বাচনের প্রণালী বিষণ ছুই এক কথ! বল! আবশ্াক। মধ্যপরীক্ষার 
ফল বাহির হইলে ব্যাকরণ, কাব্য ভিন্ন বিষয়ে ধাঁহার! উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাদিগের মধ্য 
হইতে মভা একগরন দুইজন বা যে কয়জন ছাত্রের ভার লইতে পারিবেন, দেই কয়জনের 
প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। পরে যোগ্য পাত্রে মাহাধ্য করিতে সচেষ্ট হইবেন। 
সেইরূপ মেদিনীপুরকলেজ হইতে বত ব্রাঙ্গণ ছাত্র আই-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, 
* পুর্বোক্ত প্রকারে ছাত্র-নির্বাচন করিয়া! সভ! তাহাদের সাহাষ্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিবেন। বর্তমান অবস্থায় সভা যদি একটা ছাত্রকে টোলে ও একটা ছাত্রকে কলেজে 
পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহাও কর! অবপ্ত কর্তব/। সভার ক্ষীণ শক্তিতে 
ষতটুকু কর! সম্ভব হয়, সভাকে প্রাণপণে ততটুকু করিতেই হইবে। আমার বিশ্বাস, 
নভা অকপটভ।বে যদি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হম, শ্বরং ব্রহ্ধণাদেব সভার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত 
করিবেন, মভার এই ক্ষীণশক্কি কালে মহাশক্তিতে পরিণত হইবে। 
সমবেত ব্রাহ্মণগণ ! কার্য্যের গুরুত্বও স্ব স্ব শক্তির ক্ষীণত! মনে করিয়া আপন!র' অনেকে 
হয় ত হতাশ হইতেছেন, এবং এক্প ক্ষেত্রে তাহ! একান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমার 
'বিশ্বাম যদি সকলে ম্বজাতির উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হন, সেজন্য প্রত্যেকে অকপটভাবে 
প্রস্তুত হন, তাহ! হইলে এরপ্রব্র্গণাদেব শ্বয়ং আপনাদের সাহায্য করিবেন। অগ্রে 
মনের একাস্তিক ইচ্ছা, পরে বাহিরের কার্ধ্য। পিপাসাতুর ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জলের 
সন্ধান না পায়, ততক্ষণ দে ইতস্ততঃ জলের অনুসন্ধান করিবেই করিবে, কেহ তাহাকে 
নিরন্ত করিতে পারিবে না। স্বজাতির উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করা একট! অলীক 
পরার্থপর চেষ্টা যনে করিবেন না। ইহাতে আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। 
উদর ও. অন্গপ্রত্যঙ্গের স্বপ্ন আখ্যাক্িকা আপনারদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়৷ দিতেছে। এক 
অঙ্গের অবহেলায় সকল অঙ্গই শু হইয়৷ মরিরে। জাতি অবয়বী সনগ্র দেহ, এই দেঁছের 
কোন অঙ্গে রোগের আক্রমণ হইলে, নিঃসনদেহ সমগ্র দেহকে রুপ্ন ও ক্গীণ করিয়া তুলিবে। 
বদি প্রবল ক্ষত একটা অঙ্কুলিকে আশ্রয় করে, উহা "নেক সমর সম্গ্র শরীরকে ক্ষত-] 
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ছুট কক্িক' মৃদার- পথে আনন. করে। সমাজদেহ অবিকল তদ্রপ। সমাজে বীহারা 
আনছেন) তীহ্াদেষ -প্রতোকের সহিত প্রত্যেকের যোগ রহিম্নাছে। কতকগুলি সম্বন্ধ ফলোপ- 
ধায়র রূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কতগুলি স্বরূপযোগ্য হইয়া আছে মাত্র, যে ক্লোন 
সমগ্জে তাহা ঘনিষ্ঠতার আকার ধারণ করিতে পারে। অতএব ব্রাক্মণ-সমাজকে জ্ঞানে ও. 
চরিত্রে সুজ্ছজল করিতে না পারিলে আমরা কেহই উন্নতি করিতে. পারিৰ না-।' 
মহাশয়গণ! আমি পুনর্বার আপনাদিগকে সনির্ধন্ধে বলিতেছি, আঁপনারা নিরাশভাব 

পরিত্যাগ করিয়া কার্ষ্যে উৎসাহিত হউন, নিশ্চয়ই আপনারা সফলকাম হইবেন একটা 
সত্য ঘটনা! আাপনাধিগকে বলিতেছি, ইহ! উপন্তাদ নহে। একব্যক্তির মাতা মৃত্যুকালে বলিয়া 
গিরাছিলেন, বাব! তুমি আমার একটী আদেশ প।লন করিবে । এই গ্রামে গ্রীম্ষকালে 
অত্যন্ত জলক্ উপস্থিত, হয়, তুমি একটা জলাশয় খনন করিবে । মাতার মৃত্যু হইলে পুত্র 
মাতার আজ্ঞা পালন করিতে যত্রবান্‌ হইল) কিন্তু একান্ত দারিদ্র্যহেতু জলাশয় খনন করাই- 
ঝার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া নিজেই একটী কোদাল ও একুটা ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া 
অলাপয় খননে প্রবৃত্ণ হইল। অবণ্ গ্রামবাসী সকলেই তাহার এই মূর্ধতা, দেখিক্স! উপহাস 
করিতে লাগিল । সেব্ক্তি নিরস্ত হইবার নহে, সে দিনের পর দ্রিন সেইরূপই করিতে লাগিল। 
পরে' তাহার এই দাধুসংকল্পের কথা এক তৃস্বামীর কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি নিজব্যয়ে এক 
প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইয়া ধিলেন। অতএব সাধুকার্ষোর"্সহায় ভগবান্‌ তাহাতে অণু 
মাত্র সন্দেহ নাই। আপনাদিগের আর অধিক কি বলিব, একটী গ্রাচীন মহাজনবাক্য 
উদ্ধত করিয়। আমার বন্ত ব্য শেষ করি-_ 

আরভ্য তেন খলু বিস্তভয়েন নীচৈ 

রারভ্য বিদ্লবিহিতা বিরমন্তি মধ্যাঃ। 

বিঈৈঃ পুনঃ পুনরপি গ্রতিহন্তমান! 

আরব্ধমুত্তমগুণা ন পুনস্তজন্তি ॥ 
যাহারা ক্ষুঙ্জে গা, তাহারা বিশ্বের ভয্নে কোন কার্য প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, যাহারা তদপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ, দৃঢ়চিত্ত, তাঁহার! কার্য আরম্ভ করেন, কিন্তু বিশ্ন আমিয়। বাধা প্রদান করিলে বিরত 
হুইক্ক। পড়েন, কিন্তু যাহার! উত্তমণ্চপবিশিষ্ট, তাহার! পুনঃ পুনঃ বিস্ব আসিয়া বাধা প্রদ্ধান 
করিলে ও তখাপি আরব্ধকাধধ্য পরিত্যাগ করেন না। 

প্রার্থনা করি ইর্ছণ্যদেব ত্রাক্মপসমান্তের কল্যাণ বিধান কক্ষ, তাহার করণাধারা 

অভিবৃষ্ট হউক, টা সাধুসক্কল্প তাহার কৃপায় জয়যুক্ত হউক। 


শ্রীকুমুদবান্ধব বিস্তারত্ব | 
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সংবাদ । 


বঙ্গীর ব্র্ধণ-সভার অন্যতম সম্পাদক মান্তবর কুমার গ্রীমুক্ত শিবলেখরেশ্বর রায় বাহাহ্র' 
ন্গীর বরাক্মণ-সভার' প্রতিনিধিরূপে' এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত প্যাটেলমহোদয়েয় প্রবর্তিত অসব্বণ- 
বিবাহ বিলের প্রতিধাঁদ জন্য আহ্‌ত সাধারণ হিন্ুসভার' সম্পাঁদকরপে' ইংরাজীভাবায় 
লিখিত যে আবেদন পত্রে হিন্দুসাধারণের স্বাক্ষর প্রার্থনা! করেন, তাহার বঙ্গান্ববাদ-_ 


মহামহিমমহিমা্বিত মহামান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত 
ফেডারিক জন নেপিয়ার থিছ্িজার, 
ৰ্যারণ চেস্স্ফোর্ডি, 
পি, সি; জি এম্‌, এস.আই) জি, সি, এস্‌, সি) 
জি, এম্‌, আই, ই; জিবি, ই; 
ভাইস্রয় ও তাঁরত সস্রাজ্যের গ্রবর্ণর জেন[রল 


মহোদয় পমীপেযু- 
হিন্দু-সমাজভুক্ত নিয়স্থাক্ষরকাঁরিগণের বিনীত 
আবেদন পত্র দ্বারা 

সবহুমান নিবেদন এই যষে__ 

হিন্দুদমাজে প্রচলিত আচার ব্যবহার ৰা শীস্ত্রীয় নিধেধাজ্ঞ। বর্তমান থাকা সন্বেও অস- 
'বর্ণ বিবাহ বৈধ হইবে, এই উদ্দেস্তে ভারতীয় ব্যবস্থাপক মতায় মাননীয় ভি, জে-প্যাটেল 
মহাশয় হিন্দু-বিবাঁহ-ন্বদ্ধীর আইনের ষে একটী পাওুলিপি ( বিল) উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
তাহাতে আবৈদনকারিগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছেন | 

উপরিউক্ত বিলে যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা! হিন্দুধর্শশর্ের মূল নীতির প্রতিকূল ও চিচ্দু- 
জাতির সংস্কার বিরুদ্ধ এবং তদ্বারা সমগ্র হিন্দুজাতির সামাজিক ভিত্তি সমূলে উৎধাদিত হইবে । 

অসবর্ণ-বিবাহ, শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা নিষিদ্ধ ; যদি ইহা বৈধ বলিয়া গণ্য কক হয়, তাহা 
হইলে হিন্দু সমাজের চির্সমাদৃত সনাতন সামাজিক প্রথার প্রতিকৃলাচরণ এবং হিন্দুর, চির- 
প্রচলিত ধন্মানুষ্ঠানের বিনাশ-সাধন করা হইবে । ৃ 

বিবাহ্‌ হিন্ছুসমাজেয় ধর্মঘটিত সংস্কার ও পবিত্র শাস্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহ! নিয়ন্ত্রিত) 
ইহা আদৌ পার্থিব বন্ধন নহে, উপরস্ধ 'অতি পবিত্র ও আধাব্িক বন্ধন। হিঙ্ু- সহিলারা 
বিবাহদ্বারা কেবলমান্র পতির :আহার বিহার এবং শব্যাপঙ্গিদী বলিয়াই পরিগণিত নহেন, 
তাহার! পি আশি জীদনের সার ও তাহার বর্ঠনে এধাদ নটি, এবং রি 
নিমিতই তাহার! বহধর্ণিদি বলিত! পরিজ্ঞাত।। ' . «" 


২২৬ ব্রাহ্মণ-সমাজ। : [এম বর্ষ 





হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, মৃত্য পর কেবলমাত্র বৈধ বংশধর কর্তৃক যথাশাস্ত শ্রান্ধাদির 
অনুষ্ঠান হইলেই পরলোকগত আত্মার সদর্গতি হয়) এই শ্রাদ্ধ থীশান্ত্র বিবাহিত সমবর্ণ- 
দম্পতীর সন্তান ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা অনুষ্টিত হইলে আত্মার সদ্গতি হয় দা। 
হিন্দুমমাজে র সকল শ্রেণীতেই প্রকৃত শ্রান্ধাধিকারই উত্তরাধিকার নিরূপণের মুল উপাদান, * 
কিন্ত প্রস্তাবিত বিধি আইনান্ুমোদিত হইলে হিন্দুর বিবাহ ও দায়তাগ বিধির মূলে কুঠারাঘাত 
করা হইবে। 

হিন্দুমমাজে সাধারণতঃ একান্নবর্তী-পরিবা'র প্রথা প্রচলিত আছে; স্তরাং অসবর্ণাবিবাহ- 
প্রত সন্তানগণ বৈধ বলিয়া! স্বীকৃত ইইলে, হিন্দুর গৃহে সামাজিক ব্যাপার ও কৌলিক 
দেবার্চনা ইত্যাদি লইয়! বিষম গোলযোগের কারণ সৃষ্ট হইবে এবং এই ব্যপদেশে 
কলহ হইয়া শাস্তিভঙ্গ হওয়ীও বিচিত্র নহে। আবার বহুতর দেবালয় ও ধর্মান্্ঠানের 
সেবাইতগণ উদ্তরাধিকারহৃত্রে সেবাধিকার লাভ করেন; এইরূপ স্থলে অসবর্ণ- 
বিবাহ আইনানুমোদদিত হইলে, এ বিবাহের সন্তানগণও এর সকল দেবালয় ও 
ধর্মীনুষ্ঠানের সেবাধিকার গ্রহণ করিবে; দেবালয় প্রভৃতিতে এইরূপ ব্যক্তির দ্বার! সেবা! 
ব! পৌরোহিত্য কার্ধ্যাদি সাধিত হইলে, তাহা হিন্দুজনসাধারণের অত্যন্ত ক্রোধের কারণ হইবে 
এবং তাহান্তে সাধারণ শাস্তিভঙ্গ পর্যান্ত হইতে পারে। 

অসবর্ণবিবাহ্‌ দিদ্ধ করিবার জন্ত কোনরূপ আইনের আবশ্তকতা বা প্রয়োজনীয়তা হিন্দু- 
জলসাঁধারণ আদৌ উপলব্ধি. করেন না; এবং ১৮৫০ খৃষ্টানদের একবিংশ আইন ও ১৮৭২ 
চখৃষ্টাব্বের তৃতীয় 'আইন বিধিবদ্ধ থাকায়, যাহা] |ভন্ন বর্ণে বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের 
স্বা্থরক্ষার জন্যও এইরূপ আইনের প্রয়োজন নাই । 

পরলোকগন্তা ভারতেশ্বরী মহারাণি ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে মহতী ঘোষণা 
প্রচারিত, হইয়াছিল, . তাহাতে তদীয়। কর্ম্চারিবৃন্দের প্রতি এই মর্শে আদেশ ছিল 
যে কোনও কর্শচারী কোনও প্রজার ধর্মবিশ্বাস ঝ ধশ্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না, কেহ তাহা করিলে, তাহ তাহার নিতান্ত অসস্তোষের কারণ হইবে। 
পুনরায় ১৯*৮ খ্রীষ্টান স্বর্গীয় ভারত-সমাট সপ্তম এডওয়ার্ড এই ঘোষণার সমর্থন করিয়া 
উহাকে আরও সুদ করেন। এই সকল ঘোষণার ফলে হিন্দুসমাজ বছদিস যাবৎ স্বীয় 
সামাজিক ধর্শসন্বস্বীয় ব্যাপারে সে, শান্তিতে ও নিরাপদে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে। 
জীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলমহাশয়ের “হিন্দু ( অসবর্ণ ) বিবাহ বৈধীকরণ বিল” বিধিবদ্ধ 
হইলে পরলোকগত সম্রাট ও মহারামীর পূর্বোক্ত আশ্বাসবামীর সাক্ষাৎ প্রতিক্লাচরগ কর! 
হইবে, এবং ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে কোনওরপ হস্তক্ষেপ না৷ করা সম্বন্ধে যে নীতি 
এতদিন অনুস্থত হইয়! আসিয়াছে, তাহা উল্লজ্যন করা হইবে | . 

অতএব নির্ম্বাক্ষরকারী বিনীত আবেদনকারিগণের সানুনয় প্রার্থনা! এই যে £_. 

(১) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিলের প্রসঙ্গ বাঁহাতে আর. অধিক অগ্রসর না 
হইতে পারে, তক্্রপ ব্যবস্থা করিবার জন্ত আদেশ প্রকাশ কনগিতে আঙ্জ হয় এবং (২) হিন্দু- 
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সমাজবর্তৃক স্পষ্ট ও সমব্রেত্ভাবে প্রাধিত ন| হইলে, হিন্দুর সামান্দিক আচার-ব্যবহার 
এবং ধর্মবিশ্বাসগঠিত কোনও আইীনর প্রসঙ্গ ভারতীয় ব্বস্থাপু্তুসতাসমূহে ভবিত্ততে 
উপস্থাপিত না হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা! হয়। 
* এইরূপ দয়া ও অনুষল্পা প্রকাশিত হইলে আবেদনকারিগণ কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল ( ভগবৎ 
সমীপে ) মহোদয়ের শুভকামনা করিবেন । 
উ্রামেশ্বর সিংহ, দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাছ্‌র | প্ীগিরিজানাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজ 
বাহাছুর। প্রীক্ষৌনীশচন্দ্র রায়, নদী'য়র মহারাজ বাহাছর। এ্গুরু মহাদেব আশ্রম সাহী, 
হাতুয়ার মহারাজ বাহাহুর। শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুরের রাঁজাবাহ্থাহুর। প্বন- 
বিহারি কাপুর, রাজাবাহাছুর । আ্ীগ্রমথতূষণ দেব রায়, নলডাঙ্গার রাজাবাহাছুর। 
ভ্ীগোপাললাল রায়, তাক্রহাটের রাজ! বাহাছুর। শ্রী্ীনাথ রায়, ভাগাকুলের রাজ! । 
শ্ীগোপেন্দ্রকৃষ্। দেব, শোছাবাজারের রাজ! প্রীপ্গংকিশোৌর আচাধ্য চৌধুরী, .মুক্তা- 
গাছার রাজা । শ্রীশরচ্চন্্র রায়চৌধুযী, টাচলের রাজা! | শ্রীমণীলাল সিংহ রায়, চকদীঘির 
রাজা । ্রীপ্রগ্থোৎকুমার ঠাকুর, মহারাজ বাহাছর। প্রীমনীন্দ্রত্্র নন্দী, কাশীমবাজারের 
মহারাজ বাহাছর। শ্রমজগদীন্্নাথ রায়, নাটোরের মহারাজ বাছাছুর। শ্রভূপেন্ত্চন্্র সিংহ, 
সঙ্গের মহারাজ বাহাছুর ৷ এ্যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, লালগোলার রাজাবাহাছুর ৷ শ্ীতৃপেন্্র- 
নারায়ণ সিংহ, নশীপুরের রাঁজাবাহাদুর । শ্রষতি প্রসাদ গর্গ, মহ্ষাদলের রাজাবাহাত্বর । 
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার রাজা । শ্রীনরেন্্রলাল খা, নাড়াজোলের রাজ! । 
শ্রীযোগেন্্রকিশোর রায়, রামগোপালপুরের রাজ! । শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী, শ্ররামপুরের 
রাজা। শ্রীতববীকেশ লাহা,. রাজা। ই্রসত্যনিরঞন চক্রবর্তী, হেতমপুরের রাজা । 
ই্ীকামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় । শ্রীশিবচন্ত্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায়। 
,্রীযাদবেশ্বর তর্করত্, মহামহোপাধ্যায়। গসদাশিব মিশ্র, মহামহোপাধ্যায় । এগ্রমথনাথ 
তর্কতৃষণ মহামহোপাধ্যায়। প্রীলক্ষণ শান্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়। প্অজিতনাথ '্তায়রর, 
মহামহোপাধ্যায় । শ্মাশুতোষ তর্কভৃষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রতৃতি। 





প্রাথমিক শিক্ষা 


বঙ্গীয় ব্যবস্থ্যপক সভার সদস্ত মান্তবর শ্রীযুক্ত ভবেন্তরচ্্র রায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে 
বিহার ও উড়িস্তা গভর্ণমেন্টের অন্থকরণে বঙ্গদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা! উন্ুক্ত স্থানে প্রবর্তিত 
হউক। প্রস্তাবটা মূল্যবান, সন্দেহ নাই। হ্বপ্পপরিসর বন্ধ পাঠশালায় বহুক্ষণ অবস্থান শিশু- 
দিগের স্বাস্থ্যের অন্কুল'নহে। তবে বিহার ও উড়িয্যার জল বার, . বঙ্দেশের জলবায়, 
অপেক্গা প্রারশঃ শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট এবং. তথায় স্তাবপরিূত তৃমির সজাব' নাই বলিয়া 
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উবুক্ত স্থানে পা্শীলাস্থাপমেত্ সুবিধা আছে"। “কিন্ত বঙ্গদেশে, .এক-পশ্চিম রাড়ের কক 
স্থান ব্যতীত ব্রা স্ৃতিকাংশ স্থানই আর, 'বনাহীর্ণ না পচা ডোবা পূর্ণ। এইদপস্থলে 
উন্ুু্ স্থানে পাঠশীলাস্থাপন শিশুদিগের হ্বাচ্থ্যোপযোগী কি মা! :ধিবেচ্য) বে এই 
গাবস্থায় সার একটা'দি্ক শুভ বলিয়া বোধ হয়1 এরই থে বাঙ্গালী পল্ীসলা্জ :ম্যালে- 
রিয়ার প্রকোপে আজ নির্জীব, অবিশ্ুদ্ধপানীয় জল, 'আ'ওভাঘুক্ক বন্ধ জলাভূমি তাহার 
জআন্ঙ্জম প্রধান কার. পাঠশালার খাতিরে এঁধে! পুকুরের গঙ্কোক্ধার ও তাছাক্গ চারি 
'্পাশের ঘম জঙ্গর পরি্কৃত হইলে, পাঁউটপচ। জঙ্দের দুর্গন্ধ রাতাঁলের পরিবর্তে নিম্্ল বায়, 
“ভোগ করিবার স্ুবিধ। পাইল, প্রেতি আমে অন্ততঃ খানিকটা মুক্ত পরিস্কত ভূমি 'থার্িলে, 
' শি্ীবাসী-ইাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পাপ্পে'। বস্ততঃ অনেক গল্লীগ্রামে বাহিল্লে বেড়াইবার বা! 
'বসিবার উপযুক্ত কাকা জায়গ! পাওয়া হ্ফর। প্রাথমিক শিক্ষার জন্থরোধে পর্লীগ্রামের 
'্বান্থোর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ঘেশের মল । 

-এই প্রাথমিক শিক্ষার 'ঘকে সঙ্গে শিশুহদয়ে যাহাতে ধর্মবশিক্ষার বীজ উপ্ত হয় সে দিকে 
' চ্র্চপক্ষের লক্ষ্য থাকিলে পরিণামে সমাজে শাস্তির আশাও করা যায় 








বিশেষ দ্রষব্য। 


'নিবেদন-_গত মাথ' ফাস্তন সংখ্যা ব্রাম্মণপমাজ-পত্রিক1 প্রকাশে এইবার অযথ| - বিলম্ব 
ঘটিয়াছে। তাহার কারণ-_-আমাদের প্রেসের কর্ম্মচীরিগণ 'ভীষণ ইন্‌ফু-য়েপ্সা রোগাক্রান্ত 
হইয়। এক মাসের অধিককাল শধ্যাগত ছিল। সেই সময় এ ঝোগের এত প্রাহূর্তীব যে নূতন 
ঠিকালোক নিযুক্ত করিয়! কার্ধ্য চালানও হুরূহ হুইয়৷ উঠে। উপস্থিত ভগবদিচ্ছায় তাহার! 
আরোগ্যলাভ করিয়৷ পুনরায় কার্ধ্যারস্ত করিয়াছে। আমরা আশা করি এখন হইতে 
পুর্বনিয়মে পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইব । অন্থুগ্রাহ্ক গ্রাহকগণ দৈববিড়স্বনায় এই বিপস্বজন্ত 
ক্রটি মার্জন৷ করিলে আমর! কৃতার্গ হইব। 


আঃ সঃ সঃ 


জী সজ্জা” প্র বহ্ছ 
নিন শি সী হায় ১ লা প্র ছ শি ১ ৮, 





* পক 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন |. 
ছাদ বার্বিক অধিবেশন ও প্রদর্শনী ৷ 


জাগা, গভূকাইডের চিত, ১৩হ৬সালের' কও নই বৈশাখ, হাওয-ংরে. “খর্দী় 
সাহিত্য-সঙ্গলনের” ছাদশ বার্ধিক অনিবেশন, হইবে সেই সঙ্গে নাহিদ জান, শিপ, 
তন প্রভৃতি বিষয়ক একটা প্রদর্শনী'( [*01/18০% ) হইবে । বাঙ্াবার সাহিযানাগী 
শুধী সমদক্ষ ব্যক্রিমান্রেই এই লন্সিলনে' যোগদান' করেন, সহার হন-ইরাই শর্মা । 
হাহারা স্মিলনে পাঠের অগ্ঠ প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অন্ূহ-পুর্াক . 
প্রথমে প্রবন্ধের, বিষয়ট- আমাদিগকে জানাইবেন, এবং সত্ব. প্রবন্ধের. ঈ্ঙুলিপি 
আমাদিগকে পাঠাইয়। দিবেদ'। যাহারা প্রদর্শনীর অন্ত. দ্রব্য সামগ্রী পাঠীইতে; ইচ্ছ 
করেন, তহারাঁও অনুগ্রহ করিয়! তদ্বিবরণ সত্বর আমাদিগকে জাঁদাইবেন, এবং দিঙ্ধি 
দিখসের পুর্বে দ্রষটব্য-সামগ্রী' পাঠাইবাঁর বাবস্থা, করিবেন।, ধাহারাঁ প্রতিনিধিক্টপে 
সন্মিলনের কার্যে যোগদান: করিতে চাছেন, তাহারাও যত সত্বর সম্ভব, প্র দ্বারা 
আপনাপন অভিমত, জানাইরেন'। বিছ্যা, মহিলাগলের জন্তও এই সম্িলনে ব্বতঙ্ত্র ব্যবস্থা 
হইতেছে । 

জ্ীহূর্গাদাস লাহিড়া 


সম্পাদক অবার্থন! সুিতি, ॥ 


বঙ্গীয় লাহিত্য পরিষত ॥ 
বাতির পাপ বক হত দি মগ উপ 
ন্ট নিরোক দক ও পুরা রা হই 
পদক রা 
(3) নামল আদা চৌধুরী হবরপিদ্ক _-বর্ীয় মাটা-সাহিতো; দ্িজেজলা দের 
সান 


.. (01 পি সা .সাচিজো- জহি 
এ) কোগিশরেরদী 






টা আক্ষণ-সমূজ| [এমুর্্র 

(৪) রামগোপাপ -রৌপাপ।ক _ ্বর্গায় বরদাচরণ মিজ মহাশয়ের কাব্য? মালোচন! । 

(৫) শশিপদ-রৌপ্যপদ ক- জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব | 

(৬). ব্যোমকেশ মুতযী-বীতাুরকু- ২$ পর্গণার-ও কলিকাতায় জনধান ও তক 
সাত গত শব ও হার হলি রও ্য়োগ 1 | 

757, পুরঙ্কার। রি 

4ক) রাজারা বিশ্ব (২৯ )_ঞ্মাসনের চিন্তা পণাজীর মি ভারত, 
য় চি্তাপরগলীন দ্ধ. 

(৮), পরিশিররূদার খোষ পুরুস্কার (২৫১) -নরহরি সরকারের জীবন । 

হি জত্যৈ1-প্রবস্ধগুিতে গরেষণ! এবং বিচার শিক্তির পরিচদ্ থাক! চাই । 
বির পরিরদের সা়াগণের জন্ব এবং ৬ষ্ঠ বিষয্ক পরিষদের ছাত্র সভাগণের উন 
ঘন্থাপ্ বিষয়ে রাধার প্রবন্ধ লিখিতে গারেন। আগামী ২য়। বৈাখ (১৩২৬) 


তারিখের পুর্বো প্বন্ধগুধি পরিষদের ' সম্পাঁদকের নিকট নির্েক্ত ঠিকানা পাঠাতে 
রে ।. 


বলীয়-সাহিত্য-পরিধদ মন্দির রায় বত না চৌধুরী ॥ 
২৪৩১ অপার সারকুলার রোড, সম্পাদক ॥ 
' কলিকাছ]। 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া' হয় না। .২র ও ওর্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপ র 
হাঁর মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওর পৃষ্ঠা ও'পত্রিকার হর পৃষ্ঠার সঙ্গুখস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাকা 
হিসাবে লওয়া হঃ।, আন্ত গেল ৩১ ভিন উাকাবাধিক শ্বতয। 

+ ২) ভিন মাসের কম সঈয়ের জনত বিজ্ঞাপন লও হয় ন$। তিন মানের মধ বিস্ঞাধন 
পরবর্তিত হয় না! 

৩। ব্ভীিনের সুর অর্ডেক টাকা, রিম জম না গিলে চুপ হান .. 

কালে নিও বিজাগনের হত বনোবত করিতে হন কার্যালয়ে টস 
পাঁরা'যায়। 

১৬ 


. বিজ্জপন |. 
ঙঁ নো রঙ্গণ্য দেবায়। . 


্গীয় কুলাচা্ধ সূর্বানন মিশ্রের মংগৃহীত কুলতবীর্দব বামক, রুল সাদ মেখিনীগুর 
প্রাদেশিক বরাঙ্মণনতা কর্তৃক প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহারাজ আদিপুরানীত পঞ্ষব্ধণণর 
বিবরণ এবং কি করিয়! বারে, রাট়ীয় ও মরাদেশী রায় ময্নাশ্রেণীর বিভাগ. ন্‌ হার 
তাহার বিদ্তৃত ইতিহাস আছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসের সহিত ইহার সাম্্র 
রহিয়াছে! বল। বাহুল্য গ্রস্থের বিক্র়লন্ধ অর্থ উক্ত সভার কার্ধ্যে ব্যরিত হইবে; মূল্য 
আট আন! মত্রে, নিনিখি ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। | 
আদতীশ্ত চকরবর্থী. . 
১৫1১ নং শোভারাঁম বসাকের ট্রাট, বড়বাজার কলিকাত। 1... 


আলোচনা সম্পাদক প্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদীত . “": 
দ্বিতীয় বামাক্ষেপা। * সংস্করণ 


তারাপীঠের মৃক্তপুরুষ সাধকপ্রবর বামাক্ষেপার সচিত্র নুবৃহৎ জীবনী ) ত্ীমুখমিসত সরল 
ও সারগর্ভ উপদেশাবলী পাঠে সকলই তান্ত্রিক সাধনার অনেক গৃঢতত্ব অবগত হইয়া সাধনপথে 
অগ্রসর হইতে পারিবেন । বাকৃঝাকে তক্‌তকে স্বর্ণ মণ্ডিত সিক্কের বীধাই। মূল্য ১1 টাকী- 
মাশুল ৩* আন! । “শিবের বুকে শ্তামা কেন”_-1/* আনা । প্মা আমীর কাল'কেন*্-- 
৮০, “মায়ের খেলা”--14* আনা । মুক্তি--৮*আন|।, প্রকাশক ভ্তানেন্্রনাথ বন্দোগাধ্যার 
বি-এ, কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ও গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতু। 


শী 
বিদ্যোদয়। (সংস্কৃত মাসিক পত্র) 
স্দাদকস্অধ্যাপক এিতববিদভূতি বিভবাতুমণ-+- গাম, ও 
ও. .. ** ঞ্রীভবভূতি বিস্তারত্ব। , 
ভারতে গরাঠীতবসংস্ত রিকা 1, -৪৬ বৎসূরু দক্ষতার সহিত চলিতেছে। ম্যাকসমূলার 
রখ গশচাতয পণ্ডিত ও লোকমান জীমদনমোহন যণিরী, প্রভৃতি ০১৫৬ 
এক বাক্যে পরদ্ীসত।. পণ্ডিত প্রবর যুক্ত পঞ্চানন তর হাশতুর, অভিনব মার 
পাসে বিদোকে নিমিত তাবে প্রকাশিত হইতেছে 





রঃ ধর ই ৬ হই টাকা ছা ও অর গে গনি 
(গহিন কিম কারা, পো, ভাটগাড়া, ২৪ পরগণা। 


 অভগ্নাবটিকা। 


দীর্ঘকাল দেশীয় গাছগাছড়ায় $বধার ওগ আলোচন! করিয়া খাট দেবে এই 
আতর! বাট প্রন্থীত করিয়াছি । ইহাতে বিষাক্ত এবং বিলাতি কৌন ড্রব্য নাই। ব্রাহ্মণ- 
বিধৰ। হইতে আনুষ্ঠানিক. মমন্ত ব্যক্তিই এই খটিফা ব্যবহার ফরিতত-গারেন।. শিশু বৃদ্ধ কেহই 
ইহা বারা কোনরপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না_.প্রতাত এমন জর জগতে নাই, যাহ! ইহা স্থারা 
. আরায় হয় দা, ম্যালেরিয়া জর দেপের সঈর্ধনাশ করিতেছে-_অভয়া বটিকা তাহা. নিবারণ 
করিবে।- নূতন পুরান অর, নীহা যকত, 'ত্রযাহিক পালা! এবং জীর্ণ জরে এই বটকা 
অমৃততলা উপকারী। কোন কঠিন নিয়ম নাই। সর্ব অবস্থায় সর্বরূপ খাদ্য খাইয় 
ইহা দা়া জর হইতে অব্যাহতিলাভ করা বার। মূল্য (৩২) বড়ি বড় বিবি টাকা” 
অর (১৬ বড়ি) কৌটা ॥* আনা, সিকি কৌটা (৮ বড়ি।* আনা,। 

_আ্াধাধরান উধ সর্বররপ মাধাধারা চা ঘবারা আরাম হয়। খাইবামান্র অর্বন্টা মধ্যে 
আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হয় না। জর জন্য মাথাধর! হইতে ভ্গারবিক শীরঃপীড়া 
পর্বান্ত ইহাতে দিশ্চয় আরোগা হয়। উদর এবং রামু প্রভৃতি যন্ত্র বিক্কৃতি অন্য মথাধরার 
নি নারির ভিইরা মুল্য ১২ বড়ী॥%* আনা । 


'ক্রিষির বটিকা। রর 

..ক্রিমি বার! শরীরে না করিতে পারে এমন পীড়া নাই, বিশেষ বালক বালিকাগণ সর্বদা 

দি ছার! উৎপীড়িত-_তাই দেশীয় চারিটী ভ্রব্যঘোগে এই বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছ__সেবনে 

কোন বিশ্ব নাই, নিশ্চয় .ক্রিমি ইহাতে মরিয়! বাহির হইবে -এবং অন্ত উৎপাত নিবারণ 
করিবে।. প্রতি কৌটা 1/* আনা। 


অগ্নিকুমার রস। 

- অজীর্ণ, উদরাময়, অস, আমাশয়, অক্ষুধা, বমি, উদগার ইত্যাদি উপদ্রব নিবারণ করিতে 
এই জয়িকুদীর রস শ্রেঠ উধ । ব্ততঃ ইহা পাচক এবং ধাবক ওণশালী, অথচ দিত্রশালীর 
শোক এবং বলকারক। সাস্িক আহার বিহারকারী ন্যক্তিগণের এবং ্রা্মণ, বিধৰাগণের 
পঞ্গে অমৃত তুল্য গুণশানী । র্ডিম হইতে শিশু পর্বাস্ত ইহা-দবারা নিমগ্ন হইবেন। 

' মুল্য প্রতি কৌটা 1/৯ পাট আনা । 


“ছাদের লম। 
বাতি বৃ ই ছাল! নাই, বা লাই । ইহা হাহা দাদ বিকার, 


ধোন, খোসপাচী,, এমন কি' বু, হইতে অত: প্রাক যোগ হয]. 









১। বর্ধগণনা-১৩১৯ সালের আঙ্গিন মাসে ব্রাঞ্ণ-মষাজের প্রথধ' মংখা এবাদত 
হইয়াছে। আঙ্গিন হইতে ভাত্র র্যা বর পরগণিষ' হইয়া থাফে। 
১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিংতছে। | 
২। মূল্য-_ত্রান্ষণ-সমাদের বার্ষিক মূল্য সর্ব ছুই টাকা । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 
টাক! ছই আনা লাগিবে। ্বভন্ত্র ডাক মাণুল লাগিবে ন!। . প্রতি সংখ্যায় 
মূল্য ।* আন! । ব্রাঙ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয় । বৎসরের কোন ভগ্রা-শের 
ন্ত গ্রাহক গৃহীত য় না। বৎমরের যে মাসেই দিনি গ্রাহক হউন না! কেন 
. তপূর্ববর্তী আস্বিন হইতেই তীহার বার্ধিক চাগার হিসীঘ চলিবে : 
৩) গত্রপ্রান্ডি- ত্রাক্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া. থাকে 
হ কোনও গ্রাহক গর মাসেও খিতীয় সপ্তাঠের মধ্যে জাঙ্ষণ-সমাজ ন! পাঁটলে . 
স্থানীয় ডাকঘরে অন্মন্ধ'ন করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
বেন। ন| জানাইলে পরে তাহা দর ক্ষত পুরণ করা কঠিন হইবে। 
$| ঠিকান৷ পরিবর্তন -গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়! _তীহাদের' নাম ধার্ষ পোষ্টি ফিস 
ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া! লিখিয়া পাঠাইবেন। টঠিকান! পরিবর্তন 
করিতে হইলে কিন্ব! অন্ত প্রয়োজনে চিঠিপত্র লখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের 
গ্রাহক নম্বরটা লিখিয়! দিবেন। 
«| চিঠিপজ ও প্রবন্ধাদি--“বান্বণসমাজে” কোনও প্রবন্ধাদি না লেখকগণ 
- অনুগ্রহ করিয়া যায ন্তব শ্াক্ষরে লিখিয়! পাঠাইবেন। জ্গার সর্বাই 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ত্রাঙ্গণ-সমাজ-সল্পাদক প্রবন্ধীদি ফৈরঞ্জ 
” াঠীইবার তার গ্রহণ করিতে অক্ষম । চিঠিপ্ প্রবন্ধ ' এ লমস্তাই লম্পা্ক, 
| ৯০০০০ 
: করিতে হইযে।- -:- . 
1. দা বা, াহাদস বানের র্াঘে 
ডি 
বিদেশি গরাবক্গণকেও কাকার ঈসিদ দেওয়া হইবে। 


জবাকুহুমতৈল। 
শন্ধে অতুলনীয়, .. পুণে অদ্িতীয়। 
শিরোরোগের মহীষধ। 


যদি শরীরকে িগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের 

দৌর্ন্য ও ব্লেদ দুর করিতে চান, যদি মস্তিষ্ককে স্থির ও কাধ্ক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছ! করেন, যদি রাত্রে স্ুমিস্রার কামনা করেন, তাহা হ 
রৃখা চিন্তা ও সময় নট না করিয়া জবাকুন্থমতৈল ব্যবহার করুন। ২ 
জবাকুহ্মতৈলের গুণ জগদ্িধ্যাত । রাজা ও মহারাজ! সকলেই ইহার 
গুণে মুদ্ধ। ৃ 

৯ শিশির মূল্য ১২ টাকা ছিঃ পিতে ১//০:টাকা। 

' শিশির সুর্য ২* টাকা । ভিঃ পিতে ২1৬০ টাকা । 

১ ডঙ্জনেয় মূল্য ৮৪০ টাক। | ভিঃ পিতে ১০২টাকা । 

দি, কে, দেন এগ কোম্পানী লিমিটেড 


ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক | 
স্্রীউপেক্র নাথ সেন ররিরাজ । . 
হ৯.নং কলুটোলা 'ছটসকলিফাতা 1 


' ফলিফাত!-_-৬২নং জামহার্ট দ্বীটস্থ দ্বীপ সঙ্গাজ, সর্মিলিত- বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ-সতা হতে 
্রাঙ্গণ- সা কাঁধ্যাধ্যক্ষ নিত ত্কনিধি স্বারা রিনি ] 


ধলিকাত। | 
১২নং দিমল! ইট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্র 
জীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বার: মুদ্রিত। 


রতেওশতাটারট ০, 0- উঠ 


নমে। ব্রহ্ম ণ্যদেবায় | 





€(হ্বাঙ্লিক্ষ স্পভ্ঞ ) 
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(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্ সম্পাদক দায়ী নছেন ) 
ভিজে এমন ও এ 


সপ্তম বর্ষ---সপ্তম সংখা । ( 
চৈত্র । চৈত্র সংখ্যার লেখকগণ।। 
্ শ্রীযুক্ত স্ুরেন্জরমোহন কাব্যতীর্থ। 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র সান্ঠাল। 
বাধিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছুই টাকা । ্ জা কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
) শ্রীযুক্ত শ্ীশচন্ত্র সান্তাল চৌধুরী । 
্ ( শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় । 
প্রর্তিখণ্ড।* আনা । জীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী । 
( ্রীমুক্ত তববিভূতি বিস্যাভূষণ এম, এ, 
শ্রীযুক্ত নুরেন্্রমোহন কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্ঘ। 
যুক্ত অযোধ্যাগ্রসাদ পাড়ে। - 
মন ১৩২৫ সাল। | | 


পরপর এছ এত এস্থ ১ 
সম্পাদকছয়-_. 
জীবসন্তকুমার তর্কনিধি ৃ 
কুমার প্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যাস। 


সূচীপত্র 


বিষয় ". নাম 

১1 কর্-সমান্তি (পদ্য) .*”  স্রীযুক্ত স্থরেন্্রমোহন কাব্যতীর্থ 
২। গুরুশিত্য-সংবাদ *** শ্রীযুক্ত মাধবাচ্ত্র সান্যাল 

৩। বাহ্‌পুজা *** মুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও | জ্যোতিষ শান্তর বা মানবের জীবন-বিজ্তান শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র সান্তাল চৌধুরী 

£1 ত্রয়ীশক্তি '** শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 
৬। আচার-বৈচিত্র্য .** শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী 

৭1 অসবর্ণা বিবাহের বিরুদ্ধে রৈদিকমত . শ্রীযুক্ত তববিভূতি ৰিগ্ভাভৃষণ এম, এ, 
৮। বাজে খরচ .** শ্রীযুক্ত সুরেন্্রমোহন কাব্য-পুরাণ 

বাকরণতীর্থ 

৯1 সাশ্তীদাযিকত| .... প্রযুক্ত অযোধা প্রসাদ পাড়ে 
১০। সংবাদ *** 


90] 0]]_রেইন অইল। 


[1014 12108091/৫--ফস্ফরিন্‌ | 
ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী আবিস্কৃত। 





২৩৯ 
২৩২ 
২৪০ 
২৪৪ 
২৪৭ 
২৪৯ 
২৫৪ 


২৫৭ 
২৩৫ 


৩০২ 


ম্তিক্কজনিত পীড়ানিচ,স্থৃতিহীনতা, অনিদ্রা; মাথাধরা, মাথাঘোরা, ধাডদৌরকলয, 


কোষ্ঠাদির মহৌষধ। ছাত্র, শিক্ষক উকীল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনগ্রদ। 
«  প্রতিশিশি ১.এক টাঁকা। ডজন ৯. টাকা |. 


: ইছওযওযাঘাাও 2০, ০৪৯০ 


“নমো ব্রন্মণ্যদেবায়” 
পা হি 
এম্াসিক প্র । ৪ 
শ ন্ 
সপ্তম বর্ষ | ্ :৯৮৪* শক, ১৩২৫ লাল, চৈতর। টু সপ্তম সংখ্যা) 
১ 


ু্র্ম-লস্যাশ্ডিি 
খ্আমাক়-_ 


যে কাজ সাধিতে এ মর-জগতে 
পাঠিয়ে দিয়েছ হে দেব তুমি, 
বিনা সতল্ঞান, - ১... অসৎ অজ্ঞান 
পারিব কি তাহ! সাধিতে আমি ? 
আমরা সকল ক্ষীণ হীন-বল, 
ৃ আমরা যে তব সাকার-অংশ 
তুমি হে সবার হেতু, নিরাকার 
আমরা তোমার ফাধ্য বংশ। 
বাদনার বলে অবিদ্যা-অচলে 
ণ আমরা রয়েছি চির জাবন্ধ। . 
অপূর্ণ আমরা, ' পুর্ণতি। ছাড়া 


ছয়ে এক হয়ে যাব হে যবে, " 
না রবে তখন « হর্পা কখন 
- . চিপ্নতরে কর্ম সমাধি হবে. 


দা ই্রেজমোহন-াব্যতীর্খ 








 গুরুশিল্ঠ-নংবাদ। 
ঈশ্বরের লাকারবাদ । 


শিশ্বা-_ঈশ্বর কেমন? 
গুরু _তিনি নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ নিগুণ। 
শিশ্--“ভিনি" সাকারবোধক সর্বনাম । ঈশ্বর শবও সাকারবোধক । যাহার আকার 
আছে, তাহার বিকারও আছে, গুণও আছে, বিশেষণও আছে। তবে দিশ্বর নিরাকার, 
নির্বিশেষ ও বি$4 হন কি প্রকারে? 
গুরু- ভিষি-_ 
সতামাত্রং নির্বিশেষং 'মবাঙ মনসগৌচরং 
গাহার আকারও নাই, বিকারও নাই, কিন্তু সত্তা আছে। তিনি মন বাক্যের কতীত 
হইপেও তীহার সভা যোধার্থে ভাগতে সাঁকারবোধক শব্দ প্রযোজা। 
শিষা--যাহা বাত্বনের অগোচর তাহার সত্য! স্বীকার করি কেন? 
খুরু-_ভিনি-_ ৮ 
অসৎ ত্রিলোকী দঞ্চণং 
ন্বর জগতের মূলদেশে সর্স্বরপে তিনি বিদামান 'মাছেন) তাহা হইতেই নশ্বর জগতের 
বিকাশ। বাক্ত জগৎ অবাক্তে বিলীন হইলেও কুটস্থ ব্রহ্ম বিকৃত থাকেন। তীহা হইতেই 
জগতের পুনর্বিকাশ হন) সুতরাং তিনি মনোরাকোর অগোঁচর হইলেও তাঁহার সত্ত| অস্বীকার 
কর! যায় না। নির্বিশেষ হইলে৪ তাহাকে বিশেষণ নিশেষ দ্বারা বিশেষিত করিতে হয়। 
শিষা-নিরাকার ঈশ্বর হইতে সাকার জগতের বিকাশ কি অসম্ভব নয়? 
গুরু__সাঁকার জগৎ বিভাজা। জাগতিক যে কোন পদার্থ বিভাগ করিতে করিতে 
ত্ববশেষে অনৃষ্ঠ ও নির্াকারে পরিণত ছয় ইথাতেই বোবা যাঁর যে নিরাঁকারই সাকারের 
আস্তবস্থা। সাকার বিভাঙ্গা, থিপ্ন+কার অবিভাজ্য । এই অবিভা্গ্য নিরাকারই ঈশ্বর। 
নিয়্াকার হইতেই গঁকারের উদ্তব। 
শিখযা_তগব$ন্ক দিশ্চিতয্সপে জানিবার কোন উপায় আছে কি? 
গুরু-সর্ভ ত্র... পরে ছিল, কমিতে নাই।- 'উক্গর জডীনগম্য। : সমাধিযোগে 
তীহাকে জানা যাইতে পারিস্ত। 
ফলাগিযোটে তাঘেদাং রব মমারদিতিঃ | 
ন্থাতীতৈনির্ধিকটর্ঘে হাত ধ্যানবর্জিতৈ ॥ 
শিব্য-পাগাখিংধাগ ও -জীদিফাঁছাকে বলে? এবং কলিতে তাহ! না হইবার কুরিণ কি? 


পণ সংখ্যা]. খ গা শষ্য সংবাদ | - ইত৩ 








গুরু-_বিষয়ত্রস্ত মনকে বিষয় হইতে প্রত্বাহীর পূর্বক কেবলমাত্র ঈশ্বরে সংস্থাঁপনের 
নাষ সমাধি। সমাধির পরিপাকাকস্থার নাদ জ্ঞান। কলিতে বিষয়ের অত্যাসত্তিৎ হেতু লৌক 
সকল পাপাকু্ঠায়ী হওয়ায় সমাধিতে অনধিকারী হইয়া পড়িযাছে, এজন পরমপবিত্রে ভগবৎ- 
ঙ্রোজি অভ্যজ্জলভাঁকে হৃদেশে অবস্থিত থাকিয়াও তাহা লোকের, চিত্তফলকে প্রভিধ্ত 
হয়না। 
শিষা--সমাধি তিন্ন ভগবানকে জানিবার কি অন্য উপায় নাই ? 
গুরু-_-আরো উপায় আছে, তাহাও যৌগ নামে কথিত-_- 
রাজধেগঃ সমাধিশ্চ একাত্ম সাজ্ঘাসাধনং ৷ 
তম্মনঃ লহজাবন্থা সর্কেধ চৈকাত্মবাচকা ॥ 
শিষ্য-_ যোগ কাহাকে বলে ? 
গুরু--চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ--- 
যোগ শ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ 
ফলের পাঁচ অবস্থা - ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, সমাধি । 
ক্ষি্ত-_মনের স্বাভাবিক চঞ্চল অবস্থা । এই অবস্থায় মন অতৃপ্ঠ তৃষাতাড়নায় নিয়ত ধিৎয় 
,হুইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করে। মৃঢ় -ভ্রম বা মোহাবস্থা, এ অবস্থায় ঘন বিথাকে সা 
মনে করে, নশ্বর জীবন, ক্ষণভক্কুর জাগতিক বৈভৰ নিতাজ্ঞানে তদাসক্ত হয় । 
বিক্ষপ্ত_-বিষয় বিশেষে নিবেশ। 
একাগ্র-মনক্কে বিষয়বিচ্যুত 'ও বিশ্ুন্ত করিয়া অনন্ততাকে কেবলমাত্র ঈশ্বরে 
সংস্থাপন ৷ 
সমাধি একাগ্রতার পরিপাক তগবানে জাত্বসমর্পণপুর্বক আত্মবিস্বৃতি ॥ 
কলিতে ১ম ২য় ৩য় অবস্থা সাধ্য) ৪র্থ ৫ম অবস্থা জসাধ্য। যাহীরা একাঠে ও 
সমাধির চেষ্টা করে, তাহারা 'ব্যর্থমনোরথ হইয়া কপটাচারে লোকের ভ্রমোহপাদনে 
প্রয়াস পায়। 
শিষ্য _বাঁহাতে আমরা অনধিকারী, তাহা গুনিবার গ্রায়োজন নাই উত্বর ধরছি 
মংনীবাঃক্ষোর। অগ্োচর, তকে কি তিনি একেবারেই ধানধারণার অতীত ? 
গুরু-_না। শিনি শ্বরপাবদ্থায় ধ্যানধারণার বতীত হইলেও তব জা ) 
যাতে বিশ্বং লনুডৃতং বেন জাতঞ্চ তিষ্ডি | 
হন্মিন্‌ সর্ধাদি লীয়কে জেদং হদ্রঙা লক্ষপৈ: 7. 
তটস্থডাৰে ভাহাকে জানিতে হ্টাবে তাঁহার শি, স্ছিডি, লর়কারিলী পতি খাখলশ্বলৈ 
তাহারে ডিন্তা করিতে হয়। বক্ষ'দিযাঞা়, নিওপি। লিজ): কিস্ু পর্াপ্রককাতির 'সহিত" 
মিলিত হইলে সি: ও স্তুপ তাহসান ইত্ছাগক্তি গ্রতে ভিসি জগুত্তরঠী।- ভিসি 
ইচ্ছাময, তাহার ইচ্ছা স্থাবর জগাখাক' বিশবব্যাও পৃ হইকাছে। 


২৯৪. :. | আঙ্ষণ সখী । এ [খমবর্ষ 


নিত নিরাকাজের কিহ্ছাতিবহিতিলহের 
ওুরু--এষ্বরিক ভাব মনুষাবুদ্ধির অনীয়ত, তির উরামেত জার 
পারি না বটে) কিন্তু আকারাত্রিত নিরাকারের ইচ্ছাশক্তি বুঝিতে পারি । যেমন আমি তুমি 
বিরাক্ষার, কিন্তু আকারাশ্রিত। তুমি আমি যতক্ষণ আকারাশ্রিত, ততক্ষণ ইচ্ছাশক্তিযুক্ত ? 
মিরাকাাবস্থায় সে শক্তি থাকে কি না, জানি না। ০০০০০৪৯০ ॥ তক্জন্য 
আমর! বিঢাতদেহ পিতৃলোকের পৃঙ্গ। করিয়া থাকি 
পিতৃন্‌ নমস্যে দিবি যে চ মুর্ঃ 
গ্বধাতুজঃ কাম্যফলাতিসন্ধো । 
গ্রদানশন্ণঃ সকলেপ্সিতানাং 
বিমুজিদা যেন ভিসংহিতেযু ॥ 
শিষ্য-_ইহাও ত নিরাকারের উপাসনা নয়? মূর্তিবিশেষ করন! করিয়াই তো পুজা ? 
গুরু-_ধাহারা দেহতাগ করিয়াছেন, তাহাদের কি মৃষ্ঠি থাকিতে পারে ? মৃষ্ঠি ভৌতিক 
পদার্থ, তাহা লইন্বা কেহ পরলোক গমন করিতে পারে না। তথাপিও নিরাষ্ধীর আমাদিগের 
ধ্যানধার়ণার অতীত বলিয়া আমরা পরলোকগত নিরাকারে ও আঁকার কল্পনা করি! 
নিরাকার ঈশ্বরেরও সেই প্রকার রূপকল্পনা না করিলে উপাসনা! করা যায় না। যাহারা 
কোন ক্রমেই রূপকলপন। করিতে চায় না, তাহারা প্রকারান্তরে রূপ কল্পনা করে, 








্ঙ্জানন্দং পরমস্্ধদং কেবলং জ্ঞঞানমৃষ্ঠিং 
্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমন্তাদি লক্ষ্যং | 
একং নিতাং বিমলসচলং সর্বদ! সাক্ষিভৃতং 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং ব্রঙ্মটৈতন্তমীড়ে ॥ 
শিষ্ু" _পিতৃপুরুষগণ আমাদিগের ন্তায়ই আকারবিশিষ্ট ছিলেন। এখন তাহারা! বিদেহ 
হইলেও আমরা তাহাদের সেই মৃত্তি কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্ত ঈশ্বরের যে জ্ঞানম্ক- 
মুর্ঠির কথ! বলিলেন, তাহা তো ধারণায় আসে না। 
গুরু _তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্ট করি! বলিলে বটে ) কিন্তু অনেকে তাহা চান মা । 
রক্ষজ্ঞানী প্রকাশ করিয়া নিরীশ্বরবার্দী হয়) যাহা ধ্যানধারণার অতীত; তত্ক্যানে 
প্রবৃত্ত হইয়া কিছুকাল'নাই নাই আছে আছে” ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে ঘোর অবিশ্বাসী হইয়া 
পড়ে । এইরূপ নিরাকা রবাদ বর্তমানে ভগবদ্ধিশ্বীসের ঘোর অপচয় সংঘটন করিয়া! সংসারে 
পাঠের প্রীবল্য সংস্থাপন করিয়াছে। লোকদকল অনুচিত বিষয়াসজ্ঞ, পরমার্থকে অসার 
কল্পনা! মনে করিয়া সর্বাস্তঃকরণে অর্থান্থরাদী ; যাহার যেক্প অধিকার, 'তাহার পক্ষে সেই 
ভাবেই, ঈশ্বয়ের সাধনা কর! উচিত্‌। কলিতে সাকার ব্রন্ধোপাসনাই প্রত; নিয়াকারবাদ 
নিরীশ্বরবাগের প্রকায ভেদ মা) 


গম সংখ্যা] ২... ফ্রুশিষ-সংবাদা ৯৩৫ 
উইক টেনের 


শিষ্য । ঈশ্বর নিরাকার, তীহাকে সাকারতারে চিন্তা করিব কি প্রকারে ? 

. সুরু।- তুমি আমি নিরাকার হইয়াও বেন নাকার্লাপ্রিতভাঁ ক চি্তানীয়) ঈশ্বরও তেমনই 
নিরাকার হইয়াও সাকার, ভিনি সরপ, তিনি বিশ্বরূপ। সংসারে হাহা কিছু দেখিতে পা 
সবলই তীহারই রূপ। তিনি নিতাটৈতন্রূপে সর্বঘটে বিরাজগান আছেন, তাহাকে স্বন্ধপ- " 

“তাবে চিত্ত করা যাইবে না কেন? তিনি সর্বঘটে নিয়ত চৈতন্তময়তাবে বিরাজমান থাকিয়া 
সমন্তই প্রতাক্ষ করিতেছেন বলিয়া তিনি আবার সার্গীারূপ , তঙ্জন্তই পণ্ডিতের! বলিককা 
থাকেন যে, 
আদ্িতাচন্জাবরিলোহনলশ্চ, ভৌর্ভূমিরাপে! হাদয়ং হমশ্চ । 

অহশ্ রাত্রি চ উভে চ সন্ধে ধর্দমশ্চ জানাতি নরন্ত বৃত্তং ॥ ৰ 

. ঈশর সর্ব ঘটে বিরাজমান থাকিয়া সকলই দেখিতেছেন, লনকলই বুঝিতেছ্ছেন, যে যেখানে 

যে অবস্থায় যাহা করুক না| কেন, তাহার কিছুই সর্বান্ত্ধ্যামী ভগবানের অবিদিত নাই। 

তিনি সকলেরই অস্তরাত্মা, সকলেরই বহিরাআ ৷ ঃ 
শিষা-__আমাদিগের মন ছোট, গাহাতে ওরূপ অনন্তবিস্তৃত বিশ্বর্ূপের ধারণ অসম্ভব । 
গুরু-__মন স্থিতিস্থাপক পদার্থ। উহা যেমন সংকীর্ণ, চেষ্টা করিলে তেমনিই বিস্তৃত্ধ ও হইতে: 

পারে। যাহারা তাদৃশ চেষ্টায় কৃতকাধ্য হইয়া মনকে বিশ্বরূপ ধারণেরউপযোগী . 

করিতে পারে, তাহার! “সর্ব ব্হ্মময়ং জগৎ দেখিতে পায়। বৈষম্যময়জগণ্ সম্বস্কে অডেদ- 

ব্রঙ্গবূপ ধারণ করে; কিন্তু সেই 
রঙ্ধার্পণং ব্রন্মহবি ব্র্াথৌ ব্রন্ষণাঘতং | 
ব্রদ্ধৈব তেন গন্তবাং ব্রক্মকর্্মমমাধিনা 1 
ভাব বড়ই ছুলভ, কলিতে তাহা! হইতে পাকে না । এখন যাহার! “সোহহং জ্ঞানী তাহা 
দিগকে ভগ বলিয়া জানিও, ইহ তা তাহারা গপা নছথে। তাহার! নিক্ঞ্ট ও - 
' নিন্দিত। 
শিষ্য-_সংসরের উপাঁসক নানাপ্রকার। কেহ নিভৃতে, কেহ প্রকাশো, কেহ অরণো, 
কেহ লোকালয়ে,কেহ সমালে,কেহ মস্জিদে,কেহ গিষ্জ্ায উপাসনা করে) কেহ বা! বৃদ্ষ প্রশীর 
খড মূর্ভিবিশেষের পূজা করে। কেহ পুজার্থে মদ খায়, কেহ সংযম করে, কেহ উপবাসী থাকে, 
কেহুব! খাদা্গির বিপুল আয়োঞ্জন করে, কেহ গগনভেদী উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্বন করে, ফেহ বা 
মনে মনে ভগবানের নাম অপ করে। কেহ ফুল দূর্ববাদল, বিষপত্রাদ্দি সারা পুজ! করে, ফেহ" 
বা কাঠির মাথায় জবাফুল দিয়া তাহার-চতূর্দিকে উন্মত্ের স্কার নৃতা করে, কেহ বা 
তুলমীতলায় গড়াগড়ি দেক়।. ফলতঃ জশ্বরের আরাধনাপ্রপানী অসংখ্প্রক্ষার। টি 
মধ্যে কোন প্রকার উপাসন। শ্রেষ্ঠ 1. 
শুরু--ভগবৎ আরাধনায় ডে নিকৃষ্ট দাই যে হেক্সপ তাবে ও করে, বাস্তবিক 
ভগ্গবহৃদেশে কৃত-.হুইলে তাহার সকরই শ্রেষ্ঠ, সকলই উগবানে পৌছে । ভগবান 'দানাযপি,। 
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তিনি স্বরূপ, যে তীছাটফ বেরূপভাবে দেখিতে চার, তিমি ঠিক সেইরূপ । বে তীহাফে যে 
প্রকারে পূজা করিডে তালবাসে, তিনিও তাহার টা পৃজা-বিশ্ুদ্ধ ও প্রীতিকর বলিয়া 
গ্রহণ করেন দীজায় ভগবান্‌ বলিয়া ছন-_ 

যে যথা মাং প্রপ্দ/স্তে তাং স্তখৈব ভজামাহং। 

মম বর্জান্বর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 

“ স্বয়প ঈশ্বর নিরাকার 9 কন্ত ন্প্রাকারের ভজন-পুঁজন কিছুই নাই) আকফারবরিশেষের 
আশ্রয়ে তাহার ধান পুজা করিতে হয়। তিনি সর্ধঘটেই পরিব্যাথথ আছেন, সতরাং ফে 
তাহাকে. যেরূপে চিন্তা করে, তিনি দেইরূপেই তাহার পুজা গ্রহণ করেন । 

শিষ্য-_বাহারা রূপ কল্পনা করে না? 

: স্ক্ু-_"ভাহারা পৃজাও করে না। | 

' বদি কেবল হিনদুই' মূর্তি গড়াইয়! পূজা করে) মুসলমান খৃষ্টান, ত্রাঙ্গ ইহারা কি 
ঈশ্বরের পূজা করে না? 

গুরু_..ভাহারাও মৃত্তি কল্পনা করে। মুখে বলে ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু চিন্তা করে সাকার। 
জুই বল, আল্লাই বল, আর গডূই বল, যাহাই বলন! কেন, বিশেষণ মাত্রই আকারজ্ঞাপক । 
বে ইন্খয়েছ কৃপা প্রার্থনা! করে, সেই ব্যক্কিই ঈশ্বরের মুক্তি কল্পনা করে। একবার চিন্তা 
করিয়া দেখ দেখি “ছে ঈশ্বর” বললে একটা মুন্তি লক্ষ্য করা হয় কি না? 

শিষ্য-_যদি সকলেই মৃপ্রিপূ্জক, তবে তাহার! হিন্দুকে জড়ৌোপাসক বলিয়া উপহাম করে- 
কেন? 

গুরু-উহা! তাহাদিগের কপটতা, ছূর্বদ্ধি বা ভ্রম। সূর্তিপুজায় দৌষারোপ রি 
স্থাসের ক্ষীণত! প্রকাশক । 

, শিষা--তাহাদিগের যধ্যই কি বিশুদ্ধ ঈঙিশাসী নাই? 

গুরু-মথাকিবেনা কেন, তাহাদিগের মধোও প্রকৃত ভাগবৎ আছে। যাহার! প্রকৃত 
ভাঁখৰৎ, তাহার! মূর্তিপুজার নিন্দ। করেনা, ৰর- ঈশ্বরারাধনার পক্ষে মূর্তিপুজাই গ্রশস্ত বিয়া 
হুটুকা করে। যাহারা ঈশ্বর মানে, ভাহীর! ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করে সুতা, 
আঠুমি যে মূর্তিতে ইঞ্গরের পুজ! করিতেছি, ঈশ্বর যে তাহাতেও আছেন, কোন ঈশ্বরবিস্বাসীই 
আঞঅস্বীকার করিতে পারে, না! । যে তাহ! বিশ্বাস করে না,স্ৃতরাং আমার ইইস্ুর্তিকে পুতুল 
ঝঃক্ষড়পদার্থ বলয়! যনে করে, সে ভণ্ড? ঈশ্বরে তাধার বিশ্বাস নাই । বাহিক ধার্দিরকর তাবে 
ন্মেকের চক্ষে খুা দেওয়া ষায়,অন্তর্ধ্যামী ভগব;ন বাহিকি আড়ম্বরে ভোলেন ন । ফে তোমাকে 
প্টেলিক্‌ ৰ। জড়োপাসর বলিবে, নিশ্ময়.জানিও তাহার কোন ধর্মেই বিশ্বাস নাই। 6 
নাস্তিক, সে ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করে, না, সে নিজে যে ধর্ম্মাবল্থী/বে ধর্থ্ে৪ তাহার অর্থ নাই $ 

ওহি আদার বন্দে তহার,আস্থ। না খর্টকেতে পারে, কিন্তু তাহার, নিজ ধপ্মেও যে তাহার, 
বিন নাই, ইহ) কি গকারে বিষ্ঠাসরির ? . 


্‌ 
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' শুক--ে দনে করে আদার ইনু ঈদ নাই, লে ঈশ্বরের হিন্দি 
'ন্‌। প্রত্যেক 'ধর্দের সারতে চৈতন্তমর ঈশ্বরের পর্বাধ্াপিদ্থ ০০০ 
তা দ্দিশ্বাব করে মা, সে তাহাগ নিক পর্্মও রিশ্বাল করে না। 
শিক্যা-স্ঈশ্বর সথত্টিকর্তা, তিনি আসাদিগকে স্থ্টি করিতে পারেন । গীছাকে সি খরিখাগর 
খ্যাঙ্গাঙ্গিগের কি অধিকার ? 
স্থক্র _স্বামর৷ তীহাকে হরি কমি না, তীহারই অিপহলেনন পুর খাজ। তৃঘি 
হাছাফে ভালবাম, তুমি ভাহাকে তোমার মনের মতন করি সথসজ্জিত কয়) মু গঠনও 
ভাই। ঈশ্বর রিঙ্বরপ, নর্বায়প। জড়গণ্ষ তাহারই ক্অঙ্গবিপেষ। এই ক্গগলদৃহেগর 
সংযোজন বিরেষণন্বারা যে মৃত্তি গঠিত হয়, তাহা বান্তধিক্ষ গঠন হে, লাঙজান খাজ। 
ছ্ধমাদিগের মাজানর অধিকার আছে, গঠনের অধিকার বাই খঠদেক স্উপাদানও জাঙা- 
দিগের নাই | সর্বময় ঈশ্বরের অঙ্গবিশেষ লইয়া মনঃপৃততাবে সজ্জিত ক্ষয় মাজ। দুর্ধি 
রচন! জড়োপাসনা নহে । উ্থাই প্রন্কত ভগ্বন্দারাধনা | 
শিষ্য যাহারা নিরাকার ভজে, তাহারা এরপ বৃর্ঠি গড়িয়া পূজা করে না কেন? . 
শুরু-সে তাহাদের ভ্রদ। পূর্বেই ধলিম্াছি নিরাকার ভঙ্জনার বিবপপ লছে, কেছ 
, নিরাকার তক্ধনাও করে না। যদি সাকারই ভজ্িতে হয়, ভবে তাহা সনোজ কয়াই উচিত 1 
ঝাঁহাকে ভালবাসির, ধাহাকে পুজা করিব, তাহাকে মনোভিরাদ কর! এবং দাঁহাতে করতে 
তাহার নিকটস্থ হইব তাহাতে মিলিতে পারি, তগুপায়ই করা উচিত । ত্াঙ্থাফে চিরফাল 
অন্তরালে ও অনৃষ্তাবস্থান় রাখ! গ্র্রত প্রেমিক বা ভক্তের করা নছে। তাহারা ও উপাসনাচ্ছলে 
ঈশ্বরের মূর্তি বিশেষ কল্পন! করে বটে; কিন্তুক মূর্তি দে করনা করিল, ভাহা তাহারা দেখেও 
না, অন্ুভবও করিতে পারে না । তাহাদের কল্পিত ঈশ্বর চিরকাল অনৃষ্ঠভাঙে জন্বযালে 
নুকাইয়! থাকেন । তাহার! যতই সাধ্য.ধন! করুক না কেন, ফোঁগ জমেই শাহানা তাঙাদিগের 
' সেই ইষ্ঈশ্বরেরর নিকটবর্তী হইতে পারেনা, তীহাকে হেখিডেও পার না, হাক লগসখ 
অব করিতে পারে না৷ সুতরাং সংশযশূন্ত হইয়া ভাহাকে দর্বাস্তরকল্ণে প্রাণ থবিয়। ভক্তিও 
করিতে গারে না। আমাদের ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, আমরা তীহাফে লেখি, তীহায় নিকটিস 
উই, তাহাকে স্পর্শ করি, সংগরশূল্ান্ত:করণে গরাণভরিয়া তাহাকে ভালয়ামি, পূজা! ও ভক্তি 
করি। ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবান! বতই গাড় হয়, ঈশ্বর ততই 'আমাদিগেই দিফটবর্কী ইইন্ডে 
থাকেন, পরে জফমুর্তিতে জীবন্ত ঈশ্বর বিকাশ পাইয়া ছাখলেশপরিলুন্ত পরম কুখ প্রথা 
রুত্রেন। এই নিমিত্ত হিন্দুর যধো যেমন নিরেট দশক দেখিতে পাওয়া বার, জন্য কোধ 
ধরথদন্্াতায়ে তেষৰ দেখা মারমা । অনা খর্শসন্তরদারীয় মধ্যে "হায় শিিত্ত, ফাকা নিংগেয 
কতক পররিষাণে তগরিশ্বাস দেগা মুর বটে। কিছ অপিগিক্ঠ *.নির তের ব্রা স্াগেই 
একেবারে ধর্ঙ্চানবিবর্জিত। হিনুর 'মধ্যে বাহারা নিত লীচবর্ণ, ভাহাফা ও ভগবন্ধিধালে 
বঞ্চিত নহে। 
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শিফা। পক. যদি তগবধিস্বান ও ভ্ষি সু করিবার কারণ, তবে হিন্দু স্কানগণ 
অধ্যেও ধর্শোর এত '্মপচয় ঘটিল কেন? 

'গুরু। কুসংসর্গে ও কুশিক্ষার্ন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কিন্ত মন তাহার ভিত্তি, ধাহার চি 
বত স্বচ্ছ, ত্বগবস্তাধ ভাহাতে.তৎপরিমাণে বিকশিত.। যাহার চিত্ত সম্পূর্ণ নির্শল, সে ঈশ্বরকে 
সর্বদা সর্বভূতে বিরাজমান দেখে, যাহার চিত্ত ততদূর নির্মল না হইলেও কতক স্বচ্ছ, সে শান্ত্র- 
ফ্লথিত মূর্তিবিশষে ভগ্গবৎসত্তা অগৃভব করে, এবং ভক্কিবিশ্বীসের পরিপাঁকে তাহাতে জীবন্ত 
ভাব দেখিতে পার । চিরদিন হিন্দুর মেইভাব ছিল, কাজেই তাহাদিগকে ধর্মনিষ্ঠ দেখিতে 
পাওয়া যাইও। “ছুরদৃষ্টৰশে এখন বিষয় প্রেমিক জাতি আমাদিগের শিক্ষার্দাতা, উপদেষ্টা ও 
আদর্শ1 তাহাদিগের বিষয়সৃধ্গামলিন হৃদয়ে ইট্মূর্তিতে ঈশ্বরবিশ্বাস স্থান পায় না। 
গাঁহাদিগের মলিন চক্ষে উহ পুতুল বা! জড় পদার্থ। আমরাও তদুপদেশ এবং তদাদর্শে 
সন্তাবাপন্ন । আমরাও এখন দেবমূর্তি গুলিকে নির্জীব জড় বলিয়] মনে করি,:কাজেই মূর্তিপূর্জার 
উপকারিত| ও মহস্ভাব বুঝিতে পারি না। আমরাও ধেমন উহ জড় বলিয়৷ মনে করি, উহা৭ 
তেমনিই জড়ভাবাপন্ন প্রতীরমান হইর। ধর্মমূল বিছিন্ন করিয়া ফেলে । 

শিষ্য--মাপনি বলিলেন নুষ্তিপুজক তাহার ইষ্মুর্তি যথাসাধ্য মনোজ্ঞভাঁবে সুসজ্জিত 
করিয়! পূজা! করে; অথবা! হিন্দুর অধিকাংশ দেবমূর্তিই দেখিতে কুৎসিং। কেহ বা শিলা- 
খণ্ড পুজা করিতেছে, কেহবা একখান৷ বৃক্ষ শাখা ভূমিতে পুতিসা ঈগরজ্ঞানে তজিতেছে, কেহ 
বা একখানা ফাঠিতে জবাফুল'দিয়! তংপার্খে নৃতাগীত করিতেছে । জগরাথের হস্ত নাই। 
বিশ্বেশ্বর-অন্পূর্ণামুর্তিও চিন্তাকর্ষক ন.হ, উলঙ্গ কালীমুর্তি উলঙ্গ শিব বক্ষে দণ্ডায়মান! ; 
গঁহে গৃহে শিবলিঙ্গের অ্লীল দৃশ্ত, ইহা দেখিয়া! কোন্‌ সাহসে বলিব হিন্দুর টনিসরি 
পরমসুব্বর ? 

শুরু _উহা ধর্রনি্ঠার পরীক্ষা। ভক্কি বা ভালবাস! বাহসৌন্দর্যের অপেক্ষা করে না। 
বোধ হুর দেখিয়া থাকিবে--অনেকে গৃহে পরমা স্থন্দরী সাধবী স্ত্রী উপেক্ষা করিয়৷ কুৎসিত! 
বারবনিতাসংশ্রবে দ্বণিত রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন অকর্মপ্য করিয়া! ফেলে। কেহ বিষয়- 
সম্পদের জন্ঠ ধর্দের মন্তকে পদাঘাত করে, আবার কেহবা রাজধিভব তৃণবৎ তুচ্ছ্তানে পরি- 
জ্যাগ কারদ্া সন্ন্যাসী হয়।" তোমার তক্তি নাই, বিশ্বাস বিষয়ান্থগত, কটি সাধারণ 
রুদ্দিগঠিত, তোষারার চক্ষে যোনিলিঙ্গের সমাবেশ হেতু শিবলিঙ্গ অশ্লীল ও অপবিত্র, 
কিন্ত যাহার মনে .ভক্তি আছে, বিশ্বাস স্বধর্থান্থগত-কুচি ধীশ্বরিক ভাবগঠিত, মে দেখে 
উহা পরম ভুন্দর _পরম পবিত্র; ্হিক পারত্রিক কল্যাণের অফুরস্ত উৎস; তত্তম্ত কিমপি 
ভ্রবাং হোহি বলা প্রিয়োজনঃ1৮ মার্কতেয সন্থুখে শিবলিঙ্গসংস্থাপনপূর্বক এএকান্তমনে 
তক্তিভাৰে আরাধন! করিতেছেন, অন্তকান . উপস্থিতজন্ত বম. তরঙ্কর বেগে উপস্থিত, 
স্চর্ণনে মার্কণেহ সবে শিধলিঙ্গ -জড়িরা ধরিলেন, অমনি সি ধারণ 
পূর্বক হমকে অপসারিত করির! তঞ্তকে অন্তর দান করিলেন। 





ধম সংখ্যা] - . গুরুশিষ্য-সংবাদ । ২৩৯ 
পত়িপ্রাণা ভার্যার প্রেমপাশ বিচ্ছি্ন করিয়া, প্লেহম্মী মাতাকে-শোক সাগরে তাসাইর়া) 
ভ্জবৃনের সরল প্রাণে ব্যাথা দিয়া, কি বের্স কি অভৌতিক সৌন্ার্ধ্যপ্রলোভনে লংযমাবলদী 
চৈতন্ত ভৌতিক খাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া চিরবাঞ্ছিত ভুবনমোহন মূর্তি দর্শনলালসার 
॥নীলাচলে জগন্নাথের শ্রীদন্দিরঘারে উপস্থিভ। 'তক্তঘৎগল ভগবানের অপূর্ব মূর্তি জগন্নাথের 
টা কদাকাঁর বিগ্রহে বিকাশ পাইল, তদর্শনে টৈতন্তবেব জীবমসার্থক মনে করিলেন? 
বং ইহকাল গরকাল তুলিয়া সেই রূপদাগরে ডুবিয়া গেলেন) চিরবাছিত প্রিয়দ্গলাতে 
লিঃ হইলেন, এবং তগবদাবেশে অবশাঙ্গাবস্থায় মৃতবৎ মন্দিরদবারে মুকিত হইয়! 
পঁড়িলেন। তক্তি ভগবানের সূর্তিগত তৌতিক রূপ দেখে না, দেখিতেও চার না। 
সে সেইমুর্তিতে অভৌতিক পরমানন্দময় যে মুর্তি দর্শন করে, অবিশ্বাসী অভক্ত তাহ! মনেও 
কল্পনা করিতে পারে না। ৃ 
ঈশ্বর রূপের সার, তিনি সর্বরূপ | বে তাহাকে ধে চক্ষে দেখিতে চাঁয়, তিনি তাহাকে, 
লেই ভাবেই দেখা দ্বেন। বিশ্বাসী তক্ত যে কোন মুর্তিচ্ে দিব্যচক্ষে তাহার দনোভিরাম 
দিব্যূত্তি দর্শন করে; অনাস্থাবান্‌ অভক্ত তাহা দেখিতে পায় না, সে ভাহার ভৌতিক চক্ষে 
নেঘবিগ্রহেরর ভৌতিক রূপমাত্র প্রতাক্ষ করে। তজ্জন্য আস্থাবান্‌ তক্ত যে মূর্তিদর্শনে 
' ইহকাল পরকাল তুলিয়া তৎসদীপে আনন্দে আত্মহারা! হয় নৃত্য করিতে থাকে, অনাস্থাবান্‌ 
অভভ্ত তাহ! পাগলের পাগলামী বোধে নিন্দার্ঘ মনে করে। কুশিক্ষায় ও কুসংসর্গে 
আমরা এখন তগবন্ক্কিবিশ্বাসে বঞ্চিত। জ্ঞানবিশুদ্ধ দিব্যক্ষের অভাবহেতু, ভৌতিক 
বুদ্ধিতে দেখবিগ্রছের রূপবিচারে প্রবৃত্ত ; কাজেই আমাদিগের চক্ষে দেববিগ্রহসমূহ সৌন্বরধ্য- 
বিহীন, কুৎদিত বা অঙ্লীল জড়ময় বলিয়া প্রতিভাত 
এখন আমরা ভগবদ্িশ্বাসে বঞ্চিত হইয়া বিষরনিষ্ঠ, ঈশ্বকলাপেক্ষা বিষয়কেই খত 
জ্ঞান করি। দেবমূর্তিসমূহের অন্তর্নিহিত অতৌতিক লৌনদর্য্য দেখিতে বা অনুভব, করিতে, 
পারি না, কাজেই উহা! মনোজ্ঞ বলিয়াও মনে হয়না। এনিমিত্ত তগবদারাধনার পত্র. 
হইলে, মন তগবক্চি্তয় বিমুখ হইয়া বিষযনাস্তরা ভিমুখে বিক্ষিপ্ত হয়। 
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আর্ধাশাপ্র সনাতন শান্ত, এই শাস্ত্রের বীজ একমাত্র বেদ। সৃষ্টির প্রারস্তে হৃষ্টিক্ী 
শর্গা বোগান করেন। সেই বেদই আর্ধ্যশান্ত্রের একমাত্র অবলম্বন । ওঁ অবলম্বন বাতীত 
পরমপদ যে মুক্তি, তাহা লাভ করিবার উপায়াস্তর নাই। 

অবিস্তা্নিত দেহাত্মবোধই দেহের কারণ। তঙ্লিবারণের উপদেশ বেদ ভিন্ন অন্প্রে 
মাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বেদের কর্ণাকাও, উপাসনাকাণ্ড ও ভ্তানকাণ্ড মধ্যে 
জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর ছুই কাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ নাই। সেইজন্য বেদের সহিত 
পুরাণতন্্াদির ধে বিভিন্নতা থাকা উপলব্ধি হয়, বস্ততঃ উহা ত্রাব্বিমাত্র । পুরাণ, স্থৃতি, আগম 
ও হত প্রভৃতি সর্বশাস্্ই বেদসভ্ভৃত। বেদ হইতে উৎপত্তি এবং বেদেরই ক্রমবিকাশ । 
শান্ত্রাধিতে পরস্পর বিরোধ বা বিপরীত বিধান দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহার হেতু এ বে! 
ব্যতীত অন্ত নহে। গুণতেদে অধিকার ভেদ । অধিকারভেদে বিপরীত বা! বিপর্যয় 
বিধানের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। তবে এইমাত্র বলা যাঁয় যে, বেদ যাহ] উপদেশ বা অনুজ্ঞ! 
কফরিয়াছেম, পুরাণ, তন্ন, আগম প্রভৃতি শান্ত্রনিচয় তদাচরণের উপায় করিয়াছেন। 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতবাঃ মন্তবাঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ 1” (বেদ) 

পুরাণ ও তন্ত্র তাহার উপায়বিধান করিয়াছেন মাত্র। এক তন্ত্রে শিবনির্দীল্যধারণ 
নিষেধ, অশৌচকালে এবং দ্বাদস্ঠাদি তিথিতে সন্ধ্যা বদনের নিষেধ, বিধপঞ্রের বৃস্ত- 
সহিত পুজা করিতে নিষেধ, এবং তত্ান্তরে এ সকল বৈধ বণিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পরম্পর- 
বিরোধী সকল মতই সত্য। সিদ্ধপুরুষেরা যেভাবে এবং যে প্রণালীতে যেদিক দিয়া 
অগ্রসর হইয়া সি্ধিলাভ করিয়াছেন, মেই ভাব, সেই প্রণালী, সেই দিক অনুসরণ করিয়া 
নরমারীর্‌ হিতার্থ স্ব শ্ব সাধন-প্রণালীর উপদেশ তন্ত্রাদিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই 
ফল তত্র মনুম্যমুখবিনির্গত হইলেও তাহার কর্তা একমুজ ঈশ্বর ব্যতীত এর সকল 
সিদ্ধপুরুতগণ নহেন। কারণ, দিদ্ধপুরুষগণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা (নিয়ন্ত| ) ঈশ্বর ব্যতীত 
আর কেহ লহেন। সেইজন্ত সর্বদেশে সর্বধর্শ, সর্ব শান্্ই ঈশ্বর-প্রণীত। বিশেষতঃ সনাতন 
আধযশান্সে সিন্ধপুরুধেরাই শিব সংজ্তাপ্রাণ্ড হয়েন। 

“জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ | 
পাশবন্ধো দ্ধবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥” 
শিবের কটাক্ষগাতে ফনর্পের দেহ ভন্ম হয়। ইহার তাৎপর্য, কাম দমন ব্যতীত যোগী 

হইবার উপার নাই, এই তব্োপদেশ। 

সিবাপুরুষের! যখন কামজরী এবং অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হয়েন, তখনই তীহার! শিবসংজা 
গ্রহণ করেন এবং শিবনামে তত্া্দি প্রচার করেন। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভি ভিন্ন সাধন- 
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প্রণালীর দ্বারা সিষ্িলাভের উপদেশ তন্ত্রাদিতে শিবলামে প্রকাশ হইয়াছে । আর পরমেশ্বরের 
মায়ারূপ . যে শক্তি, তিনিই পার্বতী নামে বাচা হইয়াছেন । তহ্যতীত বক্তা ও শ্রোর্রী 
ঘে হর ও পার্বতী, তাঁহারা দেবদেবীরূপ দম্পতী নহেন। তবে যে শান্তর পার্বতীকে পরম- 
রচ্রূপিণী মহাশক্তি বলিয়াছেন, এবং তাঁহার উপাসন! সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন, তাহার 
শাঁৎপর্ধ্য এই যে, পরমেশ্বর হইতে তীঁহার শক্তি পৃথক্‌ নহে, মহামাস্সার উপাসনা পর়ম- 
পুরুষেরই উপাসন|। 

কালক্রমে নরনারীর ছুরদৃষ্টহেতু অন্মর্দেশীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধপুরুঘৈর অনুকরণে শিবসংজা 
গ্রহণ করিয়া অনেক তন্ত্র গ্রচার করিয়াছেন। এক পণ্ডিত খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পুর্বে 
তিববতে যাইয়া তন্থাি প্রচার করেন'। তৎপূর্কে আরও অনেকে নেপাল, ভোট ও চীনদেশে 
যাইয়া অনেক তত্ব প্রচার করেন। বৌদ্ধসাহিতোর অনেক লেখক বৌধ্ধগ্রস্থ, দেবদেবীর 
পুজাপদ্ধতি, স্তবার্দি এবং তন্ত্রমতের বছ্গ্রস্থ প্রচার করেন ।' সিদ্ধাচারধ্য লুই, দীবাহকত্ব 
প্রীজ্ঞান, বাক্গলার বিক্রমণিপুরের রাজ! কয়েকখানি তত্তগ্রন্থ প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্থে 
মন্ত্রান নামে এক মতছিল। র,মন্ত্যান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজবান এই 
চারিটা মত লইয়া ই মভ:বলন্বী, পণ্ডিতের! তত্বমত গঠন করেন, এবং তন্ত্রমতেক 
অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন। পালরাঙ্জাদিগের সময়েও অনেক তত্বগ্স্থ প্রচার হয়। 
শুভাকর গুপ্ত ও প্রজ্ঞ(কর গুপ্ব কয়েকখানি তত্থগ্রন্থ প্রচার করেন। বুদ্ধদেব যখন বজ্জসত্ব 
হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি ডাকিনীর প্রশ্নে যে উত্তর দেন, তাহাই বৌদ্ধতন্থ। 
উড়িষ্যার রাজ! ইন্ত্রতৃতিও ছুই এক খানি তত্তগ্রস্থ প্রচার করেন'। চক্্রগোমিন আচার্য 
কয়েকখানি তন্গ্র্থ প্রচার করেন। রত্বীকরশাঙ্ডি বিক্রমলীল বিহারের একজন বড় 
পণ্তিত। পুগুরীক ইহার অপর নাম। পুণুরীক যে তন্্স্থ প্রচার করেন, তাহাতে 
.. খ্রাঙ্মণগণের সর্বনাশ হইয়াছে। জ্ঞানবর্জ ছুই এক খানি তন্ত্র প্রচার করেন। তঙ্ধাতীত 
বছুল চীনাচারতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রচার হইয়াছে । ফলতঃ বেদ, পুরাপ, আগম, তত্র 
সর্বশাস্ই একতানে একন্বরে বাহ্‌ পুজার বিধান: করিয়াছেন। এ বিধানে শান্তরবিরোধ 
মাই। পরমেশ্বর যে কেবল ভিতরেই ( অন্তরেই ) আছেন, বাহিয়ে নাই, 
ইহা নহে। তিনি অন্তরেও বাহিরে, আবক্স্তস্ত পর্য্যস্ত স্থাবরজঙ্গমাদি সর্বভূতে 
সর্বত্রই রহিয়াছেন। তিনি, প্রাণ্মাত্রেরই হৃদরে, তদ্রুপ বাহিরেও। হার সব্বা- 
ক্ষহিত স্থান নাই। সুতরাং যে কোন প্রতিমাতে, ঘটে, 'পটে, জঙ্গে, স্থলে, অনলে, যে ফোন 
স্থানে গন্ধপূষ্পাদি তাহার প্রীপাদপন্পে, নৈবেস্তাদি তীহার প্রীমুখে প্রদান করিতেছি 
মনে করিয়া তাহার পৃজাসেবা করি, তাহাতে পরনেশ্বরেই পৃঁজা সেবা অর্ভন! হয়, সঙ্গেই 
নাই। এই পুজার সেই ৰষ্ঠ শীস্বিধি উপাসা দেবভার ধ্যান ও পুজা প্রথমতঃ মিজ হয়ে 
করিতে হইবে, তৎপর তাঁহাকে দক্ষিণ নাসারম্, দিয়া ঈড়া নায়ী নাড়ীপথে নিত করিয়া 
মনুখস্থিত, সিংহাসনে উপবেশন করাইলাষ, এইরূপ জাঁন কক্রিতে হইবে । পাদ্য, অর্ধ, 
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গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্যাদির ঘারা পুজা করিতে হইবে। পুনর্বার সংহারমু্র প্রদর্শন 
করিয়া! মেইপথে উপাণ্ত দেবতাকে লইফ্া যাইতে হইতে, এবং স্বস্থানে স্থাপন করিতে 
হইবে। এই ভাবের পুত অর্চনাতে চিত্তের একাগ্রতা লাঁঙ হয়) ুযুদ্নাপথ পরিষ্কার ও 
বকান্তিক তক্তির উদয় হয়। ্ 

অনৃ্ঠবন্তর ধারণায় মন নিতাত্ত অশক্ত ॥ চঞ্চল এবং এবি তবজ্ঞান উদ্রিত হয় 
না। তবজ্ঞানই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ণ, পূজা, জপ, যল্প, হোম, 
প্রাণায়াম দ্বারা.চিত্চাঞ্চল্য দূর হয়, এবং নির্ববাতদীপতুল্য স্থির হয়। মনোমার্লিন্য সম্যররূপে 
পরিষ্ুত হইলে, গুদক্ষটিকের সায় নির্মল হইলে, নৈঠিকী ভক্তি উদিত হয়। এ নৈঠিকীতক্তি,' 
সহকারে ধোয় মূর্তির জলে, স্থলে, চিত্রে, এবং মৃত্তিকাতে প্রতিমা নিন্মীণ করিয়৷ পুজা 
করিলে অধিকারী বিশেষের ধ্যানার্চনার উপযোগী হয । ভিন্নং নাম, রূপ ও উপাধির উদ্দেশে 
যে পৃজা, তাহা একেরই পুজা। যক্ত অর্থাৎ নিতা নৈমিত্তিক পুজাদি উপলক্ষে ব্রাঙ্গণ- 
ভোজনাদি দ্বারা আত্মার তৃষ্তি জন্মে, সুতরাং আত্মারূগী ভগবানের গ্রীতি হয়। উপাস্যদেবের 
পুজ৷ আত্মবৎ করিবার শাস্ত্োপদেশ। অভীষ্টদেবের মূর্তিতত সম্যকরূপে চিত্বস্থির হয়। ক্রিস্ত 
ভক্তি ব্যতীত & সুর্তিতেও চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না এবং ভাব ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় 
না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! এ মূর্তির ধ্যানপরায়ণ হওয়া যৌগের উচ্চাধিকার ব্যতীত প্রথমাধি- 
কারে সম্ভব হয় না। ধ্যানবর্জিত কাল বার্থ ব্যয় না হয়, এই অভিপ্রায়ে ভাগবৎকথাশ্রবণ, 
মনন ও কীর্তন দ্বারা অতিবাহিত হয়, পরমকরণাময় নিত্যশুতাকাজ্ষী পরমেশ্বরের তাহাই 
শাস্ত্রীয় বিধান। সেই বিধানের পুষ্টার্থে গ্রীভগবানের বিবিধ নাম, বূপ ও উপাধিতে স্থান 
বিশেষে মন্ুষোর ন্যার রমা প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করার, এবং স্থানান্তরে যাত্য়াত জন্ত 
বাহনাদি থাকার বর্ণন! শাস্ত্রে প্রকটিত আছে। বন্ততঃ শ্ভগবানের গমনাগমন জন্ত 
পণ্তপক্ষ্যার্দি বাহন থাকা, এবং স্্রীপুত্রপরিবেষ্টিত হইয়৷ সংসার করায় শাস্ত্রোক্তি স্বরূপাঁধ্যান 
যলিয়! গ্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে নহে। চিততশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এ সকগ পুজা প্রকরণ 
নিতানৈমিত্তিকাদি কর্ম করিবার বিধান, ইহাই শান্ত্রসমাধান। 

পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই স্থিতি। একনুত্রে মুক্তাবলী গরধিত 
থাকার স্তায় এই প্রপঞ্চ জগৎ তাহাতেই স্থিতি। 

আত্মা বা ইদমেক মেধাগ্রতাপসীৎ । 
তৎ হুষ্টা! তদেবান্প্রাবিশখ । 

মৃন্ময় গ্রাতিমার পুজ। মৃত্তিকাদি জড়াংশের নহে। প্রতিমাস্থ চিৎ (চিন্ময়) শক্তির 
পুজা । পিতাদাত। গুরুঞ্রনের চৈতন্তাভাব হইলে, যে পুত্রকন্তা৷ তাহার পৃজী অর্চন৷ করিত, 
নেই পুত্র কন্তা সেই পরমারাধা পিতামাতার দেহ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করে। প্রতিমাপুজ। অড়পৃজা 
নে, জড়ৌপলক্ষেসবযূপের পুজা 1 চিৎ, ( চিন্ময়) শক্তির পুজ!। নিরঁ রদ্ধের স্বরূপক্ঞালে 
অীধানেই অনমর্থ। ক্রুতি এইহেতু ঈশ্বরের রূপবিশেষের উপাঁদনায় সংসারাবন্ধ স্বীরগণ্রে 
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ৃঁ ও 
স্ুক্তির উপায়ও বিধান করিয়াছেন। সগুপ অঙ্গে চিত্তস্থাপন দ্বার! নিগুণতা লাভ হয়। 
সগুণ ত্রশ্মের উপাসনা! না কিয়া, একবারে নিষ্খপ উপাসন! হারা কেহ কখনও মুক্তিগতি 
লাভ করিতে পারেন নাই। মুক্তিসাধনপক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ পথ। ইহা ভিন্ন অন্ত লরলপঞ্ 
আর নাই, একথা শ্রুতি স্কৃতি বারবার বলিয়াছেন। -যোড়শোপচান়ে পুজীর মক্স প্রণিধান 
করিলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। ভান ও ভক্তির উদ্দীপনার জনই য়স্ত্রের ক্ধারতারণা 1 
প্রাণ ভরি মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূজা! করিলে প্র পুজা হইতে ক্ঞান€ ভক্তিলাত হয় । 
জ্ঞানন্ভক্তির উৎকর্ষ ংলাধন হইলে, মুক্তি যে করতবলগত হুইবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের অভ্যাসাধিক্যে এবং পুজার আনুষ্ঠানিক রিতারলাপ্, 
্ভবাদি পাঠে, গীতা এবং চণ্ডীপাঠে ভক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাণের মধ্যে 
ভগবানের ম্বরূপ পরিক্ষট হইতে থাকে । যেমন দীপদর্শনে জ্যোতির ভাব, তৃষপ- 
দর্শনে 'শোভার ভাব, পুম্পদর্শনে পবিত্রতার ভাব মনে উদয় হয়; সেইন্গপ ভোাবমর় 
মস্ত্রোচ্চারণে ভগরদ্ভাবে প্রাণ বিভোর হয়; তখন নম্বরজ্ঞান স্থিররূপে অন্তরে প্রতিভাত 
হয়, এবং সত্যত্রঙ্গজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিভাসিত হয়। জ্ঞান উত্তাসিত- হইলে পাঁপ- 
পুণ্যের ও কর্শবন্ধনের তিরোভাব হয় । তখনই জীব জীবনুক্ত। শরীর পরিত্যক্ত হইলে 
,উপাধির নাশ হয়। তখন কেবল একমাত্র সৎপদার্ধই থাকে । তখন আর কিছুই রুর্ঠব্য 
থাকে না। ভূমানন্দ বিরাজিত হইয়া চির সুখময় হয়। শোক-ছঃখ থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ মাত্রই তদানিস্তন অবস্থা । ইহাই নির্বাণমুক্কি। এইজন্তই সকল শান্স একবাকো 
প্রতিমাপুজার, সগুণ উপাসনার ব্যবস্থা করিগ্াছেন। পরমক্রক্ষই মায়া-উপাধি কষীক্ষার 
করিয়া সগ্ডণ ব্রক্ম হন। পসগুণো নিগুণো বিষুঃঃ।” নিওপিররদ্ধ লীরারশে আপ % 
ক্রিয্নাধুক্ত হন। সগ্চণ ও নিগুণ ব্রঙ্গে ভেদ নাই। (0 


*সর্বং ত্বমেব সগুডণে বিগুণশ্চ ভূমন্‌ । 
(ভাগবত) 
কালিদাস বন্দ্যোপাখ্যায় 1 
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'ধুগে যুগে-_পৃথিবীর সকল দেশে ঘোরতর অশান্তির মধ্য নি, সুগান্তরকরণে সমর্থ 
ষর্্বীরের আধির্ভাবে দেশের উন্নতি আরম্ত হয়, বিজ্ঞান, রসায়ন দর্শনাদি শাস্ত্রের উন্নতি হয়, 
মীতিপাস্বের গ্রতিষ্ঠা হয়। অশান্তির 'অভিনয়ের পরই সৌম্য এবং নৈতিকভাবের আবির্ভাব হয়। 
ইউরোপের ফরাশিজাতির মষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের রুশিয়া় 
ইতিহাস এই নীতির সাক্ষ্যদান করিতেছে । কিন্তু হিন্দুর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা"! কোন দেশের 
ধা কোন জাতির ধতিহাসিক তথ্যের পুনরভিনয়ে হিন্দুর দেশ বা হিন্দুজাতি উপরুত হইবে, 
না,-_হইতঠেও পারে না। 

কারণ, হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ড ধর্মশান্ত্রের তম্থতে সংগঠিত, খধিগণের আজীবন সাধন- 
লন্ধ ফলের উপর প্রতিষিত। হিন্দু আজ প্রতীচ্যের দৃষ্টিবিদগ্ধ বূপজ মোহে বিচলিত, আপনার 
জীবনহুত্রকে উপেক্ষা করিয়া পাণ্চাত্যাতিসমূহের উন্নতির ইতিহাসের প্রতি চাহিতে চাঁহিতে 
পাশ্চাত্যের সাধনার 'অস্ৃচিকীর্ু হইয়াছে। ফল কিন্তু তাহার বিষময়। যে উষ্*প্রধান দেশে 
নামাবলীই ব্রাহ্মণের গাত্রাবরণ, উষ্ভীষই শিরোভূষণ, পূজোপকরণপুষ্প-চন্দন-পুর্ণ ফুলের সাজি 
যে করে পুক্ুযাহুক্রমে শোভা বিস্তার করিয়াছে, যে মুখে অনুক্ষণ হরির মধুময় নাম উচ্চারিত 
ইইয়াছে, আজ পাশ্চাতা রূপজমোহে অনুপ্রাণিত ব্রাঙ্মণসন্তানের বক্ষের চন্দন মুছিয়া সভ্য- 
শিল্পবিনেংদী বহুমূল্য কোটে অঙ্গ ঢাকিলে,_-নামাবলী দুরে ফেলিলে,_উষ্ণীষ ছাড়িয়া 
সথাটগ্বারা মন্তকের শোভা বৃদ্ধি করিতে চাঁছিলে, ফুলের সাজি ছাড়িয়া চাঁবুক 
ধরিতে শিখিনে, হরিনাম ছাড়িয়। “হুর্রো” বলিলে, চন্দন-চর্চিত অঙ্গ সাবানে ধৌত 
করিয়া ফ্রান্সের “ইউ-ডি--কলোন” মাখিলে, বিধাতার বিধানে প্রান্মণসস্তানের তাহা 
সহিবে না। ৩ 
বে বলিতে পার, যুগ্রপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে উন্নতির পথে চলিতে হইবে। 
সে কথ৷ সত্য, সন্দেহ নাই, তবে সেট! হিন্দুশাস্ত্ের চক্ষুঃ দিয়া দেখিয়৷ যদি বুঝা! যায় তাহা 
ষথার্থ ই উন্ততির পঞ্গিচায়ক, তবেই অবস্ত তাহা! গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর গৌরব 
“গুরুদধাস* ব্রাহ্মণসস্তান হইয়া কি ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিকরণে অপরৎন্মীর সঙ্গে বসিয়! 
জাতীরতা হারাইয়াছিলেন? শাস্্কে ত্যাগ করিয়াছিলেন? ফুলের সাজি ছাড়িয়া পেন্‌ ধরিয়া 
বে লোকের দণ্ড মুণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন, গাড়ীজুড়ী চড়িয়া রাজাজ্ঞ! মানিয়৷ রানপরিচ্ছদে 
অঙ্গ সাজাইয়াছিলেন, তাহার ও পশ্চ'তে শাস্্রাজ্ঞ। পুর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। সেইরূপে অগ্রে 
শাস্ত্রকে মাথায় রাখিয়া কার্ধয করিতে পারিলে হিন্দুর উন্নতির দিন অতি সঙ্গিহিত হইবে। 
হিনুজাতি আজ শাপ্ালোচনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ফড়ঙ্গ বেদের একাঙ্গ-_চক্ষুঃন্বরপ 
জ্যোতি পান্ডের প্রতি শ্রদ্ধ' ত্যাগ করিতে চাহিতেছে। হিন্দুগণের- সাধারগ শ্রেণী অপেক্ষ! 
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্রাঙ্মণগণের দোষ এনন্বন্ধে অধিক। তীহার! স্বহত্ত হইতে ইহার আলোচনায় ভার 
স্রাঙ্গণেতর বাক্তিদের হস্তে প্রদান করায় এবং তাহাদের মধো অনেকে যমনিয়মাি- 
ত্যাগী এবং 'লাভী হইয়া! সাধারণকে শাস্ত্রের সাহায্যে প্রবঞ্চনা করিতে থাকার, ক্রমেই 
ধারণের এই শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে। জ্যোতিবশান্ত্, যাহা! বেদাঙ্গ,_. 
তাহা লোভের তৃপ্তির জন্ত খধিগণের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং হতে সংরক্ষিত হয় মাই। 
পঞ্জিকার দিন, ক্ষণ, তিথি, মুহূর্ধাদির উপর হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, 
্রান্বশান্তির অনুষ্ঠান নির্ভর করে। শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ হিন্দু বুঝিতেছে. পঞ্জিকার .মতা- 
' নৈক্যে বা দোষে তীহাদের ধর্মকর্ে মনঃক্ষোভ ঘটিতেছে। সাধারণে বুঝিতেছে, পাশ্চাত্য 
দেশে জ্যোতিষের সারবন্তা নিখুততগণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তাঁছারই সাহাবা না 
পাইলে যখন আমানের পঞ্জিকার গ্রহণ গখনা হয় ন!, তখন হিন্দুর জ্যোতিষ কিছুই নহে। 
আরও অনেক কারণ আছে, সকলগুলির আলোচন! এ গ্রাবন্ধে সম্ভবপর নহে, এড 
গ্যোতিষ সংক্রান্ত একথানি মসিকপত্র প্রকাশিত হওয়| গ্রয়োজন। 

সে যাহা ষউক, যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে আমর! এক্ষণে এ বিষয়ে আলোচন! ফরিষ। 

নব্য সম্প্রদায়ের এই শাস্ত্রের প্রতি ত্বণার আর একটী কারণ এই যে, তাহাদের মত্ে-- 
“মুনিগণ প্রণীত ফলিত জ্যোতিষ মানবকে সাধনাত্যাগে প্রবৃত্তি দেয়, তাগ্যফলের _ বাসন 
. তাহাকে শৃঙ্ঘলিত করে” । আর একটা কারণ এই যে দ্ন্জীব জড়পিশু-_-এই সূর্য্য, চক্র, মঙ্গল, 
বুধ, বৃহস্পতি, শনি গ্রভৃতি মানবের কিরূপে ভালমন্দ ফলাফল বিজ্ঞাপিত বা সতিত করিতে 
পারে? তাহাদের সামর্থা কোথা হইতে আসিবে? 

আমর! প্রথমোক্ত বিষয়টা লইয়া প্রথমে আলোঁচন! করিব । আমাদের ;মনে হয় যে, বদিও 
ফলিত জ্যোতিষ ভাগ্যফলে অনেকটা বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, সেই লঙ্গে,_পাঠকগণ এই শাস্ত- 
আলোচনার ফলে দেখিতে পাইবেন যে,_-সেই ভাগ্যফলের স্থত্রটী পাঠকেরই স্ব-কর ধৃত। 
গ্ভাঠক যেরূপে,__যেদিকে ইচ্ছ। সেই দিকে, সেই স্ুত্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে ভাগাচক্রফে 
পরিচালনা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, তাহা সাধক পাঠকের পক্ষে নিতাস্ত অসম্ভব 
হইবে না॥ * এ 

আমরা ভাগ্য-চক্রে জন্ম হইতেই একবারে সম্পূর্ণক্ূপে শৃঙ্ঘলিত মহি, ভবে. একঘারে 
স্বাধীনও নহি। মানব, অজ্ঞান-তন্ত-বিনির্শিত মারার শৃঙ্খলে ভাগ্য-চক্রের সহিত পৃদ্ধলিত.। 
জ্ঞানবিকাশের সহিত, -সাধনার বলে, সেই শৃঙ্খলসংলগ ভাগ্য-চক্রকে আমাদের উন্নতি 
ৰা অবনতির পথে পরিচালন করিবার শক্তি "আমাদের সম্পূ্ণক্নপই আছে। অপূর্ণ 
জ্ঞান _মজ্ঞানত__মায়াই আমাদের হুর্ভাগযর কারণ। অদ্ম হইতে যদি আমরা মায়ায় 
আচ্ছন্ন না থাকিতান,_-মপর কথায়, জন্ম হইতে যদি আমাদের ভৃত-_তবিষাৎ বর্তমানের 
জান থাকিত, তবে ভাগ্যচক্র আমাদিগকে একপ বিদূর্ণিত ও আ্রাসিত করিতে কখনই সমর্থ 
হই না। তই আমাদের জঞান-সুরধ্য কফিরপমাল! বিস্তার 'করিতে খাঁকিযেন, ততই জ্যাসাদের 
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জড়তা ধিগলিত- হইতৈ থাকিবে) এবং সেই পরিষাণে আমরা আমাদিপের' ভাগ্য-চঙ্জ শব গব 
অভিঞ্ানাকুসারে পরিধর্তন করিতে সমর্থ হইব। “কলিত-ঞ্্যোতিবকে” যদি আঙগর! “মানযের 
জীবন-বিজ্ঞান” বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে, তাহা পাঠে প্রত্যেক খাঁনের জীঘন- 
স্বহুন্ত অনেক পরিমাণে আমরা অবগত হইতে পাসি। $ 
: শ্রত্যেক মানবের একটা পার্থিব দেহ আছে) আর একটা জ্যোতির্ময় দেহ এই 
পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিকা রহিরাছে। শীস্রনির্দিষ্ট পঞ্চকোবৈর। কখা জইঙ্কা আলোচনা 
করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে, যে, পঞ্চকোধের' বহিঃস্থিত কোষ ছুইটিই , 
অরদর' কোষ-.এই পার্থিব দেহ; এবং প্রাধময় কোষই শ্রী তথাকথিত জ্যোভির্দয় 
গেহ। বিশ্বক্র, সদর্শনচক্র ব| রাশি-চক্র হইনে জ্যোতি কিরণমল্পাতে মানবের 
গ্রাপময় কোষ বা জ্যোতির্ধয় দেহ. প্রতাবাদ্ধিত হয় । 
খধিগণনির্দিষ্ট যৌগের সাধনায় সিদ্ধিলাত করিতে ঈশ্বরতত্ব লাঁভ হইয়া থাকে । আর এই 

জ্যোতিষশাস্ব অনুধাবনে সমর্থ হইলে, সাধকের পক্ষে__স্যষ্টিতব্ের মধ্য দিয়া মানবের জীবন- 
বিজ্ঞান ভ্ঞান, কলে ঈশ্বরে ভক্তিলাভ হয়, এবং ভগবানের সাক্ষাৎকার ঘটি; থাকে । 
ইহা আবাদিগের কল্পিত বাক্য নহে,__ শাস্ত্রের বিধি প্রত্যক্গ উপলব্ধির বিষয় । 
“* আর্ধা বিজ্ঞানশান্ত্রে তৃত তবিষ্য্্! খবিগণ নিশ্চয় করি্পাছেন যে, পঞ্চবিংশতি তত 
হইতে এই মহান্‌ বিশ্ব বিরচিত, তীঁহাদের শেষ স্ৃষ্টিপ্রকরণে পাঁচটা তত্ব নির্দিঠ 
হইরাছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, এবং আকাশ | পাশ্চাত্যমতে এই আকাশেরই ইংরাজী 
প্রতিশব “ঈথার”, এই আকাশ বিশ্বের প্রধান উপাদান। তাহা হইতে পরবর্তী উপাদান, 
কমোৎপক্ চারিটা, বথা পূর্ণ, জল, অগ্নি এবং বায়ু। পারন্তোপসাগরপ্রান্তের প্রাচীন সভ্য 
জাতি কাঁলডিয়া'র পঞ্ডিতেয়াও এই চারিটা উপাদান লইয়! জ্যোতিষ বা মানব জীবন-রহত্তের 
ভথানির্ণর়ে সমর্থ হইগ্বাছিলেন। প্রাচীনতম জাতি ঈজিপ্টের জ্যোতিষীরাও এই চারিটি 
তন্বকে শীশ্রন্ন করিয়াছিলেন । আমাদের শাস্বক'রগণ এই তন্বের প্রথম আবিষ্কার করেন 
হীহাদেত্ব বতে মৃলতক আকাশতত্ব হইতে উদ্ভৃত বাছুততব, তাহা হইতে উৎপন্ন তেজধ্যতব, 
তছুৎপর জলতন্ব এবং তাহ! হুটতে ক্ষিতিতত্ব উৎপন্ন । 

: এ বিষয়ে জধিক দূর অগ্রয় হইবার পূর্বে আমাদিগকে -প্রশিধান ডিন 
উপনবি করিত হইকে। আগামী বারে মক সে সম্বন্ধে আলোচনা, করিব । 

জরপচজ সাঁাল চৌধুরী । 





্রয়ীশক্তি। 


“মানবদেহে তিন প্রকার শক্তি অন্তনিহিত আছে, যথা--কায়িক (21/58100), মানসিক 
(৮110) ও আধ্যাত্মিক (911176091)। কায়িক শক্তির উদ্নতিসাধনঘধার। মানুষ 
্স্থ ও বগবান হইতে পারে, এবং তঙ্জন্ত নানাগ্রকার শারীরিক কার্ধা করিতে সক্ষম হয়। 
মানসিক শক্তির উন্নতিসাধনদ্বার৷ পার্থিববিষয়ে জ্ঞান লাভ কর! যায় ও তন্থায়৷ মিজের 
সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাতের উপায় কর! যাঁয় ও ব্যাবহারিক জগতে মাহষেক্স কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণ করা যায়। আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলনে আধ্যাত্মিকজগতের অনুভূতি হয়। 
ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদি ছার! শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়; দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি শীস্বের 
আলোচনায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাপন; বৈরাগ্য ও চিত্তের একাগ্রতাসাধনম্বারা আধ্যাত্মিক 
শক্তির উৎকর্ষ লীভ করা যায়। এই তিন শক্তিরই উৎকর্ষ লাভ করিতে সকহেরই 
চেষ্টা করা উচিত; কারণ, এই তিন গ্রকার শক্তিই মনুষ্যগণ নিজ নিজ প্রয়োজন 'ও পুখ- 
প্রাপ্তির জন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকে । প্রথমোক্ত দুইটা শক্তির উৎকর্ষগ্রাপ্তির একটী সীম! 
আছে, তাহার বাহিরে আর যাওয়া যায় না। ব্যায়াম প্রভৃতি হ্বারা ষতই বল সঞ্চয় কর না 
কেন, বুকের উপর দিয়া মে(টরগাড়ী চালাওনা কেন, কিন্ত অঙ্কুলীর চাপে একটা পর্ব কখন 
উপ্টাইয়! দিতে পারিবে না । মানুষের মানসিক শক্তির উন্নতির ও একটা! সীম! আছে । এত্সিও- 
প্লেন নির্মাণ করিয়া বিমানমার্গে উড্ভীয়মান হইলেও এমন যন্ত্র কথনও নির্মাণ করিতে পারিবে 
নাঁ, যাহা দ্বারা সুর্য অথবা নক্ষত্রমগ্ডলের নিকটবর্তী হইতে পারা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক 
শক্তির উতৎকর্ষের সীম! নাই; উহা দ্বারা মানুষকে সেই অসীম শক্তির সহিত মি রা 
মোক্ষের (91)801089 01188) পথে লইয়! যায়। ১ হও 

* বালাকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যস্ত দৈহিক উন্নতির উপযুক্ত সময়। রঃ র্‌ 
প্রীচাবসথা পর্যন্ত মানদিক শক্তির উন্নতিলাভের প্রধান সময়"। প্রোঁচাবস্থা' হইতে সৃতাকান 
পর্ধ্যস্ত আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষলাভের প্রন্ষ্ট সময়। বাল্যকাল হইতেই মনুষ্য ইাতিন- 
শক্তিরই কিছু 'কিছু উন্নতি সাধন করিতে ও এই তিনের:মধ্যে,যে বয়সের যেটা বিশেষ" উপযোগী; 
সেইটার বিশেষভাবে উন্নতি সাঁধন ক্রিতে চেষ্টা কর! উচিত। এই জন্তই আমাদের শান্ধে 
তিনটা আশ্রমের বিধি আছে, যথা, বর্চর্যা,গাস্থ্য ও বানপ্রস্থ। ব্ষচ্ধ্য-আশ্রমে শারীরিক ও 
মানসিক শক্তির, গার্হস্থ্য আশ্রমে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির, বানপরস্থ-আশ্রমে কেবলমাত্র 
আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্নতিসাধন করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। 

আধ্যাত্মিক শক্তির চরম উন্নতি লাভ করিলে চিত্তের একাগ্রতা সাধন হয় ও তন্বারা 
সমাধিস্থ হওয়া যার । এ সমাধিস্থ খবস্থাটা কি, তাহা তগবদগীতায় ভিন্ন তির স্থানে ভিন্ন তিন 
আখ্যা ছারা সকল প্রকার যোগেক্ই শেষফল ও উদ্দেঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা £-. 
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প্রঙ্গনির্বাপ প্রাপ্তি হয়'--২র় অধ্যায় ৭২ শ্লোক 

“অপুনরাবৃত্তিপ্রাণ্তি হয়"--৫1১৭ 

“দ্ধ নির্ববাপ হয়গ-_৫1২৪।২৬ 
. শরহ্ষেঅবস্থিতি হয়"--৬৩১ 
, শ্জন্ধকে সকল ভূতে অবস্থিতও সকল ভৃতকে ব্রন্মে অবস্থিত দুই হয়”-_-৩।২৯ 
_ প্রন্থাসাঙ্ষাৎকাররূপ সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়*-_-৬1২৭ 
: শরক্গতৃত হইলে সমাধিরূপ উত্তম নুখ গ্রাথি হয়'-_-।২৩ . 
, শনির্বাণবিধায়ক ভগবগ্রপে অবস্থান হয়*__-৬1১৫ 

“রন্ধকে জানিতে পারা যায়”-_-৭1৩০ 

পঞ্গরানকে আনগ্ত হওয়! যার”--৭।২২ 

প্ভ্রগেই গমঙগ করা! যার”-_ ৯1২৫ 

প্ন্দ প্রাথি হয়”_-৯1৩৪ 

প্রন্ধকেই পাওয়া যায়”-_-১১।৫৫ 

“ক্াবায়পদ লাভ হয়”-_-১৫।৫ 

পজই হয়দ__১৩1 25 

প্রদ্ভাব প্রাপ্তি হয়"-_-১৪।২৬ 

প্রহ্ধই হয়*_-১৮৫৩ .. 

প্রঙ্গেই প্রবেশ করে”-_-১৮1৫৫ 

তগবঙ্ীতায় ভগবান অঙ্জুনকে অষ্টাদশগ্রকার যোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 
সকল যোগেরই শেষফল উপরে উদ্ধৃত হইল । ইহাতে বুঝা যায় যে মোক্ষ, নির্বাণ, সমাধি, 
অন্ধগ্রাণ্ডি, সর্বোত্তম সুখ একই জিনিষ, (851001517)989 (81408) এবং উহাই প্রাপ্তি 
জীবের একমাত্র লক্ষ্য । এই সমাধি বা! যোক্ষ, ব! সর্ববোত্ধম সুখলাভের একমাত্র উপায় 
বৈরাগ্য ও চিত্তের একাগ্রত| অত্যাল করা। ভ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, অভ্যাসযোগ, ও নিষ্কাম 
বন্ধ এই চারিটা যোগ চিত্বের একগ্রত লাভ করিবার প্রধান সহান্ন এবং ইহাই. ভগবদগী- 
তান বার উপদেশ ।. 





জঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় । 
সাগরিকা, পুরী। 


আচার-বৈচিত্র্য 


£ “হিলুধরসক্মত আচার হিনুমাককররই অবশ্ত পাঁলনীয়। অনাচারী হিন্দু হিশু নামের যোগ্য 
নহে। আচারের সহিত ধর্শের নিতাসন্বন্ধ, কদাচারী বা অনাচারী ব্যক্তি ধর্ম হইতে 
পরিভ্ষ্ট হন, এইরূপ কথাই পশ্ডিত্তগণ বনিষ্া থাকেন। আচারও ধর্মের একটা- অন্তত 
স্তর। কিন্তু দেশতেদে এই আঁচারের এত প্রকার বিভিন্নত। লক্ষিত হয় যে, তাহা আলোচন 
করিলে বিস্দিত হইতে হয়, এবং স্বতিঃই মনে হয় যে এইরূপ আচার-বৈচিত্রোর মধ্যে কোন্টী 
সত্য এবং কোন্টা মিথা, কোন্টা গ্রহণীয়, কোন্টাই ঝা বর্জনীয়। ূ 
আমাদের দেশের মধোই এই আচারের পার্থকা আছে,_-কোথাও মুসলমানের ম্পৃ্ট দুধ 
বাবহার করা অনাচার, কোথাও তাহাতে কোন দোষ হয়না । কোথাও বালকপুত্রকন্তাসই 
নিষ্ঠাধান্‌ ব্রাহ্মণ একই পাত্রে ভোজন করিতেছেন, তাহাতে দৌষ হয় না। কোথাও আহার- 
নিরতঃ ব্রাহ্মণকে অরূপ বালকবালিকারা ম্পর্ণ করিলেই তাহার আহার নষ্ট হয়। যে 
রা্মণ পুত্রকন্যাসহ ভোজন করেন, দেখিয়াছি তিনি নিষ্ঠাবান পণ্ডিত, ইংরাজী শিক্ষার 
“আাচও তাহার গায়ে লাগে নাই। জিজ্াসা করাতে তিনি বলিয়ছেন “কুমারীকন্তাকে 
* পৃজা। করিতে পারি, 'সার সঙ্গে বদাইক্। খাওয়াইতে পারি না? আমরা ইহাতে কোন, 
দোষ দেখি না।” কোথাও ব্রাহ্মণ-বিধবাগণ একাদশীর দিনে ফলমূল, ছুধ, খৈ. প্রভৃতি 
ভোজন করিয়া ব্রতপালন করেন। কোথাও অতি ালিকাবিধবাঁকে একাদশীর দিনে জলবিস্টূ 
পরধ্য্ত গ্রদান করা মহাপাঁপের কার্ধা বলিয়া পরিগণিম। কোথাও পলা, রমন প্রভৃতি 
ভোজনে ব্রাহ্মণের কোন কদাচার হয় না, কোথাও এঁসক দ্রকা স্পর্শ করিলেও ব্রাহ্মণকে 
স্নান করিয়া গুটি হইতে হয়। কোথাও জলসিক্ চিপিটিক অঙনের স্ঠায় পরিগণিত, কোথাও 
তাহা ফলাহার তুল্য; তাহা আহার করিয়া! ব্রাহ্মণ পুনরায় অন্নাহার করিলে একার্দিতো- 
দ্িতোজনদোহুষ্ট হন না। কোথাও লুচি, ,জিলিপি গ্রত্ৃতি সকল অবস্থাতেই “কড়ি, 
আবার কৌথাও যতক্ষণ উহা কলার পাতে না পড়ে ব! বাঁশের চা্গারিতে' না উঠে, ততক্ষণ 
উহ ষকড়ি নহে, আবার থেতের ধামাঁয় রাধিলে উহা সকড়ি হয় না। নিয়শ্রেমীর চও্ালাদি 
হিন্দু অথথ মুসলমান কর্তৃক প্রস্তুত চিপিটর্ অনেক স্থানে নির্বি্বাদে ব্যবহত হয়, কোথাও 
উহ অন্পৃন্ত। এইরূপ নানাগ্রকারের আচারভেদ আমাদের দেশেই নানাস্থানে প্রচলিত আছে ।, 
এই পশ্চিম প্রদেশে আসিয়৷ আরও নানাগ্রকার আচারতেদ লক্ষ্য ফষরিতেছি। এখানে 
বাক্মণের বিধবার! আমাদের দেশের মত কোন' আচারই পালন করে না। তাহার পো 
সাড়ীও পরিধান করে, অবঙ্কারাদিও ধারণ কয়ে, পান লৃষ্ধিও খায়, ছবেলা ভিনরেল নাছ, 
হয় পেট ভরিয়া ভাত অথবা রুটি .আহারও করে। একারবির সঙ্গে ফোদ। নয়ই, দাই 
বাক্ষণেতর বর্ণের ধিধবারা তে! আাদিযেও ধিরক্া নফে।, 
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্াহ্মণগণও প্রশ্রাব করিয়া জলশেং৪ করেন না। পৈতা। কাণে দেন বটে, পারখানাতে 
যাইতে কোর্তা পিরিহান আদি পরিয়াই যান, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বস্ত্র পরিবর্তন করার কোন্ই 
আবশ্তকত|। অনুভব করেন না। আনাদের দেশে ব্রাঙ্গণপপ্ডিতগণ হয় শ্শ্রুগুন্ষমুণ্ডিত- 
গ্ুখ, অথবা শশ্রগুচ্ষধারী। সগুক্ফ শ্মশ্রাহীন ব্রাহ্মণপত্ডিত দেশে দেখিয়াছি বলিয়া বে 
'ছয়ানা; কিন্তু এখানে তাহাই খুব বেশী প্রচপিত। 'শধাধারণ এখানে সুকল জাতির 
গধ্যেই বিশেষ প্রচলিত, ইংরাজিশিক্ষিত উন্চউপাধিপ্রাপ্ত এবং উচ্চপদাধি্টিত 
ব্যক্তিগণেরও মস্তক শিখাশুন্ত নহে। আমাদের দেশে শিখা একরূপ নির্বাসিত, 
অনেক ত্রা্ষণ পণ্ডিতের নিকটও তাহা অতি হৃক্ভাবে অবস্থিত অনেক সময় 
কফেশাচ্ছাদনে গুপ্ত। 

সিদ্ধ চাউল ব্যবহার এখাঁনে 'অতি হেয় বলিয়! পরিগণিত, অনেক দোকানদার পর্যান্ত 
ক্সান করিবার পর তা? স্পর্শ করে না । আমাদের দেশে বাব! এবং বিশেষ বিশেষ নিষ্ঠা ন্‌ 
: ব্াক্তি ব্যতীত সিদ্ধ চাউলেরই অধিক প্রচলণ | 

হালুইকরের দৌকানের ময়দ!, চিনি, স্বতাদিযুক্ত ভঙ্জিও মিষ্ট দ্রব্য ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই 
আহার করেন 51 চাউলের গুঁড়ার সংকব তে| বিষবং পরিত্যাজা, পেঁড়া, বরফি 
আদি ক্ষীর ? চিনির পাকে প্রস্তত মিঠাই ফলাহ'রী মিঠাই নামে খাত, তাহাই ব্রাহ্মণগণের 
প্রা হয়। - 

ভাত কুটি *ভূতি সবই 'অন্নপর্ধ্যায়হুক্ত। একাদণী প্রস্থৃতি গর্ষের উপবাসের সময় আমরা 
কুটি, লুচি, হাপুধ। মাদি শনায়াসে বাবহার করি। 'এখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু পর্যন্তও তাহ! 
করেনা, তাহা] কল, মূল, কন্দ প্রভৃতি কাঁচা বা পিন্ধ মাহার করে, পানিফলের পালোগ্ত 
খায়। 

আমাদের দেশে মুসলমান কোন ঘরে প্রবেশ করিলেই তব্রস্থ জলাদি পর্য্স্ত অপের 
হই! পড়ে, কিন্তু এদেশে তাহাতে দোষ হর না, মুসলমান না ছুঁইলেই হইল। একই 
আসনে হিন্দু ও মুসলমান উপবিষ্ট আছেন। হিন্দুর জলপানের প্রয়োজন হইলে 
আসন ছাড়ির়। আলাহিদা হইয়া পান করিবে । অথব। মুসলমানটিই আনন ছাড়িয়া একটু 
সরিয়। দীড়াইবে, তাহ হইলেই হইল। মুসবমানের স্পৃষ্ট জিনিসই ত্যাজ্য; কিন্ত মুসলমানের 
গৃহগ্রবেসেই জল মিষ্টাদি জিনিস নষ্ট হয় না। তবে কোন সাধারণ স্থানে 'জগযোগের 
আয়োঞনে হিন্দু ও ঘুসলমানের জন্ত পৃথক পৃথক তীবুর ব্যবস্থাই করিতে দেখিয়াছি । 

' পরং্ক্তিভোজনে অগজাতির সহিত উশ্মক্ত আকাশতলেও এক পংক্তিতে খাইবার প্রথা 
নাই। বিধর্মীর পংক্কি একেবারে বর্জন করিতে'হইবে। একই পংক্তিতে মধ্যে কিছু ব্যবধান 
্বাধিয়াও বসিবার যে নাই; উদ্দুক্ত আকাশতলে পূর্ব পংক্তিতে খৃষ্টান, উত্তর পংিতে 
গ্ুসলমনি, দক্ষিণ পংক্তিতে হিন্দু বসিক্া। খাইতে পারে । ' ও 

বিবাহ, উপমধন, শহদাহ, আধ এত বযাপায়ের মখো আবাদের দেশের সহিত টি 
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পার্থক্য আছে। এ সব তে! শাস্ত্রোজ মন্ত্রাদির সাহায্যেই কৃত হয়; [কে তথাপি তাহাদের 
ক্রম, মিয়মাদির অনেক বিতিন্নতা লক্ষিত হয়। 

এদেশে যে বাজি সুুবর মুখান্সি করিবে, তাহাকে অশৌচ কালপর্স্ত কোথাও বাহির 

4হওয়া নিষিদ্ধ, নবোপনীত ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাকে এক ঘ:রর মধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে 

'আবন্ধ থাকিতে হয়। আত্মীয় স্বজনবিঘ্বোগে ও মস্তকাদি মুণ্ডন এদেশে প্রচলিত । আমাদের 
দেশে কেবল মহাগুরু নিপাতেই মস্তক মুগ্ডন করা হয়। অন্য ময় কেবল নখ শৃশ্রু মোচনেই 
পর্ধ্যাপ্ত হয্ন, করাচিৎ গুক্ষ মুগডনও দেখ| যাঁয়। কন্ঠা খভুমতী ন। হইলে সাধারণতঃ 
দ্বিরাগমন হয় না। যে পর্যযগ্ত তাহ! ন| হয়, সে পর্য্যন্ত কন্ঠ! পিতৃগৃহেই থাকে, এবং তাছার 
সহিত স্বামীর সাক্ষাৎ হইবার কোনই সম্ভাবনা! থাকেন।। রক্গস্বলা হইবার পর 
থিরাগমন বা "গংনা” হয়। 

এদেশের নিম্ন বর্ণের মধ্যে জোষ্ঠত্রাতার বিধবাপত্রীর উপর দেবরের পূর্ণ অধিকার 
বর্তমান। স্থাশীর মৃত্যুর পর একটা নির্দিষ্ট কাল অত্বীত হইলে, ভ্রাতৃজায়৷ দেবরের হাত 
হইতে “সেঁছুর পরিয়া তাহার অস্কণাগ্লিনী হইরা থাকে ;) তাহা সমাজকর্তৃক অনুমোদিত । 
বিধবা যদি দেবর সবেও তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের সহিত বিবাহস্থত্রে আধন্ধ হয়, তাহা হইলেই 
সে দৃষণীয়! হইয়! থাকে । অনেক সময় দেবর আর পুথক বিবাহ না করিয়! দাদার মৃত্যুর 
প্রতীক্ষার বসিয়৷ থাকে । বুঝিব! সে মৃত্যুকে নিকটে আনিবার জন্ত দেবতার স্থানে পৃজাদিও 
চড়াইয়৷ থাকে । যখন এই রূপই সমাঞ্জান্থমোদিত বাবস্থা, তখন জ্যেষ্ঠ জীবিত থাকা! কালেও 
থে দেবর সময় সময় ভ্রাতৃজ্ায়ার অন্ুগ্রহলাভে বঞ্চিত থাকে, তাহাও বোধ হয় না। ভীঁটাও 
সমাজের চক্ষে বিশেষ পনষের বলয়! ধরা হয় না। | 

এখানে আমার একটা বিশি্ অন্তরঙ্গ বাঙ্গালী বন্ধুর কন্যাটা ১৪। ১৫ বৎসর বরসে বিধবার 

. সাজ পরিতে বাধ্য হইলে, পাড়ার অনেক হিন্দস্থানী রমণী তাহাকে ও তাহার মাকে এই বলিয়া 

'সান্বন! দিয়াছিল “রোয়ে। মৎ, দেওরতে| হায়, তব ক্যা” (কেঁদোনা, দেবরতো আছে, তবে 
ভাবনা! কি ?) 

এঁদেশে উচ্চবর্ণের মধ্যেও "পাক্কি' খানাতে, অর্থাৎ পুরি, তরকারী, মহন্ত প্রভৃতিতে 
স্পর্শদোষ নাই, তাহা যে কেহ প্রস্তুত করিয়া দিলেই খাইতে পারা! যায়, এবং তাহা পরিচ্ছদাদি 
পরিধান করিয়াও খাওয়৷ চলে । কিন্তু ৫কাচ্চি” অর্থাৎ ভাত, রুটি এবং ভাইলেই ধত স্পর্শদোষ, 
উহা! শ্বজাতি বা স্বশ্রেণী ভি অন্যের হাতে খাওয়া চলিবে না। ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে তে সে 
ধরাবাধ! আরও বেশী। কারস্থাদির মধ্যেও সেটা বড় কম নহে। তার পর এই কাচা খাদ্য 
'আহার করিবার সময় পরিচ্ছদাদি খুলিয়া খাওয়াই বিধি? 

পাকা আহাধ্য একস্থান হইতে অন্ত স্থানে লইয়া পরিবেশন করা বাই: পারে; কিন্তু 

. ককঁচার পশন্ধে তাহা হইযার যে! নাই, সেই চৌকার মধ্যে বসিয়াই ভাহা 'আমহার করিতে ছইবে। 

এই চৌকা! রঙ্বনশাপার মধ্যে উনের চতুল্পার্্বে্িত একটা গণ্তী বাতীস্ আর কিছুই নহে ।- 


৫২ | ' . ত্রাঙ্ষণ্সমাজ। (এয বর্ধ, 
22-৬০-০১০২ 
পাঁচক একবার এই চৌন্কাতে পাক-করিতে উপবিষ্ট হইলে, পাক এবং আহার সমাণ্ড না হওয়া 
পর্যন্ত তাহাকে তথার গাঁকিতে হইবে) চৌক! ছাড়িরা বাহিয়ে যাওয়া! সাধারণতঃ নিষিদ্ধ । 
অথচ আমাদের দেশে ভাত, ডাল আদি সর্বদাই অন্তত লইয়াই পরিকেুন করা হয়, বিষ্াবান 
'হিন্দুগণও ভাহাতে আপত্তি করেন না । গৃহিণীরাও রান্না করিতে করিতে পঞ্চাশ বার এঘরূ* 
ওঘর করেন, তাতেও কোন দোষ ধরা হয় না। এদেশে খেজুরের রস এবং গুড় ব্রাঙ্মণাদির 
বাৰহ!র নিধিষ্ধ। তাল ফলও অনেক ব্রাহ্ধণাদি আহার করেন না । কারণ, খেজুর এবং 
তাল হইতে ভাড়ি প্রস্থত হয়। খেজুরের গুড়তো৷ এদেশে প্রস্তুত করাই হয় না, উহার রস 
কেবল তাড়ির অন্তই বিক্রীত হয়। অথচ্‌ আমাদের দেশে পণ্ডিতবর্গও অবাধে খেজ্র গুড়, 
তালের পিঠা বাবহার করিতেছেন। যদিও পুজাদি কার্যে ণ্জুর গুড় ব্যবস্থত. হয় না, তকে 
খেজ্রগুড়ের গ্রায়সও দেবতার ভোগে নিবেদিত হইতে দেখিযাছি। 1 
লবণ ও চিনি এক সঙ্গে মিশাইয়। খাওয়া এদেশের আচার বিরুদ্ধ । দধির সঙ্গে লবণ ও. 
চিনি মিশাইয্! ইহার! আহার করেন না। আমি একবার এক জলযোগের উৎসবে আমাদের 
দেশের প্রথামত বাতাবি লেবু ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ ও চিনি মিশটুয়! রাখিয়াছিলাম ; তাহার, 
ফলে উহা পঙিতমহাশয়ের গ্রহণই করিলেন না, ভৃত্যাবর্গকে দিতে হইল । পশ্চিমাঞ্চলের 
কোন কোর্স স্থানে এবং পাঞ্জাব প্রদেশে নাকি এরূপ প্রথা! আছে যে, খাদাত্রব্য একখানি 
লাীর মাথায় বশধিয়া দিয়া সেই লাঠীর, অপর দিক যদি কোন নিন্নশ্রেণীর অনাচরণীয় ভূতোর 
হস্তে দেওয়া যায়, এবং সে যদি এ ভাবেই এ্রখাদাদ্রবা লইয়া অন্যকে প্রদীন করে, তকে 
তাহা স্পর্দদোষ ঘটে ন|;) সে ভূতা মুসলনান হইলেও ক্ষতি নাই। এস্ুলে লাঠির মধ্য দিয়া 
স্পর্শাদাষ ভ্রব্য পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। 
এন্সেশে একই মৃৎপাত্রে একাধিকবার রন্ধন করিয়া খাওয়া! রনী, প্রতাহ ছুবেলা ধাতব 
রন্ধন পাত্র মার্জনা কর! চাই । আমাদের দেশে একই ভাতের হাড়ি, ডাইলের হাড়ি, মাছের 
কড়াই প্রসূতি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। 
এই স্ব আচার-বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ইহাদের 
ক্লোন্গুলি শান্ত্রঙ্গত, আর কোন্গুলি সেরূপ নহে । যে দেশের যে আচার-ব্যবহার, সে দেশের 
লোকেরা' তাহাকেই ধর্শমঙ্গত বলিয়া! প্রচার করেন; এবং ভিন্নদেশীয়গণের আচারের , 
নিন্দা করেন, অথচ সকলেই সেই .এক. সনাতন ধর্ট্রেই উপাসক। শ্রুতি, স্মৃতি প্রতৃতি 
সকলেরই পুঙ্ধয, এবং তাহাদের বিধান অনুসারে সকলেরই ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়মিত । 
এটা ৰড় মহজ সমস্তা বলিয়া বোধ হয়না । একজন বঙ্গদেশীক্গ নিষ্ঠাবান; ব্রাহ্মণপণ্ডিত 
একজন পশ্চিমাঞ্চলের নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিতের সঙ্গে একত্রাবস্থান করিলে উভয়েই উতয়ের 
আঁচারব্যবহার দেখিয়া অনেকটা বিশ্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 
-ঝকলেই আমর মনাতনধর্ধাবলন্বী, সকলেই হিচ্দু বলিয়া আমাদের পরিচয় দিই ; অথ 
আচারের মধ্যে এবং বেদবিহিত ধর্মক্রিয়! গ্রতৃতিতে পর্যন্ত এত ক্রিয়াবৈল কণা কেন? 
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সর 








এ সমন্তার সমাধান কর! আব্হক। যদি বলেন দেশভেদে আচারের ভেদ হয়, তাহা, 
হইলে এই নব আচার আমাদের মনগড়া মাত্র, বেদ, স্বৃতি প্রভৃতির সম্মত নহে; আর তাহাই 
যদি না হয়, তবে তাহা যদি কেহ উল্লজ্বন করে, তাহাতেই বা সে দোষী হইবে কেন? 

বদি তাহাকে দৌরধী করা যায়, তবে সে স্বীয় সমাজের নিকট দৌবী, কি ধর্ের 
নিকট দোষী? 

ধর্মের নিকট দোষী বলিলে তে প্রত্যেক প্রদেশের জন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ সনাতন ধর্দের 
প্রয়োজন হইয়া! পড়ে। বাঙ্গালী হিন্দুধর্ম, বেহীরী হিন্দুধর্ম, উৎকলের হিন্দুধন্্, এলাহাবাদি 
অথবা বারাণসীর হিন্দুধর্ম, মান্দ্রাজী, পাঙ্জাবী, মারহাটটি হিনদুধর্শ ইত্যাদি । তাহাতে 'আচারা- 
সথযারী ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়, ধর্মাপেক্ষা আচারের প্রাধাস্ত ঘটে। কিন্তু বেদ, স্থৃতি 
প্রতি শাস্ত্র এরূপ সাম্প্রদাপ্লিক নহে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই সম্পত্তি। তারপর বাঙ্গালী যৃদধ 
পাঞ্জাবে বাস করিতে থাকেন, এবং তিনি যদি সেই দেশীয় আচারেরই অনুষ্ঠান করেন, বঙ্গীর 
আচার বর্জনষ্করেন, তবে কি তাহাকে দোষী করা যাইবে? অনেকদিন হইতে এই বিষয় 
এবং এইরূপ আরও কয়েকটা বিষয় মনে মনে আলোচন! করি! এই সব বিতর্ক আমার মনে 
উদ্দিত হইয়াছে, এগুলি কুতর্ক নহে, সনসা! | 'ত্রাহ্মণ-সবাজ” বঙ্গীর ব্রাহ্মণসভার মুখপত্র, বড়. 
ড় পণ্ডিতগণের পৃষ্টপৌষিত, এবং তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শে পরিচালিত ) এই জন্তে দীন- 
ভাবে ্ধিজ্ঞান্ হইয়া এই প্রবন্ধ তাহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে লাহসী হুইলাম। পুজ্য- 
পাদ ভক্তিভাজন ্রযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় এবং তৎসদৃশ অন্ান্ত শাস্তরোপদেষ্টা 
অধ্যাপক নিরপেক্ষভাবে ব্রাঙ্গণ-সমাজের স্তপ্তে আমার এই আকাজ্ণ সমাধান 
করিয়া ঞদিলে তাহাদের চরণে কৃতজ্ঞ থাকিব। সেরূপ করিলে আমার স্তায় আরও 
অনেকের ভ্রম নিরমন হইবে, সন্দেহ নাই। আশা করি আমার প্রার্থনা বিফল 
হইবে না। ইতি মি 

ঞযছনাথ চক্রবর্তী, 
গোরক্ষপুর।, 


অসবর্ণ। বিবাহের বিরুদ্ধে বৈদিকমত | 


. ইনজপূর্বে দেশের অনেক প্রথাতনাম! পপ্ডিতগণ অমবর্ণা-বিবাহের বিরুদ্ধে মহষি মৃদু 
প্রশ্থতি বিরচিত সংইতা এবং পরবর্তী পুরাণ ও নিবন্ধগরন্থ হইতে বচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়া 
আলোচন। করিয়াছেন । িস্থ এপর্যান্ত কেহই উক্ত সংহিতা সমূহের পূর্ববর্তী শাস্ত্রের গ্রমাণ 
প্রনর্ন করন নাই ইহতে নবাশিক্ষিতগণের মনে এই ধারণ। জন্মিগ্নাছে যে সংহিতা ও 
তাহার পরবর্থী কাল হইত্তে অসবর্ণা-বিবাহ হিন্ুসমাজ হইতে ক্রমে, ক্রমে বিলোপ গ্রাণ্ 
হনয়! থাকিবে, কিন্তু তাঁহার পূর্বরবর্তিকালে বৈদিকযুগে রূপ বিখাহ খুবই গ্রচলিত ছিল 
এবং উহা সপ্পর্বন্ধপেই বেদাসুমত ছিল। নতুবা পঞ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে বৈদিক 
প্রমাণ অবপ্তই প্রদর্শন করিতেন | তাহা যদি সত্য হয়, তবে এক্ষণেই বা রূপ বেদানথুমোদিত 
বিবাহপদ্ধতি নিষিদ্ধ হইবার হেতু কি? এবং উহার পুনঃ প্রচলনেই বা দোষ ভি? সনাতন 
ধর্পের 'মৃূলভিত্তিই যখন বেদ এবং সেই বেদে যখন অপবর্ণা-বিবাহের বিরুদ্ধে কোনও 
নাক্গাৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ন!, তখন ধীরূপ বিবাহবিপ্লির প্রচলন হইবার পক্ষে 
আপত্তি কি হইতে পারে? ইহার উত্তর পরে দিতেছি। এক্ষণে দেখাইব অসবর্ণা-বিবাহ 
সংহিতাধুগের পূর্ববর্তিকালে কি ভাবে প্রচলিত ছিল এবং গৃহ্াদি শীস্ত্েই বাকি আকারে 
বর্ণিত মাছে। মহর্ষি মনু সর্বজ্ঞানময় এবং তাহার শাস্ত্রে যাহ! কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই 
বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে একথা যার! বিশ্বান করেন, তাহার! মন্ুসংহিতার বিধিনিষেধ 
হইতেই পূর্ববর্তী বৈদিককালের বিধিনিষেধের পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকেন, এক উক্ত 
_ সংহিতাতেই প্রাচীন বৈদিক যুগের হিন্দু সমাজের প্রতিরূতিও দেখিতে সমর্থ হনা। কেননা 
মনুর ধর্মশাস্ত্র ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া নহে, পরস্ত সম্পূর্ণরূপেই বেদ হইতে সঙ্কলিত। কিন্ত 
যে মকল নব্যশিক্ষিত বাক্তি তাহা বিশ্বাম নাকরিয়৷ যুগের পর যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
হিলু সমাজের ভাঙ্গন গড়নের অর্থাৎ একটা 7১+0/7881%8 1%9018110)0 এর ধারাবাহিক ইতি 
বৃন্ত দেখিবার জন্য উৎসৃক, তীহাদের জন্ত অদ্য আমার এই প্রয়াস । অগ্য দেখাইব্‌ যে আমরা 
প্রাচীনতম গৃহাদিশীস্ত্রে ও বেদাঙ্গাদিতে অসবর্ণ-বিবাহের যে পরিচয় পাই, মনু ও অন্থান্য 
মহর্ধিগণের সংহিতায় তাহ! অপেক্ষা নৃতন কিছুরই অবতারণা করা হয় নাই। পরস্ত উক্ত সংহিতা 
পূর্ববধিগৃহাদি শাস্ত্রের ছায়া মাত্র বা রূপান্তর, বিষয়গত বিশেষ পার্থক্য নাই । মন্্সংহিতায় 
অসবর্ণ। বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হই যে, যদিও ব্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয় নি অপেক্ষ! অন্ুলোম 
ক্রমে হীনজাতীয় কন্যার সহিত বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের ব্রনগচর্যাব্রত উদ্যাপনের 
পর মবণাভার্ধা গ্রহণের বিধিই বস পালনীয় ছিল, তবে কাম প্রবৃত্তিবশবর্তী হইয়া অসবর্ণা- 
বিধাহ করিতে পারেম।' এবং অপবর্ণার মধ্যে শৃদ্রকন্তার সহিত .বিধাহ নিষিধ্বই ছিল। 
(মন্জু ওর অধ্যায় ৩, ১২, ১৪ ইতাদি ক্লোধ্) আর বিবাহের প্রধান অঙ্গ যে বেদবিহিত্ত . 
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52:85 রনি তি 055541 টি 
পাণিগ্রহণসংস্কীর তাহা সবর্ণা কন্তা পক্ষেই উপদি্ হুইয়াছে। মার প্রতিলোমধিবা 
একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ৃঁ 

এক্ষণে গৃহ্থাদি শাস্ত্র হইতে দেখাইব মন্থুর এ মত পারস্কর, বৌধায়ন, অশ্বলায়ন প্রভৃতি 
ধর্বাদিক যুগের ধর্ণশীন্্প্রযোজকগণের মতেরই সম্পূর্ণ অনুবর্তী । পারক্করাচার্যের গৃহস্ত্র 
বিবাহবিষয়ক নুত্র, বখ! “তির ব্রাহ্গণন্ত বর্ানপূর্বেণ | ৮। ছ্বে রাজন্তত্ত 1৯ একা বৈশ্স্ত 
।১০। সর্কেষাং শুদ্রামপোকে মন্ত্বর্জম 1১১ (পারস্কর গৃহ ১ম কাণ্ড চতুর্থী কাণ্ডিক! )। 
অর্থাৎ পারপ্করের মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে ্রাঙ্গণী, জত্রিয়৷ ও বৈশ্য! এই তিন জাতীয়কন্তা বিবাহ! । 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্ঠা বিবাহ । বৈশ্তের পক্ষে কেবল বৈশ্তাই বিবাহা! | শ্বুত্রে 
“বর্ণানুপূর্বণ* এই কথা বলায় বুৎক্রম, অর্থাৎ প্রতিলোমবিবাহ যে নিষিদ্ধ, তাহাই ঘুঝাই- 
তেছে। তাম্যকার শ্রীহরিহর পণ্ডিতের ইহাই মত। শৃদ্রার সহিত দ্বিজাতির বিবাহ 
পারঙ্করের নিজের মত নহে। তিনি বলিয়াছেন “কাহারও কাহারও মতে দ্বিজাতিগণ শূড্রাকে 
বিবাহ করিতে পারেন ) তবে & বিবাহে মন্ত্র পঠিত হইবে ন11” আচার্য্য পারস্কর স্পষ্ট করিয়া 
“্শৃর্দীমপ্যেকেশ ; অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন শুদ্র। দ্বিজগণের বিবাহ! ) এই কথ! বলাম, ইহা 
যে তাহার নিজের মত নহে, ইহাই প্রীত হইতেছে । ভাষ্যকার শ্রীহরিহর পণ্ডিত বগিতে" 
ছেন__দদ্বিজগণ কর্তৃক শূদ্রাবিবাহ সর্দবাদিসম্মত নহে । কেন না ধর্মকাধ্যে শৃদ্রার অধিকার 
নাই। কেন অধিকার নাই ? ইহার উত্তরে তিনি নিরুস্তকার যাস্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন -. 
“রামা রমণা়্ উপেষংতে, ন ধর্থায় কৃষ্জাতীয়েতি নিকুক্তকা রযাস্বাচার্য্যাঃ” অর্থাৎ রুষ্জাতীয়া 
ব৷ শূদ্রা রম্ণী কামপ্রবৃত্তিবশতঃ উপভোগার্থ বিবাহিত হইতে পারে, ধশ্মীর্থ নহে। নিরুত্তঃ 
বেদাঙ্গদমূছের একতম; এবং যাস্কাচার্ঘ্য ষে বৈদিক যুগের লোক, একথা নব্যশিক্ষিতগণ ও 
স্বীকার করেন। সুতরাং, দ্বিজকর্তৃক শূদ্রীপরিণয়সম্বন্ধে যে মত প্রদর্শিত হইল, তাহা 

_বেদসম্মত, তদ্ধিষরে সুশয় নাই। শূদ্রার সহিত বিৰাহ যে কেবল উপভোগার্গই হইতে পারে 
ধর্ীর্থ নহে, যাস্কের ই বচন দোখিয়াও রণে ভঙ্গ না দিয়া বিরুদ্ধবাদিগণ যদি এই গর্হিত 
বিবাছের লমর্থন করিবার জন্য বেদের প্রমাণাস্তর সংগ্রহ করিতে উগ্ভত হন, তৰে ভাহাদের 
সেই বৃধধ প্রয়াদ তাহাদিগকে হান্তাম্পদ করিবে, সন্দেহ নাই । 

এক্ষণে 


পদ্বিজস্ত ভার্য্যা শূত্র। তু ন ধর্মার্থে তবেখকচিই । 
রত্যর্থমেব স! তশ্ঠ রাগান্ধস্ত প্রকীর্থিতা ॥ 


ইত্যাদি সংহিতাঁকারগণের বচনের দহিত বন্ুপ্রাচীন গৃহশ্থত্র ও বাস্াচার্দোর রত 
মিলাইয়! দেখুন _ হিন্দুসমাজ বৈদিক যুগ হইতে সুত্রযুগের মধ্য দিয়া সংহিতাষুগপর্যযত্ত শত 
সহম্র বৎসরের মধ্যে কোনও পরিকর্তনের ( ৮:০%7958%9 170717906) বশবর্তী হইরা 
আত্মন্বরূপ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কি না? গন্ষপাতপূন্ দরে আমর! দেখিতেছি শষ্টি 
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১১১৩ 
গ্রথম হইতে আল পরাস্ত হিন্দুমমাক্গ বেদরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর গ্রতিঠিত হইয়। অচব 
অটল ও অপরিবর্তিতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে । 
হিরপ্যকেশি গৃহৃহুত্রেও গারস্থ্যাশ্রমপ্রবেশ দ্বি্গণের পক্ষে “সজাতা/ অর্থাৎ সবর 
নিয়িকা” অর্থাৎ অনাগতার্তব। (যাহার খতু হয় নাই) এমন কন্তার সহিত বিবাইই বিধি 
হইয়াছে । 
. আবার ওরস পুত্রের লক্ষণ মহর্ষি বৌধারন বিরচিত গৃহৃস্ত্রে দেখিতে পাই-_ 
“সবর্ণায়াং সংস্কতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং বিদ্তাৎ 1 
অর্থাৎ শাস্তান্ুসারে বিবাহিত সবর্ণাভার্যযার গর্ভোৎপন্ন নিজ বীর্ধ্যজাত পুত্রকে ওরস 
পুত্র জানিবে। বৌধায়নের এই স্থত্রের সহিত বিষুর -“সমানবর্ণান্থু সবর্ণাঃ পত্রা ভৰস্তি ৮ 
এবং বাজ্তবন্ষের -“সবর্ণেত্যঃ সবর্ণান্ জায়ন্তে হি শ্বজাতয়ঃ, বিশ্লান্বেষ বিধিঃ স্ৃতঃ। পুনশ্চ 
“ওরস! ধর্শপত্ীদ্ঃ" ইতাদি বচনপমূহের ্রক্য সহজেই দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং অসবর্ণা 
স্ত্রীর গর্ভোংপন্ন সম্তানে দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় সাক্কর্য্য দোষ আনিয়। পড়ে। 
এই কারণেই বৌধায়নমহধির মতেও সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত ও নিহিত। অসবর্ণাবিবাহ 
বৌধায়ন উল্লেখ করিলেও তাহ! গঠিত, কেননা এ বিবাহজাত পুত্রে গুরসপুত্রের লক্ষণ 
যায়না । বিবাহের যুখা উদ্দেগ্তই হইল পুত্রলাত _“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্রঃ 
পিগুপ্রয্ো্গনম্‌।” সেই উদ্দেশ্ত সিদ্ধি না করিয়া যে অসবর্ণাবিবাহ করে, তাহ! অবশ্তাই 
গঠিত । বৌধায়নের 'উরসপুত্রের লক্ষণ হইতেই আমর! যুক্তিবলে এরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি। 
তাহার পর যদিও ব! কামাদি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত এরূপ গহিত বিবাহের 
ছু'একটা প্রাচীন দৃষ্টান্ত অনাদি হিন্দুসমা্জের বিশাল অঙ্গে কলঙ্করপে সংঘটিত হইয়া 
থাঁকিরে, কিন্তু কলিকালে বিশেষরূপে মহাত্মগণ জনহিতার্থ ব্যবস্থাপূর্বক ধররূপ 
বিবাহপ্রত্থার নিষেধ রা! উচ্ছেদ দাধন করিয়াছেন। 
পৃঙ্নযপাদ পিহৃদের ৮্বধীকেশ শস্ত্িমহাশয় সম্পাদিত উদ্বাহতত্বে- বঙ্বাসী সংস্করণ 
৩৬ ৩৮ ) দেখিতে পাইবেশ _( হেমাদ্রি ও পরাশর ভাম্তধৃত আদিত্যপুরাণের বচন-- 
কন্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজীতিভিঃ । 
ক চে রঙ 7 ফু 
এতানি লোকখ্কার্থং কলেরাদৌ মহাত্মতিঃ 
নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপুর্ব্কং বুধৈঃ 
এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন-__ যথা! _ 
, দ্বিজানামসবর্ণান্ কন্তাহুগযমস্তথ! | 
৪ ৪. ঈ 


 ইমান্‌ ধর্শান্‌ কলিযুগে.বজ্জ্যানাহ মর্নীষিণঃ। 
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এক্ষণে বিুদ্ধবাদিগণ বলিতে পারেন যে, কলিকালে ওঁ অসবর্ণাবিবাহের নিষেধক পুরাণের 
বচন ত উদ্ধৃত করিলেন _বেদের বচন কোথায়? -সুতরাং পর নিষেধ আমরা মানিব কেন! 
(নঙ্থ এতেধাং কর্দ্দণাং কল নিষেধকে। বেদে নাস্তি তৎ .কথমেতানি কলো৷ নিিদ্ধানি ?) 
ই্ঘার উত্তরে বলিতেছেন-_-ষে “সমরশ্চাপি সাধূনাং গ্রামাণং বেদবন্তবেৎ।” অর্থাৎ সাধু ব| 
মহাত্মগণ মিলিত হইয়া ব্যবস্থাপূর্বক লোকহিতার্থ যে নিয়ম নিবদ্ধ করেন, তাহা বেদের 
মতই প্রমাণ । এইজন্ই পরবর্তি নিবন্ধকারগণও অবনত মন্তকে এ সকল আচরণ কলিকালে 
নিষিদ্ধ বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। এবং রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্বে অশৌচবিচারে অসবণা- 
বিবাহ কলিতে নিষিদ্ধ বলিদ্া তৎসন্বস্ধীয়” অশৌচের বিচার পর্যাস্ত করেন নাই_বখা - 

“কলৌ অপবর্ণবিবাহনিষেধাৎ সর্বরবর্ণসন্কিপাতাশৌচং নাভিহিতম্‌। ( পুজ্যপাদ পিতৃ- 
দেবের শুদ্ধিতত্ব বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১৯০) । 

যখন বর্তমান হিন্দুসমাজের নিয়ন্ত। রথুনন্দন প্রভৃতি নিখন্ধকারগণ অযবর্ণবিবাহ কলিকালে 
নিষিদ্ধ বলিয়া তংসম্বন্ধীয় 'অশৌচার্দিরও উল্লেখ করেন নাই, তখন তাহাদের শাসিত সমাজের 
অধিবাসী হইয়! তাঁহাদের গৌরব লঙ্কনকরতঃ একটা নিষিদ্ধ, গহিত ও পরিতাক্ত আচারের 
পুনঃ প্রবর্তনের জন্ত চেষ্টা করা কি আমাদের পঙ্গে মৃত্যুকে সাদরে আমস্বণপূর্ববক তাহার 
করালকবলে আত্মসমর্পণের উপ্ভোগ নহে? 

শ্রীতববিভূতি বিদ্যাতৃষণ । 





বাজে খরচ। 


ধপূর্বপুরুধের কাজটা লোৌপ ক'রে দিবি গোপাল ?” 

“কি কর্ব মা ! পেরে উঠ্‌ছি না, দেখ তেইত পাচ্ছ টাকায় পাচপের চাউল । দিন কাল 
বুঝে চল্তে হবে ত? ূ | 

_ শারদীয়া পুজার পুর্বে আষাঢ় মাসের রথ দ্বিতীয়া তিথিতে মাতা! ও পুত্রে কথোপকথন 

হইতেছিল। বাঙ্গালার কোন কোন পরিবারের প্রাচীন প্রথা এই যে, রথ দ্বিতীয়! তিথিতে 
রা প্রতিমার বাশের কাঠামে৷ খিলান দিতে হয়। তার পর কুস্তকারই হউক, বা আচার্য 
ঠাকুরই হউন ধীরে মুস্থে নিজেদের কাজ করিতে থাকেন । বৃদ্ধ' মাতা উপযূক সন্তানকে 
প্রাচীন একটা! ধর্দোৎসবের অনুষ্ঠানে বিমুখ দেখিয়া হুঃখে কে নিজের হাগত তীত্র বেদনা 
সন্তানের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। 


চর ত্রাহ্মণসমজ । [ ধম বর্ধ 


বর্গ 








' *তাই কলে কি তুই পূর্বপুরুষের প্রাচীন প্রথাটা একেবারে লোপ করে দিতে চাস? 
টাকার'পাঁচসের চাউল বটে, কিন্তু মা লক্ষ্মীর প্রসাদে উপার্জনওতো তোর কম নয়? ঠাকুর- 
দের আমলে টাক। টাকা চালের মণ ছিল, তাঁর! ত পাচ সাত টাকার বেণী একমাঁসে উপা়্ 
করতে পারেন নি? তবু স্তীর৷ বছরের পর একবার মাকে ঘরে এনে গ্রীচরণে পুম্পার্ধলি 

দিয়ছেন। আর তুই এখন মার কৃপায় ধা কিছু পাস, তাতে ভ কিছুরই অকুপার্ন 
হবেনা গোপাল” ? 

“টাঁকা পয়সা আসছে বটে মা, কিন্তু দিন দিন ত খরচও বাড়ছে? চারটা ঠা$রটা 
আছে, ছেলে পিলের লেখাপড়ার যোগান দিতে হয়, মেরের বয়স হচ্ছে, তার জন্তেও ত টাকা 
সঞ্চয় চাই? ত। ছাড়। মাজ এফডে, কাল ও ফচ মানে মাসে চাদ! দেওয়, কাপড়, জাম, 
গাড়ীভাড়া, ট্রামভাড়। এই সমস্ত ব্যয়ভূষণেই নব খরচ হয়ে যায়) হাতে পরস' থাকে কই? 

“ইচ্ছা! থাকলে বাঁপ এরই মাঝ থেকে মায়ের জন্ত আলাদা একট! খরচ ৰ্বীচিয়ে রাখা 
যায়। মনের বল থ।কৃলে সংকর্মের পয়নায় অপর কেহ ভাগী হ'তে পারে না। কত দিক 
দিয়ে ত কত পর্ন! অনর্যক খরচ হয়ে যাচ্ছে, ভাবতেও পারিস্নি কি করে সে'সব পয়সা খরচ 
হয়ে গেল। বৈদোর ঘরে জন্মে, আমরাই যদি বংনরান্তে মায়ের পায়ে ছুটে! ফুল বেলপাতা 
দিতে না চাই, লোকে তবে কি বণবে আমাদিগকে ?--আর লোকের কথার ভয়েই বা তোকে 
পৃজা কণ্ডে হাখ কেন? এখে ধর্দের কাজ, ঠাকুরদেরতার কাজ, এ কাজ যে হিন্দুমাত্রেরই 
কর্তব্য গোপান ? 

সময় দাও পা. বুঝে নিই” এই কথা বলিয়! মা ও ছেলে যার যার কাজে চলিয়া গেলেন । 
সেদিন রথদ্ধিও এ উপলক্ষে আফিস, কাছারী সব বন্ধ। গোপালবাবু মধ্যাহুভোজনের 
পর নিগ্কক্ষে 4 ভল আশ্রর করিয়! গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা! করিতেছেন, “শতদল ! মা বলছেন 
এবারও পুজার অয়োজন করতে, কি বল তুমি ?” 

*আম এতে কি বলবে! বল। প্রার় বার বছর যাবৎ এসংসাঁরে এসেছি, তখন তুমি 
কলেজে পড়ছ। বছর বছরই পুজ! হচ্ছে দেখতে পাই; কিন্তু ওতে লাভ হয় কি? 
কতক গুলে! টাক! খরচ বৈত নয়? 

টাকা খরচ হয় বটে শতদল, কিন্তু ওতে একট, আনন্দও যে নাই, তেমন কথা বল্পে 
কিছুতেই তা ্বীকার করিব না। বার মাদ কাজ ক'রে ক'রে এক ধেয়ে মনটার মাঝে একটু 
আনন্দের সঞ্চার ন! হ'লে এই রক্তমাংসের শরীর টিকিবে কেন? ছয়দিন উপধূ্যপরি খাটুনী 
খেটে সপ্তাহে একটা রবিবার মাসে, তাতেও আমর! শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেবার সমর 
পাই। তারপর বৎদরাপ্তে শরতের নুষম! দিক্‌ আলোকিত করে, ঘরে ঘরে আনন্দের রোল 
প্রবাহিত করে, ম৷ ঘখন নীাকাশভর! শুভ্র জ্যোতস্সা নিয়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে পদার্পণ করেন 
-- শিশুর হ্বদয়ে আনন্দের লহরী খেলে যায়, যুবকের মনে ভবিষ্যতের স্থখ-পিপাস দ্বিগুণ বেড়ে 
উঠে, বৃদ্ধের প্রাণে অতীতের একটা সুদূর হুখস্থৃতি কি যেন কি নুতনত্ব জাগাইয়া দিয়া যায়। 


৭ম সংখ্য! ] বাজে খব্সচ [ -- ২৫৯ 





পুর্লাতনের মাঝে নূভনের ক্রীড়া বড়ই নুন্বর! এরই নাম বুঝি বোধন, এরই.নাষ বুঝি 
জাগরণ! 

_ “ঈস্‌, মস্ত একটা কৰিত মত যে কি মাথায়ুও বকতে আরম্ত করলে? তা তোঘার 
টিখবই মানায়! গামানার অন্ত নাই, কত কথাই না তুমি কইতে পার! এই না গুদিন 
ৰল্‌লে এত পরিশ্রম ক'রে টাক! রোজগার কর্ছি, কিন্তু কৈ হাতে তকিছুঈ থাকেল? সম 
টাকা যেন কোন দিক দিয়ে কোথায় চলে যায়?” তাই বলছি এখন থেকে ছুচার বছর কিছু 
টাক! হাতে কর্লে হয় না? মেয়েটারও বয়স হচ্ছে। ওসব বাজে খরচ ছ একটা বরং নাই 
করলে ?” 

(২) 

৮ পুজার ছুটি চলিয়া গিয়া,ছ। এবার আর পাঁচপাখুরিয়ার সেনবাড়ীতে মা দশতৃজার 
আগমন হয় নাই। এমনকি উকীল গোপাণচন্ত্র সেন মহাশয় পুজার ছুটিতে নিজের পৈতৃক 
ভবনেও পদার্পণ করেন নাই। পাড়ার ছেলে মেয়ে ল পৃস| আসছে, পৃক্তা আন্ছে বলিয়! 
পাগল হইয়াছিল । গ্রামেরমাঝে মোটে একবরে পুজা হইত। যখন তাহার! পুজার কয়েক দিন 
আগে শুনিতে পাইল যে এবংসর সেনবাড়ীতে পুজা হবে না, তখন তাহাদের মুখের হাসি 
মুখেই গিশিয়া গেল কেহ কেহ রোজ এ+বার আসিয়া! যেন বড়ীতে ঘুরিয়া যাইত, মাগের 
মুর্তি তৈয়ার হইতেছে কি না দেখিবার জন্য । কিন্তৃহায় চণ্ডীমণ্প খা খা করিতেছে, 
জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। রথ দ্বিতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়। ভাত্রমাসেষ় কষ্ণানবনী পর্য্যস্ত ও 
যখন প্রতিমানিম্মা.ণর সুত্রপাত হইল না, তগন গ্রামের দনকলেই ইহা নিশ্চয় নির্ধারণ করিল 
যে, এবংসর হইতে সেনবাড়ীর পুজা বন্ধ হইল। ছেলেদের নূতন পোষাকে সঙ্জ। করিয়া দলে 
দলে পূজাবাড়ীতে সম্মিলিত হওগার আকাঙ্ষা দমিয়! গেল। মার প্রসাদ পাইয়! যে সমহ্য 
দীনহ্ঃখী পুঞ্জার তিন দিন পরিতোধ লাভ করিত, এবার তাহারা মানবদনে স্ব স্থ গৃহকফো খেই 
ক্ষদ কুড়োতে উদরজ্জালা৷ নিবারণ করিল। সেনবাড়ীক্প ভাগ্যে এই বৎসর আর দয়িদ্রেকস 
অন্তরোখিত অনাবি আশীর্বাদ বর্ষিত হইল না। 

তারপরও একবতসর চলিয়া গিয়াছে । ম| ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । “দেখদেখি 
বাবা, গেল বচ্ছর ইচ্ছ! করে বার্ষিক পুষ্গাট! কল্পিনে; কতলোকে কত কথা বল্ছে। 
যত হ'ক হিন্ভুত? চিরদিন যেই কাজ দেখে এসেছি, সেই কাজট! তোরপআমলে লোপ হ'য়ে 
গেল? আর আমিই বা কতদিন বাঁচব? মামি বেচে থেকে শ্বশুরের মানদী জিরাটা পণ্ড ৮ল 
দেখে গেলুম, এও তুই চিস্ত। করলি না? সার! পৌষ মাসট! তুই নিজেই না ফি কষ্টটা ভোগ 
করলি? বুড়ো বয়সে তোর -শরীরে ব্যারাম দেখলে আঁধার মনট' কেষন করে 
উঠে। এখন তোদিগকে রেখে আমি ভাবায় ভালয় যেতে পারলেই বাচি। বাক তযু ভাগ্য 
যে, প্রাণে বেচে উঠেছিস। এত পরিশ্রম আত এখন করিলনি গোপাল, শয়ীক্সটাঞ্জ দিকে 
চাইতে হরে ত?” 


১৬০ .. ত্্াঙ্গাণসমাজ। [ ৭ম বধ 








“ন! মা, এখন তেমন কিছুই পরিশ্রম করিনা । কাছারীর বেলায় নিজের কাজ ছাড়া 
এখন আর বাজেকাজে পরিশ্রম করিনা । সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া, বইলেখা, পত্রিকাক্ 
প্রবন্ধ পাঠান, সব বন্ধ করেছি। যাঁক্‌ কযেকট| দিন শরীরটা শোধ্রাক্‌ 1” 

“তাই ভাল, তাই বল্‌। আমার শ্বশুর ঠাকুরছিলেন কিন্তু থাটী পুরুষ, সার! দিন খাটতে 

'তবু তার শরীরে অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ ঠোতন! ৷ হাল, গোয়ালের গরু বাছুরগুলিকে তিনি 
প্রাণের সহিত বন্ব করতেন, চাকর গুলোকে সর্ধদা শাসনের উপর রাখ:তন। মাঠে মাঠে 
গিয়ে দেখতেন চাকরর! কে কি কর্ছে। তাঁর এতেঈ ছিল আনন্দ, এতেই ছিল সখ । আস্ত 
ধান্ত ও হৈমস্তিক ধান্ের সোণার ছড়া নিয়ে মা লক্মী বংসরের মাঝে ছু'বার আমাদের গৃহে 
আসতেন। পান্বসে, পিষ্টকে তোদিগকে পেট ভরিয়ে খাইয়ে আমরাও সুখে শান্তিতে 
দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছি। ধদিও মামরা মাঝে মাঝে জরে, পেটের গীড়ায় ছু; চার দিন 
ব্যারামের যন্ত্র! অশ্ব করেছি, তোর ঠাকুর দাদ! কিন্তু রোগ কাকে বলে, তা কখনও 
জানেন নি। শরীরটাও ছিল তাঁর কতই পুষ্ট! দেখেছিস্ত তুই, কি রকম লম্বা চওড়া 
জোয়ান চিলেন তিনি !” 

“ই&। মা, ঠাকুর দাদার কথ! আমার এখনও বেশ মনে আছে। তারা ছিলেন সদাননা 
পুরুষ । চাকরী নকরী করতে হতনা, ভাবন! চিন্তার দায় ছিলনা । গোলার ভাতে পেট 
ভরে খেয়ে তীরা গ্রামা সুখ ভোগ করে গেছেন। এখন আমর এক বেলা কাছারীতে না 
গেলে পয়স। পাওয়ার জোটি নেই। খাওয়৷ দাওয়ার সময় নেই, শুধু কাজ) জমি জম! 
মবই আছে সতা, কিন্ত তাতে ত আর কুলায় না? একবার মনে করেছিলুম্‌ কোন কাজই 
করবনা, নিজের তালুকদারী পর্যাবেক্ষণ করেই কাপ কাটাব । তারপর সহরবাসের প্রলোভনে 
আকৃষ্ট হ'য়ে বাপ দাদার সঞ্চিত টাকাগুলিতে হাত দিলুম, বাড়ী খরিদ করে স্বাধীন 
ওকালতী ব্যবসায় আ'রস্ত করলুম। ভেবে ছিলুম ওকাঁলতী করে কতকট! নিজের ইচ্ছার 
উপর চল্তে পারব, কিন্তুকৈ তাত হয়ে উঠছেনা ?* 

“৷ বলিদ্‌ গোপাল! সহরে বাদ করলেও গ্রাম্যলক্ষীকে একেবারে অনাদর করতে 
নাই। বহির্জগৎ হ'তে প্রকৃতি দু হাত ভরিয়ে খাগ্য নঞ্চয় করে বলেই, সহরের ঝোঁক, বেঁচে 
আছে। স্বাস্থ্যের দিক্‌ দিয় দেখতে গেলেও গ্রামবাসীরাই উন্নত। সহরবাসীদেরও 
উচিত বৎসরের মধ্যে মন্ত্জঃ একবার গ্রাম্য মুক্ত বাতাস উপভোগ করা । তেরা যার ঘরে 
জন্মেছিন, তিনিও অনেকটা পিতৃ গুণ পেয়েছিলেন ।, যদিও দেখতে গুন্তে তেমন বল্ষ্ঠ গঠন 
পাননি, তবু খাটুতে পারতেন খুব। দেখছিম্ত মরবার আগেও ত্রিনি পুক্কার সময় কত 
লোককে স্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছেন? হায়, ভগবতীর প্রতি তার কতই না 
ভক্তি ছল।” 

এই কথা শেষ হইতে ন| হইতেই “বাবা! আমায় একটা ধারাণসী সাড়ী. দেবে? 
বলিয়া গোপাল বাবুর দশমবধীরা বাপিকী গুহাপিশী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত 


গম সংখ্যা) বাজে খরচ । .. ২৬১ 


সিটি 5 সিটির রাত রিতা 
নাতিনীর আগমনে ঠানদিদি ছেলের কাছে বেনীক্ষণ মিজের মনোবাথ। জানাইতে ন! পারিয়া 
অন্তত্র চলিয়। গেলেন । তখন গোপাল বাবু কণ্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 

“কেন রে, বারাণসী সাড়ী কি তোর নেই? এ্রষে গেল বছর তোকে একট! সাড়ী 
রিনি দিয়েছি, ওটাকে কি সাড়ী বলে ?” 

*“ওট! বাবা পার্শি সাড়ী, তার আবার রংটা ভাল ০য়, মেটেমেটে রং। ওটা বাকে 
আছে। ঘোষদের অমলাকে আজ তার বাবা সোয়া শটাকার একটা বাঁরাণমী সাড়ী 
কিনে দিক্েছেন । দেখতে যদি বাবা সাড়ীটা, কেমণ সুন্দর চক্চকে |” 

এমন সময় কক্ষের ভিতর শতদলের বিকাশ হইল । বঙ্কিম ভঙ্গিমায় গৃহে গ্রবেশ করিয়া 
তিনি বলিলেন “দাওনা কিনে একখান! সাড়ী; সোয়া শটাক। বৈত নয়? এতই দিয়েছ, 
আর একটা সাঁড়ী দিতে পারবে না? সুহান আমাদের বড় মেয়ে, বড় আদরের। বিয়ে 
হ'য়ে গেলে ত সে আর এমনি তোমার কাছে কাপড়ের দাবি করবে না? বরং একটু বড় 
দেখে কিনিও, যাতে সে অনেকদিন টা পরতে পারে। বিয়ে ত একদিন দিতে হবে, 
তখন বরং আলাদ। আর কাপড় না কিনলে ।” 

“এমনি করেই বুঝি তুমি আমাকে টাকা সঞ্চয় করবার উপদেশ দাও ?? 

“ওমা আমি বুঝি তোমার সর্বনাশ করবার পরামর্শ দিলুম ? আয়লো৷ সুহাস -আমার 
চুড়ী বন্ধক রেখে তোর লাড়ী কিনে দেবো এখন” এই বলিয়া গোপাল-গৃহ্ণী সদর্পে 
কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । * 

(৩) 

তারপর প্রায় পাচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে । গোপাঁলবাবুর আর সে অবস্থা নাই। 
কন্ঠার রিবাহে ও অন্তান্ত কতিপয় ব্যাপারে তীহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। বহুদিন 
ঘাবৎ তাহার সংসারে বাজে খরচের মাত্রা -বাড়িয়! চলিয়াছিলঃ তিনি ভাহা দেখিয়া 
দেখেন নাই। গৃহিণী দেখিয়াছেন বটে, কিস্ধু প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুর 
আচার নিষ্ঠা অবহেল! করার ফলে সমান ঘরের বৈদ্যগণ তাহার কন্তাকে বধূরূপে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছপ্রিকাশ করেন নাই। অবশেষে বহু অর্থের বিনিময়ে শিবপুর কলেজে 
ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ কর! একটী ছেলের সঙ্গে সুহাসের বিবাহ দেওয়! হয়। ছেলের. নগদ 
(47:59) মূল্য একহাজার টাকা, তা ছাড়া, অলঙ্কার ও যৌতুকাদিতে (17117901) মূলা ও পণ ) 
হাঙ্জারের কম নহে। বিবাহের পর দেখা গেল যে গান, বাজনা, খেমটা প্রভৃতির ব্যয় 
সহকারে এই বিবাহে গোপালবাবুর প্রীষ খাঁড়ে চারিহাজার টাকা খরচ হইল গিয়াছে। 
তবু রক্ষা, তাঁহাকে এই পর্য্যন্ত বাড়ী ও রেহাই দিতে হয় নাই, গভর্ণমেন্ট ষ্ট্যাম্পে অধমর্পের 
নামও দস্তখত করিতে হয় নাই। এই ফ্যাশনে ছুই তিনটা মেনকা! দান করিতে গেলেই 
তবিস্াতে কার কি হইবে কে জানে? 

পাঠক! চলুন একবার শ্টামবাঙ্গারের স্বনামখ্যাত ()০0191০০) রাঁধাচরণরাবুর জলিসটা 


২৬২ ব্রাঙ্গণ-সমাঁজ । [ ৭ম বর্ষ 


গোপনে €গাঁপনে দ্েখিয়। আলি | রাধাচয়ণবাবু জাতিতে পোদ্দার। বাঙ্গালার অলেক 
গহরেই তীহার ছুই একটী করিয়! ভাটিখানা আছে। এই 'কারবারে ইনি 
বথেষ্ট অর্থনঞ্চয়ও করিয়াছেন; সঙ্গে লঙ্দে শরীরের মেদসঞ্চ় করিতেও ক্রট করেন নাই। 
ধনী বণিয়াই এখন তাঁর পোদ্দার পদবীটা জনসাধারণের বিস্থৃতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়া, 
ভৎপরিবর্তে ইনি সম্প্রতি বাবু আখ্য। ধারণ করিক্মাছেন। 

পৌষ মান। রাত্রি প্রায় অটটা। রাধাচরণ বাবুর বৈঠকখানায় সারিমাযি চেয়ার ও 
নিচেয়ারে বসির কতক গুলি বাবুবেশপরিহিত ভদ্রলোক নানা বকমের গল্পগুঃব করিতেছেন, 
কেউ কুইন্‌ মার্কা সিগারেট ও কেউ মোট! আকারের গিগারেটধূমে কক্ষটাকে ধূমায়িত 
করিয়৷ তুলিতেছেন। বৈঠকে প্রান্ধ দশ বার জন উপস্থিত); সকলেই যেন কাহারও আগমন 
প্রতীক্ষা করিয়! কাল কাটাইতেছেন। সহসা গোপাল বাবু আসিয়! স্রাহাদদের লোকসংখ্যা 
ত্বছ্ধি করিলেন। গোপাল বাবুকে দেখির্াই রাধাচরণ ৰাবু বলিয়!। উঠিলেন, শক গো গোপাল 
বাবু, তোমার বুঝি আর শ্রাধার কুঞ্জ ছেড়ে এই নব-নিকুঞ্জে আস্তে মন ধরে না? 
আমরা সবে পাচট! থেকে এখানে বসে মাছি! এরই নাম বুঝি সাম্ধা-সশ্মিলন ? 

'না ভাই, বাড়ীর একটা 'গালমালে আসতে কিছু দেরী হয়ে গেল। আজ ক*দিন 
মার ভারী 'ন্থখ। তাই তিনি পত্রলিখে ই্টদেবকে বাসায় আহ্বান করেছেন । তিনি নাকি 
মার দীক্ষা গুরু, নাম গৌরাঙ্গ হন্দর স্বতিরত্ন। বাসান্জ কেউ আস্লে তাকে বগা না ক'রে 
ত্ব মার আসা যায় না! 

“মারে রেখে দাও তোমার গুরু স্থৃতিরত্ব ! 

এমন কত বত্বই আঞ্জ কাল পথে ঘাটে গুরুগিরি ঝাড়ছে। আমোদ ক"রব, ফুর্তি 
ক'রব, তাতে মাবার গুরু টুক্ কেন বাবা? বাটারা আবার বলে কিনা আমার্দিগকে 
একবরে করে রাখবে! আম্পর্। দেখ? আনাদের বাবা মুখে যা তাল লাগছে তাই খাবো, 
ঝা মনে ধরছে, তাই করবো। শাস্ টাস্্ব আবার কোখেকে এল? যত নব রুচির বিরুদ্ধে 
কথা -কওয়া ! 

“আরে থাম থাম রসিক বাবু, তুমি যে দেখছি কাজের বেলায় অরসিক হায় গড়লে। 
ওরে কেষ্টা! আর ছই পেয়ালা চা নিরে আন্ত; আর এ বোতল ছুটা আলমারীর উপর 
তাকে ।*-ভাল কথা গোপাল বাবু; এ চাদার কথাটা-_তুমি যা ওদিন. বলছিলে। আজই 
স্বাক্ষর করে বাওনা ? 

রাধাচরণ বাবুর এই অঙ্থরোধের পর সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন “বেশত, বেশত, 
আমরাও সেই প্রস্তাবই করব মনে করছিলুম । দন্তখৎটা আজই হউক। ?গভন্ত শীত্মম্‌।” 

পা, চাদাও ত বড় বেশী নয়, একশ দশ টাকা মান্। আমাদের নাম বরং এখনি সই 


ফরছি। ইচ্ছা করল কানা রভিতাই সবটাকার বোগ.ড় হরে ধার। ফিবল হে গোপাল? 
হজঙিসের দিনটাও আজই ঘার্থ্য য়ে ধাক্‌?” * | 


শম সংখ্যা ] ধাঁজে খরচ। ২৬৩ 


প্বাইজীর বায়না! কত রাধাটরণ বাবু? “বায়না বড় বেশী নয়, তবু বাজে থরছ টরচ.ত 
আছে? (মদ্যপান) মন্ততঃ হাঁজার দেড়েক টাকার দরকার। ওরে বিস্কুটের নৃতন বাক্সটা 
নিয়ে আয় ভ। [ মদ্যদান ] 

তখন রপিকবাবু চাঁদার খাতাখানা সকলের লমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। একে একে 
সেই কাগজে সকলেরই নাম সই হইয়া গেল। কল্যই একশত দশ টাকা লইয়া 
সকলকে হাজির হইতে হইবে । 








(৪) 

“বলদেখি শতদল 1 ছেলেটাকে স্কুল থেকে বের করে দিলে__মাষ্টীরব্যাটা, এখন কি 
করা যায়? মাইনের টাক! দিতে পারিনি, তাই তাঁকে স্কুলে যেতে মানা কর্লে ! শুম্ছি 
নাকি তার নাম কাটা যাবে !” 

“সতীপ্রসন্ন ত ছেলে মন্দ নয়) একটা ফ্রি টি, লওয়া যায় না স্কুলে? হেড্মার্টায়ের সঙ্গে 
একবার আলাপ ক'রে দেখন! ?” 

“আলাপ একবার করেছিলুম, শতু ! কিন্তু কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করলে মা । 
আমার জীর্ণ শীর্ণ পরিচ্ছদ ও রুক্ষ চেহার! দেখে মাষ্টারগুলে! সব মুখ ফিরিয়ে বসে রইল । 
উপহামের একটা! বিকট হান্ত দমকা বাঁতাসে মিশে আমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে 
চলে গেল। আর আমি কোন কথা না ঝলে সোজা সুজি চলে এলুম | 

“মেক্রেটরীকে কিছু জিজেস করেছিলে ?” 

“জিজ্ঞেস করবো আমার মাথা আর মু$। কেউ আর এখন আমার কথায় কাণ দেয় না, 
শতু ! আমি যেন কি ছিলুম, কি হয়ে গেছি। রান্তার লোকগুলি আমায় দেখলে কুকুর 
লেলিয়ে দেয়। মকেল এখন আমার বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ওকালতীতে 

. পয়সা নেই, কর্জজ করলুম, ধার করলুম, বাড়ী বাধা দিলুম, একে একে তোমার গয়মাগুলি 
সব বিক্রী করলুম, তবু আমার ধাঁধা ভাঙ্ছে না। এখন ছেলে পিলেগুলোফে বাঁচাই 
কিকরে? আমার মাথা ঘুরছে, শতু ! সতী প্রসন্নকৈ একটা ফাজ নিতে বল।” এই বলিয়া 
গোপালঘার্ব ছূ্বল দেহ্যষ্টিখান৷ বিছানার উপর পাতি করিয়া! উপাধানে মন্তক খ্ক্ষা 
ফরিলেন। গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত হইয়। বাতা করিতে লাগিল। 

মাসিক পনেরো টাঁকা বেতনে.সতীপ্রস্ন লোন অফিসে একটা কাজ নিয়াছে। তাহার 
মনে শুধু চিন্তা-কি উপায়ে . সকলের ভরণপোষণ নির্বাহ করবে। ম্যাটি.কুলেশনের 
ক্লাস পধ্যন্তই তাহার বিদ্যার শেষ হইয়াছে । অদূষ্টের উপর নির্ভর করিয়! সতীপ্রসন্ন সংসার. 
সাগরে ঝাঁপ দিল। .অতি কষ্টেও তাহাদের দিন চলে না। পিতার এখন সেই ওকালতী 
ব্যবসায় নাই। দিন দিন তিনি কুপথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পিতার কীর্তিকলাপ 
পুত্রের নিকট কিছুই অবিদিত রহিল ন!। 

হঠাৎ একদিন সন্ধার পর রাধাচরণবাবুর বাড়ীতে গোপালবাবু অজ্ঞান হইয়া! পড়িলেন। 


২৬৪ ত্রাঙ্মণ-সমাজ ৷ [ গম বর্থ 


একেতো শরীর নিতান্ত ছূর্বধল-_তার উপর যক্ততের পীড়া তিনি বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছেন। 
মংবাদ পাওয়ামাত্র সতী প্রসন্ন কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া পিতাকে গাড়ীতে করিয়! বাড়ী নিয়া 
আমিল। ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন যে স্গায়বিক দ্র্বলতার দরুণ মস্তিষ্ক 
রক্তের গতি বন্ধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতের প্রকোপ। বরফ ও গৌলাপজলের প্রয়োগে 
গোঁপালবাবুর চৈতন্য ফিরিয়া আমিপ। ডাক্তারের আটটাক! ভিজিট দিতেই সতীএসন্ের 
গ্রাণান্ত হইয়া উঠিল। 
বৈশাখ মাস। খুব গরম পড়িয়াছে। গোপালবাবু রোগযাতনায় ছট্ফট্‌ করিতেছেন, 

খার্থ্ে শতদল উপবিষ্টা । দীর্ঘ একট! নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গোঁপালবাবু বলিলেন-_“উঃ 
বড় বাতন1। প্রাণ যায়! মাথাটা ভন্‌ ভন্‌ ঘুরছে । ছোট খোক1 কোথায়? 

» এই যে বাবা আমি এখানে” এই বলিয়া হরিপ্রসন্ন পিতার সন্তুখবর্তী হইল। 

গোপাল বাবু ছুই হাত উঠাইয়! তাহাকে ধরিতে গেলেন, পারিলেন না। “আয বাবা! 

আয়, কাছে আয়। একদিন তুই আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ছিলি। আমি পিশাচ, তোকে 
সঙ্গে নিয়ে তোর গলার হার ছড়া দিয়ে রাধাচরণ বাবুর খণশোধ করলুম।-__কীদিস না বাপ.! 
আমিবড় ভীষণ হয়েছিলুম, ডাকাত হয়েছিলুম, কাগুজ্ঞান আমার ছিল না। এখন 
আমাকে ভয়ানক রৌগে আক্রমণ করেছে । শতর্দল! যেই দিন থেকে মার কথায় কথায় 
প্রতিবাদ করতে আস্ত করেছি, সেইদিন অবধি আমার স্কন্ধে গ্রহ চেপে বসেছে। আমি 
চোখে পথ দেখতে পাইনি, সহধর্দিণী তুমি, তুমিও আমান পথ দেখিয়ে দাওনি | ভোগ কর, 
এখন তার প্রতিফল--ভে।গ কর। ক্ষণিক সুখের লালসায়, মোহের প্ররোচনায় কত অখাদা 
খেয়েছি, কত কুকার করেছি। নির্জীব আমি, ও সমস্ত স করতে পারব কেন? বাপ 
, দাদা ছিলেন বলবান, কৈ ত্বারাও ত অমন কাজ কখনও করেননি? গুরুদেবের নিন্দা 
করেছি, হিন্দুর হিন্দুয়ানীতে অবিশ্বাস ক'রে পৈতৃকপুজাটা পর্যন্ত তুলে দিয়েছি । মারঃশ্রাদ্ধটা 
করতে পারলুম না, তার ওর্ধদেহিক কাজ আমা দ্বার! সম্পন্ন হ'লন!। পুত্র রৈল। শৈশবের 
সেই আনন্দ, সকলের সেই ভালবাসা, আর আমার ভাগ্যে ঘটল না । অনেক বাজে খরচ 
করেছি, তবু ধর্মের কাজে _পুণ্যের কাজে কখনও মতি যায়নি । মাঝে মাঝে তোমার 
পরামর্শ চেয়েছি, পাইনি _ প্রতিফল ভোগ কর তার, প্র-তি--ফ-_ল। 


শীনুরেন্্রমোহন কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ। 








গাশ্দয়িকত। 


ঈশ্বর এক ভিন্ন ছুই বা ততোধিক এইরূপ কথা শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ, ত্তরাদিতে কোথাও 
গাওয়া যায় না। সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, -সর্বাস্তরাত্বা পরমেশ্বর নিখিল জগদ্তরদ্ষাণ্ডের 
অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র বর্তমান। তদ্বযতিরেকে শ্বজাতীয় ব! বিজাতীয় ভেদে অন্ত আর 
কেহ ঈশ্বর পদবাচ্য আছেন, এরূপ কল্পন! প্রামাণ্য কোনও প্রশ্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। তবে এ 
সাম্প্রদায়িকতার বিডৃস্বন! কেমন করিয়া ঘটিয়াছে?তুমি কৃষ্ণের আরাধন! কর, বিষুুর আরাধনা 
কর। তন্মধ্যে কেহ বা মাছ মাংস কিছুই খাওনা, কেহ বা মাছ থাঁও, মাংস খাঁ'ওনা, কেহ বাঁ 
ংস গরুড়কে নিবেদন করিরা খাঁও। আর আমি মা কালীর ভক্ত, দুর্গাপূজ! করি, মাছ মাংস 
ও মাকে নিবেদন করিয়! প্রসাদ পাই, ভার জন্য আমার উপর তুমি অত খড়গহস্ত কেন? 
আমি জীবহিংসা করি, আমার দয়ার নাই বলিয়া আমাকে গালি বর্ষণ কর কেন? তুমি 
আবার তোমার বিষণ কৃষ্ণকে বড় করিবার জন্ বান্ত। নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা 
সাবাস্ত করিতে চেষ্টা কর, এমন কি এইরূপ তর্কবিতর্কের ফলে অনেকক্ষেত্রে এরূপ সাম্প্র- 
দায়িকতা চিরশক্রতীয় পরিণত হইয়া অনেক হ্গীবনকে অশান্তিময় করিয়া তোলে । এইরূপ 
ভাবে বৈষ্ণব, শাস্ত, শৈব, গাণপতা প্রতৃতি সম্প্রদায় মধ্যে নানাগ্রকার পার্থকা, মালিন্ঠ, 
কলহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এতই প্রবল হইয়! দাঁড়াইয়াছে যে, প্রকৃত ধন্মীচরণ 
বছদুরে সরিয়! পড়িয়াছে। তাহার স্থলে এখন আছে কেবল সাম্প্রদায়িকতার দলাদলি ও 
মারামারি এবং নিজ নিজ পক্ষসমর্থক বাহ্িক কতকগুলি আচার ব্যবহার। হায় আর্ধ্যভূমির 
আর্ধাসন্তানগণ ! কোথায় তোমাদের সেই সকল শিক্ষা ও উদার ধর্ননীতি ? যতদিন ভারতের 
সাম্প্রদ্ধয়িকতার সন্ীর্ণতা৷ থাকিবে, ততদিন উন্নতির সন্ভাবন! কোথায়? তাই আজ ব্রাঙ্গণ- 
, সমাজের নিকট করযোড়ে এই দীনহীন ব্রাহ্মণের বিনীত প্রার্থনা যে, সা্প্রদায়িকত| দূরীকরণ 
উদ্দেস্তে একটা! কিছু উপাস্প উদ্ভাবন করুন। আমার বিশ্বাস সাশ্প্রদায়িকতার প্রক্কত উদ্দেস্ত- 
গ্রচারে তাহার অনর্থকরাংশ বিদুরিত হইবে ও শ্'স্তিরাজ্য প্রত্যাবর্তন করিবে। 
কালী,তারা, ছুর্গা, কৃষ্ণ, বিষ, শিব প্রভৃতি তিন ভিন্ন নাষ হিন্দু একই ঈশ্বর প্রতি লক্ষা 
রাখিয়। বাবহার করে, ভিন্ন ভিন্ন কোনও দেবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ওরূপ নাম ও 
শব প্রয়োগ করা সম্ভবপর ও নহে। এরূপ পৃথক্‌ পৃথক নামে একই ঈশ্বরকে 
নির্দেশ করার তাৎপর্য আছে এবং তাহার যথেষ্ট সার্থকতাও আছে। সেই 
অংশে সাশ্্রদায়িকতার ও সার্থকতা আছে। ও সেই লক্্যস্থির রাখিয়া কার্ধ্য করিলে অনিষ্ট 
কর ও অনভিপ্রেত সাশ্প্রদ্দায়িকতা আর থাকে না। তবে যদি তাহাকে সাশ্প্রদায়িকত। 
বল, তবে তাহ! অমৃত্তই প্রসব করে, কলহাঁদি অশান্তিও ঘটিবার আর অবকাশ থাকেনা । 
ঈশ্বরের ধররূপ পৃথক্‌ পৃথক নাম উপাধিভেদ মাত্র। যেমন যে কোনও একজন রামাধ্য 
ব্যক্তিকে তাহার পুত্র পিতা বলিয়া! থাকেন, তাহার স্ত্রী স্বামী বলেন, তাহার ভৃত্য প্র - 
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বঙ্গিয়৷ সম্বোধন করেন, তাহার পিতা পুত্র বলিয়া আহবান করেন, এরূপভাবে এক রামের 
পিতা, স্বামী, প্রভু, পুত্র গ্রভৃতি নানা. আখ্যা প্রদান করা হয়। বন্ততঃপক্ষে ব্যক্তি 
একজন মাত্র, কেবল উপাধিভেদে তাহার তিন্ন ভিন্ন গুণ, ধর্ম অথবা ভাবের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন আখ্য। প্রদত্ত হয়। সেইরূপ সর্বশক্তি ন্‌ সর্ধবগুণের আকর, সর্বপ্রকটর 








. ভাবের বারিধি যে ঈশ্বর-_ত্তাহারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্রির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কালী, 
. তারা, ছুর্থা, শিব, রুষ্ণ, বিষণ, প্রভু প্রভৃতি নামমাত্র দেওয়! হইয়। থাকে, কিন্ত ঈশ্বর 


ধক ভিন্ন দুই নহে, এরসপভাবে একাধিক ঈশ্বর শাস্ত্র কখনও কল্পনা করেন নাই। 
ঈশ্বর সর্বশক্তিমানূ, সর্বগুণাকর, ভাবসমুদ্র, তবে তাহার এ সকল শক্তি, গুণ বা ভাব 
কলের এরূপ বিভাগ করার আবশ্তকতা কি হইল, ইহাও ভ্ঞাতবা বিষয়। তিনি না হয় 
শক্তি, গুণ ও ভাবের সমষ্টি হইলেন, কিন্তু অনস্তকোটা বাষ্টি্রীব কোন্‌ ঘুর্ণিপাকে 
পড়িয়া পরিচ্ছিন্ হইয়াছে, তাহা! তিনিই জানেন, তাহার! প্রতোকে তীহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শক্তি, গুণ ও ভাব লইঙ্গা এক একটী জীব হইয়াছে। যে::জীব: যেভাবে অনুপ্রাণিত, 
তাহাকে তদন্ুকুল ভাব চিন্তা করিতে বলিলে তাহার চিন্তাপ্রবাহ অপ্রতিহতগতি হয়। 
কিন্তু তাহাকে অন্ত ভাব চিন্তা করিতে হইলে, তাহার ক্লেশ বোধ হয় ও তাহা ছুঃসাধ্য 
হয়। যে জীবের মধ্যে মাতৃভাব অধিকতর, সে যদি ভগবানের আরাধনা সন্তান-বুদ্ধিতে 
করে, তবে অক্লেশে তাহার আরাধন। দিদ্ধ হইবে; সেইজন্য গোপালভাবে সে তাহার 
আরাধনা করিবে। 'ফেব্যন্তির মধ্যে সন্তাঁনভাব* প্রবলতর, সে পিতৃমাতৃভাবে ভগবানের 
ভজন! করিবে। তন্মধ্যেও পার্থক্য আছে, কোনও সন্তানমধ্যে মাতৃতক্তি প্রবলতর 
থাকে, কোনও সগ্তান মধ্যে পিতৃতক্তির প্রাবল্য থাকে। সুতরাং মাতৃভক্ত পুত্র. কালী, 
তারা, হূর্গা 'প্রন্থতি ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপাসনা করিবে ও পিতৃভক্ত সন্তান “ঈশ্বরের 
পিতৃভাবব্যঞ্জক সদাশিবমুত্তি ধ্যান করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তির হৃদয়ে প্রভুভক্তির 
বীজ উগুথ থাকে, সে ঈশ্বরের প্রভূভাব উদ্দীপক বিষুুস্তির উপাসক হইবে। 
সকল মনুষ্য মধ্যে সকলভাবই কিছু কিছু বর্তমান থাকে, তবে কোনওটী বেশী, 
কোনওটা কম। বেভাবের আধিক্য থাকে, উপাসনা. স্থগমকরণার্থে হিন্দুশান্র তগবানের 
এ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ উপাদনার আদেশ দিয়াছেন । মুসলমান ব! প্রীষ্টানগণ 
মধো প্রতি বাক্তিতেদে এরূপ উপাসনার পার্থক্য দেখা যায় না, সেইজন্ হিন্দুধর্ম অন্তান্থ 
ধর্ম. অপেক্ষ! উদার বলিয়া! কীন্তিত হয়। কারণ যে কোনও প্রকৃতি বা ভাবমন্পন্ন 
জীবেরই উপাদনাপক্ষে কে.নও বাধা বা ক্লেশ না হয়, হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুশীস্ত তাঁহার 


: উপার় করিয়াছেন - কিন্তু অন্ত কোনও ধর্থে তগ্রপ ব্যবস্থা নাই, কারণ ইহ! স্বতঃসিদ্ধ 


যে মুদলমান খৃষ্টানগণ মধ্যেও সকল লোকের ভাব, গুণ বা! শক্তিপার্থক্য আছে; সকলকে 
একভাবে আরাধনা. করিতে বিলে আরাধনার উৎকর্ষ হইতে পারে না। পুনশ্চ 
কোনও এক ব্যক্তির উপাসনার আরম্ভকালে, তাহার ভাব প্রকৃতি পরীক্ষ। করিয়া 
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তাহার ইঞ্টদেবতানির্ব্বাচনের পরে আরাধবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবের পরিবর্তন হইতে 
থাকে, সেই.সৃঙ্গে সঙ্গে সে ইঞ্:দবতার প্রতি মুলভাব স্থির রাখিয়া উপচার ও আরাধনার 
প্রকার পরিবর্তন করিতে থাকে । কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে আরাধনার আধিক্য ও প্রগাছু- 
তার সঙ্গে যত তাহার সংস্কীর্ণত৷ বিদুরিত হবে, তত তাহার ভাব, শক্তি ও গুণের সীমা 
বঞ্ধিত হইতে থাকিবে; ঈশ্বরের সকল ভাব, শক্তি ও গুণই তাহার দৃষ্টিপথে আদিবে। এমন 
কি সে অবশেষে ঈশ্বরের সহিত একই হইয়া যাইবে। প্রকৃত তন্বকথায় বৰ্িত্ে গেলে সে 
হয়ং ঈশ্বরই হইয়া যাইবে । তখন ঈশ্বরের উপাধিভেদ তাহার পক্ষে আর থাকিবে না । 
তবেই দেখ, আমি শক্তিরই আরাধন! করি, আর ভুমি বিষ্টুরই আরাধনা কর ও তৃত্বীয় একজন 
সদাশিবেরই আরাধনা! করুন, সকলে এক ই্শ্বরেরই আরাধনা করিয়া! থাকে; তবে 
তোমাতে আমাতে বা অন্তজনে বিরোধ হইবে কেন? তোমার প্ররৃতি-মন্থুমারে তুষি 
বিষ্ণুর আরাধনা কর, আমার সংস্কারমতে আমি কালীর আরাধনা করি,আর তাহার প্রবৃত্তি- 
মতে তিনি ভোলানাথের ভজন! করেন, কিন্ত মকলেই ত মেই একজবেরই পুজা করি? তৃমি 
প্রভু বলিয়া ডাক, আমি মা বণিয়া ডাকি, তিনি বাবা বলিয়া ডাকেন, ইহাই ত. পার্থক্য ? 
তবে এত দ্বন্ব কিসের? কলহ কেন? সামান্ত উপচারাদি লইয়া? আমাদের প্রত্যেকের 
সামান্ত সামান্য বিধি নিষেধ লইয়া? উহাও যে আমাদের প্রত্যেকের স্থবিধার জঙ্গ 
ব্যবস্থাপিত আছে? আমার প্ররুতিঅগ্কুসারে আমি বিশ্বীন করি- ঈশ্বর মাছ মাংস খাইতে 
ভাল বাসেন, সুতরাং আমি ত তাহ! দিবই? তোগার ভাল লাগে না, তুমি দিও না। 
তোমার দধি ছুগ্ধাদি ভাল লাগে, তুমি তাহাই নিজের প্রভুকে নিবেদন কর। মা আমার 
রক্তচন্দন ভালবাসেন, জবাপুষ্পে তাহার প্রীতি, সথতরাং আমি তা! দিয়াই তাহাকে 
সাজাইব, তোমার তুলসীপত্রে অধিক গ্রীতি, তুমি শ্বেত চন্দন মাখাইয়া তাহাই কেন দানা ? 
ঈশ্বর তাহার এই বিশ্বরানতদ্রা যত কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি সমস্তই উপভোগ 
'করেন। সমস্তই ত এজনের দ্বার! পাওয়া সম্ভব নয়? সেই জন্তই বুঝি তিনি নানীগ্রকার 
বৃত্তি দিয়া নান! জীব স্থষ্টি করিয়াছেন। যাহার যে দ্রব্য প্রকৃতির অন্থগত, সেই সেই দ্রব্য 
দ্বারা তীহারপূজা কর, তিনি সমস্তই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তোমার প্ররুতির অনুগত 
মাছ মাংস, গোপনে তুমি তাহার রস জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ কর; অথবা তুমি তদ্রূপ না! 
করিলে ও মাছ মাংস দেখিলে কিন্তু তোমার জিহ্বা সরস হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে তুমি যদি 
ঠাকুরকে তাহা না দাও, তাহা হইলে কি তাঁহার সহিত বঞ্চনা করা হইল না? তোমার জিহ্বা] 
সরপ হওয়া মাত্রে যে তোমার ইষ্টদদেবতা তাহার রসাস্থাদ করিয়াছেন, তাহা কি তুষি 
বোঝ নাই-? তোমার যদি সত্যই বিশ্বীদ থাকে যে, মাছ মাংস অপবিত্র দ্রব্য, উহা কেবল 
হিংসা ছ্বারাই লাভ হয়, তাহা হইলে কিন্তু তুমি তাহা কদাচ ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিও ন]। 
কিন্ত আমি মায়ের তৃপ্ডিসাধনদ্বন্ত পণুহনল করিয়া! যদি, তাঁহার তোগ দি, হবে. ক্ষি 
তোমার গ্রভুকে তাহা দেওয়া হইল না? ঈশ্বর সম্বন্ধে ওরূপ পার্থক্য বুদ্ধি কর কেন? 
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কল উপচারাদি ও উপাসনা! সম্বন্ধে এইরূপই জানিবে। বস্ততঃ পক্ষে ঈশ্বরের উপাধি 
তেদেই যে সকল স্টপচারের ও সর্বপ্রকার উপাদনার প্রকার ভেদ হইগ়াছে, তাহা কিন্তু 
প্রকৃত উপাঁসনাতথ্য বলিয্না আমি বিশ্বাস করিনা । উপাসনাদার্রী একই জীব ক্রমশঃ, 
উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইতে থাকে ) সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রবৃত্তি, ভাব ও শক্তি 
সকলও উদ্নত ও বিশুন্ধ হচ্ডে থাকে। যেমন যেমন তাঁহ! ঘটিতে থাকে, তেমন তেমন উপচার 
ও উপাদনার ক্রমও পরিবন্তিত হইতে থাকে । তুমি ঈশ্বরের যে কোনও উপাধি তোমার! 
প্রকৃতির অন্থকুলমতে উপাসনা করিতে উপদিষ্ট হইয়৷ থাক, সেই উপাধি সর্বশক্তিমান 
দর্ধগুণাকর, সর্ধভাবমিন্ধু ঈশ্বরেরই, ইহা! জানিয়! উপাসনা করিতে থাকিলে তোমার প্রকৃতি 
পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপচারাদির পরিবর্তন করিতেও তুমি আর কুষ্ঠিত হইবে না । 
আর আমার সঙ্গে তোমার কলহের কোনও কারণ থাঁকিবে না । নচেৎ তুমি যদি ভাব যে 
তোমার বিষ্তু মালপোয়া, দ্ধি, ছুগ্ধ, ছানা ও মাথন উপভোগ করেন, তিনি শুদ্ধসত্বময় | আর 
আমার কালী, দুর্গ! প্র্থতি মাছমাংস ও রুধির আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, তাহারা তমোময় । 
তবে আমার বিশ্বাদ_তোমার উপাসনা কোনও কালে সিদ্ধ হইবে না। কেবল ছানা, 
মাখন আহার করেন এমন বিষণট কোথায়? আর কেবল মাছমাংস খান, এমন কালীই বা 
কোথায়? আমিত দেখিতে পাই না। তুমি বিষ্ঠর আরাধনা কর, স্থৃতরাং তুমি কন্মিন্‌ 
কালে মাছ বা মাংসম্পর্ণ করিতে পারিবে না, জবাপুষ্প বা বিন্বপত্র হাতে করিতে পারিবেনা, 
তুলসীর মাল! গলায় দির সন্ধ্যাবন্দনাদি ও শ্রাদ্বশান্তি ছাড়ির! কেবল খোল করতাল লইয়! 
নামকীর্তন করিবে ও আমি কালী আরাধন! করি, সুতরাং আমি আর তুলসীতলায় যাইতে 
পারিব না, আমাকে মাছ মাংস খাঁইতেই হইবে ইতাদি যে ভাবে এখন সাম্পদায়িকত! 
প্রচারিত হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিপ্রস্থত। বস্ততঃপক্ষে তুমি বিষণুরই আরাধন! কর, অথবা আমি 
কালীরই আরাধনা করি, আমাদের উভয়কেই প্রক্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে 
হইবে। সুতরাং তদন্ুসারে ক্রমে ক্রমে আমাদের আচার ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য অথবা 
উপচারাদির প্রকার পরিবর্তন হইতে থাকিবে। আজ আমি ইন্দ্রি়সকলের দাস হইয়াছি, 
সুতরাং আমি কালীর মারাধন! করি বা বিষ্ুরই আরাধন! করি, ভোগের মধাদিয়াই”আমাকে 
ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে হইবে। তারপর যখন আমার ভোগম্প্হা' বিদুরিত হইবে, 
চিত্ত নির্মল হইবে, নিরোধ অভ্যান্ত হইবে, তখন আমার ইষ্টদেবত। যে কেহ হউন না কেন, 
তখন ত্যাগের মধ্যদিয়। আমাকে উপাসনা করিতে হইবে । অবশেষে তুমি বৈষ্ণব ও আমি 
শাক্ত এই পার্থকা আর কোন অংশে আমাদের মধো থাকিবে না । সুতরাং, ধদ্যাথাদ্যের বা 
উপচারাদির ব1 অন্তান্ত আচার ব্যবহারে পার্থক্য ইঞ্টদেবত! ভেদে হয় না, উহা! গ্রক্কৃতি- 
তেদে একসম্প্রদায়ের মধোই সংঘটিত হয়। ঈশ্বর কি? তিনি উপচার সকল কি ভাবে 
গ্রহণ করেন? উপাসন! কি জিনিষ? উপাসনার ক্রম কিভাবে গঠিত ? এসকল তত্বের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া! বুঝিলেই আমার বিশ্বীদ সকল সংশয় দূর হইতে পারে। বিষ্ণুর নিকট মাংস নিবেদিত 
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হইতে পারে এক্প প্রমাণ শাস্ত্রে বিরল নহে; তাহার দৃষ্টান্ত আজও অনেক স্থলে বর্তম'ন। 
এসকল কথা বোধ হয় যাহাদের জ্ঞানের গণ্ডী নিতান্ত প্রার্দেশিক, তাহারা ভিন্ন অন্তে অন্থী- 
কার করিবেন না। এ প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা বলিয়া রাখা কর্তব্য বোধ হইল। 
ধাহার! বলেন পশুবলিদান হিংসাধ্যোতক, বলিদানের প্রকৃত অর্থ তাহার! কিন্ূপ বোঝেন? 
এবং হিংসা শব্দেরই ব! কি অর্থ করেন তাহাও জানিনা । ঈশ্বরগ্রীতির নিমিত্ত পণুবলিদান 
হিংসামূলক হইতে পারে কি প্রকারে? দাতাকর্ণ অতিথি সৎকার নিমিত্ত যখন স্বীয় পুত্রের 
মাংস ছেদন করিয়াছিলেন, তখন কি তাহা হিংসা করা হইয়াছিল ? দেবগ্রীতির নিমিত্ত 
যখন দধীচির অস্থি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তখন কি তাহাতে হিংসা! করা হইয়াছিল ? 
সকল কার্য্যের মূলে উদ্দেগ্ত রষ্টব্য। কার্ধ্যমাত্র লক্ষ্য করিয়া উহা ভাল কি মন্দ তাহ! 
ৰলা সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর কোনও জীবের প্রাণ নষ্ট হইলে তাহাতে গ্রীতিলাভ করেন না, 
কারণ তিনি পরমদয়ালু; শাস্ত্র দি সতা হয়, তবে বলিদানের পশুহননমাত্রে সেই জীবের 
মুক্তিলাভই ঘটিয়া৷ থাকে। স্ৃতরাং জীবের প্রাণনাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার মুক্তি 
হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের তাহাতে অগ্রীতির কি কারণ হইতে পারে? অধিকন্তু ঈশ্বরের 
গ্রীতি অগ্রীতি কিসে হয়? তীহার গ্রীতি অগ্গীতি কিরূপ, এসকল তত্ব অনুসন্ধান করিতে 
“গিয়া যখন দেখা যায় যে, ঈশ্বরই যাঁবৎ জীবকে সংহার করেন, সেইজস্ত মৃত্যু তাহার একটা 
নাম, মাতৃভাবে এই সংহার কার্য্য লক্ষা করিয়া তাহাকে অদিতিও বলা হইয়া! থাকে ; 
তখন ঈশ্বরকে সেইজন্য আর নিষ্ঠুর বল! যাইতে পারে কি? হায়! তিনিযে পরম- 
কারুণিক ও মঙ্গলময়, তাহাতে কি কখনও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে? কোন্টা 
মঙ্গল, কোন্টী অমঙ্গল, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় তাহাতে অনেক 
প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকি। মৃত্যু যে জীবের পরমহিতজনক | জীবের যখন 
নিজকাধ্যকরণ উপযোগী উপাদান এই দেহ্যস্ত্রে আর ন! থাকে বা কোনও কারণে নষ্ট 
হয়, তখন মঙ্গলময় তাহাকে সেই দেহ হইতে অপস্থীত করিয়া অন্ত দেহে নিক্ষেপ করেন। 
আর বলিদানে পশুহনন করিলে সে পশুকে তিনি পরমপদে স্থান দেন; স্থতরাং তাহার 
নিঠুর অপবার্দ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অযৌক্তিক। অথবা তখন চত্তীর এই শ্লোকটা কীর্তন 
করিবার প্রলোভন হয়। “চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট। তয্যেব দেবী বরদে ভূবন- 
ভ্রয়েংপি*! তবে কেমন করিয়৷ বলিদানক্ষেত্রে পশু বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হয়, তাহ! বলিতে 
গেলে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়! পড়ে, সুতরাং তাহ! বারাস্তরে বলিবারই অভিপ্রায় 
রহিল। দেবপ্রীত্যর্থে বলিদানক্ষেত্রে পণুহনন যদ্দি হিংসাজনক হয়, তাহা হইলে আমরা 
নিজগ্রীত্যর্থে মাছ মাংস অথবা গুধু তাহাই বা বলি কেন, শাক সবজি আদি যাহা কিছু 
উদরসাৎ করি, অথবা এমন কি.ভৃষ্ণ! নিবারণার্থে জলপান যাহা! করি, তাহাতে কি শত 
সহম্র জীব নাশ করা হয়না? এতথ্য আন্গকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে বোধ হয় আর 
বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তারপর গোবৎসাদির আহার্ম্য ছঞ্ধ গোস্তন হইতে 
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বংসাদিকে ৰঞ্চিত করিয়! দহন করা কি হিংসাজনক নহে? গতরাং, আমীর বিবেচনার 
শায়ের অতি বিখবাপ স্থাগন করিয়! শান্তের আদেশ প্রতিপালন করাই আমাদের কর্তব্য! 
খাহার যেরগ অধিষার ভদছুসারে সনগুকু শু শস্্রের আদেশমতে প্রত্যেকে স্ব ্ব কার্য 
করিতে থাকিলে দ্বেষ হিংসার অবকাশ থাকিবে না, সাম্প্রদায়িকতার বিষময়ন ফল ফলিবে না, 
শাস্তি পুসঃসংস্থাপিত হইবে । আমার এই প্রবন্ধ হইতে আমি একাকারবাদী, তাহা 
ফেন কেহ মনে করিবার অবকাশ না পান, তজ্জন্ত আরও একটা কথা উপসংহারে বলিতে 
ইচ্ছা হইল। ধর্মশীস্ত্রে নিষেধ আছে যে, এক অধিকারের ব্যক্তি অন্ত অধিকারে যেন 
ফখনও না যান, তাহা হইলে তাহার সর্বনাশ । "্বধন্মে ন্ধিং শ্রেয়ঃ পরধর্ণো ভয়াবহঃ 
গীতার এই শ্লোক উক্তর্ূপ আদেশই ঘোষর্ণ। করে। ধর্ম স্বীয় প্ররুতির অনুমোদিত 
হইবে। প্রকৃতির সহি অনৈক্য হইলে ধর্ম কদাচ ্থফল প্রসব করিতে পারে না। 
আমি তমঃপ্রকৃতিসম্পন্ন, একেবারে যদি সব্বের আশ্রয় লইবার প্রয়াস পাই, কদাচ তাহা 
সম্ভব হইবে না, ধীরে ধীরে রজজের আশ্রয়ে রজোভাবাপনন করিয়। ক্রমশঃ স্ব আশ্রয় 
ফরিতে হইবে, তযেই অবশেষে ধর্মাচরণ সফলতা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ঈশ্বর এক 
হুইলেও হিন্দু হিনুধর্মই অবলম্বন করিবে। তন্মধ্যে আবার উপান্তের পার্থক্য অনু- 
সায়ে ধর্শের প্রকারভেদ আছে। অধিকারিভেদে স্ব স্ব এবং স্বীয় প্রকৃতির পরিবর্তন 
সহ তাহার রূপ ধর্ম আচরণেরও নানাত্ দৃষ্ট হয়, ইহাই হিন্দুধর্শের যথার্থ সাম্রাদাসিকত]। 
ইহ তির ঈশ্বরের নানাত্ব অথবা নান! দেবদেবীর গুরুত্ব লবৃত্ব অথবা তাহাদের থাস্ভাথাদ্যাদির 
উপচারভেদ সাশ্ত্রদায়িকতার দ্বারা স্ছচিত হয় না। এইরূপ সমস্ত তর্ক বিতর্ক ও মতভেদ 
ঈশ্বরের একত্ব উপলদ্ধি করিতে পারিলেই ত্রাস্তিমাত্রে পর্যবসিত হয়। ইতি__ 


শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ পশড়ে। 





' অংবাদ। 


শঙ্কর মঠ: এদেশের আধুনিক যুগ্র এক অক্ষয় কীর্তি। উৎকলে ও ভারতের অন্থান্ট 

স্থানে এরূপ কীত্তি অনেক আছে, কিন্ত বঙ্গে ইহা নৃতন। পবি-এন্‌ রেলের সাতরাগাছি 
ট্রেসনের নিকট অন্প্রতি শঙ্করমঠ নামে একটা বৃহৎ মঠ স্থাপিত হইয়াছে । সাঁতরা . 
গাছিনিবাঁসী ভীচরণদাস শেঠের পুত্র বদান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ শেঠ মহাশয় প্রায় ছুইলক্ষ মুদ্রা 
বায়ে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অনেক আতুর অনাথ, অনেক সন্ন্যাসী এই মঠে আশ্রয় 
লাভ করিতে পারিবে । বিলাস-বাসন-প্লীবিত, স্বার্থ-বিষ-্র্জরিত বঙ্গদেশে আজও যে এইরূপ 
লোকহিতকর অনুষ্ঠান হইন্েছে, আজও যে পরছঃখকাতর ধর্মপ্রাণ মহাত্মা স্থানে স্থানে বিরাজ 
করিয়৷ দরিদ্রের তপ্তাক্রমোচনের জন্য অষ্টিতরে অর্থদান করিতেছেন, তাহা মনে করিলে 
বান্তবিকই হৃদয় আননে অধীর হইয়া উঠে। অর্থ অনেকেরই আছে, কিন্তু কয়জন সেই 
অর্থের সদ্ধায় করিয়া থাকেন? জীবমাত্রেই আত্মন্থথে রত, কিন্তু যে মানব আত্মন্থথের সীম/ 
ছাড়াইয়া পরের মুখ দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিগাছে, মানবলমাজে তাহার 
স্থান অতি উচ্চে, আর যে ধনী বিলাঁসিতার জন্য অর্থবায় না করিয়া সৎকার্ধ্যে তাহা 
নিয়োজিত করেন, তিনিই ভূতলে অতুল কীন্তি রাখিয়। যাইতে পারেন। তাই কবিবর, 
হেমচন্দ্র বলিয়া গিগ়াছেন,--. 

“সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন, 

বিধাত৷ তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন, 

জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন, 

এ কথা যে বুঝে মর্ত্যে দেবতা সে জন। 

র ্ ক ক 

বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে, 

স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে ।” 


মন্মথবাবুর কীর্তি অতুলনীয় । শুধু “শঙ্কর মঠ” নয়, আশ্রয়হীনের আশ্রয় দানেও তিনি 
মুজহন্ত, অভাঁব অভিযোগে দান করিয়া আরও কত মহ্‌ৎ কীর্ডি:করিয়! তিনি যে স্বর্ণের দ্বার 
উদবাটন করিতেছেন, তাহার তুলন1 'াই। ভগবান এই পরোপকা রপরায়ণ, দরিদ্রের বন্ধু, ধর্ম 
গ্রীণ যুবককে দীর্ঘজীবী করুন-_ইহাই প্রার্থন! |” | 


৯) 


হ। 


ত। 


চর 


১৬। 


্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী । 


বর্ধগণন!--১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রান্দৎ-সমাজের প্রথম সংখা! প্রকাশিত 
হইয়াছে । আশিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বংসর প' গণিত হইয়া থাকে। 
১৩২৫ সাংলর আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলি.তছে। 

মূল্য--ব্রাঙ্মণ-দমাগ্জের বার্ষিক মূলা সর্দজ ছুই টাকা । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 
টাকা ছুই আনা লাগিবে। ্বতন্তর ডাক মাশুল লাগিবে না । প্রতি সংখ্যার. 
ূল্য।* আনা। ক্রাঙ্গণসমাজের মুলা অগ্রিম দেয়। বদরের কোন ভগ্না শের 
জন্ত গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই ঘিনি গ্রাহক হউন ন! কেন 
তৎপূর্ববর্তী আশ্বিন হইতেই তীহার বাধিক টাদীর হিসাব চলিবে । 

পত্রপ্রা্থি- ব্রাঙ্গণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেম তারিখে প্রকাশিত হইয়া থা:খ 
কোনও গ্রাহক পর মাসের দিতীয় সপ্ধাঠ্র মধ্যে ব্রাঙ্ণ-সমাজ না পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধ'ন করিয়! সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
বেন। না জানাইলে পরে ঠাহা.দর ক্ষ ত পুরণ করা কঠিন হইবে। 

ঠিকানা পরিবর্ণন -গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া _ত্তাহাদেব নাম ধাম পোষ্ট-ফিস 
ইতাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্তন 
করিতে হইলে কেন্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের 
গ্রাহক নগ্ধরটী লিখিয়! দিবেন। | 

চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদ্দি _ত্রাঙ্মণ-সমাঁজে” কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ 
অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে (লখিয়৷ পাঠাইবেন। আর সর্বদাই 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাক্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফের 5 
পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম | চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক 
বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহাষ্ট ই্ীটের ঠিকানায় প্রেরণ 
করিতে হইবে। 

টাকাঁকড়ি--৮৭নং আমহাষ্ট স্বীট ত্াঙ্মণসভার কার্য্যালয়ে ত্রাঙ্গণসমাজের কর্মমাধাক্ষে 
নামে পাঠাইবেন। | 

বিদেীয় গ্রাঞ্নকগণকে ও টাকার রসিদ দেওয় হইবে। 


এ .. বিজ্ঞীপন। 
ও নমে! ্রহ্মণ্যদেবায়। 


্বরগীয় কুলাচার্য্য সর্বানন্দ মিশ্রের সংগৃহীত কুলতন্বার্ণৰ ঠা কুলগ্রন্থ সান্ুবাদ মেদিনীপুর 
প্রাদেশিক ব্রাঙ্মণসভা কর্তৃক প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহারাজ আদিশুরানীত পঞ্চব্রাঙ্মণের 
বিবরণ এবং কি করিয়া বারেক, রায় ও মধ্যদেশী রাটীয় মধ্যপ্রেণীর বিভাগ হট হইল 
তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসের সহিত ইহার সামগ্স্ত 
রহিয়াছে। বলা বাহুল্য গ্রন্থের বিক্রয়লন্ধ অর্থ উক্ত সভার কার্ধ্যে ব্যয়িত হইবে । মূল্য 
আট আনা মাত্র, নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব। 


শ্রীসভীশচন্ত্র চক্রবর্তী 
১৫।১ নং শোভারাঁম বসাকের ষ্রাট, বড়বাঁজার কলিকাতা! । 


বিজ্ঞাপনের হার | 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপত র 
হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার সম্ুথস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাকা 
হিসাবে লওয়া হয়। অন্ত পেজ ৩২ তিন টাকা-__বাধিক স্বতন্ত্র 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন দাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
গ'রবন্তিত হয় না। 

৩। বিদ্লাপনের মূলোর অর্ধেক টাকা অগ্রিম জমা ন! দিলে ছাপা হয় না। 

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্যালয়ে জানিতে 
পারা যায়। | 

ব্রাঙ্গণসমাঞ্জ সম্পাদক 
৮৭নং আমহাষ্ট রী, কলিকাতা 


আলোচনা সম্পাদক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রর্ণীত 
দ্বিতীয় বামাক্ষেপা | সংস্করণ 


তারাপীঠের মূক্তপুরুষ সাধক'প্রবর বামাক্ষেপার সচিত্র স্ববৃহৎ জীবনী ) মুখনিঃস্থত সরল 
ও সারগর্ড উপদেশাবলী পাঠে সকলই তান্ত্রিক সাধনার অনেক গুঁঢ়তত্ব অবগত হইয়া সাধনপথে 
অগ্রসর হইতে পারিবেন । ঝকৃঝকে তকৃতকে স্ুবর্ণমণ্ডিত সিক্কের বাধাই। মূল্য ১/* টাকা, 
মান্ডল ৬০ আনা । “শিবের বুকে গ্ঠামা কেন*-1৩০ আনা । “মা আমার কাল'কেন”__ 
।%০, “মায়ের খেলা” -1৬০ মানা | মুক্তি-_ সানা । প্রকাশক জ্ঞানেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 


বি-এ, কর্যোগ প্রেদ, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ও গুরুদাস লাইব্রেরী, 
কলিকাতা । 


বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মাসিক পত্র ) 


সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিগ্ভাতৃষণ--এম, এ। 
৪ »  শ্রীভবতূতি বিদ্যারদ্ব। 
ভারতে প্রাচীনতম সংস্কৃত পত্রিকা । ৪৬ বৎসর দক্ষতার সহিত চলিতেছে। মাকমূলাঃ 
প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও লোকমান্ শ্রীমদনমোহন মালবীয়: গ্রভৃতি বিদ্দ্বৃনদ কর্তৃব 
একবাক্যে প্রশংসিত। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের অভিনব মহাকাব 
«পর্ণাশ্বমেধ” বিদ্যোদয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে । 


বার্ষিক মূল্য ২২ দুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে পণচসিক| | 
ঠিকান! _বিদ্যোদয় কার্ধ্যাধ্ক্ষ, পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা । 


অভয়াবটিকা। 


্বীর্থকাল দেশীয় গাছগাছড়ায় ওষধইর গুণ আলোচনা করিয়া খাঁটি দেশী ওষধে এই 
অয়! বটিক প্রস্তত করিয়াছি । ইহাতে বিষাক্ত এবং ধিলাতি কোন দ্রব্য নাই। ব্রাঙ্মণ- 
বিধবা হইতে আনুষ্ঠানিক সমন্ত ব্যক্তিই এই ঝটিকা ব্যবহার করিতে পারেন। শিশ্ বৃদ্ধ কেহই 
ইহা ছ্বার৷ কোনরূপ ক্ষতি্রস্ত হইবেন না_প্রতাাত এমন জর জগতে নাই, যাহা ইহা দ্বার! 
আরাম হয় না, ম্যালেরিয়া জর দেশের সর্বনাশ করিতেছে_-অভয়াবটিক। তাহা নিবারণ 
করিবে । নুতন পুরাতন জর, শ্লীহা যকত, ত্রাহিক পালা! এবং জীর্ণ অরে এই বটিকা! 
অমৃততুল্য উপকারী । কোন কঠিন নিয়ম নাই। সর্ব অবস্থায় সর্বরূপ খাদ্য খাইয্কা 
ইহা দ্বারা জর হইতে অব্যাহতিলাভ করা যায়। মূল্য (৩২) বড়ি বড় কৌটা ১২ টাকা, 
অর্ধ ( ১৬ বড়ি) কৌটা! ॥* আনা, সিকি ফেঁটটা (৮ বড়ি।* আনা, | 


শিরোমা । 


মাথাধরার ওঁষধ। সর্ধরূপ মাথাঁধারা ইহা দ্বারা আরাম হয়। খাইবামাত্র অর্দঘণ্টা মধ্যে 
আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হয় না। জর জন্য মাথাধর! হইতে স্নায়বিক শীরঃপীড়! 
পর্যন্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগা হয়। উদর এবং জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র বিকৃতিজন্ত মথাধরার 
এমন ওষধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১২ বড়ী ॥%০ আনা । 


ক্রিমির বটিকা | 


ক্রিমি দ্বার৷ শরীবে না করিতে পারে এমন পীড়। নাই, বিশেষ বালক বালিকাগণ সর্বদ! 

ক্রিমি দ্বারা উৎপীড়িত-_তাই দেশীয় চারিটা দ্রব্যযোগে এই বটিকা প্রস্তত করিয়া ছ-_সেবনে 

কোন বিস্ব নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়া বাহির হইবে এবং অন্ত উৎপাত নিবারণ 
করিবে) প্রতি কৌটা 1/০ আনা । 


অগ্নিকুমার রস। 


*, অজীর্ণ, উদরাময়, অশ্ন, আমাশয়, অক্ষুধা, বমি, উদগার ইত্যাদি উপদ্রব নিবারণ করিতে 
এই অগ্নিকু্নার রস শ্রেষ্ঠ উষধ। বস্বতঃ ইহা পাচক এবং ধাবক গুণশালী, অথচ পিত্তপ্রণালীর 
শোধক এবং বলকারক। সান্বিক আহার বিহারকারী ন্যক্তিগণের এবং ব্রাহ্মণ, বিধবাগণের 
পক্ষে অন্ৃততুল্য গুণশালী। গর্ভিণী হইতে শিশু পর্যন্ত ইহা দ্বারা নিরাময় হইবেন 

মূল্য প্রঠি কৌটা 1/ পাঁচ আনা । 


দাদের মলম | 
ইহ পূর্ণ বিলাতি বন্ত্, ইহাতে জালা নাই, যন্ত্রণা নাই। ইহা দ্বার! £দাঁদবিকার 
চুলকোনা, খোস, পাঁচড়া, এমন কি কোরচ দাদ হইতে ক্ষত পণ্যস্ত আরোগ্য হয়। 


মূল্য প্রতি কৌট!।/০ পাঁচ আনা । 
ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভ ্টাচার্য্য। 
১২৭ নং জঙ্গমবাড়ী, কাশীধাম। 


জবাকুসমতৈল 


গন্ধে অতুলনীয়, . গুণে অদ্ভিতীয়, 
শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে স্ষিদ্ধ ও প্রফুল রাখতে ইচ্ছা করেন, যদ্দি শরীরের 

দৌর্দ্্য ও র্রেদ দূর করিতে চান, যদি মস্তিষ্ককে স্থির ও কাধ্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছ। করেন, যদি-রাত্রে স্রনিদ্রার কামন! করেন, তাহা! হইলে 
বৃথা চিন্তা ও সময় নট না করিয়৷ জবাকুম্থমতৈল ব্যবহার করুন। 
জবাকৃম্থমতৈলের গুণ জগদিখ্যাত ৷ রাজা ও মহ্থারাজা সকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ 

১ শিশির মূল্য ১২টাকা ভিঃ পিতে ১/* টাক।। 

৩ শিশির মূল্য ২০ টাকা । ভিঃ পিতে ২।৬/০ টাকা । 

১ জনের মূল্য ৮৪০ টাকা | ভিঃ পিতে ১০২টাকা। 

সি, কে, দেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড 


ব্যবস্থ'পক ও চিকিৎসক 


শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন কবিরাজ। 
২৯ নং কলুটোলা৷ দ্্রীট--কলিকাতা । 


কলি গাক্া_-৮+নং আমহাষ্ টস নবধীপ সমাজ সম্সিলিত_বদীয় ব্রান্ধণ-সভা হইতে 
রাহ্ম-নত। কারধ্যাণ্যক্ষ জ্ীরসস্তকুমার তর্কনিধি দ্বার! গ্রকাপিত। 


কলিকাতা । 
১২নং সিমলা ক্রট, ব্যোতিষ-প্রকাশ বন্ত 
ই্বসন্তকুমার তর্কনি ধ দ্বারা সু্রিত.। . 


তালহা) ম০. 0--678. 


মমে! ক্রহ্মণ্যদেবায়। 
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( গ্রবস্ধলেখকগণের মতামতের জন্ত সম্পাদক দান্ী নহেন ) 
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সপ্তম বর্য--অষ্টম সংখ্যা। 6 
বৈশাখ । ৃ বৈশাখ সংখ্যার লেখকগণ। 
ৃ শ্ীযুক্ত-__ 
বাধিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছই টাকা । ( শ্ীযুক্ত__ 
শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ কাব্যসাধ্ধাতীর্থ । 
( ভাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাঁচিরণ কাবাবিনোদ । 
প্রতি খণড।* আনা। যুক্ত নুর্যোনদপ্রসাদ ভ্টাচার্ধ্য সর্বতী। 
€ জীমু্ত রামসহায় বেদান্তশান্তরী। 
শ্ীযুক্ত বছনাথ চক্রবর্তী । 
মন ১৩২৬ সাল। নু 
এ পল এব পক 
সম্পাদ কদ্বয়-- ঠা 
জীবসস্তকূমার তর্কনিধি 


কুমার জীযুক পঞ্চানন মুখোপাধ্যরি'। 


সূচীপত্র 


বিষয় নাম 
১। জননীর আশীর্বাদ ( পদ্য ) *** শ্রীযুক্ত ৩০৩ 
২।৬ ব্যাধি-রহস্ -**  স্তীযুক্ত__পাইকর ৪০৪ 
৩। চার্বাক-দর্শনে ধর্ম্মোপদেশ -** শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাবাসাজ্ঘাতীর্থ ৩১১ 
৪। প্রতিষ্ঠা -** ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাবাৰিনোদ ৩১৭ 
€ | পৃথিবীতত্বে প্রীচ্য-গবেষণা ** শ্রীযুক্ত সুর্য্যে্ুপ্রসাদ ভট্টাচার্য সরশ্বতী ৩২৭ 
৬) পরকালের কথা *** শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদাজশান্তরী ৩৩০ 
৭) ভাল কেক্‌ চাই *** শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী ৩৩৬ 
৮1 মন্বাদ ০০০ ৩৪৩ 


07] 07,_রেইন অইল। 
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ডাঃ.চন্দ্রশেখর কালী আবিস্কৃত । 





মন্তিফজনিত লীড়ানিচর, স্বৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা,  মাথাঘোরা, ধাডুদৌর্কালা, 
কোষ্ঠাদির মহৌষধ । ছা, শিক্ষক উকীরা, ইঞ্জিনিয়ারাধির নবজীবনগ্রদ। 
১ : প্রতিশিশি ১.এক টাকা । ডন্গন ৯.টাক]। 


িানাঢায়া 7 চি 


“নমো ত্রহ্মণ্যদেখায়?, 





সওম প্। 1 ১৮২১ শক, ১০২৬ সাল, টৈশাখ। চ আম্টম সংখ্য। রর 


চর পি. স্পি -্ সি 
2১৮১০2৩- উই নি বতলত কিরন 2 হি হি 


ভ্দম্ম্বীল্প আম্শীজ্জাদ 


বঙ্জান-নানস তোদে পন রত দিয় 
মাত! যবে সৌগাগাশালিনী । 
তোমার এ জননীর নাহি কোন পন এবে, 
মাতা তব বড়ই ০খিনী ॥ 
[হ) 
আছে শুধু তোর তরে স্নেহপূর্ণ এ দয় 
বুকভর| গভীর বেদনা । 
'অবাক্ত প্রগাঢ় হুখ ধহ্বল আমার বস, 
ঠিবিসহ কঠোন ম্ুণা ॥ 
(৩) 
তাই সে বেদনারাশি ভীষণ এ ছুখভার 
আছে গাহ। সম্বল আনার, 
তোমার ও স্রুকোমল্‌ শিরে দিয়া থাই, 


গই বন্ধন খুথ উপহাৰ " 


৩০৪. ব্রাঙ্গণ-সমাঁজ। [৭ম বর্ধ 


(৪ ৯ 
লইতে মস্তক পাতি কঠিন এ ছুখভার 
ভীত বৎস হওনা কখন। 
দুখের সমান আর ব্রিভূবন মাঝে কেহ 
নাহি আছে বন্ধু একজন ॥ 
শ্রী 





ব্যাধি-রহম্ত | 
যন্ত্রীর ণিশেশ বিবরণ | 


(৪) 


সঙ্গীত-বিগ্কার আলোচনা করিলে জানা ঘাস যে, সঙ্গীতের উদারা, মুদারা ও তারা ' 
নামক তিনটা স্থল সুরগ্রাম আছে এবং এই প্রত্যেক স্থুরগ্রামের অন্তর্গত স্বরজ, খষভ, 
গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামক সাত সাতটা স্থুর বিদামান্। শুধু তাহাই 
নছে, আবার এই সকল স্থরের প্রত্যেক ছুইটা স্থরের মধো শ্রুতি, বা সুক্ম সুক্ম সুরের 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়) যেমন স্বরজ ও খষভ এই নুরদ্বয়ের মধ্যে তিন শ্রুতি, খষভ ও গান্ধারের 
মধ্যে ছুই শ্রুতি ইত্যাদি। কোন রাগের আলাপ করিতে হইলে গায়ককে . পূর্বোক্ত 
সুরগ্রামাত্রয়, প্রত্যেক '্বরগ্রামের ও সেই স্থুরের মধ্যবর্তী শ্রুতি প্রভৃতি স্থল ও সুস্মম সুরের 
অনুলোম ও বিলোমগতিতে আশ্রক্প লইচ্ে হয়, অশ্থায় কোন রাগের প্ররুত মূর্তিই 
প্রকাশিত হয় 1) এইরূপ যনত্রী বা জীবাআর প্রকৃত মূর্তি অন্ুভব করিতে হইলে তাঁহার 
যাবৎ স্কুল ও সুস্ শক্তিগুলির পরিচয় লওয়া আবশ্তক। ইতঃপূর্বে আমর! যন্তরীর' স্কূলুন্তির 
বিবরণী প্রকাশ করিয়াছি । এইবার সঙ্গীতের স্থুল সুরের অন্তর্গত সুশ্ম শ্রুতির ন্যায় যন্ত্রীর 
স্থলশক্তির অন্তর্গত যে সকল ুঙ্্ন সুক্ষ শক্তি বিদ্যমান্‌ থাকে, তাহারই বিবরণী প্রকাশ করিব । 

ব্রিগুণোপেত চৈতন্তই যে জীবাত্মা ইতঃপূর্কে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি । এই 
ত্রিগুণের নাম সত্ব বা জ্ঞানশক্তি, রজঃ বা পরিচালনশক্তি এবং তনঃ বা! পোষণশক্তি। 
সঙ্গীতের উদারা, মুদ্রা ও তার! নামক ন্বরগ্রামগুলির মধ্যে যেমন বিভিন্ন স্থর ও শ্রুতির 
অস্তিত্ব বর্তমান, আলোচ্য জ্ঞান, পরিচালন ও পৌষণশক্তির মধ্যেও তদ্রুপ পীচটা করিয়া 
স্থুলশক্তি ও:অসংখ্য প্রকার:নুক্সশক্তি নিহিত রহিয়াছে । যথা-_জ্ঞানশক্তির পাঁচটা স্থুলশক্তির 
নাম চন্ধিত্্ির,' কেজির, জাপেজিয়, জিহ্বেন্ত্িয় ও ত্বগিজ্জিয, পরিচালনশক্তির অন্তর্গত 
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টি 
সথলশক্তির নাম বাক্‌, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থেক্র্িয় এবং পৌষণশক্তির স্থলশক্তির নাম প্রাণ 
অপান,সমান, ব্যান ও উদ্ান।- এতদ্বাতীত মন ও বুদ্ধি নামক জীবাঝআ্মীর আর যে দুইটা প্রতঙ্গ 
রহিয়াছে তাহারা সঙ্গীতের রাগের স্থানীয় । বিভিন্ন শ্বরগ্রাম, সুর ও শ্রুতির মধ্যে 
কম্বর ধ্বনিত করিয়া যেমন এক একটা বাগের মুষ্তি প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জ্ঞানশক্ত্যাদির 
স্থল সথক্্াদি বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে মন ও বুদ্ধির বিভিন্ন সংস্কার জন্মিয়া থাকে । অন্ত পক্ষে 
বিভিন্ন নির্দিষ্ট রাগের মুষ্তির ধারণ! করিয়া যেমন বিভিন্ন স্বরগ্রাম, সুর ও শ্রুতির আলাপ 
করিতে হয়, তদ্দপ পুর্বজন্মলন্ধ বিভিন্ন মন ও বুদ্ধি অন্ুসারেই জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ- 
শক্তির স্থল ও সুম্ম শক্তি গুলির ক্রয়! হইয়া! থাকে। ও 

বল! বাল্য গ্রতোক মনুষ্যই উল্লিখিত জ্ঞানাদি ত্রিশক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র 
সেই শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি একরূপ নহে। কার্ধ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন মন্ুয্যের জ্ঞানাদি 
ত্রিশক্তি এবং সেই শক্তিজাত মন ও বুদ্ধি' ভিন্ন প্রকার । ইহার কারণ প্রতোক মনুষ্যই 
বিভিন্ন ক্রিয়ানিরত থাকে বপিরা তাহাদের সেই ক্রিয়াজাত সংস্কারও বিভিন্ন, এবং এই সংঙ্কারই 
যখন ই ত্রিশক্তির মণ, তখন প্রতোক মনু যে বিভিন্নরূপ মন ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হইবে 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক্ণে এই জ্ঞানাদি সধারণ শক্তির মধ্যে যে কিরূপ বিশেষ 
বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে, তাহারই আলোচন! করা যাঁউক। 

গ্রথমতঃ জ্ঞানশক্তির বিষরই চিন্তা করা যাউক। এই শক্তি দশন শ্রবণার্দি ৫টা ইন্দরিয়- 
শক্তিতে বিভক্ত । আমরা পুর্বেই বণিয়াছি খে জীবাতআার প্রতোক শক্তির ক্রিয়াসাধন জন্ঠ 
এক একী ভৌতিক দেহ গঠিত হয এবং তক্জপ্তই দর্শনাি ইন্দরিক্ন শক্তির ক্রিয়াপাধন 
জন্ত চক্ষু, কর্ণাদি ৫টী ভৌতিক দেহ্য্্র নিহিত হইয়া থাকে। শুধু সন্ষ্য কেন, জগতে 
গো, গর্দভ ও সারমেয়াদি পশুড ও শকুনি, গৃধিনী, কাক গ্রড়তি পঙ্গীও এই সকল জ্ঞানযন্ত্ 
. লাভ করিয়৷ নিজ নিজ জ্ঞানেক্দরিয়ের ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়৷ থাকে; 1কন্ত 
কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই সকল পঞুপক্ষী ও মনুষ্য এই উভয় শ্রেণীয় প্রাণীর জ্ঞানক্রিয়ার 
মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান থাকে । কারণ এই উভয় শ্রেণীর প্রাণীর মন ও বুদ্ধি 
সম্পূর্ণ ধিতিন্ন। পঞ্ পক্্াদির মন ও বুদ্ধির সংস্কার অতীব ক্ষীণ, এবং মন্ুষ্তের মন ও 
বুদ্ধি প্রায়ই প্রবল সংস্কারবিশিষ্ট । এই মন ও বুদ্ধিই যখন জ্ঞানশক্তির খনি, তখন উল্লিখিত 
উভয় শ্রেণীয় প্রাণীর জ্ঞানশক্ি যে মম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই 
, দেখা যায় যে, মনুষ্য ষে শক্তিবিশেষের দ্বারা কোন বিষয়ের ভাবনা, চিন্তা ও তর্কবিতর্ক 
করিতে পারে এবং দ্বারা জ্ঞানেক্্রিয়ক্তৃক উপস্থাপিত বিষ*সমূহের প্রত্যুপলন্ধি বাঁ 
প্রত্যালোচনা করিতে পারে, মেই শক্তির পরিচয় কোন পণুপক্ষীই দিতে পারে ন|। 

শকুনির দৃষ্টিশক্তি, কুকুর ও বিড়ালের স্রাণশক্ষি প্রভৃতি স্থলক্তানশক্তিগুলি 
সাধারণ মনুত্যের দর্শন ও স্রাণশক্তি অপেক্ষা বলবর্তী হইলেও সাধারণ মনুষ্য সেই স্কুল জ্ঞান- 
শক্তির অন্তর্গত বহুতর হুক জ্তানশক্তির পরিচয় দিতে যে সমর্থ হুইয়া পাকে, তাহা দৃষটাশ্ 
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দ্বার! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা৷ যায়। অতএব মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি যে পশুপক্ষ্যাদদির মন 
ও বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রে্ঠতর, তাহা! বেশ বুঝা গেল। বলা বান্ুল্য এই মন ও বুদ্ধির পার্থক্যই 
মনুম্যজাতিকে পশুপক্ষ্যাদি জাতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই 
পার্থক্য জগতের যাবৎ প্রাণীর জাতিবিভাগ করিয়া দেয়। এক জাতীয় পণ্তপক্ষী অপেক্ষা 
যে অন্য জাতীয় পশুপক্ষী নিয়তর ব! উচ্চতর, মন বুদ্ধির পার্থক্যই তাহা নির্দেশ করিয়া 
দিতেছে। শুধু পণ্ুপক্ষীর জাতি কেন, মহুস্থের জাতিবিভাগও এই মন ও বুদ্ধির পার্থক্যের 
ভিত্তিতেই স্থপ্রতিষ্ঠিত 

উল্লিখিতরূপে ইহাও প্রমাণ করা যায় যে, মনুষ্যের পরিচালন পোষণশক্তি পশুপক্ষ্যাদির 
পরিচালন ও পোষণশক্তি মপেক্ষ। শ্রে্ঠতর | তাই মনুষ্যের বাকৃপাণ্যাদি কর্েন্দিয় যগ্র ও প্রাণ, 
অপাঁনাদি পোষণ যন্ত্র গুলি যেমন সুগঠিত ও কর্ণক্ষণ, পশুপক্ষার্দির সেই সমুদ4 যন্ত্র তেমন 
নহে । কাজেই মন্থৃষ্যের রজঃ বা পরিচালনশক্তি এবং তমঃ বা পোষণশক্তি যেরূপ সুক্ষ 
সুঙ্ন বিষগ্ন সম্পন্ন. করিত পারে, পশ্ত পক্ষীর সেই ছুইপৃক্তি তেমন পারেন! । 

অতঃপর মন্ুষ্মের সত্ব বা জ্ঞানণঞ্জির অন্তর্গত সগ্ম কুগ্ শক্তির বিবয়ে আলোচনা করা 
যাউক। সন্বগুণের উদয় হইলে এক প্রকার অণৌকিক আনন্দময় ভাব অন্তরে অন্তরে 
অনুভূত হয়। এই আনন্দের মধ্যে কোনরূপ আবিলতা। বা জাল! নাই। কোন ইন্দ্রিয়ের 
তৃপ্তি সাধিত হইলে এক প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহ! কদাচ স্থায়ী তয় না, 
অপিচ সেই আনন্দ কালে বিরক্তিজনক “হইয়া পড়ে। কিন্তু সান্বিক আনন্দ স্থারী বস্ত 
এবং তাহার স্থাধিত্বে মনের তৃপ্তি যেন ক্রমণঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে | দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টা 
বুঝাইলে ইহা অপেক্ষাকৃত সরল হইবে বলিয়া মনে হয়। মনে কর রাম বাঁগবাজারের 
রসগোল্লা খাইবার উৎকট লাগসা পোষণ করে, এবং সেই রসগোল্লা ইচ্ছামত পাইলে 
তাহার 'মানন্দের সীম! থাকে না) কিন্তৃসে যদি দিবারাত্রি সেই রসগোল্লা ভোজন করে 
তাহা হইল কিছুদিন পরে তাহার যেই আনন্দ আর পূর্ববৎ থাঁকিবে না, এমন কি 
শেষ পর্য্যন্ত রাম রসগোল্লা ভোজন করিতে বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করিবে । কিন্ত 
বুভৃক্ষিত দরিদ্র অতিথির মুখে একমুষ্ি অন্ন গিতে পারিলে অন্তরে অন্তরে এক প্রকার 
অলৌকিক আনন্দ হয় যদি বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয়, তবে দিবারাত্রি এইরূপ 
অন্নদান করিলেও' প্রাণের মধ্যে সেই আনন্দ হাঁস না হইয়া যেন ক্রমেই উথলিয়া উঠে। 
আরও অগ্নদান করিতে পারিলে সেই আনন্দ যেন দ্বিগুণ, জিগুণ বঙ্দিত হয় এবং তৎসহ 
হর্দয় যেন এক অলৌকিক আনন্দরসে ডুবিয়া যায়। কৃপণ, স্বার্থপর ৪ ভোগপরায়ণ 
ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণ দয়াশীল লোকই এইরূপ আনন্দ ধারবাহিকভাবে আকঙ্ঞা করে। 
বল! বাহুল্য, এই জাতীয় আনন্দের নামই সা্বিক আনন্দ । 

সত্ব বা জানশৃক্তি অসংখ্য সাস্িক বৃত্তির সংস্কার মাত্র। প্রত্যেক বৃত্তির সংস্কার বিকশিত 
হইয়াই মন্য্যকে অসাধারণ সুখ দান করে; আর মনুম্থ অস্তরে অন্তরে তাহার অনুভব 
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করিয়। কৃতার্থ হয়। তরল ছুদ্ধ আবর্তন করিয়া যেমন ক্ষীর এবং ক্ষীর আবর্তন করিয়! 
যেমন মেওয়! প্রস্তুত হয়, তদ্রপ অভ্যাস ও ক্রিয়াবিশেষ দ্বার] সন্বকে সংঘমে এবং সংঘমকে 
নিরোধে পরিণত কর! যায়। এই সত্ব, সংঘম ও নিরোধই যাবৎ মনুষ্যধর্থের উপাদান। 
সন্ত, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয়ের স্বভাব এই যে, ইহারা নিয়তঃ পরস্পরকে পরাভব করিয়। 
একটী অপরের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, এবং তাহার ফলে আমাদের মনে কখন 
সান্বিক, কখন রাজসিক এবং কখন তামসিক ভাব প্রবল হইতেছে । আমি স্থির হইস়! 
বসিয়া কোন শুভকার্ষের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছি, কিন্তু পরক্ষণেই দে আনব্দ 
তিরোহিত হইয়! চিত্তের মধ্যে এক প্রকার চাঞ্চলা উপস্থিত হয়। আবার সমন্ষে সে ভাবও 
অন্তহিত হইয়! চিত্ত জড়ত! প্রাপ্ত হইতোছ। ইহা! হইল যাথাক্রমে মত, রজঃ ও তমোগুণের 
পার্যযায়ক্রমে জয় ও পরাজয় । ব্রিগুণের এই ম্বাতাবিক জয় পরাজয্বের শক্তি সংঘত করিতে. 
পারিলেই সত্ব স্যমে ও সংযম নিরোধে পরিণত হুইতে পারে। 

ুগ্ধ ও ক্ষীরের মৌলিক উপাদান এক হইলেও ক্ষীর যে ছুষ্বর পরবর্তী অবস্থা, তাহা 
সকলেরই স্বীকার্ধ্য বিষয়। তন্্রপ সব্ব ও সংযম মূলে এক'*হইলেও সংযম সব্বেরই একটু 
বিস্তৃতি অবস্থা । এইরূপে নিরোধ ও লংযমের পরবর্তিনী অবস্থা মাত্র । রজঃ ও তমোগুণ 
সম্বন্ধে জয় করিতে উপস্থিত হইলে সত্ব তাহাদিগকে উপসর্গ করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা 
করে এবং সেই চেষ্টার ফলে যখন সত্ব আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহা মংঘম 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেনন ক্রোধ নামক রাজপ্সিক বৃত্িটা প্রবল হইয়া অতিথি-সংকারেচ্ছ! 
নামক সাত্বিক বৃত্তিকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিল, 'কম্ত তাহার আক্রমণ বার্থ হইল) 
এখানে সত্ব সংষনে পরিণত হইল বলিতে হইবে । এইরূপে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবার সাত্বিক 
বৃত্তিটা অক্ষমতা নামক তামসিক বৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অটল রহিল এবং যথারীতি 
শ্রাদ্ধ তর্পনাদি সম্পদ হইল, স্থতরাং এস্থলে সন্ক সংঘমে পরিপত হইল।, উল্লিখিত 
রূপে মনে করুন বিবেক নামক সাংযমিক বৃত্তি যথাক্রমে দম্ভ ও মোহ নামক রাজসিক ও 
তামসিকবৃত্তির ঘাত প্রতিধাত সহ করিতে লাগিল) এক্প ক্ষেত্রে বিবেক পুর্ববৎ 
অটল বাকিলে সংষম নিরোধে পরিণত হইয়া থাকে । 

আলোচ্য স্ব, সংযম ও নিরোধ নামক মনুয্য-ধর্শের তিনটি বৃাহের মধ্যে মন্স্-ধর্থের 
অসংখ্য সংস্কার বর্তমান রহিয়াছে। «মানুষ যখন সব্বব্যছের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তখন 
তিনি সন্ধ্যা পুজা, যাগ ষন্ত, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ায় রত থাকেন, অন্ত কথায় ইহাও বল! যার 
মানুষ দন্ধ্যা পুজা দ্বারা সন্বগুণের পরিচয় দিয়া থাকেন। এই অবস্থায় যোগরূঢ় নাম 
অপূর্ব । এই সংবম ও নিরোধ ব্যহের অপর নাম যথাক্রমে আত্মসংস্কার ও বৃত্তি। এই 
দ্বিবিধ ব্যুহের মধ্যেও অসংখ্য সংস্কার বিদ্যমান্। যথা -চিত্তগুদ্ধি, ঈশ্বর সমিধি, তপঃ 
ইত্যাদি আত্ম-সংস্কারের এবং খ্বতি, ক্ষমাদি বৃত্তিব্যুহের অন্তর্গত। এই স্থলে যাবৎ ৬ 
ধর্মবৃত্তির উল্লেখ ও আলোচনা কর! অসুস্তব | মন্তু বলিক়ংঘছন,-_ * - 
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ধৃতিঃ ক্ষম' দমোহস্তেয়ং শৌচং ইন্জিয়নিগ্রহঃ। 
ধী ধিদ্যা সতা মক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণং ॥ 

সুতরাং, এস্থলে আমরা মাত্র দশটা বৃত্তিকেই মন্ুুষ্ের ধর্বৃত্তি বলিয়া ধরিয়া 
লইব। 

দ্বিতীয়তঃ রজো"৭ বা *।রিচালন-শক্তির ক্রিয়া উপস্থিত হইলে শরীরে এক প্রকার 
অশান্তি উপস্থিত হয়। চাঞ্চলাই' ইহার স্বভাব । ন্ুতরাং এই গুণোদয়ের ময় মন 
কিন্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, সর্বদাই যেন 
অস্থিরতা প্রকাশ করে। রজোুণ অনেক প্রকার প্রবৃত্তিতে পরিণত, থা__দস্ত, হিংসা, 
ক্রোধ, কাম, মত্ততা, সন্মান প্রিয়তা ইত্যাদি । 

তৃতীয়তঃ__তমোগুণ বা পোষণ-শক্তির পরিচয় এই যে, ইহা এক প্রকার জড়তা-স্বরূপ | 
তাই তমোগুণের প্রকাশকালে জ্ঞান 'ও পরিচাঁলনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়! এক প্রকার অবসাদ 
উপস্থিত হয়। এই গুণ হইতে শোক, প্রমাদ, আস্ত, তন্দ্রা, অবসাদ, বিষাদ, জড়তা, 
তোযামোদ, ভয়, নীচতা, অপটুতা, চাকুরিপ্রিয়তা, ৫ এবং নাস্তিক্য প্রভৃতি বৃত্তির 
বিকাশ হইয়। থাকে । 

উপরে যে ত্রিগুণের বিশ্লেষণ কর! হইল, তন্মধ্যে সন্বগুণ হইতে মনুষ্ের ধর্ম এবং রজঃ 
ও তমোগুণ হইতে মনুষ্যের অধর্ম সঞ্জাত হইয়া থাকে । আবার এই গুণত্রয় একটার পর 
আর একটা প্রীধান্ত লাভ করিতেছে বলিয়! সর্বদাই মনুষ্বের ধর্ম ও অধর্টোর উদয় 
হইতেছে । তন্মধ্যে সৌভাগ্যবলে ধাহার মধ্যে অধিকক্ষণ সত্তবের উদয় হইতেছে, তাহার 
অধিকতর ধর্মসংস্কার হইতেছে এবং যিনি চুর্ভাগ্যবশে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যে অভিভূত, 
তাহার ভাগ্যে কেবল অধর্মেরই সংস্কার পুপ্তরীকৃত হইতেছে । মোটের উপর ব্রিগুণের 
ক্রি্নার ফলে সকল মনু ই ন্যুনাধিক ধর্ম ও অধর্্ম সঞ্চয় করিতে বাধা । 

এই প্রসঙ্গে বলিয়া! রাখা আবগ্তক যে, জগতের প্রতোক প্রাণীই ত্রিগুণের ক্রিয়ার অধীন 
হইলেও এক মন্য্বোর মধো এই ত্রিগুণের ক্রিয়া যতটা পরিক্ষট-অন্ত কোন প্রাণীর মধ্যে 
তেমন নহে। তাই দেখা যায় যে, মন্ুয্যের মধ্যে যাবৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
বৃত্তিই অতি স্পষ্টভাবে ক্রিয়া করিয়। থাকে । পঙশুপক্ষ্যাদি নিম়শ্রেণীর জীবের মধ্যে 
ক্রোধ, হিংসাঁদি রাজমিক এবং ভোগ, জড়তাদি তামসিক বৃত্তি বলবতী হইলেও তাহারা 
মনুষ্ের স্যাম এই সকল বৃত্তির ক্রিয়ার পরিচালন করিতে সমর্থ নহে। কারণ, মনুষ্টের 
মধ্যে এই সকল বৃত্তিপরিচালনের উপযোগী ভৌতিক যন্ত্র যেরূপ সুষ্ষ্টভাবে নির্মিত, 
অন্ত জন্তর মধ্যে তেমন নহে । ্ , 
,. এস্থলে আরও-উল্লেখ করা আবশ্তক যে, এক মন্ুষ্বের মধ্যেই যেমন এই ত্রিগুণের হাস 
বৃদ্ধি হইয়! থাকে, অন্ত কোন প্রাণীর মধ্যে তেমন হয় না। এই মনুষ্য ভাগাবলে কখন 
সবগ্রধান হইয়া! স্বর্গের দেবতা স্থানীয়, এবং ছুর্ভাগ্যবশে কখনও বা রজঃ তমঃগ্রধান হইয়া! 
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নরকের কাঁটম্বরূপ হইয়া পড়ে। ইহার কার এক মনুষ্য-জীবনেই সংস্কারের ক্ষন ঝা 
বৃদ্ধি হইয়৷ থাকে । অন্ত প্রাণীর মন ও বুদ্ধিশক্তি অতি. ক্ষীণ বলিয়৷ তাহার মধ্যে কোন 
বিশেষ ক্রিয়া হয় না, কাজেই কোন সংস্কারও জন্মে না) *কিস্তু মন্তৃষ্যের মন ও বুদ্ধি 
সতত ক্রিসুু্নীল বলিয়া! তাহার দান্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের ক্ষয় ও বৃদ্ধি 
ঘটিয়া থাকে । 
উল্লিখিত ত্রিগুণের যতগুলি সংস্কার আছে, তৎসমুদদায়ই মস্তিফ মধ্যে বীজাবস্থা্ন অবস্থিত 
থাঁকে, এবং সংস্কারের এই বীজাবস্থার নাম প্রকৃতি । পরে বিশেষ বিশেষ সঙ্গ, শিক্ষা ও 
ক্রিয়ার অনুরূপ বিশেষ বিশেষ সংস্কারগুলি ফুটিতে থাকে। সংস্কারের এই ফুটস্ত অবস্থার 
নাম বুদ্ধি। এই বুন্ধির আর একটু বিস্তৃতি হইলে যে অবস্থা ঘটে, তাহার নাম অভিমান। 
বুদ্ধি ফুটিয়৷ উঠিলেই অন্তরে অন্তরে আমিত্বের একটা অভিমান হয়। তখনই “আমির” 
চেতনত্বের অন্থভূতি হইয়া আমার দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন ষে চেগুন, তাহার অভিমান 
হয়। এই অভিমানের বিস্তৃতি ঘটিলেই সংস্কার ফুটিয়া ষনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে 
মনের কর্তৃত্বান্থপারে পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চেভ্্িয় ও জ্ঞানেন্দিয় পঞ্চকের ক্রিয়ার স্থুলুনতি দৃষ্ট হয়। 
প্রকাশ থাকে যে, প্রর্কৃতি হইতে মন পর্য্যন্ত অবস্থিত সংস্কারগুলর ক্রিয্া মস্তিষ্কের 
মধ্যেই হইয়! থাকে, এবং পরে তাহা! বিকশিত হইয়া নাড়ীপথে সর্ধদেহে বিসর্পিত হয়। 
মনে করুন আমার প্রকৃতি মধ্যে কাঁশীধামের বিশ্বনাথদর্শনের সংস্কার নিহিত আছে। 
এরূপ দেবদর্শনের সময় উপস্থিত হইলে সেই সংস্কার ফুটিয়া বুদ্ধিন্তরে উপনীত হইল এবং 
পরে তাহার একটু বিস্তৃতি হইয়া! আমার বিশ্বনাথদর্শনের মন হইবে। পরে মনের কর্তৃত্ব 
আমার পদেন্দ্রিয় ক্রিয়া করিয়৷ 'আমার দেহটাকে বহন করিয়া কাণীধামে উপস্থিত করিরে। 
পরে দর্শন-সংস্কার সেই ্নাযু পথে বিসর্পিত হইয়া চক্ষুর্গোলকে উপনীত হইয়! বিশ্বনাথরূপ 
. বিষয়কে আত্মসাৎ করিবে । ইহাই হইল আমার বিশ্বনাথদর্শন-সংস্কারের বিকাশও বিভিন্ন 
স্তরে গমনাগমনরূপ ক্রিয়া । 
আমাদের প্রত্যেক সংস্কার যে তাহার ক্রিয়াসাধন জন্য এক একটা ভৌতিক যন্ত্র নির্মাণ 
করে এধং“সেই যদ্্রম্টির নামই যে দেহ, তাহা আমরা ইঃপুর্কে উল্লেখ করিয়াছি । পাশ্চাত্য 
চিকিংনা-শান্ত্রে এই যগ্্সমষ্টির নাম € ৩7৮০৪ 9১২60) )1- জীবাত্বার দেহের বিভিন্ন 
নাড়ী ষে তাহার দর্শন, স্পর্শনাদি শক্তিগুলি বহন করিয়া থাকে, শিবগীতায়ও ত'হার উল্লেখ 
আছে। বথা-_পনাড়ভি বৃত্িয়ো। * *.বিলীয়তে 1 ৫১ পৃঃ 

ত্রিগুণোপেত চৈতন্যই যে জীবাযআ্ম! এবং চৈতন্থসন্বলিত ত্রিগুণের অসংখ্য সংস্কার যে মস্তিষ্ক 
অবস্থান করে, তাহা পাঠক পূর্বেই অবগত আছেন। এই সংস্কার যে নাড়ীপথে (ই৪5৪) 
দেহের সর্বত্র (বচরণ করে, তাহা দেহে কেবল সরলরেখার আকারে অবস্থান করে না। 
এই সকল নাড়ীর সংখ্যা কোটি কোটি এবং তাহার! দেহের মধ্যে কোথাও সরল রেখার স্তায়, 
কোথাও কুগুলীকৃত অবস্থায়, কোথাও জমাটভাবে মবস্থিত। অর্থাৎ ভ্িহ্বা, গলানালী, 
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বৎপিও বৃহৎ ও ক্ষুত্র অন্ত, গ্ীহা, বরৎ প্রভৃতি হন্ত্রগুলি তী সকল নাড়ীরই গট 
(0101) বিশেষ | ভড়িৎশক্তি যেমন ধাতুর উপর দিয়া চলিয়া যায়, জীবাত্বার শক্তিগুলি 
ভঙ্গ এই নাড়ীপথে গতায়াত করে। কিন্তু কোন কারণে সেই নাড়ীপথ বিন্কৃত হইলে 
জীবাত্মায় শক্তি আর পূর্ব গমনাগমন করিতে পারে না। জীবাক্ব! এইরূপে ঘ্ে বাঁধাপ্রাণ্ত 
হয়,তাহারই নাম ব্যাধি। 

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আরও গ্রকাশ থাকা আবশ্ঠক যে, জীবাত্বার শক্তিগুলি ভৌতিক 
পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কাজেই অস্বাভাবিক, ইহারা দেহের স্বাভাবিক শক্তি নহে বলিয়া 
দেহ থাকি্েও থাকে, না থাকিলেও থাকে । দেহের স্বাভাবিক শক্তি হইলে শবদেছেও 
জীবাত্বার শক ক্রিয়াশীগ! থাকিত। দেহের স্বাতাবিক শক্তি সাধারণতঃ তিন গ্রকার। 
এই স্বাভাবিক শক্তিগুধি জীবাত্মার শক্তির স্তায় টৈতগ্বসম্বলিত নহে, কাজেই তাহার 
অধুশক্তি বলিয়! পরিগণিত । যে দকল উপাদান দ্বার দেহ নির্দিত হয়, তাহারা সম্মিলিত 
হইলে একগ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া আরপ্ হয় ও তাহাতে যে শক্তির গ্রতাবে উপাদানগুলি 
রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়৷ কোন দেহ যন্ত্রে পুষ্টি করে, তাহ! একপ্রকার স্বাভাবিক শক্তি। 
আবার রদায়ন ক্রিয়ার সময় যে তাপ ও তড়িংশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই স্বাভাবিক শক্তি 
আর এক জাতীয় দেহীর শক্তি মৃত্ার পর পঞ্চতৃতাত্বক দেহক পঞ্চভৃতে বিলীন করিয়া দেয় 
এবং তাহার ফলে গ্রে বাম্প অপেক্ষা সক্ম আকারে উড়িয়া যাইতে থাকে। ইহাই দেহের 
ও জাতীয় ্বাভাবিক শক্তি। জীবাত্মায় অস্বাভাবিক শক্তি দেহীর ব্রিবিধ স্বাভাবিক শক্তিকে 
সংযত রাখিয়া যতদিন আপন ক্রয় সাধন করিতে পারে, ততদিন তাহা বাধা-ব্যাধিশূন্ট, 
কিন্ত স্বাভাবিক শক্তি তাহার গতি রোধ করিলেই জীবাত্মা বাধিগ্রস্ত হইয়া ছন এইরূপ বলা 
হয়। যেরূপে উপাদানবিভ্রাট 'জীবাত্বার রাসায়নিক শক্তি কর্তৃক ব্যাহত হয়, যথাস্থানে 
আমর! তাহা আলোচনা করির। তবে এক্ষণে ইহাই বলা! আবস্তক যে জীবাত্মার শক্তিগুলি 
দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যথাকালে দেহ্ত্যাগ করিয়া চলিয়! যায়। জীবাত্বা মেই 
শক্তিসমটিসহ কর্মান্থরূপ লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়; এবং পুনরায় জন্মকাল উপস্থিত 
হইলে তাহার প্রন্কৃতির অন্্রপ জাতীর জীবদেহে প্রবেশপূর্বক পূর্ববৎ দেহ ধারণ 'করে। 
ইছাই হইল জীবাত্বার বিশেষ বিবরণ। 

প্-গাইকর। 


বাক দর্শনে ধর্মোপদেশ।. 
(৩) 
অধুনা চার্বধাকের আরও হুষটটা সুত্রের আলোচন! করিতেছি। 
বদি গচ্ছেৎ পরং লোফং দেহাদেষ বিনির্গতঃ। 
কন্মাদ্‌ তৃযো! ন চায়াতি বন্ধুন্নেহসমাকুলঃ ॥ 
ততশ্চ জীবনোপায়ে ব্রাঙ্গপৈর্বিহিত স্বিহ। 
সৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্য দ্বিদ্যতে ক্ষচিৎ ॥ 
এই হুত্রত্বয় শ্রবণ করিয়া নাস্তিক চূড়ামপিগণ ব্যাখ্যা করেন যে, মৃত্যুর পর আর সেম্ধপ 
কিছুই থাকে না, যাহার তৃপ্তির জন্য শ্রান্ধাদি করিতে হুইবে। যদ্দি বল এই আত্মাই দেহ 
হইতে বাহির হইয়া পরলোকে যায়, তবে বন্ধুবান্ধবের মমতায় আরুষ্ট হইয়া পুনর্বধার 
দেখা সাক্ষাৎ করিতে আমেনা! কেন? 
স্থুতরাঁং মৃতব্ক্তিদের প্রেতকার্জ্যের বিধানদ্বার! ব্রাহ্মণগণ নিজের একটা জীবিকা! 
করিয়! লইয়াছেন মাত্র, ইহাতে আর কিছুই নাই। 
নাস্তিক দলের ব্যাখ্যা শুনিলাম। আমর! কিন্ত অন্তরূপ বুঝিতেছি, আমরা বুঝি যাহার! 
ভাবেন, “দেহতাগের পরই মুক্তি হইয়। যায়, মুক্তির জন্য ' আর কোনর্প অনুষ্ঠান 
করিতে হয় না”, “বাসনার উচ্ছেদ ন| হইলে যেমুক্তি হয় না” একথা ধাহারা অবগত 
নহেন, “বাসনার উচ্ছেদের পৃর্বপর্্স্ত জীবগণকে পুনঃপুনঃ সংসার ক্ষেত্রে যাওয়া আসা 
করিতে হয়” একথা হারা বিশ্বাস করেন না, তীহাদের প্রবোধার্থ বলা হুইতেছে। 
যদ্দি এই জীবাত্বা, দেহ হইতে বহির্নত হইয়াই, ( অর্থাৎ তৰক্ঞান দ্বারা বাসনার উচ্ছেদ 
না করিয়াও) পরং লোকং অর্থাৎ উৎক্ষ্টলোৌকে ( যেখানে গেলে আর পুনরাবর্তন হয় না ) 
যর্‌ গত্বা ন নিবর্তত্তে তদ্ধাম পরমং মম, গীতা) পরমধামে চলিয়া যার, ইহা শ্বীকার করিতে 
হয়, তবে জিগ্াসা করি _বন্ধুন্সেহসমাকুল হুইলে আবার আসেন! কেন? বন্ধুশব্ের অর্থ 
বন্ধন সাধর্ন বাসনা, (বন্ধ ধাতু উন্‌ প্রত্যয়ে বন্ধুপদ নিপন্ন ) তাহার ন্নেহাকর্ধণে আকুল 
হইয়। জীবাত্ম! পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপ্রবাহ অন্থৃভব করে। ফলতঃ যাহার পরমধামে বায়, 
তথায় যাইবার পূর্বেই তাহাদের কর্ঝরসনা নষ্ট হইয়! যায়, তক্জন্যই তাহার! পুনর্বার 
ংসারে আসে না। মুক্তিলিপ্ম, তত্বজান স্বারা বামনা নষ্ট করিবেন, নতুবা বাসনার 
আকর্ষণে আবার সংসারে আসিতে হইবে৷ বতদিন বন্ধন সাধন বাসনার আর্রীভাব (শ্নেহভাব ) 
থাকিবে, যতদিন তবন্তান-মার্ভণের পপ্রথর কিরণে বাসনা পরিগুফ না হইবে, যতদিন বাসনা- 
বীজের অস্কুরোৎপাদিকা! শক্তি নষ্ট না হইবে, ততদিন জীবকে বন্ধভাবে সংসারে ঘুরিতে হইবে, 
চার্বাক-সত্র কৌশলে তাহারই বর্ণন! করিয়! মুক্তির জন্য তবজ্ঞানের মরণ করিতে উপদেশ 
দিতেছেন। 
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দ্বিতীয় সত্রের ব্যাখ্যা আমর! এইবপ করিতেছি - 

যতঃ কচিৎ (কুত্র চিৎ প্রদেশে ) মৃতানাং অনাৎ ( দৃশ্তমান দেহাপ্িব্যতিরিক্ং লিঙ্গশরীর- 
মিত্যর্থঃ) বিদ্যতে। ততঃ (কাঁরণাৎ) আকাশে অবলম্বনহীনস্ত, ক্ষুৎভৃষ্ণাপীড়িতন্ত, 
বাযুভূতস্ত, স্ৃতদীবস্ত  জীবনোপায়ঃ ( পুরক পিগাদিঃ আগ্মত্রাদ্ধাদিশ্চ ) ব্রাঙ্গণৈঃ (ব্রক্গবিদ্টি 
রপরোক্ষদর্শনৈ: খধিতিরিতার্থঃ) বিহিত; ( উপদিষ্টঃ) ন তু প্রেতকার্ধ্যাণি, (প্রেতানাং 
পুনরাবৃত্তিরহিতানাং মুক্তিমাপক্নাদাং কার্ধ্যাণি পারলৌকিকাত্ায়ার্থং করণীয়ানি শ্রাদ্ধাদীনি ) 
'বিহিতানি। ॥ 

মেহেতু কোনও প্রদেশে মৃত ব্যক্তিদের দেহাদি ব্যতিরিক্ত কিছু থাকে, সুতরাং তাহাদের 
সুধা 'তৃষধগদি নিবারিত হইয়া, সুস্থ ও সবল থাকিবার জন্য ব্র্মববাদী খষিগণ*নানারপ 
কিয়ার বিধান করিয়াছেন, কিন্তু প্রেতের অগ্ঠ, অর্থাৎ যাহাদের মৃত্যার পর আর কিছুই 
থাকে না, ফল কথা যাহার! মুক্ত হইয়া যান, তাহাদের জন্ত আর কিছুই করিতে 
হয় না। 

এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্ধা এই যে._-মৃত ও প্রেত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্র _ইন--ক্ত 
প্রেত, অর্যাৎ প্রক্ষ্ট প্রকারে গমনশীলকেই প্রেত বলে। এই যে গমনের প্রকর্ষ, তাহার 
খার্থ পুনরাবর্ন না হওয়া) অর্থাৎ যাহার! যাইয়া আর আসেন না, তীহারাই প্ররুত প্রেত- 
পদবাঁচ্য। প্রেতের আর কিছুই থাকে না; মুক্ত পুরুষ ব্রক্গদাযুজ্য লাভ করেন। ততীহা- 
দের জন্মান্তরসধ্চারী পিঙ্গশরীরটা ভাঙ্গিয়া যায়, 'আর তীহার! সংসারে ফিরেন না, এই 
নিমিত্ত শ্রুতি বলেন,_ 

“নু ল পুনরাবর্ততে, ন স পুনরাবর্তঁতে” 

জার সে আবর্তিত হয় না বা ফিরে না, অতএব তাহাদের শ্রদ্ধাদি বিছিত হয় নাই। 
কিন্তু মুত পুরুষের স্থশ্ম শরীর থাকে, সেই জীব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া! আকাশে বাধুরূপে 
জমণ করে, এই নিমিত্ত তাহীর জীধন উপায় বিহিত হইয়াছে । ৃ 

পঞরীব _বল প্রাণধারশে" জীব ধাতুর অর্থ বনধারণ ও প্রাণধারণ। শৃতার পর পুরক- 
পিপ্ডাদির সাঁহাঘো মৃতের! দেহের সততা অন্গতব করে, তখনই তাহাদের গ্রাণধারণের 'যোগাতা| 
হুয়। কিন্ত ভোগের অভাবে তখনও তাহার! অতিশয় রুল থাকে, সেই ছূর্বলতা দুর 
করিবার জষ্ঠ 'আত্মস্রীদ্ধাদির বিধান হইয়াছে) জুতরাং এই সকল ক্রি্ার দ্বারা প্রীণধারণ শু 
ধলধাঁরণীরূগ জীঘনের উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

এই যিধানটী যে-_সে কেহ 'করৈন ' দাই, প্রন্মদিদ্‌ 'খরষিগথ ইহীর বাবস্থা করিয়াছেন, 
ব্ধাহারা 'অনৌয়নীয়ান্‌ মতো 'মহীয়ান্” সমভাবে প্রতীক্ষ করিতেছেন, সেই 'আগ্ততম "মুনি 
ক্বষিগণ এই পল খিধান করিয়াছেন; সুতরাং তাহারা 'অশ্রপ্ধেরধচন 'হইতৈ পারেন না। 
সাহাযা মৃতের জীবন উপায় খাঁহা ধলিয়াছেন, 'তাহীতে অপ্রদ্ধা কীয়িষে না,“ইহাই চীর্বক- 
সুত্রের উপদেশ। | 
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আদ্ধাদি বিষয়ে চার্ধাক__মত আলোচিত হইল, অধুনা আমা সম্বন্ধে কিঞিৎ জালাল 

করির। এই বিষয়ে চার্ব্বাক সুত্র এই,_ 
অথ চত্বারি তূতানি ভূমিবার্ধানলানিলাঃ ॥ 
চতুর্ভাঃ খলু ভূতেভ্যঃ শ্চৈতন্তমুপজায়তে । 
কিধাদিভ্যঃ সমেতেভ্যা ড্রব্যেভো! মদশক্তিবং । 
অহং স্থলঃ কুশোহস্্ীতি সামানার্ধিকরণ্যতঃ | 
দেহঃ স্বৌলাযদিযোগাচ্চ, সএবাত্মা ন চাঁপরঃ। 
মম দেহোহয় মিত্যুক্তিঃ সম্তবেদৌপচারিকী ॥ 

“একত্র মিলিত মগ্যবীজাদি দ্রব্যসমূহ* যেমন মাদকতা শক্তি জন্মায়; ডেমনি পৃথিবী, 
জল, অগ্পি ও বায়ু, এই মিলিত ভূত চতু্টঙ্ধ হইতে চৈতন্ত (আত্মা) উপলাত হইতেছে |. 
“আমি স্থল” “আমি কূশ” ইত্যাদি প্রতীতি হয় বলিয়া, আত্মা ও দেহের ক্মভেদসাধিত 
হইতেছে; অতএব স্থুলতাদি দেহেই যুক্ত, সুতরাং দেহই আত্মা) অন্ত কোনও সা! 
নাই। 

বদিও “আমার দেহ” ইত্যাকার জ্ঞান দ্বার। দেহ ও আত্মার ভেদ সাধন হইতেছে, তথাপ্রি 
এই জ্ঞান “রাছুর শি€” হত্যানি জ্ঞানের গ্তায় উপচারিক জ্ঞান মাত্র, অতএব “দেহ বাতিরিক্র 
কোনও জ্াত্মা নাই” ইহাই নাস্তিকদের দিদ্ধান্ত। 
তদনুকুলে তীঙ্কধর! শ্রোত প্রমাণও উপস্থাপিত করেন । যথা 

“বিজ্ঞান-ঘন এবৈতেত্যো ভৃতেভ্যঃ সমুগায়, 
তান্তেবানু বিনশ্ঠতি ন প্রেত্য সংজ্ঞান্তীতি 1” 
এই সকল ভূত হইতে বিজ্ঞান-স্বরূপ মেঘ উথ্িত হইয়া, পুনর্ধার তাহাতেই বিলীন 
-হুইতেছে। মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা থাকে না। এই শ্রুতিও দেহাত্মবাদের প্ঃেষকতায় 
সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, মৃত্যুর পর যে আর কিছুই থাকে না, তাহাও শ্রুতিসম্মত। 
আমুরা৮দেখিতেছি, এই চার্বাক-স্ত্রগুলির সামান্ত একটু অন্বয় পরিবর্তনপূর্ববক: ব্যাখ্যা 
করিলেই, ইহা দ্বারা আত্মবাদবিষয়ে আস্তিক দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ উত্তমরূপ সমর্থিত হইতেছে। 
ুত্স্থ “উপজায়তে” এই পদের এ লক্ষণা-সাহায্যে বা “উপসর্গেণ ধাত্বর্থে। বরাদন্তাত্র' নীয়তে” 
এই £অনুশীসনবলে “প্রকাশতে” রুরিলেই আর কোনও .গোল থাকে না.। হূর্গসিংহ 
খাতুনামনেকার্থন্বাখ, বলিয়া “অস্কুরে। জাতে বিশেষেণৌপলত্যতে” হআর্ঘ করিয়াছেন, 
“অতঃঅস্থুরন্ত কর্তৃত্ব সেই জন্তই অঙ্কুর জনি ক্রিয়ার কর্তা, হইল _ এইকপ বল্য়াছেন। 
বনের “পুর্বে অস্কুরের, কোনও প্রকার বিদ্যমানতা ন! থাকিলে কর্তৃত্বের উৎঠিতি বায় লা, 
অতএব “জায়তে”র অর্থ যে প্রকাশ পাইতেছে” ইহাই ঠিক। 

তায়, বৈশেষির .সং্য প্রভৃতি দর্শনের .ম্তেও ক্ষিত্যাদি ভুরচতুিরগঠিত দেহে 

সাহায্যেই চৈতন্তের (জ্ঞানের) প্রকাশ হয়। ু 


রি 
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স্তায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে আত্মকস্ততেই জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান গুণপদার্থ, তাহা আঙ- 
সমবেত, আত্মা সর্বব্যাপক ( বিভু ) হইলেও জ্ঞাঁন পদার্থ টা যেখানে সেখানে প্রকাশ পায় না, 
তাহাদের নিয়ম ।-__ | 

আত্ম মনস! সংযুজ্যতে মনশ্েন্দ্িয়েন ইন্জিয়মর্থেন, ততো ভবতি জ্ঞানং। 

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দরিয়ের সহিত, ইন্জিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হন, তাহাতেই জ্ঞান 
জন্মে । সুতরাং ইন্জিয়াদিবিশিষ্ট যে 'পৌতিকদেহ ও তাহাতেই জ্ঞান প্রকাশ পার। আত্মা 
সর্বব্যাপক হইলেও ঘটাদিতে জ্ঞান প্রকাশ পায় ন!। 

স্থলদেহটা কেহ বলেন পাঞ্চভৌতিক, কেহ বলেন চাতুর্ভৌতিক, কেহ কেহ প্রকভৌতিকও 
বলিয়। থাকেন।* এই চাতুর্ভৌতিক দেহবাদ অঙ্গীকার করিয়াই চার্বাকনুত্রে “চতুর্ভাঃ 
খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্তমুপজায়তে” বলিতেছেন,-_তাহার অর্থ .ভূত্চতুষ্ট়কে (স্থুলদেহকে ) 
নিমিত্ত করিয়া চৈতন্ঠের প্রকাশ হয়। 

খ্য ও পাতগ্রল-দর্শনের মতে আত্মা জ্ঞান পদার্থ, জ্ঞান আত্মার গুণ বা ধর্ম নহে, 

আত্ম! নি গুণ, নিঙ্তিয়, নির্ধন্ক | গুণ ক্রিয়াদি যাবতীয় ধর্ম প্রকৃতির । এই জ্ঞানস্বরূপ 
আত্ম! সর্বব্যাপক (বিভূ)। তথাপি আত্মা, বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়াই বিষয় প্রকাশ 
করেন; আত্ম! সর্বব্যাপক বলিয়া, যেখানে সেখানে বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন না। 
বুদ্ধি অচেনা! : জড় ) আত্ম-প্রতিবিসষ্বনেই তিনি চেতনা়মানা হুন, অর্থাৎ তাহাকে চেতনের 
ম্যায় দেখায় । টা 

বহ্ছির সুক্কণাসমূহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ায় উজ্জরলিত লৌহও যেমন দাহক ও প্রকাশক হয়, 
তেমনি আত্ম গ্রওবিপ্বিত বুদ্ধিও জড়া হইলেও বিষয় প্রকাশে সমর্থা হন। আত্মা বিষয় 
প্রকাশ করেন বুদ্ধকে দ্বার করিয়া, অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রতিবিস্বিত হইয়া, সেই বুদ্ধিবন্ত জীবাতআ্মার 
একটা “অসাধারণ অংশ, জীবাত্৷ স্থুলদেহে থাকে, - স্থুলর্দেহটা তৃতচতুষ্টয়ের স্বারাই গঠিত, 


তবেই সাধারণভাবে ও বুঝা গেল, সাংখ্যের মতেও চারিভতের সমবায়ে চৈতন্ প্রকাশ হয়, 
অতএব 





“চতুর্ভযঃ খলু ভৃতেভ্যশ্চৈতন্তমুপজায়তে” 
এই উক্তি সাংখ্যাদদি সিদ্ধাস্তেরও সম্পূর্ণ সমর্থক । 
মন্যবীজ ৃষ্টান্তের দ্বার! এই সিদ্ধান্ত সপষ্টরূপে সমর্থিত হয়। মগ্তবীজাদি দরব্যসমূহ একত্র 
মিলিত হইলেই মাদকতা শক্কির বিকাশের হেতু হয়, মিলিত হওয়া মাত্রই মাদকতা! শক্তি 
জন্মে এমন নহে, এইরপ স্বীকার করিলে গুড় তওুলাদি মগ্তবীজ দ্রব্যসমূহের মিশ্রণ মাত্রই 
মাদকতা! শক্তি আবিভূতি হইল! জগতের সকল জীবকে মত্ত করিয়! তুলিত, তাহা ত হয় ন!। 





* পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ। চাতুর্ভৌতিকমিত্যন্তে। .একতৌতিকমিত্যপরে ॥ 
রী সাঙ্যদশন। 
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অতএব বলিতে হইবে যাহার অন্তঃকরণে যে পরিমাণে মদশকি 'আছে, এই মিলিত মগ্যবীজ 
ব্যবহারে তাহার সেই শক্তি প্রকাশ পায়, এই গীত মস্তই তাহার সেই মদশক্তিবিকাশের 
হেতু হয়। তাহা না হইলে সামান্ত মগ্তপানেই একজনের মত্ততা জন্মে, এবং এই মস্তই 
প্রভূত পরিমাণে পান করিলেও অপর মত্ততা প্রকাশ পায় না, এই অন্ুপপত্তির মীমাংস! 
কে করিবে? অতএব মগ্বীজের শ্তায় ভূতচতুষ্টয় মিলিত হইলেই চৈতন্য জন্মে না, 
প্রকাশও পায় না, কিন্তু এই ভূতততুষ্টয়গঠিত দেহের সাহায্যে বুদ্ধ-দর্পণে চৈতন্ভের প্রতিবিশ্বন 
হয়, তাহাতে বিষয় প্রকাশ হইয়া! থাকে । 

ভূতচতুষ্টয়ের মিলনেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, মরণে ব্যতিচার 
ঘটে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও ভূতচতুষ্টয়গঠিত দেহটা আছে, মরণের অব্যবহিত পরে কিছুক্ষণ 
মৃতদেহে উদ্মা ও ধনঞ্জয় বাযু, অবস্থান করে, পার্থিব ও জলীয় ভাগও থাকেই) তাহা- 
তেই ঝা চেতন (জ্ঞান) প্রকাশ পায়না কেন? মৃতার কথা না হয় ছাড়িয়াদিলাম, 
মৃচ্ছ্াবস্থায় চেতনাহীনতার কারণ কি? ভূতচতুষ্টয় ত পূর্ণরূপেই আছে? নুতরাং ভৃত- 
চতুষ্টয়ের মেলনে চৈতন্য জন্মে” এব্যাথ্যা সমীচীন নহে । স্থুলদেহকে দ্বার করিয়া হুল্দেহে 
জ্ঞানের বিকাশ হয়, চার্বাকস্থত্রও এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রচার হিডিছি রে বুদ্ধিদোষে 
অজ্ঞগণকর্তৃক ৰিপরীত অর্থ গৃহীত হইয়াছে । 

দেহাত্মবাদ সমর্থনজন্তয নাস্তিকগণ যে “বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ রর 
সেই শ্রতিও আমাদের সিদ্ধান্তই সমর্থন করিতেছে । 

ভূতসমুহ হুইতে বিজ্ঞান মেঘ উখিত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে, এ কথার 
অর্থ কি? বিজ্ঞান শবের .অর্থ বিশিষ্টজ্ঞান। পরমাত্মা নির্বিশেষজ্ঞান, এবং ঘটজ্ঞান 
প্রভৃতি ইন্ত্িয়জন্য জ্ঞানই বিশিষ্টজ্ঞান। বিজ্ঞান (বিশিষটজ্ঞান) জন্য গরদাগারপ 
নির্িশেষ জ্ঞান নিত্য । উহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞান। 

কথিত বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান ভৌতিক ঘটপটাদি হইতেই জন্মে । বিবয়েজ্রিয় সংযোগের 
পর বিময়েশ্৷ ছবি ইস্ত্রি গ্রহণ করেন, এবং ইন্্রিয় কর্তৃক আলোচিত, অর্থাৎ বিশেষপবিশেষ্য- 
ভাবে বিবেচিত হইয়। প্র ছবি মনের নিকট সমর্পিত হয়, মনত্বারা সম্কল্লিত হইয়! উহা 
আবার অহঙ্কারসমীপে প্রেরিষ্ঠ হয়, আবার অহঙ্কার কর্তৃক অভিমত হইয়া এ ছবি 
বুদ্ধিতে সমর্পিত হইলেই বুদ্ধি বিষয়াকার ধারণ করেন, এই বিষয়াকার বুদ্ধিতে আত্ম! গ্রতি- 
বিশ্িত হইলেই বৈষক্ষিক জ্ঞান অর্থাৎ ঘটপটাদির জ্ঞান হয়; তবে হইল বিজ্ঞান ভূতসমূহ হইতে 
উখিত হয়, আৰার ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হর বা পূর্বোক্ত ভূতসমূহকে লক্ষ্য করিয়া লুক্কারিত 
হয়। নশধাতুর অর্থ অদর্শন, আর বি শব্দের অর্থ বিশেষভাবে । অতএব বিনাশ পায় 
অর্থে বিশেষভাবে অনৃশ্ত হয়। অনৃ্ঠ,হয় বলিলেই বুঝা যায় যে, দেখার অযোগ্যভাবে 
কোথাও থাকে । আত্তিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বৈষয়িক জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী, উৎপত্তি 
তৃতীয়ঞ্ষণে তাহার ধ্বংস'হয়। ধ্বংস হইলেও তাহার সংস্কার সুক্মরূপে ( জীবাত্ায় থাকে 
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উপযুক্ত কালে সমুচিত উদ্বেধকসহকারে আবার স্থৃতিরূপে পরিণত হয় বা! তাহার বিপাকে 
জাতি আদ্ুঃ ভোগ জন্মে; ইহার নামই কর্ম্নবাসন! | 
“নপ্রেত্য সংস্তান্তীতি” এই ভাগের অর্থও এইরূপ অর্থাৎ যাহার! প্রক্ষ্প্রকার গত বা 
স্ুক, তাহাদের এই জ্ঞানের আর সংজ্ঞা থাকেনা, অধ মুক্তির পূর্বে তবজ্ঞান দ্বার! উক্ত 
জ্ঞানের সংস্কার নষ্ট হইয়া যয়। 
অথৰ| এই শ্রুতির অন্যবূপ অর্থও হইতে পারে,__এই অর্থে বিজ্ঞানশব্দে বিরুদ্ধজ্ঞান বা 
মিথ্যাজ্ঞান, মেঘ যেমন প্রকাশণীল স্র্যেরও আচ্ছাদক হয়, মিথ্যাজ্ঞান তেমনি সম্যক্‌ জ্ঞানের 
তিরোধায়ক হইয়া থাকে । এই নিশিত্বই বিজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞানকে “ঘন (মেঘে) বল। 
ক্ইয়াছে। বর্তমান বাথায় "ভূতেভাত” এইপদ চতুর্থান্ত (তদর্থ্যে চতুর্থী ), তবেই অর্থ 
হুইল, তৃতসমূহের উৎপত্তির জন্য বিজ্ঞান ব৷ মিথ্যাজ্ঞান উখিত.হুইয়! আবার ভূতেই সুক্ষ 
ভাবে প্রবেশ.করে; অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংসারে সংসারী জীবের অন্তঃকরণে এ 
মিথ্যাঙ্জানই বাদনারূপে থাকে | “ন প্রেত সংজ্ঞান্তীতি" মুক্ত পুরুষের আর এই মিথ্যা 
জ্ঞানের সংভ্ঞা থাকেন, মুক্তির পূর্বেই মিথ্যাঙ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। মিথ্যান্ঞান নষ্ট হইলেই 
অপবর্ হয়। স্তায়নুত্রে তাহাই বল! হইতেছে__ 
দুঃখ জন প্রনৃতিদোষমিথ্যাক্জানানামুস্ররৌভরাপাদে তদস্তরাপায়াদপবর্সঃ। 
প্রথম অধ্যায়, স্ায়ন্ত্রং | 
মিথ্যাজ্ঞান হইতে রাগ দ্বেষাদি দোষ জন্মে, তাহা হইতে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি 'হইতে জন্ম ও 
ক্জন্ম হইতে ছুঃখ, অতএঘ্ মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেই সংসার চলিয়া গেল। সুতরাং “ন প্রেত্য 
সংজ্ঞান্তীতি” অপবর্ণ অবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার থাকে না । 

“অহং স্থুলঃ ্ুশোহস্্ীতি" ইত্যাদি স্থত্রের অর্থও পূর্ববরূপ নহে । “আমি স্থল, আমি কৃশ” 
এইরূপ 'যে জ্ঞান, সেইটা কেবল সামানাধিকরণ্যবণতঃ, অর্থাৎ সানানাধিকরণ্য ভ্রমে ঘটিয়৷ 
থাকে । ফলত; তাহ! নহে, বস্ততঃ কিব্ূপ তাহা পর চরণে বলা হইতেছে। “দেহঃ স্থৌল্যাদি 
যোগাচ্চ” স্থুলতাদিষোগে দেহই হয়, কিন্ত “সএবাত্মা” তিনিই আত্মা, সেই প্রসিদ্ধ নিগুন 
নির্ধন্মক, যুক্ত, নিভ্য, শুদ্ধ, বৃদ্ধই আত্মা; এইস্থলে তৎশবের প্ররক্রান্ত বা অনুভূত অর্থ 
নহে, প্রসিদ্ধ অর্থে তৎশৰ প্রযুক্ত হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অষটাও দৃঢ়.করিতেছেন “ন চাপর+” 
পর; বৃদ্ধযাদিঃ দেহাদির্ব্া” অপর বুদ্ধি প্রভৃতি বাঁ দেহ গ্রভৃতি আত্ম নহে। ফলকথা 
'ধিনি “পর” তিদ্দিই খাবা; অপর কখনই আত্মা নগ্নে। 

“মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতি ্বারাও আত্মাকে “পর” বা পরাৎপর বলা হইয়াছে। 
গ্ুরাং, গ্রন্কৃতি প্রভৃতি জড়বর্থ “অপর,” দেহও অপর | “অপর আত্মা নহে” একথা 
সার্ধাকসুত্রে স্পটই বলিতেছেন, -মতএ চার্বাকের মতে “কৃত চহটটগন রচিত ধেহুই আম্মা, 
ইছ; কি্পে শিদ্ধান্ত করিবে? | 
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চার্ধাক আবার যে বলিতেছেন, 

“মম দেহোহয়মিতানধি সম্ভবেদৌপচারিফী” “ইহা আমার দেহ এইরূপ উক্তি -$পচারিক 
সত্য নহে। ইহা আস্তিকেরও সিদ্ধান্ত, আমার দেহ এই দ্ধে আভিমানিক স্বামিত্ব, ইহা বাস্তব্‌ 
নহে, কেননা গ্রক্কৃতিতে অভ্যাপবশতঃ আত্মাতে “আমি কর্ড, “আমি ভোক্জা” ইত্যাকার 
প্রতীতি হয়, অর্থাৎ প্রন্কতিগত কর্তৃত্ব, ভোক্ৃত্ব অবিবেক বশতঃ আত্মাতে উপচারিত হয়। 

যেমন "অহ্‌ং ধনী” বলিলে একট! অভিমান বাতীত ধনের সহিত অহং পদার্থের অন্ত সম্বন্ধ 
প্রতীত হয় না, তেমনি “আমার দেহ” এইরূপ ৰলিলেও, দেহের সহিত দিঃসঙ্গ আত্মার 
কোনও সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় না। অতএব চার্বংক দর্শনের এই উক্ভিটাও আস্তিক দর্শনের 
সমাক অন্কূল। স্থৃতরাং, চার্ধাক দেহাত্মবাদী, ঈদৃশ সিদ্ধান্ত ভূল । আমার মনে হয় চার্বাক- 
স্ত্র, “দেহাত্্বাদ” সমর্থন না করিয়া, সাংখাদি দর্শনের যাবতীয় সিদ্ধাস্তই সরলভাবে ' কারিকা- 
ক্কারে প্রচার করিয়াছেন। (ক্রমশঃ ' 

শ্রীমহেন্্রনাঁথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ। 


প্রতিষ্ঠা | 


প্রাথম পল্লব । 


বাতি দ্বিপ্রহর__ধরণী ঝি্লীরবমুখরিত । গাঢ় অন্ধকারে বিশ্বত্রঙ্গা আবৃত । মুেরের 
-সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্টহারিনীর ঘাটে একখান! পশ্চিম দেশীয় কাচ্ছা নৌক! গঙ্গাৰ নৈশ- 
তরঙ্গের সহিত নাচিয়া নাচিয়া যেন জাহুবীর জলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে । তাহার 
মধ্যে একটা বাঙ্গালীবাবু চদমার অত্যন্তর দিয়া একখানা “প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী' লইন়া 
ছুই একহব্র পড়িতেছেন, -আর সম্মুখে ' একটী অর্ধবদ্ধ ব্রঙ্ষণের মুখে তাহার ব্যাখ্যা 
শুনিতেছেন। বি | 

ব্রাহ্মণের গার শ্রগৌর কিশোরের নামের শ্বেত উজ্জ্রল ছাপে -সমলঙ্কৃত। কণ্ঠের বিল- 
স্বিত উত্তরীয়াংশে কতকগুলি নির্মাল্য বান্ধিতে বাদ্ধিতে একবার দীর্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিলেন। আর অস্পষ্টভাবে *শ্তামস্থন্দর” নাম করিয় 'প্রেমভক্তিতরঙ্িণীর ব্যাখা! করিয়। 
ধাইতে লাগিলেন । ঠাকুরের এই প্রতপ্ত নিশবাসবারুতে ' বিচলিত হইয়াঁ বাবু কহিলোন-_ 

“অত অন্যমনস্কভাবে দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিতেছেন কেন+?" ব্রাঙ্গণ'কিছু অপ্রতি ₹ভাবে 
কহিলেন-_ পূর্বেই তো আমি আপনাকে আমার অবস্থা বলিয়াছি। আমি অতি দরিদ্র, 
সংসার-ব্যয়ভীরে ক্লিট হইয়া বর্তধানে 'একরূপ নিরুদেশ হইক্গাছি। আর্জ আপনার প্রেম- 
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ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়া আমার পূর্বব আশ্রমের একুটা বালকের কথা, আর শ্তামনুদ্দর- 
বিগ্রহের কথা স্মরণ হইতেছে। না জানি তাহাদের অবস্থা এখন কিভাবে আছে। 
,. উৎস্থককণ্ঠে বাবু উত্তর করিলেন__আমিও তো আপনাকে বলিয়াছি আমার আর সংসারে 
থাকিয়। বিরক্ত হুইবার ইচ্ছা নাই। বিষয়বিষে আমি জর্জরিত। একমাত্র কন্তা রাই- 
কিশোরীকে লইয়া, পূর্বের উপার্জিত সঞ্চিত অর্থ লইয়া এই নৌকায় জীবনের অবশিষ্ট সময়টা 
অতীত করিবার জন্ত মা হুরধূনীর শীতল ক্রোড়ে ভাদিতেছিলাম, সহসা আপনার স্ায় 
স্বহাভাগবত লোকের আশ্রয়ে সেই অর্ধোদয় গঙ্গান্নানদিনে খন আমার চিররুদ্ধ ভক্তির 
শ্রোতঃ শতমুখী হইয়৷ উঠিল, তখনিই তে! মেই দিন হইতে আপনার শিষাত্ব গ্রহণ করিয়া 
সর্বস্ব আপনীর শচরণে উৎসর্গ করিয়াছি । তবে আর চিন্তা কি? যে সময় আমার সংসার- 
জ্ঞানের অনিত্যতার ধংস করিয়। আমাকে অনন্ত জ্ঞানের মাধুর্্যপূর্ণ ভক্তিপথের চিরপধিক 
করিয়া দীক্ষিত করিতে পারিবেন, সেই দিন রাইকিশোরীকে সঙ্গে লইবেন। এই সকল 
রশব্যা লইয়৷ দেশে যাইবেন। পুত্রের বিবাহ দিয়! সাংসারিক সুখে সখী হইবেন! তবে আর 
উতল! কেন, গুরুদেব? | 

বাবু একজন ব্রাহ্মণ, বাবসায়ী। কাণপুরে ইহার প্রকাণ্ড কারবার ছিল। হৃষ্ট কর্মচারি-) 
গণের অসাধু বাবারে সরলবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ বাবু কোন প্রতিতবন্দী ইংয়েজ ব্যবসায়ীর - 
সহিত মোকর্দাম. করিয়া “দেউলিয়া” নাম লিখিয়া লইয়াছেন। গ্তকাণপুর পরিত্যাগ করিবার 
পর হইতেই বাবু গ্রেমভক্কির স্লিগ্ধ আকর্ষণে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়৷ নৌকায় নৌকায় 
পরিভ্রমণ করিতেছেন । ইচ্ছা-_দি প্রকৃত গুরু পান, তাহা হইলে তাহার নিকট ধর্শের 
হুঙ্মতব গুলি শিখিয়া, কন্য! এবং ধনরত্ব তাঁহাকে দিয়া বৈষ্ণব-সন্যাসিবেশে শ্রধাম বুন্দারণ্যে 
জীবনের বাকী দিন কয়টা অতীত করেন। 
এই আশায় একটা সন্গুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সহসা একদিন গুরুর গুরু 
প্রীভগবান্‌ বাবুর দীক্ষাণ্ডর মিলাইয়া দিলেন। বিগত অর্ধোদয় গঙ্গান্নান দিনে নৌকা পাঁইলের 
সাহায্যে যখন গঙ্গাপার হইতেছিল, সেই স্ময় বাবু দেখিলেন একজন গোৌরবর্ণ দীর্ঘাকার 
গোস্বামী গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া“স্তামন্ুন্ন ররূপ মনোহর মুরহর কি মূরতি রে”বলিয়া তারকব্রহ্ধ 
নামগান করিতেছেন। সেই দিন বাবু তাহাকে অনেক অন্থনয় বিনয়ের পর নৌকায় আনিয়া 
দীক্ষা্ুরুর আসনে বসাইয়াছেন। গোস্বামী গৌরীচরণগ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্ঠামসথন্দরের সেবা, 
আর পরিবার প্রতিপালন ব্যয়ভার বহন করিবার উদ্দেস্তে ঘুরিতে ঘুরিতে মুন্নেরে সেই 
ইতিহাস প্রসিক্ধ কষ্টহারিণীর তটে বসিয়া গান করিতেছিলেন। তথায় এই বাবুর সহিত 
পরিচিত হইয়াছেন। অদ্য পরাতে নৌকায় বসিয়। «প্রেমভক্তি-তরজিণীর” ব্যাখ্যা করিতেছেন 

দুরে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কাচাসোণ! বর্ণনিভ একটা বালিকা তাহার ক্ষুদ্র 
চম্পকাঙ্থুলিতে উলের স্থৃত! জড়াইয় অনিমিষ দৃষ্টিতে গঙ্গার লহরীখেল! দেখিতেছে। হস! 
একখাদা কালমেদ উঠিয়া বাছুর ঝাপটাসহ গঙ্গার জলে তুমুল তুফান উঠাইয়৷ দিল। 


৮ম সংখ্যা ] প্রতিষ্ঠা। ৩১৯ 


বালিক। ভাগীরথীর গর্জন শুনি ভয়ে পিভার নিকট আগিম্বা বালিল, বাবা আর কতদিন 
আমরা জলের উপর থাকিব? 

বালিকার পিতা উত্তর করিলেন__মা, ওকথ! এই গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর। গোস্বামী 
কহিলেন, বেশী দিন লছে মা, গ্রীহরির কপ! হইলেই বোধ হয় আর ৪1৫ দিন পরেই স্থলে 
বাস করিতে পারিবে । | 

যথন ৰালিকার সাই গোস্বামীর আলাঁপ হইতেছিল, তখন ষালিকাঁর পিতা আকাশের 
নীল মেঘ দেখিয়া! কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আপনিই বলিয়া! উঠিলেন, আহা রূপের কি 
বাহার__কি জ্যোতিঃ, কি প্রাণদ্রবকারী সৌন্বধ্য | এই তে! শ্ঠামনুন্দক়ের শ্রামরূপ ! মেঘ 
গর্জন যেন প্রাণারামের মধুর সম্বোধন! তাই তো, একেই বলে আহ্বান! ইহা অপেক্ষা 
নৃতন ডাক -খোল! ডাক আর কি ভাকিবেন! এই সময় গোস্বামী গৌরীচরণ বলিয়া 
উঠিলেন মার আপনাকে দীর্ঘ দিন সংসারে আবদ্ধ রাখিবার:শক্তি মানুষের নাই। আপনার 
হৃদয়ে আবদ্ধ তক্তিরেখা অনন্তের অনন্ত স্থন্দর জ্যোতিতে মিশিয়! গিয়াছে । ধন্ত আপনার 
ভক্তির একমুখ আকর্ষণকে | 

ঠিক এই সময় বায়ুর একটা প্রবল বেগ আসিয়া নৌকার গায়ে লাগিল, নৌক। কীপিফ়া 
উদ্ঠিল। দেখিতে দেখিতে মেথের উপর মেখ, বাধুর উপর বায়ুর বেগ,. তরঙ্গের উপর 
তরঙ্গ আসিয়া গঙ্গালিলকে তোলপাড় করিস তুলিল। ন্িপ্ধশ্ীতল! জাহুবী প্রলয়ের রূপ 
ধরিয়া জগৎ গ্রাস করিতে যেন উদ্যত হইলেন। অজজ্ম শিলাবুষ্টি পড়িতে লাগিল। 
গভীর অন্ধকার আগিয়া৷ ভাগীরথীকে গ্রাস করিয়া ফলেলিল। বস্ততঃ গঙ্গা! যেন ঘোর 
উন্মাদিনী। তখন নৌকায় বাপ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। গৌরীচরণ রাইকিশোরীর 
হাত ধরিয়া লম্ষষ দিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। মাঁবিগণ 'ও বাবু তীরে নামিতে গিয়! 
গঙ্গীজলে পতিত হইলেন। অতি কষ্টে তীরে উঠিয়া গোস্বামীর সহ একটা পাকা! 
বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই স্থান হইতেই গোস্বামীর ভাগ্য গ্রনন্ন হইয়া আমিতে 
লাঁগিল। ও 

রাত্রির জল ঝড় যখন থামিয়া গেল, তখন রাইকিশোরীর পিতা 'এক ভিনব মৃষ্তি ধারণ 
করিলেন। কন্তাকে লইয়া গোস্বামীর হাতত, দিয়া কহিলেন_-গুরুদেব! আমার পারত্রিক 
জীবনের সাহাধ্যদাত! ! এই 'আমার গুরুদক্ষিণা, হৃদয় পুঙুলিটিকে আপনার পবিত্র হস্তে 
দিলাম। আমার এই স্নেহের গলিত হবর্ণধার! এবং সঞ্চিত অর্থরাশি আপনার পৈতৃক বিশ্রৃহ 
শ্তামসুন্নরকে দিলাম, আপনি এই সকল ভ্রব্যের ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন। বাবু 
গৃহ হইতে বাহির হইলেন। একবারমাত্র রাইকিশোরীকে কহিলেন-__-ম! ! এই গুরুদেব 
অদ্য হইতে তোমার পিভা, আমি চলিলাম, সময়ে দেখা হইলেও হইতে পারে। বালিকা! : 
কান্দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। গোস্বামী নিশাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন- শ্তামন্ন্দর 
এ আবার "ক? সকলি তোমার ইচ্ছা । লীলাময় এ তোমার কি লীলা! ! 
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এই মময় আকাশের মেঘ পুনর্বার গাঢ় হইয়! জমাট বাদ্ধিতে লাগিল । বৈশাখী জ্যোৎ্গা 
তাহাতে কিন্তু একটা স্থন্দর রং ফুটাইয়! দিল। গোস্বামী তখন রোরুদ্যমান! বালিকাকে 
লইঙ়্! শয়ন করিলেন। রাইকিশোরী তখন পিতার শোকে ফুলিয়! ফুলিয়! কান্দিতে লাগিল। 
'কিছুক্ষখ পরে গৌরীচরণের কোলে ক্ষুদ্র মস্তকটা রাখিয়া নীরব ক্রন্দনে আকাশ পাতাল 
ভাবিতে লাগিল । গ্ৌরীচরণ কিছুক্ষণ চিন্তার পর বিশ্মরপুলকমিশ্রিত বৈরাগাচিস্তায় নিত্রিত 
হুই়! পড়িলেন। রাত্রি প্রভা হয় হয় সময় গোস্বামী স্বপ্নে শুনিলেন। “এখন আর কেন? 
অর্থ ছিল না, তা পেয়েছ? বেশীর ভাগ একটা বালিক! পাইয়াছ? এখন দেশে যাও, অর্থ 
অইয়। পরিষার পালন, আর আমার সেব! কক্স _পুত্রের বিবাহ দিয়! প্রকৃত গৃহস্থ হও” 
এই স্বপ্পে গোস্বামী চঞ্চল হইয়। উঠিলেন, পুভ্র আর পৈতৃক বিগ্রহদর্শনজন্য ব্যাকুল 
চিত্তে ষাঁঝিগণকে' নৌক। বাঙ্গলাদেশাভিমুখে ছাঁড়িতে আদেশ দিয়া মানসপূজায় উঠিয়া 
বসিলেন। ব্াইকিশোরীর অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া! একটা! মেহাগ্নি কাষ্ঠনির্মিত বাক্স খুলিয়া 
গোস্বামী শিহরিয়! উঠিলেন। দরিদ্রের মন্তিফ অসংখা স্বর্ণযুদ্রা দেখিয়া অবশ হইয়! পড়িল। 
মাঝিগণ নৌক। বাহিতে লাগিল। বালিক! রাইকিশোরীর ক্ষুদ্র হৃদয় শোকে আর অভিনব 
চিন্তায় অভিভূত হইল। 

গুক্লপক্ষের স্সষ্টমীর চন্দ্র মেঘের অন্তরা হইতে মাথা তুলিয়া শ্তামাধরণীর মুখে 
জ্যোত্্সার জ্যোতি? ফুটাইয়! মৃদু মন্দ অনিলে নিজের চিরন্শিগ্ধ মুন্তিখানি দোলাইয়৷ নীল- 
আকাশের অনন্ত নীলিমার কোলে নিদ্র! যাইতেছে । শ্ঠামাধরণী শশিকরে ন্নাত হইয়। এক 
অভিনব মৃত্তি ধরিয়াছে দেখিয়া! ললিত পত্রকুপ্ত মাঝে নৈশ সমীরপ প্রবেশ করিতে গিয়! 
বনজ মল্লিকার গন্ধে ভরপূর হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে সহকার তরুশির হইতে 
কোফিলের স্বর ছুটিয়৷ আসিস গৌরীচরণের শ্হামন্থন্দরের গৃহের গ্রার্গণপার্ে 
মধু 'ঢালিয়৷ দিতেছে। | 

এই, সময় বিংশতিবর্ধীকস। ব্রাক্গণবিধবা হরিদাসী বলিল-_বাঁধাঁচরণ ! ঠাকুর তোমার 
ভোজ্য লইয়৷ গ্রাহার করিয়াছেন, একথা তুমি কাহাকেও ধলিও না; যদি, বল তবে 
আর. তিমি তোদার অন্ন গ্রহণ করিবেন ন৷। রাধাচরণের :মাত! কৃষ্ণদাসী কহিলেন _ একথা 
প্রকাশ কারিলে মুখে রক্ত উঠিবে, বাবা! সাবধান। তুমি আদি আর তোমার পিসিষা ছাড়া 
ইহা যেন অন্ধ কেহ ন! শুনিতে পায়। | 

বালকের চিত্রে এইরূপে ভত়্ জন্থাইঞ্জ আর. নিষেধ করিক্প! নারীঘ্বয় যখন তাহার শরীরে 
হাত বুলাইতেছিল, ঠিক সেই সমর হরিদাসী ঠাকুরগৃহের দিকে চাহিয়া একটা! আলো! দেখিতে 
পাইল। উঠিয়া নিকটে গিয়! দেখিল গৃহে প্রদ্দীপ নাই বা কৌনরূপ আলে. নাই, অথচ 
গৃহখানি পূর্ণ আলোকিত, নিগ্রহের পদের ক্ষুদ্র তুলসীটি পর্যান্ত- দেখা যাইতেছে । এমন 
শীতলিগ্ধ, সুন্দর আনো! হরিদাঁনী জীবনে কখনও দেখে নাই) বিস্মিত কণ্ঠে বলিল-_ 
ঘউ বউ, এদিকে এসো তে)? 
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ঠাকুরঘরে এত তাল এলে! কৌথা হ'তে ? ঝাধাচরণ আর তাহার জননী ছুটি আসিল ॥ 
তখন ঠাকুর-গৃহ হইতে একটা গুরুগম্ভীর শব হইল । সেই শবের মধ্য হইতে এক সুন্দর 
কথা বাহির হইল। “আমি অদ্য হইতে তোমাদের চির ক্রীত রহিলাম, তোমরা 
শীপ্রই দরিদ্রতার কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। তোমাদের আর একটা নবসঙ্গিনী পর্য্যন্ত 
জুটিবে |” 

এই দৈবভাষার অর্থ কেহ বুঝিল না, তখন ঠাঁকুরগৃহে আবার ঘোর অন্ধকার হইল। এক, 
খান! মেঘ আসিয়া 'অষ্টমীর চন্ত্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। হরিদাসী বলিল, বউ এ সকল হরির 
খেলা, আমরা কাঙ্গাল__তাহাতে জ্ঞানশূন্া ; এ সকল কথার এবং ক্রিয়ার কোন ভাবই 
বুঝি না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ! পূর্ণ হউক। আমর! সেব! করিতে আসিয়াছি, সেবা! করিব এই 
মাত্র। রাধাচরণ বলিল পর বৃষ্টি আসিল, শ্তামস্বন্দর বুঝি ভিজিয়! যাইবেন। বলিতে বলিতে 
প্রকৃতই বৃষ্টি পড়িল। হরিদাসী রাধাচরণকে লইয়৷ পূর্বের তগ্নপ্রাঙ্ন গৃহ-বারান্দায় 
ধাড়াইয়া শ্তামস্থন্দরের জীর্ণ গৃহপানে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণদাসী পূর্বের রৌদ্রে দেওয়া 
গোবরের চাপড়াগুলি কুড়াইয়া ভিজিম্ন! ভিজিয়া তাহা একত্র করিতে লাগিল। তখন 
রাত্রি প্রায় এক প্রহর । অতি বেগে বৃষ্টি পড়িতে *লাগিল। কৃষ্ণদাসী তাহা 
দেখিতে না পারিরা, অন্ুমানে বুঝিয়া ছুর্গখিত চিত্তে ঘরে আসিল। তিনজনে 
'অতিকষ্টে গৃহের এক কোণে অদ্ধসিক্তভাবে বসিয়। বসিয়। রাত্রি অতীত করিতে 
লাগিল। ধারার উপর ধারা পড়িরা বাতাসের গতিতে অতি প্রবল শীতলতা 
উপস্থিত করিল। বাত্রিকাল-__তাহাতে বৃষ্টি, তাহার উপর বাতাসের ঝাঁপট, 
ঘরের মধ্যে থাকিয়। রাঁধাচরণ, তাহার মা এবং পিসি অতি কষ্টে রাত্রি 
কাটাইতে লাগিল। 

তাহারা যখন জলে “ভিঞজিয়া' পরিধেয় বস্ত্র নিংড়াইবার জদ্য গৃহের বারান্দায় আসিয়া 
-্দীড়াইল, সেই সময় দেখিল, একটা সাহেব ত্বাহাদের নিকটে থাঁকিয়৷ একটী ধবলাকার্‌, অশ্বের 
গায়ে হাত দিতেছে । রাত্রির জল ঝড়ে সাহেব বিপর হইয়া! এই গরীব গৃহস্থের আশ্রয়ে 
আসিয়া দডুইয়াছে। সাহেব রাধাচরণকে লক্ষ্য করিয়৷ অন্ধকারে দীড়াইয়া কহিল__ 
বালক ! টুমি আমাঁকে গর ডিবে? বুদ্ধিমতী হরিদাঁসী তখন একটা তগ্নপ্রায় লন লইয়! 
বাহিরে ঠাড়াইল, সাহেব তখন আলো আধারের ভিতর হইতে হরিদাসী আর কৃষ্ণদাসীকে 
দেখিয়া সরিয়া ঈলাড়াইল। রাধাচরণ বিপন্ন অতি'থকে লইয়া একটা ভাঙ্গা! ঝুঁড়েষরে গিয়া 
উপস্থিত হইল, ঘোড়াটিকে তথায় রাখিঙু! আবার পূর্বস্থানে আসিল। সাহেব যেন 
ন্ত্চালিত পুত্তলিকা, রাধাচরণ যাহা! বলিতে লাগিল, তাহাই করিতে লাগিল--কৃষণদাসীর 
ইচ্ছায় সাহেব রাধাচরণসহ সেই গৃহের মধ্যস্থিত একটা বংশমাচার তলে গিয়া বসিল-_ 
ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাঁড়িতে লাগিল । * বৃষ্টির জলে পথে সাহেবের পরিচ্ছদ ভিজিরা গিয়াছিল, 
দীর্ঘকাল গাত্রসংলগ্ন থাকিয়া তাহা একরূপ শু হইয়াছে বটে, কিন্তু গীতে সাহেব কাপিতেছে 
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জানির! হরিদাসী একথানি অর্ধপরিস্কৃত ছিন্ন কাঁখ৷ সাহেবকে দিয়া নিজের! দুইজনে ঘরের 
এক কোণে চুপ করিয়৷ বপিয়৷ রহিল। 
_. এইভাবে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অতীত হইল। রাত্রি তখন গ্লীয় শেষ হইয়াছে । বায়ুর বেগ 
প্রশমিত হইয়াছে, আকাশ নির্মল হইয়াছে। শত শত নকত্র উঠ্টয়াছে। প্রকৃতির :তাগুব 
নৃত্য থামিয়াছে দেখিয়! সাহেব রাঁধাচরণের নামটি মাত্র শুমিয়া গৃভ হইতে বাহির 
হইল । ঘোড়। লইপ্ প্রস্থান করিবার সময় দেখিল পম্মুখে কৃষ্ঃপ্রস্তরের শ্ঠামনুন্দর 
বিগ্রহ এত জল্ঞড়ে না ভিজিয়! ঠিক একভাবে সুরলী মুখে ধরিয়া! ধলাড়াইয়৷ ষেন হাসিতে- 
ছেন। ঠাকুরের গায়ে জল পড়ে নাই দেখিয়া সাহেব একবার তাহার দিকে চাহিয়া মুখ 
নত করিয়া! ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ঘোড়। লইয়া! প্রস্থান.করিল। 

হরিদাপী আর কৃষ্চদাসী ছুইজনে . গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। রাধাচরণ ঠাকুর- 
গৃহের বিক্ষিপ্ত খড় লইয়া শুখ|ইবাঁর জন্য একত্র করিতে লাঁগিল। উধা রূপ্সী তখন 
পূর্বদিক অ লো! করিয়৷ কুলবালাদের সহিত খেলা করিতে আসিল দেখিয়া! হরিদাসী ফুলের 
সাজি হাতে করিয়! পাড়ায় ফুল তুলিতে গেল। কৃষ্ণদাসী গৃহের মধাস্থ জলরাশি 
ছেঁচিয়' ছেঁচিয়া৷ রাধাচরণকে' বলিল তুমি রাত্রে ঘুমাইতে পার নাই, এখন একটুকু শো । 
বালক কিন্তু ত.হা শুনিল না, পূর্বের কার্ষ্ে নিধুক্ত রহিল। খড় কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল 
মা ওপাড়ার গোলোক মামা 01শ ভাল ঘরামী, তাহাকে ডাকিয়৷ এই খড় দিয়া ঠাকুরঘর 
ছাইয়। ফেলি। ভাার.মা কহিল, আরে অবোধ, সেকি বিনা পয়পায় তোমার ঠাকুরঘর সারিয়া 
দিবে? ঠিক্‌ এই দণয়ে একটা অর্ধবৃদ্ধ নমংশূদ্র একথানি দা, গুটি কতক বাখারি, গুটিছুই 
পাকানো দড়ির পাঙডিল, আর মাথায় একবোঝ! উলুখড় লইয়া শ্ঠামস্গন্দর বিগ্রহের আঙ্গিনার 
নিকট আসিয়া! দাড়াইল-। রাধাচরণ বলিল গোলোক মামা, তুমি আমার ঠাকুরঘর মেরামত 
- করিতে এসেছ নাকি ? উত্তর হইল-_ হা, না হলে ঠাকুর রাখিব কোথায়? তুমি স্নান করিয়া 
ঠাকুরকে এঘর হইতে অন্ত স্থানে রাখ। রাধাচরণ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া 
আসিয়া ঠাকুর লইয়া পূর্বের সেই জল ঝড়ে বিপধ্যস্ত চতুঃশালার উত্তরগৃহে রাখিল। 
গোলকমণ্ডল ঘর সারিতে আরম্ভ করিল । কৃষ্ণদাঁসী কহিল-__মণ্ডলদাদা তুমি ঘর যারিয়া তো 
দিলে, পয়স| দিব কোথা হ'তে? গোলোকমগুল বলিল তাতো তোমার চিন্তা নাই। 
“হুজুরের হুকুম”। হরিদাসী তখন আসিয়া বপিল__বউ, সেই সাহেবটিঃমগুলপাড়া হ'তে 
এখনি যাইতেছে দেখিলাম । গোলেকেমণ্ডল বলিল, তিনি-আমাকে ৪২ টাকা দিয়া তোমাদের 
ঘরছ্য়ারগুলি মেরামত করিয়া দিতে বলেছেন। ্ট্যাগা, তোমরা সাহেবের নিকট দরখাস্ত 
করেছিলে নাকি? 

হরিদাসী উত্তর করিল তা নাতে। কি? চক্ষু টিপিয়া রাধাচরণকে কথা কহিতে নিষেধ 
করিল। ঘর মেরামত চণিতে লাগিল, রাধাচরণ ঘরামীর সাহাষ্য করিতে লাগিল, কৃষ্ণদাসী 
আর হরিদাপী সাহেব কে এবং তাহার কর্গহদয়ের কথ! চিন্তা করিতে করিতে 
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স্থানান্তরে গেল। এই সময় বেল! প্রায় দেড় গ্রহর অতীত হইল । মেখভাক্ষা রৌদ্রে বালক 
পরিশ্রান্ত হইয়া বক্লতলায় গিয়া বসিয়াছে। গোলোকমগুল গৃহের চালে থাকিয়া মাঝে মাঝে 
তাহার সহিত আলাপ করিতেছে ।এই সময় এক মহাবিশ্ন আসিয়া লোক তিনটার মহাভীতির 
সঞ্চার করিল। | 

একজন আদালতের পিয়ন আর একটী গ্রাম্য চেংকির্পার এবং কয়েকটি লোক 
শ্তামন্ন্দরবিগ্রহের আঙ্গিনায় আসিয়া দরাড়াইল। তাহাদের দঙ্গী অপর লোকটা একটুকু 
দুরে দাঁড়াইল, কিন্ত পিয়াদা কোন কাধ্য করিতেছে ন! দেখিয়া কিছু বিরক্তিসহ কহিল _. 
এইতো সব দ্রবা, তুমি ধর না কেন? তখন পিয়াদা আর চৌকিদার প্রশ্নকর্তী মুদ্দীমহাশয়ের 
সহিন্ত রাধাচরণের ঘরের দ্রব্যাদি লইয়! একস্থানে জড় করিতে লাগিল। গৃহ পূর্ব হইতেই 
দরিদ্রতাজন্ত আসবাবশূন্ত ছিল। সামান্ত সামান্ত গৃহস্থালীর দ্রবাযগুলি মুন্দী লইয়া একক্র 
করিতেছে দেখিয়া রাধাচরণ কহিল, একি মুন্পীমহাপয়, আপনি আমাদের জিনিষপত্র 
লইতেছেন যে? মুন্সী উত্তর করিল _তোমার সুন্দরী পিসির নিকট তাহা জিজ্ঞাসা কর। 
রাধাচরণ কিন্ত সব বুঝিয়াছে, তাহার পিতার দেনডিগ্রিতে আজ যে তাহাদের গৃহস্থালীর 
দ্রবা গুলি নিলামে বিক্রী হইবে,বালক তাহী। পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছে। কান্দিতে কান্দিতে বলিল 
মুন্দীমহাঁশয়, আর সব আপনি লইয়া! যান; আমার শ্যামন্ন্দরের পূজার দ্রব্যগুলি লইবেন না, 
আমি আর কিছু চাইনে, আমার ঠাকুরের পৃজার দ্রব্যগুলি, আর আমার জল খাইবার 
জন্ত এই কাণাভাঙ্গ! ঘটাটা রাখিয়! বান। 

পাধাণহৃদয় সুদখোর যাধব মুন্সী কহিল, তা নাতে কি? ভিক্রীর দাবী ৬* টাকা, 
সর্বসমেৎ খরচাসহ ৮০৯০ টাক। আমার পাগ্ুনা। এই সমস্ত বিক্রী করিলেও তাই হয় 
না। আমি এতদিন দয়া করিয়া রেখেছি-_-আজ আর না। নেরেসব উঠাইয়া৷ নে। 
একমুষ্টি ক্ষুদ পর্য্যন্ত নিবি, নতুবা খরচা পোশাবে না। কি হে পিয়ন, হী করিয়। দাড়িয়ে 
কি শুনছ ? এই ঘরে ওদের ঠাকুর আছে, তার হাতে পারে গহন! আছে, 'তাহাতে প্রায় ১০1১২ 
টাকা হঠে পারে, নিয়ে এসনা | সুদখোর মহাজনের হদয়ে আর আদালতের পিয়াদায় আকাশ 
পাতা্পপ্প্রভেদ | পিয়াদা বলিল-_আমি সুদখো। নই,আবার কসাই বা চাশরও নই । তোমার 
ডক্রীজারীর মালগুঁলইতে এসেছি বলিয়! ঠাকুর গৃহ ভাঙ্গিয়৷ দেবস-্পত্তি লুটিতে আমি নাই? 
যাহা আনিতে হয়, করিতে হয়, তুমি কর, তুমি আন। আম এখন সংগ্রাহক জেম্মাদার। 
তখন মুন্সী কিছুকাল চিন্তা করিয়া তাহার পর নিজেই ঠাকুরের গাত্র হইতে গহন! খুলিল। 
রাধাচরণ কান্দিয়! “হা! শ্যামনুন্দর' বলিয়া! মাটিতে পড়িয়া! গেহা। এই সময় তাহার জননী 
পুকুরের ঘাট হইতে একটা মাটির পাত্রে সের খানেক চাউল ধুইয়! লইয়া গোলোকমণ্ডল 
আর রাধাচরণের জন্য অন্ন রান্ধিবার উদ্দেশ্তে আসিতেছিল। উঃ, ছুষ্ট হৃদয়হীন কুসীদজীবী 
মুন্দী তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিল। কামিনী ভয়ে বিস্ময়ে আর লজ্জায় দূরে সরিয়া দীড়াইল ; 
তাহার প্রাণে ঠ্তামন্ুন্দর, মুখে--“কি হলো কি হলো” শব্দ। 
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হরিদাসী রূপপী বি'বা, সে মুন্দীর অত্যাচার দেখিয়া বকুলতলাফ দীড়াইয়া' 
কান্দিতে ছিল। যখন কৃষ্ণদাসীর হাত হইতে ভিজে চাউলগুলি মুন্দী গ্রহণ করিল, 'তথন' 
উত্তেজনার আবেগে রূপসী ব্রাহ্মণ কন্া জনতার মধ্যে আসিয়! উপস্থিত । মুন্দী'র চক্ষু 
তখন তাহার আকাজ্কিত বন্তর দিকে পড়িল। তেজোগর্বিত। বাঁধিনীরূপা হরিদাসী বলিল 
দেখ ! “তামার অর্থ আমরা ধারী বটে; কিন্তু তাই বধিয়া শ্তামন্ন্দরের গহন! তুমি লইতে, 
পার না। দেবসম্পত্তিতে কাহারও অধিকার নাই। তুমি সতীলক্্ীর অঙগম্পর্শ করে ক্ষুধাতুর 
বালকের মুখের গ্রাস পর্য্স্ত লইফ্সাছ। তাতে আমি কিছু বলি নাই ) কেননা গৌরীচরণগোস্বামী- 
€তামার নিকট দায়ী, তুমি তাহার পুত্রের মুখের অন্ন পর্য্যন্ত নিতে পার, কিন্তু দেখ. কুলা- 
জার ! তুই যখন ঠাকুরের সামানা পিতলের গহন! পর্য্যন্ত লইয়াছিস, আর সতীর অপমান 
করেছিস._তখন তুই ত্রিপক্ষের মধ্যে এর প্রতিফল পাবি-_যদি ব্রাঙ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করে 
থাকি এবং আঙ্গীবন ব্রক্গচর্ধ্য প্রতিপালন করিয়! থাকি, তবে এর ভোগ ভুগিতে হবে। 
রুধিরলোনুপ দৃপ্ত বাধিনীর ন্যায় তখন কি জানি কি কারণে সে ঠাকুরগৃহের মধ্যে 
গিয়া! বসিল। 

যাদবমুশ্দী মুখ বিক্কৃত করিয়া হিল --ওরে আমা'র সতী রে “সাতবার খেয়ে”__বাকী অংশ 
বাহির হইতে না৷ হইতে গর্জি ত| ব্যাত্রীর ন্যায় হরিদাসী বাহিরে আসিয়া আবার বলিল-_যদি 
দেবত। ব্রাঙ্ষণ থাকে, ভ্বগতের পাপপুণ্যের বিচার হয়, তবে এই কার্যের ফল ত্রিপক্ষের 
মধ্যে তুই নিশ্চয় পাইবি। মুন্সী বলিল -ওরে আমার যাছু, তুমি এসনা--তোমার 
জন্ভই আঁ্মার এই কাধ্য। তোমাকে পাইলে ৮* টাকার ডিগ্রি উড়াইয়া ৮০০০ হাজার 
পর্যন্ত দিতে পারি । 

এই সময় সহম! মেধশুন্ত আকাশে একটা মহাশন্দ হইল। দিবা ছুই প্রহরে সেই শব্দ 
শুনিয়া সকলে শিহরিক়া উঠিল । গোলোকমগ্ডল গৃহের ছাদ হইতে দ্রুত নামিল। পিয়াদা 
আত্ন রাধাটরণ বসিয়া পড়িল । মুন্দীর সঙ্গিগণ স্তম্ভিত হইল । একটা ভীষণ বায়ুর বেগ আসিয়া 
স্াগটিকে বিপধ্যন্ত করিয়া ।দিল মুন্সী তখন হরিদাসীর হাত ধরিয়। যেই আকর্ষণ 
করিবে, অমনি গোলোকমণ্ডল লাফ দিয়া বসতমুষ্টিতে তাহাকে ধরিল, রাধাচরণ তু -শার্দুল- 
শিল্তর স্তায় গর্জিয়৷ একখানি বাখারি ভাঙ্গিয়। দীড়াইল। পিয়া! তথন মুন্সীকে গোলোক 
মণ্ডলের হাত হইতে ছিনাইয়! লইয়া রাস্তায় আসিয়া! দীড়াইল। মুন্দী সেই সমণ হইতে 
একটা উৎকট জাল! সর্ধশরীরময় অনুভব করিতে লাগিল ১ হিন্দুপিয়ন ভাবিল, না হবে কেন? 
ধিনি ত্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, তিনিইতো এই শ্ঠামসগন্দর ! ভাবিয়া ভাবিয়া 
পিয়ন কহিল, মুন্দীমহাশয় যাহা পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট_ আনুন চলিয়া যাই, অস্ত আর 
নহে। মুন্সী অগত্যা সম্মত হইল কেননা তাহার আর তখন স্থির হইয়! দড়াইবার সাধ্য 
ছিল না। তাহার সঙ্গিগণ দ্রব্যাদি লইল। পিয়াদা গোলোকমণ্ডলকে সাক্ষ্য করিয়া! দ্রব্যাদি 
লইয় প্রস্থান করিল,। বালক রাঁধাচরণ উঠানে পড়িয়া! কান্দিতে লাগিল। 
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এই সময় বেল৷ প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে _ঠাকুরপক্ষা হয় নাই, এবং বালক 
স্বাধাচরণের জলটুকু পধান্ত উদরস্থ হয় নাই। কৃষ্ণদাঁসী আর হরিদালী ঠাকুরের নিকটে 
অনবরত মাথ! কুটিতেছে, গোলোকমগুল দাঁড়াইয়া দড়াইয়া৷ পরিশেষে রাধাচরণক্ষে কছিল-_ 
তুমি এসো আমার সহিত, আমি গরীব লোক, কিন্তু যাদবমুন্দীর ন্ায় ধনী হইতে চাঁছি না, 
তোমাকে যাহ! দিব তাহা! লইয়! আজ তুমি ঠাকুরসেব|! করিবে। আমি আজ হইতে 
তোমার কেন! গোলাম হইলাম । এসে! রাধাচরণ, যাই। 

এই অত্যাচার দেখিয়া! গোলোকমগুলের হৃদয়ে ধম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে রাঁধাচরণকে- 
সঙ্গে লইয়! বাড়ী গেল। গ্রামের অপরাপর কেহ কেহ মুন্দীর বাবহারে ছুঃখিত, হইয় 
পরম্পর এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল । 

হরিদাপী আর কৃষ্ণদাসী আজ প্ররুতই রিক্তহস্ত। গৌরীচরণ গৃহত্যাগ করিবার 
মময় পৈতৃক ব্রন্ধোগতর জমীর সামান্য ধান্ঠ সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ করিয়া আনিয়'ছিলেন, 
ভদ্দারা কোন গতিকে বালকের আর তাহার মাতার চাউল ষোগাঁড় হইত-__কেরল হরি- 
দাসীর মার ঠাকুরের আতপ চাঁউল কিছু সংগ্রহ ছিল না, ভিক্ষা দ্বার! তাহার যোগাড় হইত 
গৌরীচরণ পিতার ্দদৈহিক ক্রিয়ার জন্ত যাঁদবমুন্পীর নিকটে ৪* টাক! কর্জ 
করিয়াছিলেন, সেই খণের ঘন্বণায় আর দরিদ্রতার আক্রমণে দেশ ত্যাগ করিবেন ভাবিতেন; 
কিন্তু ভগ্মী হরিদানীর সৌন্দর্য্যে তাহার বাধা দিত, দুরন্ত যাদবমুন্দীকে তাহার বড় ভর 
ছিল, কিন্তু পরিশেষে শ্ঠামন্ন্দরের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়! চলিয়া যান। মানব একেবারে 
আত্রয়শূন্য অবলম্বনশূন্ঠ হইলেই জীবের নিত্যসঙ্গী ভগবানের প্রতি সমন্তই নির্ভর করে। 
্রীভগবানে গৃহস্থালী অর্পণ করিয়া গৌরীচরণ দেশ ত্যাগ করিবার পর হইতেই পাপচিত্ত 
মুন্সী টাকার জন্য যতটা! না হউক, হরিদাসীর রূপলালসায় অধিক ব্ন্ত হইয়! নাঁনারূপ কৌশল 
অবলম্বন করিয়া পরিশেষে কামিনীদ্বয়কে বিপদে ফেলিয়া অভীষ্ট সাধন করিবে বলিয়! 
অস্ত এই কাও করিয়া! গেল। 

প্রাতীর পাপচক্রে যে পাপী নিজেই আবদ্ধ হ়্, তাঁহা পাপের আপাতমনোরম দৃশ্তে পাপী 
বুঝিতে পারে না । 

যাহ! হইৰার তাহ! হইয়া গেল। হরিদাসী আর কৃষ্খদাসী ঠাকুকু্াবার জন্য বড় চিস্তিত 
হুইল। এই আকম্সিক ঘটনায় পৃজাপ্স শ্যা গুলি পর্যান্ত ভিখ্রিদার লইয়া গিয়াছে, ফুলতুলসী 
অপবিত্র হইয়াছে । ঘরে মাটির হাঁড়ি কলসী ব্যতীত দ্বিতীয় দ্রব্য নাই। পুজার জল 
কিসে রাখিবে, নৈবেস্ত কিসে করিয়! গ্রাস্তত করিবে, আবার তাহার উপকরণ কোথায়? 
ইত্যাদি চিন্তায় কামিনীদবর চিন্তা করিবাঁর শক্তি পর্য্যন্ত ভারাইফ়া ফেলিয়াছে। ঠাকুরেব'আবার 
অভিষেক করিতে হইবে, নতুবা! পুজা! হইবে না । 

এই নকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের হৃদয় ফাটিয়! চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, 
কাজেই ভগবানের ব্র্ণসিংহাঁদন টলিল। 'গ্রাণের ঠাকুর প্রাণের আহ্বাতন দয়! দান 'করিলেন। 
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যেমন ডাক অমনি দয়া, যেমন চিন্ত। অমনি উপায়। শ্ঠামনুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। কেনন! তিনি যে জীবের নিজজন। ভক্তের নকান্ত্রিক নিষ্ঠা আর অকৈতব 
ভক্তি দেখিলে তিনি তে! চুপ করিয়া থাকিতে পারেনন! | কিন্ত জগৎ পরীক্ষার স্থল, তাই 
এই ঘোর দরিদ্রতার ভীষণ অতাচারে তীহার পুর্ণ দয়া প্রকাশ হয় নাই। ব্রাহ্গণকামিনী- 
বয় ঠাক্লুরসেবা ন! করিতে পারিয়া কান্দিয়া বুক ভাসাইতেছে। 

হরি বল হরি--ঠিক এই সময় রাধাচরণ তিনটা অর্ধপন্ক আম লইয়। আসিয়া! ডাকিল-- 
মা! পিদিম! গোলোক মাম! এই দিল। বালকের হাতে আম দেখিয়া হরিদাসীর চক্ষে জল 
আসিল, কৃঞ্চদাসী বলিল -ঠাকুর ঝি, যাঁর কার্য সেই করে,. আমর! ভাবিয়া চিন্তিয়। কি 
করিব? 

তখন তীক্ষবুদ্ধিশালিনী হরিদাসী 'আম তিনটার অপেক্ষাকৃত ছোটটা রাখিক্না অপর ছুইটা 
বাধাচরণের হাতে দিয়া বাজারে বিক্রয় জন্য যাইতে বলিল। সমস্ত দিন উপবাী বালক 
যাইতে বিরক্ত হইল। হরিদাঁসী বুঝিল বালক ক্ষুধিত ও পিপাসিত। তখন মাঁটার একটা 
কলসী লইয়া! ন্ান করিয়া আসিল। তাহার ম! গুটিকয়েক তুলসী তুলিল। তাহা একখানি 
কদলীপত্রে রাখিস! ঠাকুরের সন্পুখে রাখিল। হরিদাসী রাধাচরণকে স্নান করাইতে 
করাইতে বলিল -বাবা তুমি ভাবিও না, তোমার শ্তামন্ন্দর তোমার সক ক দূর করিবেন । 
এ যে জল তোমার ম! এনেছেন, উহ! এ পাত্রেই রাখিয়া তুমি তাহার পৃর্জা * কর। এই 
আম নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাও--পরে বাজারে গিয়া এই দুইটি বিক্রি ক'রে আন। 
যাহা পাইবে তাহ দিয়া আমি “হরের মা'র” নিকট হইতে আতপ চাউল আনিব , উহ! রাষ্দিয়! 
_ ইয় ঠাকুরের ভোগ প্রস্তত করিব। 

বালক সম্মত হইয়া স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে ঠাকুরের সম্মুখে বসিল। তাহার গিসিম! 
পূর্বের ন্যায় ্বানমন্্ পড়াইল। এক টুকরা মলিন রঙ্গিণ বস্ত্রে ঠাকুরের গাত্র মুছাইয়! 
খলিল-.পিসিম! কাল যে ধানমন্্ বলিয়াছিলে, আজ আবার তাই বল। হরিদাসী মন্ত্র বলিল। 
রাধাচরণ চন্দনশুন্ত তুলসীপত্র "লে সিক্ত করিয়া অঞ্জলি বদ্ধকরতঃ বক্ষের নিকট লইব! 
মাত্র, পুর্মদিনের ন্যায় আবার সংস্ঞাশৃন্ত হইল, কিছুকাল নিষ্পন্দ থাকিয়া! বলিল--বল 
পিসিমা, আবার ধ্যানমনত্ ধ্জী। আ-_এমন রূপ এমন মুত্তি, এমন আলো! কখনও দেখি নাই। 
- অবোধ বালক বুঝিল না যে কাহার মৃষ্তি কাহার রূপ 'কিসের আলো! ! দেখিতে উত্তম, 
ভাবিতে আনন্দ, এইমাত্র বলিয়াই ধ্যানমন্থ পড়াইতে বলিল। হরিদাী বলিল বাব! ও তুলসী 
মাথায় দেও, আর একটি লও, পড়াইতেছি; এইরূপে সেদিন গত দিনের স্তার পূজা হইল। 





্ স্থাপিত বিগ্রহ বরাঙ্মণেতর জাতি- কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে বিনা অভিষেকে তাহার পুজার 
বিধি নাই, কিন্ত ভক্তের নিকট ভগবানের পুজা ্বত্। তাই অন্ত শ্ঠামন্ন্দরের বিন! 
অভিষেকে পুজা হইল। 
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গুজকের ভাবভঙ্গ ক্রিয়াকারধ্য সমস্তই পূর্বদিনের ন্যায় হইল, অভিষেক আর হইল না। 
ছোটি আমটি খোসা ছাড়াইয়! কৃষ্ণদাসী কদলীপত্রে রাখিলে পর, হরিদাসী নিবেদনমন্ত্র ড়াইল। 

রাঁধাচরণ তখন পূর্বদিনের স্তায় তাহার পিসিম! আর মায়ের সম্মুথে বলিল খাও ঠাকুর 
থাও-_আজ আর কিছু নহে মাত্র একটা আম। 

ঠাকুর তখন বড় বিপন্ন । গত দিন -মুক্ত ভক্তের সম্মুখে মুক্ত আহ্বানে শাক খাইয়া- 
ছিলেন -আজ আম না খাইলে ভক্ত ছাঁড়িবে না-_ভাবিয়া সহসা! বাহিরে একটা ভীষণ 
আলোকের অভিনয় করিলেন। সাংসারিক চিন্তামুগ্ধা ভক্ত কামিনীহয় যেই সেই আলোর 
_ দিকে চাহিয়াছেন, অমনি মূরলীবদন মুরলী সরাইয়। পদ্মহস্ত দ্বারা আধপাঁকা আমের কিছু 
ংশ আহার করিলেন। বালক একটুকু ক্রোধের একটুকু বিরক্তির একটু কৌতূহলের 
বশবর্তী হইয়৷ বলিল-_-সকল খেওনা-_-আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমার জন্য কিছু রাখ, 
প্রসাদ দাও _এই কথায় স্ত্রীলোক ছুইটা চক্ষু ফিরাইয়৷ দেখিল ঠাকুরের মুখে আর হাতে 
আমের রস লাগিয়াছে, অমনি তাহার! সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। রাঁধাচরণ প্রসাদী আম 
লইয়! পিসিম! আর মায়ের জন্য কিছু রাখিয়! নিজে কিছু খাই, তাহার নরজন্ম সার্থক হইল। 

মহাগ্রসাদ পাইয়া বালকের শরীরে মত্ত মাতঙ্গের গ্ঠায় যেন শক্তি আসিল, তাহার ক্ষুধ! 
' পিপাসা দূর হইল, তখন অপর ছুটি আম লইয়া! বিক্রয় জন্য বাজারে গেল। 

তাহার ম৷ আর পিদিমা সেই স্থানে জপে বসিল। স্থানটি তো পূর্ব হইতেই শ্শান 
তুল্য হইয়াছিল। ছুরাস্মা মুন্দীর রুত কার্যে ছুই চারিটা ভাঙ্গা ঘট আর ছেঁড়া কাপড়ের 
টুকরা! এদিকে 'ওদিকে বিক্ষিপ্ত ছিল, গৃহের চাল হুইতে খড় পড়িয়া বাতাসে উড়িয়! উড়িয়া 
বেড়াইতেছে। এইরূপ স্থানে ভীষণ রৌদ্রে নারীদষ় ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তন্ময়চিত্ত। সহস! 
একটা অপরিচিত মূর্তির ছায়া তাহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল-_কামিনীদ্বয় চিনিয়াও চিনিতে 
-পারিল না, ঠাঁকুরগৃহ হইতে শঙ্ধ হইল “আদিতেছি_-একা নই, সঙ্গে রাইকিশোরী” 
নারীদ্বয় বুঝিল না কাহার মূর্তি, কে কথ! বলিল। মনে মনে এই বিষয় লইয়া! ভাবিতে ভাবিতে 
জপে দু তুই রহিল। বেলা অবদান হইল। 

( কমশঃ) 
ডাক্তার প্রীমোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ। 


পৃথিবীতত্্ে প্রাচ্য-গবেষণা 


পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীন আলোকে আমাদের চক্ষু এতই ঝলসিয়া যাইতে বপিয়াছে যে, 
আমরা আর আমাদের গৃহরব্রগুলি চক্ষুরিক্্িয়ের গোচর করিতে পারিতেছি না, পরস্ত নানা 
গ্রকার দিগ্দিগন্তের তুয়োদর্শনবলের অভিমান করিয়া" বিজ্ঞানচক্ষুঃ:মহিদিগের যুক্তি প্রমাণাদি 
অপ্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতেও বিন্দুমাত্র লজ্জা বা দ্বণা বোধ করিতেছি না। সে যাহা 
হউক, আমাদের প্রাচীন শান্ধদ্ধারা পৃ্ীর গোলত্ব, আকর্ষণশক্তি, গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবীর 
অগ্ততম গতি, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এসিয়' সম্বন্ধে এবং পূর্বে ইউরোপথণ্ডে 
'আর্ধ্যজাতির বান এবং যে কারণে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়। আর্ধ্যাবর্তে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, ইহ! দেখানই আমার এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দে্ | এই উদ্দেশ কতদূর সফলতা 
লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমার বুদ্ধির অবিষয়ীভূত। 
আর্য শাস্থ শ্রীস্থ্যিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে পৃথিবী কদম্বপুষ্পের স্তায় গোলার, যথা _ 
সর্বতঃ পর্বতারাম-গ্রাম-চৈতাচয়ৈশ্চিতঃ | 
কদম্বকেশর-গ্রস্থিঃ কেশর গ্রসবৈরিব ॥ 
অর্থাৎ কেশরদ্বারা যেরূপ কদম্বপুষ্পের গ্রন্থি ( কদস্বপিওড ) বেষ্টিত, তদনুরূপ ভূ-পিণ্ডের 
সর্ধদিকেই গ্রাম, পর্দ্ত, বৃক্ষ, নদনদী, সমুদ্র ইত্যাদি দ্বার! পৃথিবী-পিও বেষ্টিত, পৃথিবী যদি 
কদন্বপুষ্পের ন্যায় গোল না হইয়া পদ্মপত্রের হ্থায় হইত, তাহা হইলে এককালীন; সর্বব্যাপী 
সু্য্যের উদয়াস্ত পরিদৃশ্ঠ হইত। অতএব পৃথিবী সমতল নহে । 
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সুর্যের উদয়ান্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে 
উক্ত হইয়াছে যে-_ 
_ লংকাপুরেত্কর্ত যদোদয়ঃ স্তাৎ তদা দিনার্ধং:যমকোটাপুর্যযাম্‌। 
অধস্তদণ সিদ্ধপুরেহস্তকালঃ স্তাদ্‌ রোমকে রাজ্রিদলং তদৈব ॥ 
লঙ্কা যে লময় হুর্্যের উদয় হয়, সেই সময়ে যমকোটি পুরীতে অর্ধদিন, লঙ্কার অ্ঃস্থল, 
সিদ্ধপুরে হুর্য্ের অস্তকাল, এবং রোমদেশে তখন রাত্রি। 
ুরয্যসিদ্ধান্তে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে _ 
ভদ্র শ্বোৌপরিগঃ সৃর্ষ্যো ভারতেখত্রোদয়ং রবেঃ | 
বাত্রান্ধং কেতুমালাখ্যে কু-বরেহস্তমনং তদ। ॥ 
অর্থাৎ স্্য্য যখন ভদ্রাশ্বর্ষোপরি গমন করেন, তখন ভারতবর্ষেএহুর্য্যের মাত্র উদয়কাল 
আর্ত হয়, কেতুমালবর্ষে তখন রাত্রির অর্ধকাল, কুরুবর্ষে সেই সময়ে:-ূর্ষ্যের. অস্তকাল 
উপস্থিত হয়। ইহা দ্বার। পৃথিবী গোলাকার ইহ! বলা যাইতে পারে। এই বিবে অগ্ান্ত 
প্রমাণও দেখা যায়, যথা 


৮ম সংখ্যা ] পৃথিবী তত্ে প্রাচ্য গবেষণা । ৩২৯স 


অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্ব। তু দারবং। 
তদ্ধৎ খগোলকং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যান্‌ গ্রবোধয়েৎ ॥ 
হুর্যাসিন্ধীস্ত ও পদার্থদীপিকা। 
অর্থাৎ দারুময় ভূগোল 'ও খগোল প্রস্তত করিয়া গুরু শিশ্যাগণকে উপদেশ দিবেন, বর্তমানে 
ফুল কলেজের ছাত্রদিগকে “যরপ ম্যাপ ইত্যাদি চিত্রোপকরণ দ্বারা ভৃগোগখগোল অধ্যাপক- 
গণ শিক্ষা দিয়! থাকেন, এই প্রকার শিক্ষার প্রচলন যে. পুর্ব্বেও ছিল, তাহা উপরি উক্ত. 
প্রাচীন প্রমাণ দেখিলে কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর গোলত্ব 
প্রমাণ করিতে গিয়া কেবল জ্যোতিষশীস্ত্রের এই প্রমাণ দিয়াই আমরা সন্তরোষলাভ করিতে 
গারিতেছি না, আমাদের স্ৃতি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রও পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন । 
সকলেরই ইহা প্রতাক্ষ সিদ্ধান্ত যে, “যে বস্তর যেরূপ আকার তাহার ছায়াও তদাকার,” ৃ্্য- 
তেজ; দ্বারা প্রকাশিত চন্দ্রের গ্রহণকাশীন চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া (কালভাগ ) যাহা পরিদৃষ্ট 
হয়, তাহা গোল । ব্রক্গপুরাণে রাহুর প্রতি যে ব্রহ্মবাক্য আছে, তাহ! স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি 
স্বৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা-- 
পর্কালে তু সংগ্রাপ্দে চন্্রাকৌ ছাদয়িয্যুসি । 
ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্ত্রগোহকং কদ'চন ॥ 
অর্থাত ব্রঙ্মা রাস্থকে বপিয়াছিলেন তুমি পর্ধকালে অর্থাৎ পূর্ণিমা প্রতিপৎ ও অমাবস্তা 
গ্রতিপত সন্ধিতে ভূমিজ্ছায়া গত হইয় চঞ্ছ সুর্য্াকে আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়! 
হইয়া চন্ত্রকে এবং চন্দ্রগ (রান্থ ছায়া! ) হইয়া সুর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা 
ষাইতেছে যে “হুর্যাতেজঃ দ্বার! প্রতিবিষ্বিত চান্দের গ্রভণকালীন চন্দ্রে বে পৃথিবীর ছায়া 
(কারভাগ দৃষ্ট হয়, তাহা গোল। স্ুর্ধ্যসিদ্ধাস্ত বগিয়াছেন - | 
ছাঁদকো ভাস্করস্তেন্দুরধস্থোঘনবদ্ভবেৎ । 
ভূচ্ছায়াং প্রমুখস্চন্দ্রো বিশত্যর্থ ভবেদসৌ ॥ 
গ্রহণে ডন সর্ষের অধ্য্থ হইয়া মেঘের স্তায় সুর্যের আচ্ছাদক হন, এবং চন্দ্রগ্রহণে 
দে ভুইারীতে প্রেশ করেন। অভএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চনতগ্রহণ পৃথিবীর ছায়ানিষপনন 
হয়, পর ছায়। গোল, অত এব পৃথিবী গোলাকার । কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ কিঞিৎ চাপ! । 
নক্ষত্রকল্লে কথিত হইয়াহে__ 
“কপিখফলবদ্‌ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমংগ | ৃ 
পৃথিবী কদ্‌বেলের স্তার, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর দিক সম অর্থা চাঁপা, সূর্যযসিদ্ধান্তে উক্ত 
হইয়াছে পৃথিবী কদস্বপুষ্পের ন্যায়, নক্ষত্রকল্লে উক্ত হইয়াছে কদবেজের স্তায়। পাশ্চাত্য 
পৃথিবীতত্ববিদেরা বলেন কমলানেবুর স্তা়অতএব এই মতত্রয়ের আকার বৈষম্য না হওয়ায় 
বিরোধ হইতে পারে না। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীসর্য্যে্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী! 








পরকালের কথা । 


ইমানি ক্ষুত্রাণ্যদক্কদাবর্তানি ভৃতানি ভবস্তি জারম্ব ভ্রিয়ন্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং 
(ছান্দোগ্যশ্রতি )। 

শিশুগণ জলৌকার মত দেহ হইতে 'দেহাস্তরে গমন করে। বর্তমান দেহের উপর মায়:- 
মমতারূপ আকর্ষণ থাকেন! বলিয়৷ তাঁহারা লিঙ্গদেহগ্রহণে অক্ষম হয়। বর্তমান জন্মে 
কোনরূপ পাঁপ পুণ্য লইয়া যায় না বলিয়৷ লিঙ্গদেহে অবস্থিতিকরতঃ নুতন দেহের জন্ত 
অপেক্ষা তাহাদের করিতে হয় না। লিঙ্গদেহগ্রহণ হয় না_কাজেই তাহাদের দাহও নাই, 
শ্রন্ধও নাই। জ্ঞানহীন শিশুদের দাহই' কর, আর ভূমিতে প্রোথিতই কর, ফলে কোন 
তারতম্য নাই শীস্তীয় দাহ নাই। 

মৃত শিশু ত্রিবা। কোন কোন মহাত্মা মুক্ত হইবার মত সাধনা করিয়া আসিয়া 
প্রারদ্ধাবশেষের ফলরূপে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়! কর্মক্ষর করেন। কোন কোন ক্ষুত্র 
জঙ্থ পাপিষ্ঠ, উপযুগপরি পাঁচ সাতবার শিশু-অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর একশ্রেণী 
পাপজ্ন্ম শেষ হইবার পূর্বে --যে সময়ে পূর্ববকৃত পাপপুণ্য থাকে না৷ এমন অবস্থায় অবশেষে 
ভোগ করিবার জন্ত শিশুজন্ম লাভ করে। 

সাধারণ ঝাক্তিগণ মৃত্যু হইবামাত্র বিঙ্গদেহ গ্রহণ করে। লিঙ্গদেহ স্থুলদেহের ুক্্ীবন্থা 
লিঙ্গদেহ ছায়াময়, বায়বীয় ও অপার্থিধ। “আমার এই প্রকার দেহ ছিল'-_ইত্যাকার ধারপ! 
যাহাদের থাকিবে, বর্তনান জন্মে যাহারা নানাপ্রকার পাপপুণ্য করিয়া! যাইবে, জাগতিক 
আধ্যাত্মিক সংঞ!র লইয়া! যাহা দিগকে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহাদিগকে কিছুদিন নৃতন 
দেহে জন্মান্তর গ্রহণ পর্যন্ত লিঙ্গদেহে অবস্থিতি করিতেই হইবে। নূতন দেহলাভ বা জন্মাস্তর 
জীবের অপরিহার্য্য। লিঙ্গদেহে অবস্থিতি জন্মের জন্ত অপেক্ষা । তবে এ অপেক্ষাকালে 
জীবদদশাঠ্যস্ত মোটামুটা জ্ঞান, সাধারণ নুখছঃখবৌধ, ক্লান্তি, অবসাদ, উৎকণ্ঠ ও আনন্দের 
অনুভূতি থাকে, এইমাত্র। কৃতকর্মের ফলভোগ লিঙ্গদেহে হয় না, ভোগদেহে হইয়া 
থাকে। " 

্র্ননরকভোগোপযোগী দেহেরই ভোগদেহ আখ্যা । ভোগদেহ লিঙ্গদেহেরই প্রকারভেদ 
মাত্র। তোগদেহ মনোময়। ভোগদেহে ভোগ সং্কল্পমূলক, এবং উহা! পূর্বকৃত পুণ্যকর্মণ জন্য 
তৃষ্টলভ্য। কেহ লিঙ্গদেহ হইতেই জন্ম লয়, কেহ বা ভোগদেহে মানস স্ুখছুঃখ ভোগ করিয়া 
পশ্চাৎ অবশেষাতআ্বক কম্মের অনুসারে মর্ত্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়। “্ষথ। প্রজ্ঞং হি সংভবঃ”| 

মুক্ত ব্যক্তিগণ অবশ্ত স সারে গমনাগমন করেন না, তাহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। 
ইহলোকে তাহাদের সকল কর্মফল, আর তজ্জন্ত বাসনার শেষ হয়। “অট্রব সমবশীয়স্তে 
ন তগ্য প্রাণ উৎক্রামস্তি”। আর একপ্রেণীর মুক্ত__াহারা মহীপ্রলয় £পর্যযস্তব্রক্মলোকে বাস 
করতঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মার সহিত যুক্ত হন। 


৬ 
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্রহ্ষণ! সহ তে সর্ধে সম্প্রাপ্তে গ্রতিসঞ্চরে | 
পরস্তান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশ্তত্তি পরংপদং ॥ 
সাধারণ ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহে থাঁকিয়৷ মৃতদেহের অনুগমনকরতঃ দাহাদি 
প্রত্যক্ষ করে।, স্থুলদেহ তম্মীভূত হইলে বা ভূমিতে প্রোধিত হইলে কাজেই সেই দেহের 
মায় ছুটিয়া যায়। কেহ কেহ মায়ার টানে প্রিয়জনের নিকট আসিয়! উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা- 
দের তৃপ্ডিলাভ হয় না, আকাঙ্ষাও মেটে না, অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে-__কাজেই ফিরিয়! যায়। 
স্থপচক্ষুর অনৃষ্ঠ বলিয়া প্রিয়জন তাহাকে দেখিতে পায় না, পাইলেও বা কোনরূপে আগমন 
জানিতে পারিলে আদরের পরিবর্তে গালি দেয়, আনন্দের পরিবর্তে ভয় পার-_তখন মৃত 
বাক্তির আদাও অগত্যা বন্ধ, হইয়া! যায়। সাধারণতঃ জীবের! আপনাদের ধান্দায় ঘুরি! 
বেড়ায়, “কোথায় দেহ কোথায় দেহ” করিয়া উন্মত্তের মত হয়। নূতন স্থলদেহগ্রহণের 
সময় হইলে লিঙ্গদেহে অবস্থিতি অতান্ত কষ্টকর বলিয়! বোধ হয়। সে সময়ে প্রিয়জনের 
কথা মনেও পড়ে না। ক্ষিপ্ত শৃগালের মত সে অবস্থা কি কষ্টকর! স্থুলদেহগ্রহণের 
ইচ্ছা বলবতী হইলে ক্রমশ: লিঙ্গদেহের ছায়াটি সুশ্ম হইতে সুস্্তম হইয়া মিলাইয়! 
যায়। 

.  নানাপ্রকার বিচিত্র কর্মের অনুযায়ী জন্ম সকল সময়ে সুলভ নহে। কর্ধার্জিত বিশিষ্ট 
দেহ অন্বেষণ করিতে, বা সে স্থযোগ উপস্থিত হইতে সময় লাগে । জীবের! মৃত্যুর পরক্ষণেই 
জন্মে না। মৃত্যুর সঙ্গে ঙ্গেই স্থলদেহের ঝৌক কাটে না, ছায়া মিলাইয়! যায় না। লিঙ্গ- 
দেহে অবস্থিতিকাঁল সাধারণতঃ এক বৎসর । কম ও বেশী ছুইই হইতে পারে। 

ততঃ সপিপতীকরণে বান্ধবৈঃ সকৃতে নরঃ। 
পুর্ণে সংবৎসরে দেহমতোহস্তঃ প্রতিপদ্যতে । 
ততঃ স নরকে ধাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ণ ॥ 
সপিন্তীকরণের পরে (এক বৎসর পরে ) দেহী অন্য দেহ গ্রহণ করে, কিন্বা, স্বকর্মানুসারে 
স্বর্ণ নরক ভোগ করে। 
জের সময় উপস্থিত হইলে, সেই জীবাম্ম! তখন পূর্ববদেহের ছায়ামূ্তি ত্যাগ করিয়া 
'অতি হুক্ষ্ম জীবাণুরূপে জলে, স্থলে, বৃক্ষে, প্রান্তরে, অন্তরীক্ষে সর্ব বিচরণ করে। জন্মিবার 
পূর্বমুহূর্তে শস্তসংশ্লেষ লাভকরতঃ পুরুষশরীর আশ্রয় করে। শল্তসংশ্লেষ স্থাবর- 
সংশ্লেষ।» স্থাবরে লাগিয়া থাকাই সংশ্নেষ। স্থাবর সংশ্লেষ মাত্র জন্মার্থ। এই সংশ্লেষই 
জন্মের দ্বার । এ অবস্থায় জীব সংমূর্ছিতবৎ :অবস্থিতি করে। সে অবস্থায় শন্তের ছেদনে- 
ভেদনে তংস্থ জীবের কোন দুঃখান্তুতি জন্মে না। স্বর্গ নরকভোগের পরও যাহার! মরতে 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে ও শশ্তসংঙ্লেষ লাভ করিতে হয়। শন্তসংক্লেষ ব্যতীত মানবাদি 
জীবের জন্ম হয় না। খাগ্ের ভিতর দিয়া, রসরক্তাদির মধ্য দিয়া না আদিলে জন্ম হইবে 
- কি প্রকারে? মাংসানী জীবও ধে নকল জীৰ ভোজন করে, তাহার মধ্য দিয়া জীবাণু 
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সকল রদরক্তাদি আকার লাভ করে। মহাপাপের ফলে মধ্যে মধ্যে মহাপাপী বৃক্ষ প্রস্তরাদি 
যোনিপ্রাপ্ত হয়, তাহার নাম স্থাবর জন্ম । | 
যোনিমন্তং গ্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 
স্থান্ুমন্তেহন্থ সংযান্তি যথাকর্্ম যথাশ্রতং ॥ 
দেহীরা কর্ণগুণে যে কোন শরীরই গ্রহণ করে। কাহার! বা স্থাণু হইয়৷ থাকে | 
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ধ্ব বীজকাগপ্ররোহিনঃ। 
৪ ক চে 
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্্মহেতুনা 
অন্তঃসংজ্ঞ। ভবস্তেতে সুখছুঃখসমন্বিতাঃ ॥ মনুঃ 
বৃক্ষাদি ও স্থাবরাদি সকলে বহুবিধ অলৎকশ্মগুণে তমোগুণে বেষ্টিত ও আচ্ছন্ন থাকে । 
ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, ইহাদ্দিগকে সুখদুঃখ অস্ুভব করিতে হ'। "সর্ব 
ভাবাশ্চেতনা*” ভাবপদার্থ মাত্রেই চেতন-__ইহা বেদান্তদর্শনের মত । 
স্থাবরজন্মে স্থাবরের দেহই জীবের দেহ, স্থাবরের আত্মাই জীবের আত্মা, স্থাবরের 
মৃত্বাই জীবের মৃত্া। স্থাবর হুইতে জীব উদ্ধার পাইলেই স্থাবর মৃতবৎ হয়। বৃক্ষাির 
অভ্যন্তরে যে সুখছুঃখাহুহূতি বিদ্যমান, ইহ! আমাদের হিন্দু দার্শনিক সরুলের একমত। 
ভবে প্রস্তরাঁদি জন্মেও যে স্ক্্প অনুভূতি আছে, ভিতরে চৈতন; আছে-ইহাও উপনিষৎ 
সংহিতায় স্বীকৃত, বেদান্ত দর্শনে স্পষ্ট প্রতিপাদিত। 
্অস্তঃসক্ঞা ভবস্ত্যেতে নুখছুঃখসমন্থিতাঃ+ 
্রস্তরাদি জন্ম জঘনাতম অবস্থা, বহুকাল বৃথ! নষ্ট হইন্সা যায়। : মনষ)জন্স বহু- 
পুণ্যের ফলে লাভ হয়। মনুষ্যজন্মেই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, প্রাপ্তি । মুক্তি, ঈশ্বর- 
প্রাপ্তি ও দেবত্বলাভ মন্ুষযোর আরন্ত। মনুষ্য মনে করিলে আপনাকে স্বর্গের উদ্দে উঠা- 
ইতে পারে, নরকের নিম়ে পাঁতিত করিতে পারে । পশুজন্ম প্রস্ৃতি৪ও এক মনুষ্যকৃত 
পাপের ফলে হইতে পারে। 
শারীরজৈঃ পাপদ্োধৈর্ধ্যাতি স্থাবরতাঁং নরঃ। 
বাচিকৈমৃগিপক্ষিতাং মানসৈরস্তাজাতিতাং ॥ মনুঃ। 
তন্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্‌, ব্রাহ্মপযোনিং বা * * * 
অথ য ইহ কণপুয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে কপুয়াং যোনিমাপদ্যেরন্‌, শ্বযোনিং বাঁ শৃকরযোনিং 
বাক %+ 
“রমনীয়চরণাঃ* পুণা-কন্ম্মা ব্যক্তি । “কপুয়চরণা$ নিন্দিতকর্মা ব্যক্তি । 
জীবিতাবস্থায় মানবের! যে সকল কার্য্য করিয়৷ থাকে, যে জাতীয় ভোগস্থথে ব্যাপৃত. 
ব্রহে, যে প্রকার সংস্কারে ব! ভাবনার অনুপ্রাণিত হয়__লিঙ্গদেহে দেই সকল অনুবর্তন করে। 
(ভোগদেহে কৃতকর্শোর ফলভোগন্বরূপ ন্বর্ণনরক ধাস ঘটে )। পরণোকে স্থখছখ 
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দস্কারমূলক। 'সংকল্পমূলা ভোগাঃ স্থলদেহের কৃত পাপপুণ্যই ভাবন! বা.না ব! সংস্কাররূপে 
জীবের মনে চিত্রিতবৎ রহে। তৎসংস্কারানুষায়ী চিন্তা কার্য ও ফল দেখা দেয়) স্থুলদেহে 
জীব কতকটা স্বাধীন কতকটা বা পরাধীন, জড়বন্ত্বং | প্রারন্ধ কর্মের উপর 
দেহীর কোন হাত নাই। অফলোন্ুখ পূর্ববকৃত সঞ্চিত কর্মের উপর হাত আছে ও নাই, 
ছুইই। আর ক্রিয়মাণ কর্মের উপর স্বাধীনতা অনেকটা থাকে। এজন্মের প্রারদ্ধ 
বা নিয়তি পূর্বজন্মের ক্রিয়মাণ কর্ম্ম দ্বারাই গঠিত। পূর্বজন্মের পুরুষকারই এ জন্মে 
অৃষ্ট ব! দৈবরূপে গণিত। ক্রিয়মাণ কর্ময হা আমর! এজন্মে করিব- তাহার উপর 
আমাদের স্বাধীনতা মানিতেই হয়। পূর্ববজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম ছিল, এজন্সেও থাকিবে। 
লিঙ্গদেহে বা ভোগদেহে জীব জড়যন্ত্রর মত সম্পূর্ণই পরিচালিত । ফপৌগ্রাফ যন্ত্রে যাদৃশ 
যাদৃশ স্বর প্রবিষ্ট হয়, বহিগ্গমন তাদৃশ স্বরেরই হইয়া থাকে । জীবের মনে জীবদ্দশায় যেমন 
যেমন সংস্কার, যেমন যেমন পাপপুণ্য দৃঢ়বন্ধ রহিবে, কার্য্যও ফলভোগ সেই মতই হইবে। 
লিঙ্গদেহের বা ভোগদেহের সুখছ্ঃখাম্তৃতি স্বপ্লোপলব্ধিবৎ কেবল মনস। ্বপ্রে একা মই 
সুক্ষ ইস্ত্িয় সাহায্যে দর্শনাদি ব্যাপার সমাধা করে) পরলোকে (সুক্ম ইন্দ্িয়সমন্বিত মন- 
প্রাণোপাধিক জীবই এখানে মনঃশব্ধ বাচ্য মনও ুল্ষ ইন্দ্িয়কে দ্বার করিয়! দর্শনাদি ফল 
'ভোগাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করে। লিঙ্গদেহ স্থুলদেহেরই সুস্ম গ্রতিমুন্তি। হৃক্মদেহের ভোগ 
স্বপ্নের ভোগের মত, স্থুলদেহের ভোগ জাগ্রতের ভোগের মত। অনুস্ভূতি হিসাবে জাগ্রস্তোগও 
স্বপ্নের ভোগের যেমন পার্থক্য নাই, ইহলোক ও পরলোকের স্ুখছুঃখেরও তন্রপ পার্থকা 
নাই । 
স্থলদেহের অভ্যাস হক্মদেহে প্রবলই থাকে । স্থুলদেছের ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ, লিঙ্গদেহেও 
অন্যস্ত সংস্কার বশে সেই ক্ষুধা তৃষণার বোধ সমানই । অরনজলে সেই ক্ষুধাতৃষণা দূর হয়। 
মুত ব্যক্তির সংস্কার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা সংস্কারমূলক ভোজনপানেই নিবারিত হুইবে।, সেই 
সংস্কার দেহী স্বরৃত কর্মমগুণে পাইয়া! থাকে । যদি না প্রাপ্ত হয়, বাঁধ! থাকে, তবে আমর! যন্ত্ 
করিলে মই ক্ষুধাতৃষ্ণ! দূরীকরণের যদি কোন উপায় করিতে পারি,তাহ! করাই কর্তব্য। অ:মরা 
ও কির বলে প্রার্থনার মাহাম্মে তাহাদের তৃপ্তিজনক সংস্কার জন্মাইতে পারি না কি? 
সম্মুখে অনল রাখিয়া সেই মৃত্থি চিন্তা করিয়া শাস্নির্দিষ্ট গ্রণালীমতে চলিয়। কি মৃত পিতৃ- 
পুরুষের কোন উপকার করিতে পারিনা ? শাস্ত্রকারগণ যখন শ্রাদ্ধ তর্পণারদদিরপ আধ্যাত্মিক 
চিকিৎসা অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন সেই আদেশানুসারে কার্য্য করা কি 
আমাদের কর্তব্য নহে? ক্ষুধা তৃষ্ণা দুর ন হইলে, মৃতব্যক্কির সংস্কারবশতঃ কণ্ঠ হয়, আবার 
সে কষ্ট দূর হইলে তৃপ্তিও ঘটে। 
স্বর্গনরকভোগ সংস্কারমূলক, তবে তাহা পাপপুণ্যজনিত অনৃষ্টসাধা। মান- 
দিক ছুখভোগই নরকতোগ, মানদিক স্থখতোগই স্বর্গভোগ । মানস ছৃঃখভোগ 
অপরিচ্ছিন্ন। পরলোকে [অসীম যাতনায় জীব বন. নরকতোগ করে, তখন সে 
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যাতনা সহ না করিতে পারিয়া! মৃতবৎ হইয়া পড়ে। স্থৃণদেহে মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্বে ক্ষণকালের জন্ত একটা মুঙ্ছ আইসে, এবং সেই মৃচ্্ার অন্তরালেই জীব দেহ হইতে 
নিঙ্গান্ত হয়। এ মৃচ্ছ্ার জন্তই জীব মৃত্া জানিতে পারে না, কোন বোকই নিজ প্রাণের 
বহির্গমন লক্ষ্য করিতে পারে না । নরকভোগে অসীম যাতনার ফলে সংস্কারমূলক মূ 
আসিয়া অধিকার ক:র। তৎপরে মূচ্ছ্বার অন্তরালে মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গান্তে 
জাগরণবৎ দেহীর জ্ঞান ফিরিয়া আমে । আবার যাতনা আরব্ধ হয়। 
আর স্বর্নভোগও মানসিক, উহাও সংস্কারমূলক মানস।% ণ্মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গ: পর- 
লোকে মনঃগ্রীতি ভোগই স্বর্গভোগ । “নরকন্তদ্িপর্যযয়ঃ” (ব্রহ্মপুরাণ ) লোকান্তরে মনের 
কষ্ট ভোগই নরক্ভোগ। 
যন্ন ছুংখেন সংভিনং ন চ গ্রস্তমনস্তরং | 
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎনুখং ব্বঃপদাম্পদং ॥ 
স্বলেকের বিশ্বৃত বিবরণ পন্পপুরাণ, নৃমিংহপুরাণ, এবং গরুড়পুরাণ . গ্রভৃতিতে বিবৃত 
আছে। . | 
পারলোকে সুখ হইবে, এই বিশ্বীসে যাহারা পুণ্য করিয়া যান, লোকাস্তরে তাহার! 
সেই ফল ভোগ করেন। পারলৌকিকার্থ পুণ্যের ফল স্বর্গে ভুক্ত হইয়া গেলে 
গ্রহিকার্থাদি অন্ত পুণ্যের ফলে.দেহী মর্ত্যে উৎকৃষ্ট জন্মলাভ করিয় থাকে । পুণ্যকর্ম্ম নিঃশেষে 
স্র্গে ভুক্ত হয়; তবে তাহা পারলৌকিকার্থ পুণ্যকর্্ম । ন্বর্গ ভোগ হউক” এ বিশ্বাস না 
থাকিলেও উপযুক্ত পুণ্যসাধনায় স্বর্গভোগ হইতে পারে। কারণ কেহ যদি জীবিতকালে এমন 
ভাবের ভোগের আদর্শ কল্পন৷ করিয়! লইয় প্রাণত্যাগ করে, আর যদি পুণ্যকর্্ম করিয়া 
যায়--তবে সেই আদর্শের অনুষারী ফলও ভোগ করিবেই । ভোগের আদর্শ বলিতে 
আমরা যাহ! বুঝি, দ্ুপদেহে মর্তাভূমিতে তাহার ভোগ যদি অসম্ভব হয় তবে কাজেই 
লোকান্তর ব্যতীত কোথায় ভোগ হইবে? অবসাঁদহীন ভোগ, ছুঃখশূন্য স্থ প্রাপ্তি, সন্কল্- 
মাত্র ভোগা বস্তর উপস্থিতি কোথায় মিলিবে? চিরযৌবনা অপ্সরা, নিত্যক্্োত্ক, চির- 
বসন্ত, জরাহীন যৌবন, রোগশুন্য দেহ কোথায় পাওয়! যাইবে? কাজেই মানসিক ভোগ - 
ব্যতীত্‌ তাহার সে আকাঙ্ষার পরিপুরণ ত সম্ভব নহে? তৃপ্তি, অতৃষপ্থি, আলোক, অন্ধ- 
কার, নুখ ছুঃখ, যৌবন জরা, এবং শীত গ্রীক্ম লইয়া মর্তাভূমি। 
ইহ বং ক্রিয়তে কর্প ফলং . তত্রৈব ভুঞ্জতে । 
কর্মভূমিরিযং রাজন্‌ ফলতৃমিত্বসৌ স্থৃত! । | 
( অসৌ স্বল্লোকঃ) ( পন্পপুরাণ ভূখণ্ড ৯০ অধ্যায় ) 
নির্দিই পুণ্যের ক্ষর হইলে ব্বর্গনরষ্ট বাকি স্বর্ম হইতে .ছায়ামূর্তি ত্যাগ কক্গিয়! মর্ত্যে 
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পতিত হইয়া থাকে | পুণ্যের ক্ষয়ে তোগদেহের নাশ। বৃষ্টিধারার সহিও কিন্বা বাধুদ্বারা 
চালিত হইয়৷ উত্ত স্বর্গ ব্যক্তিরা সুন্্ম জীবাধুরূপে শল্তসংক্গেষঃ প্রাপ্ত হন। সংমূচ্ছিতবৎ 
বর্গ হইতে পতিত হন, পর্বত হইতে পতনের মত স্বর্গ হইতে পতনের কালে জ্ঞান থাকে না। 

তম্মিন্‌ যাবৎ সংপাতমুধিত্বাথেতমেবাধবানং পুনর্নিবর্তস্তে__যখেতমাকাশমাকাশান্ধাযুং 
বায়ুভূর্বা ধূুমোতবতি ধুম তৃত্বাহত্রং ভবতি _ত ইহ ব্রীহি বরা, ওষধি বনম্পতযস্তিলমাষা ইতি 
জায়স্তেইতো! বৈ খলু বৈ ছূর্নিশ্রপতরং হ্ৃক্মন্তি যো রেতঃ সিঞ্চড়ি ততুয় এব ভবতি (যাবৎ 
সম্পাতং যাবৎ কর্মানুরূপ ) ( “ততঃ” তদাকার হইয়! থাকে )। 

বর্সভ্রংশ হইবার পূর্বে দেহীর মনের ধারণ! পরিবপ্তিত হইতে আরম্ভ করে। নচেৎ 
সবর্গভোগান্তে পৃথিবীতলে পুনরায় আসার মহাকষ্ট এত ভীষণ হইত যে, কেহই আর 
বর্গ চাহিত না। স্বর্গ হইতে পতনের সময়ে স্বর্ন আর ভাল লাগেনা, নিরবচ্ছিন্ন বাহু- 
সুখভোগে অতৃপ্তি আইসে, সে সব আনন্দ তখন একঘেয়ে ও বৈচিত্রাশূত্ত বলিয়া বোধ হয়, 
স্বর্গ আর স্বর্গ বলিয়৷ মনে হয় না! চক্ষুর উপর অগ্মারোগণের পতিপরিবর্তন দেখিয়া তাহাদের' 
“না সুখ না ছুঃখ” পরিচয়স্থাপনা তিক্তাম্বাদ লাগে। স্বর্গের প্রেনহীন! বহুপুরুযোপতৃক্তা 
অগ্মরোগণ মপেক্ষা পৃথিবীর সেই প্রেমময়ী পত্বীর সংসর্গ স্পৃহণীয় বোধ হয়। 
* নরক ভোগাস্তে অন্ত পাপের ফলে কেহ প্রস্তরাি, কেহ বা বৃক্ষাদি, কেহ বা নিকৃষ্ট মনুষ্যু- 
যোনিতে পতিত হয়। কেহ বা একেবারে আর অন্ত পাপ না থাকিলে মনুম্যম্মই লাভ 
করে। যেজন্মে পাপের শেষ হইবে, সেই জন্মে নরকে অন্ুপতুক্ত নর পাপাবশেষের 
ফলথ্বরূপ কুষ্ঠাদি রোগ হইয়! থাকে । পূর্বকৃত পাপাবশেষের ফুলম্বরূপে কুষ্ঠাদি রোগের 
প্াযশ্চিনত ব্যবস্থিত হইয়! থাকে । যে জন্মে উক্ত রোগ ভোগ শেষ হইয়! যায়, বুঝিতে 
হইবে পূর্বক্কত পাপের শেষ হইল । 
__. কোন কোন মহাপাপী মৃত্যুকালে উৎকট পাপের আকাঙ্ষা লইয্াই দেহত্যাগ করে। 
তাহার যদি সেইক্ষণে কোন গুরুতর দোষ প্রাপ্ত হয়, তবে ভৌতিক যোনি লাভ করে। 
ভৌতিক যোনি এক প্রকার জন্ম। পাপের আকাঙ্ষা সফল হইলে, সে তৌতিক বোদি- 

“ক ঘর্টে” আবার বহুদিনে সফল হইল না দেখিয়া আপনা হইতেই উক্ত ঘোনিচ্যুতি 

1 অধিক মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলপুর্ববক মন্ত্রশক্তি সাহায্যে সাধারণ ব্যক্তিকে 
গদাধরের পাদপক্সে পিগুদানাদি দ্বারা তাহার ইচ্ছাসব্বে অনিচ্ছাসত্বে ভৌতিক যোমি 
হইতে অবাহতি দিতে পারে। চিকিৎসায় সর্বত্র সুফল ফলে না) তাহা বলিয়া ফি 
লোকে চিকিৎসা করিবে ন।? লিঙ্গদেহ বা ভোগদেহ, আর ভৌতিক দেহ এফ 
জিনিষ নছে। ভৌতিক ধোনি দারুণ কষ্টকর হইয়া থাকে। ভৌতিক যোনিতে বদি 
কোন পাপ. অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা! জীবদ্দশারই দৃঢ় মনোবাসনার ফল) মৃত্যকালীন' 
উৎকট আকাঙ্ষার পরিণাম বলিয়া উহ! দেহীরই পাপরপে গশ্য হইবে। উক্ত পাঁপকার্যোর, 
ফল অন্ততঃ অর্ডেক পাইবেই ।১ ভৌতিক যোনির কর্মানুক্পপ গতিলাত।  * 





৩৩৬ ব্রাঙ্মণসমাজ। [ গম বধ 


স্বৃতিশাস্তে মন্ষ্যদের পক্ষে আতিবাহিক নামক একটী দেহের কথ! উক্ত আছে। এবং 
উহ দশপিও স্বারা নাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া! উল্লেখও দেখা খ্বায়। ট্হ! লিঙ্গদেহেরই প্রকার 
তেদমাত্র। 
তক্ষণাদেব গৃহ্াতি শরীরমাতিবাহিকং। 
আতিবাহিক সংজ্ঞোহসৌ দেহো৷ ভবতি ভার্মব । 
প্রেতপিট স্তথ! দত্তৈ দেঁহমাপ্রোতি ভার্গব ॥ 


যে কয়েক দিন স্থুলদেহের উপর দারুণ ঝোঁক থাকে, ( যদিও দাহারদদির পর অনেকটা! 
কাটি! যায় ) দেহী পার্থিব ভাবমালিন্তে আচ্ছন্ন থাকে, তত দিন লিঙ্গদেহোচিত শ্বাভাবিক 
গুণ বা কিয়াশক্তি প্রকাশ পায়না । উহ্াই আতিবাহিক দেহ। আকর হইতে মণি যখন 
উত্তোলিত, তখন তাহার গুণ, শক্তি, কার্ধা কিছুই প্রকাশিত হয় না । পরিষ্কত হইলে মণির 
ওজ্দল্যাদি গুণ এবং ক্রিয়াশক্তি দেখা যার । মণির এই পরিষ্কৃতি_মণির সংস্কার মাত্র। 
আ্তিবাহছিক দেহের সংস্কার হইলে পর লিঙ্গদেহের বিকাশ হয়। 
শ্রীরামদগায় বেদান্তশান্্ী। 


«ভাল কেক্‌ চাই ?” 


'ভয় নাই ! নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর কাগঙ্গ *ব্রাহ্মণ-সমাজের” পৃষ্ঠায় উক্ত প্রশ্নবোধক শিরোনাম 
দেখিয্বাই কেহ মনে করিবেন না যে, আমি অভি সাহসবশতঃ আপনাদের মধ্যেই “কেক্‌” 
ফিরি করিয়! বেচিবার স্পর্ধা করিতে বসিয়াছি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পুর্বে “কেক্‌” 
জিনিসটার অর্থট। বোধ হয় একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়৷ দরকার । কারণ এখনও 
আমাদের দেশে এমন অজ্ঞান () সেকেলে লোক আছেন, ধাহার! প্রী জিনিস না. 
সহিত পর্ধস্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বলিতে কি, গত আধাঢ়মাসে যখন সম্পাদক তর্কনিধি 
ভারার নিকট ধঁ শিরোনামের প্রবন্ধের কথা বলিযাছিলাম, তখন তিনি পর্য্স্ত উহার অর্থ 
গ্রহণে অশক্ত হইয়া আমার মুখের দিকে ভীকাইয়াছিলেন। সুতরাং, সেটা স্পষ্ট করিয়! 
দেওয়াই ভাল মনে করি। কেক্‌ কথাটা৷ ইংরাজি । ইহার বাঙ্গল! প্রতিশব “পিষ্টক” 
বল! যায়। ব্মামাদের দেশে যেমন আস্‌্কে, পুলি, পারটিসাপ্টা, গোকুল বা বকুল 
প্রভৃতি পিকের প্রকারভেদ আছে, ইংরাজ-সমাজেও সেইরূপ খৃষ্টমাস কেক্‌, স্থুইস্‌ কেক্‌, 
পঞ্চকেক ইত্যাদি নানারূপ পিষ্টক গ্রচলিত আছে । 

ময়দা, সুজি, চিনি, ছুধ, ছানা। মাথন এবং ভিম্ব (গ্রধানতঃ কুকুট ভিত, হংসভিস্ব অন্ুকযে 


৮ম সংখ্যা] ভাল কেক্‌ চাই । ৩৩৭ 








ব্যবস্থা )প্রসৃতি ইহার উপাদান। পাকরাজেস্বর ৬বি ্রদাসবাবু তাহার পাকনম্বন্বীয় গ্রঙ্থে 
ইহারও কতক কতক প্রস্তত-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে ক্রট করেন নাই। যাহ! হউক, 
এই হইল কেকের জন্মকথ!। তবে এ কেক্‌ ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্য আনিয়৷ ফেলিবার' স্পর্থা 
কেন?--তাই বপিতেছিলাম যে মাতৈঃ ! আমি ব্রাঙ্গণ-স্মাজের মধ্যে এ কেক” আনিয় 
ফেলিতেছি না, কিন্ত কাল নামক যে একটি অবৃশ্ঠ পুরুষ আছেন, তিনিই ফেলিতেছেন। 
অনেকের ঘরে উহ! গিয়াছে, ধাহাদের ঘরে এখনও যায় নাই, তাহাদের ঘরেও যাইতে 
আর বেণী দেরি নাই, তাই আজ এ শিরোনামে জিজ্ঞাম্থু হইয়া আসিয়াছি, ণ্ভয় নাই” 
বলিয়াছি; এখন আবার বলিতেছি যে ভয় নাই কেন? ভয় খুবই আছে? একবার 
যদি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া! সকলে চতুস্পার্খে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তবে দেখিবেন তয় আছে 
কিনা। বন্থদিন হইতে আমি পশ্চিম প্রবাসী । বৎসরে একবার দেশে যাই, কোন কোন বার 
তাহাও ঘটিয়! উঠে না । দেশে গেলেও কলিকা'তাতে বড় বেশী দিন থাকা হয় না। বিগত 
ফান্ধন মাসে প্লেগের প্রাছুর্ভাববশতঃ এখান হইতে কলিকাতাতে চলিয়া গিয়াছিলাম, এবং 
তথায় প্রায় দেড়মাসকাল' ছিলাম । একদিন কলিকাতার উত্তরাংশে একটী গলির মধ্য 
দিয় আসিতেছি, ইতিমধ্যে পশ্চাতের, দিক হইতে শব্দ হইল “চাই তাল কেকৃ চাই।” 
“গুনিয়াই ফিরিয়! দাড়াইয়া সেই দ্বিকে তাকাইয়! দেখিলাম একজন ২৫২৬ বৎসর বয়স্ক 
শ্তামবর্ণ শ্শ্রুহীন গুল্ফষ শোভিতমুখ যুবক হাতে একটি বাঁশের চাঙ্গারী লইয়া! আসিতেছে, 
চাক্গারিটির উপর একখানি সাদা কাপড় দিয়! ঢাকা । আমি উহার চেহার! দেখিত্বা ভাবিলাম 
যে লোকট! হিন্দু | কারণ, যে মক গৃহ হইশে “ঠাকুর চৈতনচুট্কি নিয়া” বিদায় প্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে সব স্থলে “দাঁড়ী নাড়ি কলিমদ্ি মি এ” আহত হইয়াছে ইহাই ঠাকুর কবির 
পুস্তকের কৃপায় জান! ছিল; দাড়ীহীন কলিমদ্দি মিএগ বঙ্গদেশে বড় সুলভ নহে। এজন্ত আমি 
- হোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কিহে বাপু, কি ফিরি করে বেড়াচ্ছ? লোকটি ৰনস্ত্রাবরণ 
উন্মুক্ত করিয়! চাঙ্গারির অভ্যন্তরস্থ পদার্থ দেখাইয়৷ বলিল “এজ্রে, কেকৃ, বেশ ভাগ কেকৃ। 
দেকলাম হস্ত্রনের টেক্কার আকারের মত কতকগুলি কেক তাহাতে রহিয়াছে । আনি 
|ডবিলাম" যেমন চাটুষা, ঝাঁড়ুয্যা আধ্যাধারী ব্যক্তিগণ রুটি বিস্কুট আদি “বিশুদ্ধ হিন্দুম:ত” 
ধোপদন্ত পৈতার বলে প্রস্তুত করিয়া হিন্দুগণের পাওরুটা বিহকুট ভক্ষণের সাধ মিটাইয়! 
থাকে, এখন কালের উন্নতিসহকারে বুঝি তাহারাই একধাঁপ উপরে উঠিয়া কেকৃও বিশুদ্ধ 
হিন্দুমতে প্রস্তত করিয়৷ ফিরি করিপ্! বিক্রয় করিতেছে । আমরা! যে সময় কলিকাতাতে 
গঠদ্দশাতে অবস্থান করিতাম সে সময়ে (২৫1২৬ বৎসর পূর্বে ) ব্রাহ্মণ কটিওয়ালার্রা 
সাধারণতঃ কুটি বিস্কটই ফিরি করিয়া বেচিত। কেকৃ জিনিসটা মুযগীহাট। 
ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে মুসলমানদের দোকানেই পাওয়া যাইত, সহরের 
সর্বত্র ফিরি করিতে দেখি নাই, তাই এরূপ আমার মনে হইয়াছিল। আঁমাকে 
নীরবে দীড়াইয়া থাকিতে দেখিয়! পোকটা জিক্ঞান! করিপ--বাঁবু, নেখেন কি ? জিনিস 
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বেশ ভাল, একটু থেরে দেখুন না? লোকটার গলার সঙ্গে একথানা চাদর জড়ান ছিল, 
তাহার দোছুল্যমান অংশ তাহার বক্ষের অনেকাংশ আচ্ছাদিত করিয়! থাকাতে তথায় উপ- 
বীতের সন্তাব কি অসস্ভাব, তাহা বুঝিতে পার! যাইতেছিল না, তাই কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিলাম তুমি কি বামুন না শৃদ্র?” লোকটি ষেন একটু বিশ্মিত হইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত 
বলিল “আজ্ঞে, আমি হিন্দু নয়, :মোছলমান, আমার বাপ দাদা! সবাই এই কারবার করে, 
আমাদের জিনিস খারাপ হবার যো নাই!” আমার তখন বিশ্বয়ের মাত্রা অতিরিক্তরূপে 
বর্ধিত হইয়াছে । তখন মনে হইল পশ্চিমদেশে দাড়ীহীন মুসপমান অনেক দেখেছি, 
সু্গীহাটাতেও দেখা গিয়াছে বটে । স্থৃতরাং দাড়ী না নাঁড়িতে পারিলেও কাঁলমদ্দী মিঞা 
হইতে বাঙ্গালী মুসলমানের ও এখন কোন বাধা নাই। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম “মুসলমান ? 
তবে দাড়ী কামান কেন?” লোকটি হেঁসে বলিল প্বাবু বুঝি কল.কাতাতে থাকেন না? 
তাই !--দাড়ী রাখতেই, হবে তার ত কোন কথা নাই ! যার যেমন ইচ্ছে” আমি বলিলাম 
হী! বাপু, তা বটে! তা! বাপু তোমার এই কেক্‌ কি হিন্দুর ঘরেও বিক্রী হয়? লোকটি দস্ত- 
কুচিকৌমুদ্দী বিকাশ করিয়া বলিল -*বিক্রী হয় না? _খুব হয়, না হলে মিছে বেড়াব কেন ?” 
এই বলিয়৷ জোরে হ'কিল “কেকৃ, ভাল কেক্‌ চাই” | 
অমনি সন্ুথস্থ বামপার্থের দ্বিতলগৃহের একটা জানালার সম্মুখে একখানি রমণী-মুখকমল, 

বিকশিত হইল, আমীকে দেখিয়া রমণী মাথার কাপড় একটু টানিয়! দিয়া কোমল মৃদ্ুকণ্ঠে 
বলিলেন “ওগে। কেক্ওয়ালা, কেক্‌ ,ভাল তো? বাসি নয়তে৷ ?” কেক্ওয়াল৷ বলিল 
আজ্ঞে মা, তাল ন! হলে আপনাদেরে দিতে পারি ? রোজতে! নিচ্ছেন মা? কথান! দেবে! ? 
উপর হ'তে মা বলিলেন “৪খানা দে যাও তবে। নীচে ঝি আছে। তুমি দাও, পয়সা আমি 
দিয়ে দিচ্ছি চল।” মা চলিয়া গেলেন। আমি অবাক্‌ হইয়! তখনও সেই দিকেই তাকাইয়া 
আছি। “সেলাম বাবু” বলিয়! কেক ওয়াল! অভিবাদন করিতেই তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 

“মুরগীর ডিম ওতে আছেন ? সে বলিল “আজ্ঞে হা বাবু, তা না হলে খেতে তেমন 
ভাল হয় না যে! সকলে পছন্দ করেন না!” “বটে” বলিয়া আমি নীরব, হইলাম। 
একটি দীর্ঘনিশ্বাস আমার অজ্ঞাতেই বক্ষঃ স্পন্দিত করিয়৷ বাহির হইয়া পড়িল: কে তু 
ওয়ালা” তাহা দেখিয়া বলিল "বাবু বুঝি মফস্বলের লোক হবেন। এখানে আমাদের 
'কেক 'অনেক ঘরেই এখন "চলে গেছে।*-ছেটে (ময়েদের জলখাবার, বাবুদের চার সঙ্গে 
এখন কেক খুব চলতি হয়েছে । এতে আর ছুঃখ করেন কেন ?” 

আমি বলিলাম “বাপু, তুমিতো মুদলমান, যদি কোন মোছলমানকে শৃওরের চর্ব্বি দেওয়! 

জিনিস খেতে দেখ”-__আমার কথা সম্পূর্ণ হইতে না দিয়াই কেকওয়ালা বলিল, “তোবা, 
ভোব ! মোছলমান জান্বুক্‌ হয়ে কখন তা খাবে ন! বাবু, তা খাবে না-_-জান্:কবুল, তবু না। 
যে সব মোছলমান বিলেত গেছে তারাও ত৷ খায়নি বাবু ! মোছলমান হারামখোর, নয় ! সে 
আপনারাই বাবু, মাপ করবেন !” 
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“কইগো কেকৃওলা, কচ্ছে! কি? ছেলের! খাবে কখন?” বলির! উপরের মা লঙ্গগী 
নীচে হইতে বঙ্কার দিলেন এবং রান্তার দরজার পারে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। “এই 
যাচ্ছি মা” বলিয়া! কেকওয়ালা দরজার দিকট উপস্থিত হইল, আমিও তখ! হইতে ভাবিতে 
ভাবিতে অগ্রসর হইয়! কর্ণওয়ালিশ স্ট্রটের উপরে উপস্থিত হইলাম। একটু পরে আমার 
মনে হইল.যে উক্ত বাটার কর্তা হিন্দু নাও হঈতে পারেন, কুসংস্কার বর্জিত ব্রাঙ্গ, থৃষ্টানওতে! 
হইতে পারেন? সেটা নিশ্চিতরূপে বুঝিবার অন্ত পুনরায় এ গর্লিতে ফিরিয়। গেলাম, 
এবং পারের লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়৷ জানিলাম যে' আমার সে ধারণাও ভূল॥ 
বাটার কর্তা নামতঃ হিন্দুই বটেন, ব্রাহ্ম বা ধৃষ্টান কিছুই নহেন, সেদিনও ভিনি বিশুদ্ধ হিন্দু 
মতে পুত্রের বিবাহ দিয়া ৪1৫ হাজার টাকা সিন্দুকজাত করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ 1! 

তখন উক্ত কেকওয়ালার শেষের কথাগুলির প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ের মধ্যে হইতে 
লাগিল “মোছলমান্‌ হারামধোর নয়! সে আপনার! বাবু!” ঠিক-_কেকওয়ার! ঠিক 
বলিয়াছে, আমরাই হারামখোর বটে ! 

যখন নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াও আমর! প্রকাগ্তভাবে মুসলমান ফিরিওয়ালার 
প্রস্তুত কুটি বিছুট এবং কুকুটডিম্ব সহযোগে প্রস্তত কেক্‌ ক্রয় করিয়! ছেলেপিলেদিগকে 
খাইতে দিতেছি, এবং নিজেরাও আহার করিতেছি, আমাদের:গৃহুলক্ীগণ পর্যন্ত এসব স্পর্শ 
করিতে এবং নিজ নিজ গৃহে স্থান দিতেও স্ামীপুত্রপরিজনকে পরিবেশন করিতে সন্কুচিত 
হইতেছেন না, তখন আমাদের সমাজের অবস্থা কি, ভীষণ অধঃপাতের পথেই না অগ্রসর 
হইয়াছে! স্বধর্ম এবং আচারের উপর আমাদের আস্থা কতই না শিথিল হইয়াছে 1 
মুনলমানকে আমরা যতই ন| কেন যবন বলিয়া উপেক্ষা করি, তাহার স্বধর্পে আস্থা আমাদের 
তথাকথিত হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশী। মুসলমান স্বীয়ধর্্মাহূমোদিত আচার যত বেশী 
মানিয়৷ চলে, হিন্দু তাহার শতাংশের একাংশও পালন করে কিনা সন্দেহ। অনেক মুসল- 
"মানের বিষয় অবগত আছি, ধাহারা খৃষ্টিয়ান্‌ পাশ্চাত্য প্রদেশে বহুকাল অবস্থান করিয়াও 
তাহাদের ধর্মে নিষিদ্ধ শুকরমাংস কদাপি গ্রহণ করেন নাই, _সভাসমিতিতে স্বাস্থ্যপানের 
'ম-মীগ্ভের পরিবর্তে নির্মল জলমাত্রই ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার! কুসংস্কারাচ্ছর 
অশিক্ষিত লোক নহেন, সুশিক্ষিত পাশ্চাতা বিস্যানিপুণ স্ুধী। এই পশ্চিমপ্রদ্নে্ে 
অনেক শিক্ষিত মুসলমান দেখিতেছি, ধাহারা সমরখণের কাগজ ক্রয় করিৰার কালে 
সুদ গ্রহণ করিবেন না৷ বলিয়া! গবর্ণমেণ্টে লিখিয়! দিয়াছেন, কারণ তাহাদের ধর্্ে নুমগ্রহণ 
পাপ বলিয়া গণা। আর আমরা 1-_-আমাদের মধ্যে কতজন এইরপ আচারনিউ বধ্য 
আস্তরিক আস্থাবান্‌ লোক 'মাছেন, তাহার একটা খোঁজ করিয় দেখুন দেখি? 

সমাজের বুকে বসিয়া সমাজের এক অঙ্গ বলির গর্ব করিব অথচ সেই সমাজের শাঁশনকে 
বৃধানুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্ক উচ্ছঙ্খলতা এবং যথেচ্ছাচারিতার অভিনয় গ্রকাশ্ুতাবেই করিতে 
থাকিব, এ সাহস কেবল এই প্রাণহীন স্থবির হিন্দুবাঙ্গালীসমাজেই শোভা পায়। এই উত্তত 
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গশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণ এসব বিষয়ে বাঙ্গালীহিনদু অপেক্ষা সহতর গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই? 

তাই বলিতেছিলাম “ভয়ের কারণ নাই কি?” মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত থাস্ত যর্দি 
_ অবাধে হিন্দুর অন্দরমহলে পর্যন্ত স্থান পাইতে পারে, তবে আর মিথ্যা "বণাশ্রম 
বর্ণাশ্রম” করিয়া চীৎকার করিয়া কি হইবে? ব্রাক্মণ-সমাজ, বদি "এ শোতে বাধা দিবার 
সামর্থা আপনাদের না থাকে, সে সাহস 'ও সামর্থ্য যদি না থাকে, যদি জানিয়া শুনিয়াও আবার 
সেই সব লোককে হিন্দুসমাজভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে একটুও সন্কোচ বোধ না হয়, তবে 
কি হইবে এই 'সব মিথ্যা অভিনয়ে? আপনারা একত্র হইয়া! যুগোপযোগী শান্ত্রবিধান 
প্রবর্তিত করিয়৷ দিন, এসবকে বর্জিত ধারা হইতে খারিজ করিয়া আচরণীয়ের অন্তর্গত 
করিয়া দিন। | | 

অথব! যদি মনে করেন যে প্ররূপ করিলে আপনাদের ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, 
তাহা হইলে কোমর বাঁধিরা ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করুন, “শরীরং বা! পাতয়েৎ মন্ত্রং বা 
সাধয়ে” এই সতা অবলম্বন করিয়া! প্রাণপণে কর্যুদ্ধে অগ্রসর হউন। আমর! জানি না 
বলিয়া! মনকে চোখঠারিয়! বিয়া থাকিলে চলিবে না। “সত্যং ন তৎ যচ্ছলমভ্যুপৈতি।”» 
জড়তান্ধ হইয়া থাক! কা'পুরুষতারই নামান্তর মাত্র। কলিকাতার গলিতে গলিতে পাহার! 
নিধুক্ত করেন, দেখিতে পাইবেন কত বাড়ীতে কেক্‌ চায়, কত বাড়ীতে চাচার দোকানের ' 
রুটি চায়, কত বাড়ীতে গ্রেট. ইষ্টীরণ হোটেলের কুটার গাড়ী যায়। সমস্ত অনাচারীদিগের 
নাম ধামাদির তালিক সংগ্রহ করিয়া নিষ্ঠাবান্গণ দকলে একমত হইয়৷ তাহাদিগের 
সামাজিক দগ্ুবিধান ককুন। তাহাতে হিন্দুর সংখা! অনেক কমিয়া যাইবে; যাউক, 
যাহারা নামে হিন্দু, কাজে শ্রেন্ছ, তাহারা খপিয়া পড়ুক, যাহারা তার পর থাকিবেন__ 
অন্ততঃ তাহাদিগকে লোকে অন্তরে বাহিরে হিন্দু বলিয়া জানিবে ও শ্রদ্ধা করিবে! ইহাতে 
অনেককে, সোণার ঘড়ার বিদায় হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, অনেক আত্মীয়ের বিচ্ছেদ বেদন৷ 
সহ্‌ করিতে হইবে, অনেক বন্ধুর ভ্রকুটিকুটিলমুখ দর্শন করিতে হইবে, ত'হা সত্য বটে) 
কিন্তু ধর্মার্থে .প্রাণপর্যান্ত উংন্থষ্ট কর! যায়, তা এসব তো তুচ্ছ কথা! রা্জ্ণ৫,ব্বাট,. 
পুরুষের মস্তক, সুতরাং তিনিই অস্তান্ত অঙ্গের চাঁলক। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি গ্রন়তির স্থান রি 
মস্তক ভিন্ন আর .কিছুই নহে।. .অগ্ঠান্ত অঙ্গ, যদি বিপথে যায়, তবে সে মন্তকেরই দোষ। 
কারণ নুপধ বিপধ্টা ক্র (বাহ ও অন্তর) 'অবস্থানও মস্তকেই, বাস, বক্ষ ও 
পাদ নহে। 
/ ২ আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, টা বা স্টায়চগ্ধ মাছেন, আপনার পুত্রটি কেক্‌ বিস্কুট 
রুটির আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, এ দৃষ্টান্ত কি এতই ছুশ্্াপা? আজ ছুশ্্রাপ্য হইলেও কাল 
সুপ্রীপ্য হইতে বাধা হইবে না । আজ প্রতিঘরে “কেক্‌* চলিতেছে, ছুদিন পরে কলিমদ্দী 
*্টাচার পক্ত কুকুটমাংমও যে চলিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? আরও দশবিশ বংসর 
পরে হয়ত কলিকাঁডার গলিতে ফিরি ওয়ালার গলায় ভাছাঁও ধবমিত হইতে থাকিবে। 
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বড় হুঃখেই একথা বপিতে হয়, সেজন্য আমার উপর রাগ করিবেন না, আমাকে 
মার্জনা করিবেন। আমি নিজে ব্রাঙ্গণ-পপ্ডিতবংশের সন্তান, বাল্যে নিগাবান্‌ পিতৃগৃহে 
পাপিত, কৈশোরে নবদ্বীপের নিষ্ঠাবান সমাজের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তারপর যৌবনের 
প্রথম ভাগ কলিকাতাতে পঠন্দণার় কাটাইয়াছি, দে সময় মেসে থাকার অবস্থাতে 
কলিকাতার ঝি ও ব্রাঙ্গণদিগের অধীন হইয়া আচার নিষ্ঠা হইতে কতক কতক স্থলিত 
হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু কোন কোন বন্ধুর পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ অন্থরোধ প্রলোভনে 
পড়িয়া ও কোন হোটেলে গিয়া! চপ্‌ কাটলেট কালিয়া কোণ্ত! থাইতে পারি .নাই। তারপর 
লানাদেশে ঘুরিয়াছি, নানা অবস্থাতে পড়িয়াছি, নানারূপ অনাচার কদাচারহ্ষ্টও ষে না 
হইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু মুসলমান কি খৃষ্টানপ্রদত্ত চা রুটি বিস্কুট বা কেক গলাধঃকরণ 
করিতে কিছুতেই পারি নাই _পেহস্থ নিষ্ঠাবান্‌ পিতৃপুরুষের রক্ত যেন কেমন বিদ্রোহী 
হইয়া উঠে, কিছুতেই সেদিকে প্রবৃত্তি যায় না । সেজন্ত অনেকস্থলে অনেক টিট্‌কারী 
সহ করিয়াছি, অনেক উপহাঁস পরিপাক করিয়াছি; কিন্তু কোন কোন বিধন্্ীর নিকট 
সেজন্ত শ্রদ্ধাই প্রাপ্ত হইয়াছি। হাজারিবাগে মিসনারী কলেজে কার্ধ্য করিবার সমর সাহেব 
প্রিন্সিপাল একদিন প্রাতঃকাঁলে আমাকে চা খাইতে অনুরোধ করিলে, আমি বলিলাম যে 
সাহেব আমি চা ব্যবহারই করি না। তবে ব্যবহার করিলেও আপনার এখানে তাহা 
আমি পান করিতে পারিতাম ন!, কারণ উহ! আমার ধর্শের আচারবিরুদ্ধ। সাহেব তাহাতে 
আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন “দেখুন যাহার! স্বধর্থে 
আস্থাবান্‌ তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলে আমাদের বড় বিমল আনন হয়, কারণ 
আমরা বুঝি যে, যে আস্থাবান্‌ হন্দু আছে, সে যদি খৃষ্টান হয়, তবে সে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানই 
হইবে, কারণ সে ধন্মববিশ্বাসেই তাহা হইবে, মেম্‌ বিবাহ কর!, কি ভাল চাঁকরী পাওয়ার 
লোতে নহে।” ূ 
১ আমার বাক্তিগত কথা উপরে বক্র উদ্দেপ্ত এই যে, যদিও আমি প্রক্কত নিষ্ঠাবান হিন্দু 
বলিয়৷ গর্ব, করিতে পারি না, যদিও নানারপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাচার দোষে (আমিও ছষ্ট, 
নকন্তঅদ্ধপ সব অনাচারে কদাচারেতো! এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি গেল না; কিন্তু এখন প্রকাহ্ঠ- 
তাবেই যখন এব চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই সব ঘরের সন্তামিগগ যে আরও 
উচ্চৃ্ল হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ব্রান্মণপণ্ডিতের ঘরেই যে ক্রমে ক্রমে এই সব কেক 
স্থান পাইবে না, তাহারই বা বিশ্বাসকি? সুতরাং এখন হইতেই কি সাবধানতা অবলশ্বন 
কর! উচিত নহে? তারপর ধাহারা এই সব ধাবহার করিতেছেন, তাহাদের নিকট 
বিনীত নিবেদন যে, তাহার! হিন্দু বলিয়! পরিচয় দিয় কেন এই সব অথাস্ গুলিকে নির্জগৃ্ধ 
পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া! পবিত্র হিন্দুগৃহ অপবিত্র করিতেছেন ? | | 

যদি কেকের আম্বাদন আমাদের রসগোল্লা, পাস্থুয়া, ,গ্লিপি, খাজা, গজ। প্রভৃতি 
অপেক্ষাও মধুর বলিয়া মনে হ্‌ য়, তৰে বরং উহার উপাদানতন্ব পুস্তকাদি হইতে অবগত হইয়া 
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নিজের ঘরেই উহথ প্রস্তুত করিয়া লউন, কুকুটাণ্ডের অনুকল্পে হংসডিষ্বেই কার্য সম্পাদন 
করুন, সেও কতক ভাল । 

আর এতই জাতীয়ত্ব বর্জিত হইয়৷ পড়িয়াছি আমরা, এতই অধঃপতিত হইয়াছি আমর! যে, 
দেশের টাটকা খই মুড়ি ফেলিয়া বিস্কুটেব আদর করিব, এত সব মিঠাই পন্ান্ন পিষ্টক থাকিতে, 
কেকের প্রেমে গৃহলক্মীগণ পধ্যন্ত মাতিয়া যাইবেন ? 

ধাহাদের এঁরপই প্রবৃত্তি, হিন্দুর বিধিনিষেধের অধীন থাকিতে ধাহার! ইচ্ছুক নহেন, 
তাহাদের জন্ত মুসলমান, বা খুষ্টিয়ানসমাজ না হউক, ব্রাহ্ম-সমাজ তো পুড়িয় আছে, 
তাহাতেই প্রকাশ্তভাবে যোগ দিয়। যথেচ্ছাচার করিলেই সব গোল মিটিয়৷ যায়। বাহিরে 
ছুর্গোৎনবে মা” মা বলিয়া লোক দেখান চীৎকার করিয়! ভিতরে নিষিদ্ভোজন পানাদি দ্বারা 
হিন্দুধর্মের সপিপ্তীকরণ এবং নিঞ্জমুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়! লাভটা কি? 

তার পর কলিকাতার রাস্তা ঘাটে। আজকাল যে সমুদয় বিলাতী অনুকরণে পানালয়ও 
তোজনাগার হইয়াছে, তাহারাও আমাদের অধঃপাতিত প্রবৃত্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত । এই সমু 
দয় স্থানে যে সমস্ত চপ.কাটলেট, কারি প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তত হয়, ধর্মের কথা 
ছাড়িয। দিলেও স্বাস্থ্য ও প্রবৃত্তির দিক দিয়! বিচার করিলেও সে গুলি বিষবৎ পরিত্যাগ 
করা উচিত। এক! পাশ্চাতাজ্ঞ।নর্দী ক্ষিত চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত তারন্বরে প্ঘাষণা! করিতে- 
ছেন। এই সব বিশেধপ্ঞগণ . শীসব খাদ্য দ্রবোর উপাদানাদির ষে বিবরণ প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহ! পাঠ করিলে স্তন্তিত হইতে হয়, এবং তাহ সত্বেও ৬ামাদের যুবকগণ যে কেমন 
করিয়। সে সব খাদা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা ভাবিতে গেলে একেবারে অবসন্ন হইয়। 
পড়িতে হয়। 

ধদধন হিন্দু সন্তান হইয়া আমরা কু প্রবৃত্তির প্রলোভনে জিহ্বা লৌল্যবশতঃ এতই অধঃ- 

পাতে গিয়াছি যে, জানিয়! শুনিয়৷ এইসব বিষবৎ খাদ্য ও উপাদেয় বোধে সাদরে গলাধঃকরণ 
করিতেছি! আমাদের এ মোহ ফি দূর হইবে না? হিন্দুসমাজকি নিশ্চেষ্ট নিক্ষিয় 
জড়ভাবে নিজসন্তানগণের ধ্বংসের ভ্রষ্টাসাক্ষী মাত্র হইয়। বসিয়া থাকিবে? | 

প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইতে চলিল, অথচ প্রাণের বেদন! যেন কিছুতেই ব্যক্ত করিতে পার, 
লাম না। আজ বাধ্য হইয়! এই খানেই নিবৃত্ত হইলীম, কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা! করি ব্রাহ্মণ- 
সমাজ, ভয় নাই কি? ওই শুনুন, আপনাদের গলির কাছ দিয়াই কলিমদ্দী মিঞা আপনা- 
দেরই ঘরের সন্থুখ দির! ডাকিয়া যাইতেছে _“ভাল কেকু চাই? মা ভাল কেক্‌ চাই ?” 








্রধছুনাথ চক্রবর্তী । 


জবার্ছমতৈল | 


নীল, গুণে অদ্বিতীয়, 


__নারোরোগের মহৌষধ । 


টি ঘ পরীরকে ক পরসু রাখিতে ই করেন, যদি শরীরে 
ধ্গ। উাঁ ও রদ দূর গরতে চান, যদি মস্তিষ্ককে স্থির ও কাধ্যক্ষম 
ছা করেন, যদি রাত্রে হনিদ্রোর কামনা করেন, তাহা হইলে 
চিতা ও মম নষ্ট না করিয়া জবাকুন্মতৈল ব্যবহার করুন। 
জাবাকুহুমতৈলের. ৩৭ জগন্িখ্যাত। রাজা ও মহারাজা সকলেই ইহার 









পে 


চি “শিশির যুল্য ৯২ টাকা ভিঃ পিতে ১//০ টাকা । 
৩'শিশির মূল্য ২।০ টাকা । ভিঃ পিতে ২1৬/০ টাকা । 
১১ গজনের মূল্য ৮৪* টাকা । ভিঃ পিতে ১০২ টাকা। 
১. সি, কে, সেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড 


পক ও চিকিৎসক 


চিত 








পদ আমহাষ্ট টবধীপ সমাজ. সঙ্িলিত _ বীর ্রাঙ্মণ-সভা। হইতে 
ত্াঙ্মণ-সত। কার্ধ্যাধ্যক্ষ হণ রকনিধ ঘারা প্রকাশিত। 


যা ৬১, 
ঠা, .২ 





অভয়াবটিকী। 

: দীর্ঘকাল দেশীয় গাছগাছিড়ার উধার গুণ আলোচনা করিয়া খাটি দেশী জনা ই 
তা বকা! পর করিয়াছি ইহাতে বিষাক এবং বিলাি কোন অধ নাই। _: 
বিধবা হইতে আহঠানিক সম ব্যক্তিই এইটি বাধহার করিকে পায়ে । শিশু, কেহ ৃ 
ইহা যারা কোনরপ ক্ষতিগ্নত হইবেন নাঁ-এরীডাত এন অয় জগতে মহ, বাধা 
মারাম হয না, ম্যালেরিয়া অর দেশের সর্বনাশ ফরিতেছে__অতরারটিক! হায় রিরা্ণ 
ক্ষরিবে। নূতন পুরাতন জর, প্লীহা বত, .ভ্যাহিক পালা" এবং জীন জরে এই) 
ইডি উপকারী । কোন কঠিন নিম নাই.।. সর্ব অরস্থায় স্ধরগ খাই কি 
ইহা স্বারা জর হইতে অব্যাহতিলাভ: করা যায়। 'খুল্য (৩২) বড়ি বড় কোঁধা ছি; 
অর্দধ (১৬ বড়ি) কৌটা ॥* আনা, সিকি কৌটা (৮ বড়ি |* আৰা, | 


শিরোমা । 
মাথাধরার ওষধ। স্বরূপ মাথাধারা ইহা বারা আরাম হয়। খাইবামার অর্ঘ্টা হে 
আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হর না। জর জন্য মাথাধরা হইতে জারবিক লীগ 
প্যান্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। উদর এবং জরায়ু প্রভৃতি যন্ বিকৃতি (মধাধরায 
£মন ওষধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১২ বড়ী॥/০ আনা। 


ক্রিমির বটিকা | 
ক্রিমি দ্বারা শরীরে না করিতে পারে এমন গীড়া নাই, বিশেষ বালক বাঁলিকাগগ সর্যমা, 
ক্রিমি দ্বারা উৎপীড়িত__তাই দেশীয় চারিটা ভ্রবাযোগে এই বটিকা গ্রস্ত করিয়া ছ--সেব. 
কোন বিস্ব নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়। বাহির হইবে এবং অন্য উৎপাত বিষায়ণ: 
করিবে। প্রতি কৌটা ।/* আনা। 


অগ্নিকুমার রস। 
অনী্ণ, উদরাময়, অন্ন, আমাশয়, অক্ষধা, বমি, উপগার ইত্যাদি উপদ্রব নিবারণ করিত, 
এই অগ্নিকুমার রস শ্রেষ্ঠ ওধধ। বস্ততঃ ইহা পাঁচক এবং ধাবক 'গুণশারী, অথচ পিতগণার্গীর্‌, 
শৌধক এবং বলকারক। সান্বিক আহার বিহারকারী খ্যিগথের এবং ব্রাঙ্গণ, বধ ও 
পক্ষে অমৃততূল্য গুণশালী। গর্ভিনী হইতে শিল্ত পর্যাস্ত ইহা দানার 'ইইবৈন 
মূল্য প্রতি কৌটা 1/* পাঁচ আমান, 


দাদের মলম | 


. ইহা পুর্ণ বিলাতি বস্ত, ইহাতে আলা! নাই, ব্রা নাই। ইহা দ্বারা দাদবিকার 
রর; খোদ, পাচ, এমন কি কোরচ দাদ হইতে ক্ষত পর্যন্ত আরোগা হয়। 



















আলোচনা দম্পাদক শ্রীযোগীক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


দ্বিতীয় বামাক্ষেপা | সংস্করণ 


তারাপীঠের মুক্তপুরুষ সাধক প্রবর বামাক্ষেপার চিত নুবৃহৎ জীবনী ; শ্লীমুখনিঃস্ত সরল 
ও সারগর্ভ উপদেশাবলী পাঠে সকলই তাস্ত্িক মাধনার অনেক গৃঢ়তন্ব অবগত হইয়া যাধনপথে 
অগ্রসর হইতে পারিবেন । ঝকৃঝকে তকৃতকে স্বরণনণ্ডিত সিন্ধের বাঁধাই । মূল্য ১০ টাকা, 
মাশুল ৬* আন! । «শিবের বুকে শ্ঠামা কেন”-৩০ আনা। “মা আমার কাল'কেন”-. 
1৮০, মায়ের খেলা” -14ৎ আন! । মুক্তি__৮*আনা। প্রকাশক জ্ঞানেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার 
বি-এ, কর্শযোগ প্রেম, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া ও গুরুদান লাইব্রেরী, 
কলিকাতা । 


£ 


বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মাসিক পত্র ) 


সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিস্থাভূষণ-_-এম, এ। 
মি »  শ্রীভবভূতি বিগ্যারত্ব । 
ভারতে প্রাচীনতম সংস্কৃত পত্রিকা । ৪৬ বংসর দক্ষতার সহিত চলিতেছে। মাক্সমূলার 
প্রমুখ পাশ্চাতা পণ্ডিত ও লোকমান শ্রীমণনমোহন মালবীয়: প্রভৃতি বিদ্বদ্বৃন্দ কর্তৃক 
একবাক্যে প্রশংসিত। পণ্ডিত গ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয়ের অভিনব মহাকাব্য 
“পর্ণান্বমেধ” বিদ্যোদয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে । ' 


বার্ষিক মূলা ২ ছুই টাকা, ছাপ্র ও অক্ষম পক্ষে পাচসিকা। 
ঠিকানা _বিপোদয় কাষাধাঙ্গ, পোঃ শঢপাড়া, ২৪ পরগণা | 


বিজ্ঞাপন। 


ওঁ নমো' ত্রহ্মণ্যদেবাঁয়। 


্রগীয় কুলাচারধ্য সর্বানন্দ মিশ্রের সংগৃহীত কুলতন্বার্ণৰ নামক কুলগ্রস্থ সা্ুবাদ মেদিনীপুর 
্রান্েশিক ব্রাহ্মণসতা কর্তৃক প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহারাজ আরিশূরানীত পঞ্চব্াহ্ণের 
বিবরণ এবং কি করিয়া! বারেন্্র, রা়ীয় ও মধ্যদেশী রঁচীয় মধ্যস্রেণীর বিভাগ হৃষ্ট হইল 
তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসের সহিত ইহার 'সামঞ্স্ত 
রহিয়াছে। বলা বাহুল্য গ্রন্থের বিক্রযলন্ধ অর্থ উক্ত সভার কার্ধ্যে ব্যয়িত হইবে। মূল্য 

আট মান৷ মাত্র, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তবা। 

জীতীশচন্র চক্রবর্তী 
১৫।১ নং শোভারাম বসাকের ্রীট, বড়বাজার কলিকাতা! | 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়! হয় না। ২য় ও হর্থ পৃষ্টায় বিজ্ঞাপণের 
হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার সম্ুথস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাকা 
হিসাবে লওয়া হয়। অন্ত পেজ ৩২ ভিন টাকা-_বাঁধিক স্বতনত্। 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞপন লওয়! হয় না। তিন নাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
প রবর্তিত হয় না। 

৩। বিজ্ঞাপনের মূলোর অর্ধেক টাকা অগ্রিম জম! না দিলে ছাপা হয় না। 

৪ দীর্ঘকালের নিমিত্ত খিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে 
পার! ষায়। 

রাঙ্মণসমাঞ্জ সম্পাদক 
৮ণনং আমহার্ট রা, কণিকাঁতা 


্রান্মণ-নমাজের নিয়মাবলী । 


১। বর্ষগণনা--১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রা্ষণ-সমাজের গ্রথম সংখ্যা গ্রকাশিত 
হইয়াছে । আশ্গিন হইতে ভাত্র পর্য্যন্ত বৎসর প:গণিত হইয়। থাকে। 
১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলি:তছে। 

২। মৃল্য-্রাঙ্মণ-সমাগ্গের বার্ধিক মূল্য সর্দত্র ছুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 

টাঁকা ছুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাণডল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার 

মূলা ।* আন!। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্না'শের 
জন্ গ্রাহক গৃহীত হয় না । বৎসরের যে মাসেই ঘিনি গ্রাহক হউন ন| কেন 
তৎপূর্ববর্তী আঙ্ষিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাদার হিসাব চলিবে। 

ও। গ্রপরাপ্তি-তরা্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে গ্রকাশিত হইয়া থাঁকে 
কোনও গ্রাহক পর মাসে? দ্বিতীয় সপ্তাঠ্রে মধ ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়! সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
বেন। ন| জানাইলে পরে তাহা দর ক্ষত পূরণ কর কঠিন হইবে। 

৪| ঠিকানা পরিবর্ধন -গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া _তীহাদের নাম ধাম গোষ্ট-অফিস 
ইতাদি যথাসষ্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্তন 
করিতে হইলে কিন্বা অন্ত গ্রয়ৌজনে চিঠিপত্র 'লখিলে অন্ধগরহ করিয়া নিজের 
গ্রাহক নম্বরটা লিখিয়! দিবেন। 

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি _“ত্রাঙ্মণসমাজে” কোনও প্রবদ্ধীদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ 
অনুগ্রহ করিয়! যথাঁসম্তব স্পষ্টাক্ষরে 'লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্বদাই 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রার্থণ-মাজ-সম্পাধক প্রবন্ধাদি ফের 
গাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম ॥ চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পার্দক 
বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহাষ্ট স্বীটের ঠিকানায় প্রেরণ 
করিতে হইবে। 

৬। টাকাকড়ি--৮৭নং আমহা্ট্ীট্‌ ব্রাহ্মণসতার কার্যাণয়ে ব্রাঙ্গণসমাজের করন্মাধ্যঙ্গের 
নামে পাঠাইবেন। 

বিদেণীয় গ্রাহকগণকে ও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে। 


সংবাদ । 
ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলম। 


গতবর্ধ দৈবছূর্বিপাক বশতঃ ব্রাঙ্মণমহাসম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত হইয়া যায়। এই 
বৎসর সেইজন্ত উদ্যোগ আয়োজন পূর্ব হইতেই করা! হইতেছে। শ্রীপ্ীবরণাদেবের, 
করুণার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আগামী ২৪শে ও ২৫শে জো শনিবার ও রবিবার 
ব্রাঙ্ণমহাসন্সিলনের দিনস্থির কর! হইয়াছে । স্থান_-“মৈমনসিংহসহর, সভাপতি-_ছার 'ঙ্গে- 
শ্বর বাহাদুর” গতবৎসর বাধা গ্রাপ্ত হইয়! মৈমনসিংহবাসী হিন্দুসাধারণের উৎসাহ ' এবার 
দ্িগুণিত হইয়াছে। ব্রক্গণাদেবের ক্কপায় ও লোকের উৎসাহের সমবায় কর্তৃপক্ষীয়গণ 
এবার সম্পূর্ণ আশান্বিত। বঙ্গের প্রত্যেক জেল! হইতে 'প্রতিনিধিবর্গ-_রাজ! মহারাঁজ 
তূম্থামিগণ ও প্রসিদ্ধ বরাঙ্ষণ-পপ্ডিত অধ্যাপকগণ সভাস্থল অনস্কৃত করিবেন। আমরা হিন্দু 
সাধারণকে এই জাতীর মহোংসবে উপস্থিত হইবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি। বল 
বালা ঘ্বে পূর্ব পৃনব বর্ষের স্তায় আমগ্ত্রিত বাক্কিগণের বাসস্থান .ও আাহারাদির সথবন্দোবস্ত 
এইবারও করা হইবে। 

বিবাহ । 

গত ২৮শে বৈশাখ রবিবারে রামপুর হাটের উকীল শ্রীযুক্ত শ্তামলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র শ্রীমান্‌ ভোলা প্রদন্ন মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে । বিবাহ হইল লাওপুরের 
স্বনামধন্য মহাপুরুষ স্বর্গীয় মাদবলাল বন্য্যোপাধ্যায্নের পৌত্রীর.মহিত। বরযাত্রীদিগের 
অভ্যর্থনার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহ! অতীব সন্তোষজনক | ছুইশত বরযাত্রী কোন 
বিষয়ে কন্তাপক্ষের কোনও ত্রুটি দেখিতে পান নাই। 

এ বিবাহের বিশিষ্টত| এই যে, ইহাতে দেন৷ পাওনার কোন কথা ছিল না। তথাপি 
কন্তাপক্ষ পাত্রকে যে যৌতুক দিয়াছেন, তাহা. যাদববাবুর পুত্রহ্য়ের উপযুক্তই .হইয়াছে।. 
লাখ কথা ভিন্ন বিবাহ হয় না, কিন্তু এবিবাহে দেরপ কোন কথাই হয় নাই। 

' আমর! প্রার্থনা করি নবদল্পতী অক্ষয় পরমাযুঃ পাইয়! ধর্মপথে সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করুন। 
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(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 
২৫৫ ৫৫০ ৩৩৫ ৫৫৫০ ৩৫৪০ ঘ 


সপ্তম বর্ষ__নবম সংখ্যা । ( 


ল্যৈ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার লেখকগণ। 
২ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্ঘ। 
বাষিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছুই টাকা । ( শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ কাব্যসাঙ্খাতীর্থ। 
মহারাজ স্তর শযুক্ত রমেশ্বর সিংহ বাহাছ্র। 
ঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস 
প্রতি খণ্ড ।* আনা । ্‌ ৪ ৪8 
ভুক্ত শ্রশচন্্র সান্তাল চৌধুরী । 
( ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরগ কাব্যবিনোদ। 
সন ১৩২৬ সাল। 


শি এ ৫৫৮০২ ০৮ ২) 
£ সম্পাদকদ্ধয়-__ 
শ্রীবসস্তকুমার তর্কনিধি 
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সুখোপাধ্যান় । 


সূচীপত্র 


স্‌ 


বিষয় নাম | পৃষ্টা 

১) ব্রাহ্ণ ( গন্ভ ) ***  ভ্ীমুক্ত নগেন্্রনাথ ব্যকরণতীর্ঘ ৩৪৫ 

২। চার্কাক-দর্শনে ধর্মোপদেশ. "শ্রীযুক্ত মহেন্নাথ কাব্যসাঙ্যতীর্থয ৩৪৬ 

৩। সভাপতেরভিভাষণম্‌ »* মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত রমেশ্বর সিংহ বাহীছুর ৪৫৩ 

৪) তত্রশানত্রের প্রকৃত তত্ব ,** শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৭ 
৫1 জ্যোতিষ-শীস্ত্র বা মানবের 

জীবন-বিজ্ঞান ... শ্রীযুক্ত প্রীশচন্ত্রসান্তাল চৌধুরী ৩৭৫ 

প্রতিষ্ঠা *** ভাজার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাবাযবিনোদ ৩৮* 
গা বনীয়ব্রান্ণসভা-গরতিটিত 

্রাহ্মণ ছাত্রাবামের হিসাব '*' ৩7৪ 


)8॥ম 0) রেইন অইল 


10 0১০800০1০--ফস্ফরিন্‌। 
- ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী আবিস্কৃত । 





মন্তিফজনিত গীড়ানিচা, স্ৃতিহীনতা, অনিতা, মাথার, মাথাঘোরা, খাতুদৌরক্া, 
কোট্া্দির মহৌযধ। ছাত্র, শিক্ষক উকীল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনপ্রদ্। 
গ্রতিশিশি ১. এক টাকা । ডজন ৯.টাকা। 
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পর। ৭, 











চি 
সপ্তম বর্ষ। | ৯৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, ৈষ্ট। | নবম সংখ্যা। 
আত 2 


শুভক্ষণে লভিয়ে জনম পৃথিবীর পুণ্যভূমে, 

হে মহান্‌, নি্ধাম পুরুষ ! আবরিয্কা ছুতধূমে 
দশদিক নভোরসাতল, জীবের কল্যাণ তরে, 
্বার্থত্যাগ আত্মবলি ভবে শুধু শিখাইতে নরে, 
করেছিলে বেদধবনি করি তুমি, আহুতি প্রদান । 
তব জ্যোতি: কঠোর সাধনা স্বার্থতাগ সুমহান 
সমাঞ্জের শিরোপরি তোম! বসাইয়া পূজেছিল, 
কি এক পুণ্যের আ্যোঁতিঃ এই অমরত্ব গ্রদানিল। 
জ্ঞানের অতল সিশ্ধুধি তুলিয়া রতন রাশি, 
পৃথিবীর অন্তান আধার দিয়েছিলে ভুমি নাঁশি'। 
ভারতের গৌরব যাহা বেদাদি রতন চয় 
নিজধন সকলি তোমার ; হে অনন্ত জ্ঞানময় ! 
তব জালমি তীব্রদৃষ্টি ওস্কারে জ্যোতিরাশি 
সহিতে নাপারি হিং্কুল বুটছিল পদে আসি । 
অলৌকিক তপের গ্রতাবে মপ্তসাঁগরের জল, 


৩৪৬ ব্রাঙ্মগ-সমাজ। [ ৭ম বর্ষ 


শুধিয়ে দেখায়েছিলে নুধু দীপ্ত ব্রাহ্মণের বল। 
ধরণীর পালনের ভার লভে নিজ বাহুবলে,-- 
্বার্থত্যাগ শিখাইতে নরে ছেড়েছিলে কুুহলে, 
হোমধুম ্গিপ্ধ আশ্র€ র নির্মল অনিল চয় 
কেড়ে নিত দগ্ধমানৰের ক্ষুধ! তৃষ্ণা তাপ ভয়। 
বচনের অনুগামী হয়ে কার্ধ্য বার ছুটেছিল ;-- 
বচনের অমোঘত্ব ধারে পুজ্যতম তরেছিল ; - 
পবিত্র চরণ চিহ্ছধরি হৃদয়েতে ভগবান, 
শরেত্ব যাহার প্রকটিয়া দিয়েছিল শ্রেষঠস্থান ;-- 
তুমি সেই ভারতের আদি ড্তানগুরু বলি খ্যাত ;__ 
তোমার আলোক দশদিশি সগৌরবে প্রতিভাত ॥ 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্ঘ। 





 চার্ধবাক দর্শনে ধর্মোপদেশ। 


(৪8) 

চার্বাকদের স্বর্গ নরক মোক্ষ ও ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ গুলিও বিচিত্র । 

তাহাদের মতে “অঙ্গ নালিঙ্গন জন্যং সুখমেব পুরুযার্থ:, কণ্টকাদি জন্যং হুঃখমেব নরকং 
লোক পিদ্ধে! রাজ! পরমেশ্বরঃ | দেহোচ্ছেদো৷ মোক্ষঃ | 

অনুর মোহনার্থ যে শাস্ত্র রচিত, তাহার মুখ্যার্থ একটু নিগুঢ়ই থাকিবে । নাস্তিকগণ 
তামসবুদ্ধিতে তাহ ধরিতে না! পারিয়া, যথ! শরুত অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিতেছেন, এই দৃশ্ত- 
মান নরপতিই পরমেশ্বর, আয় কোনও পৃথক্‌ ঈশ্বর নাই। স্থুলদেহের পতনই মুক্তি, স্বর্গ 
এবং নরক ও পৃথক্‌ নহে । পূর্বোক্ত সুখ হুঃখই স্বর্গ নরক পদ বাচ্য। নান্তিকগণ যাহাই 
বুঝুন, বাস্তবিক নিপুণভাবে চার্বধাকের এই মকল পদেশের আলোচনা করিলে, ইহার 
ভিতর দনাতনধর্থ্ের কোনও বিরুদ্ধ কথা আছে বলিয়! মনে হয় না। একে একে উপদেশ- 
গুলির আলোচন! কর! হইতেছে । 

.... “অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্তং স্ুখথমেব পুরুযার্থঃ 

পুরুষের যাহ! অর্থনীয় বা! প্রীর্থনীয় তাহাই পুরুযার্থ, অঙ্গনা শবের সাধারণ অর্থ রমণা, 
তাহার আলিঙ্গন সকলের পক্ষে অর্থনীয় নহে। যদিও রাগযুক্ত পুরুষ, ভোগযোগ্য। সুন্দরী 
যুবতী দেখিলে, মনে মনে ভাবেন 7. .. 
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খেল খঞ্জননয়না, পরিণত-বিশ্বাধরা, পৃথুশ্রোনী। 
কমলমুকুল স্তনীয়ং, পূর্ণেন্দুমুখী, সুখায় মে ভবিতা ॥ 
কিন্তু জানী বিবেকী ইহাকে দেখিয়াই মনে মনে এইরূপ দ্বণা করেন যে,__- 
চ্মনির্শিত পাত্রীয়ং মাংসাস্ক্‌ পৃষপূরিতা । 
অন্তাং রজ্যতি যো! মুঢ়ঃ, পিশাচঃ ক স্ততোহধিকঃ ॥ 
এই স্ত্রী মূর্তি, চ্খ নির্মিত একটা পাত্রীবিশেষ, উহা! আবার মাংস রুধিরও পু'যের 
দ্বার পুরিত, এই জুগুগ্সিতপাত্রে যে মূঢ় আদক্ত, তাহা হইতে অধিক পিশাচ আর 
কে হইতে পারে? তবেই দেখুন. জ্ঞানী, চার্বাক কিছুতেই যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গন! 
শব্দের প্রয়োগ করেন নাই । | 
পুরুষের স্থামিত্ব ও বুদ্ধির ভোগাত্ব আরোপিত সেই মূলেই এইস্ত্রে অঙগনা শবে 
বুদ্ধি বুঝিতে হইবে । বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করিলে যে সুখ হয়, তাহাই পুরুষার্থ। এই কর্থা- 
টারও দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করা, আর জ্ঞানযোগের 
অভ্যাস করা একই কথা । জ্ঞানই পুরুষের অর্থনীয় সুতরাং ইহাই পুরুষার্থ। 
অথবা ঝাঁহারা, বুর্দিকে আত্মা মনে করিয়া, তাহার উপাসনার আসক্ত হন, এবং 
সাধনার পরিপাকে বুদ্ধিতেই লীন হইয়া! যান, তাহারাও পরম সুখী, দীর্ঘকাল তাহারা 
জন্ম মরণাদি ছুঃখ অনুভব করেন না, সুতরাং অঙ্গনালিঙ্গন শবে সেই সুখের ঈঙ্গিত 
থাকিতে পারে। 
শাস্তে উক্ত আছে, _ 
দশ মন্বস্তরানীহতি্স্তীন্্রির চিন্তকার। 
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সশ্থাতিমানিকাঃ। 
বৌদ্ধা দশ সহস্রস্থ তি্স্তি বিগতজরাঃ ॥ 
বুদ্ধির উপাঁসকগণ, দশ সহস্র মনবন্তর কাল, ছুঃখ রহিত তাবে অবস্থান করেন ।" চার্বাক 
তজ্জন্তই অঙ্গনা বা বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করিলে যে দীর্ঘকাল ব্যাপক নির্ল আনন্দ হয় 
তাহাকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন। যুবতির আলিঙ্গন জন্ত পরিণাম বিরস কর ক্ষণিক সুখাভ্যাস 
কখনই পুরুষার্থ নহে । এইজন্য তবজ্ঞগণ প্রার্থনা করেন। 
পুরাণান্তে শ্মশানাস্তে স্থরতান্তে চ য! মতি । 
সামতিরীয়তাং নাথ ! মম জন্মনি জন্মনি ॥ 
*কপ্টকাদি জন্যং হুঃখমেব নরকম্‌” 
পুরুষার্থের ব্যাখা এইরূপ হইলে, চার্বাকের মতে কণ্টকাদি জন কণস্থারী দামান্ট তঃখ 
কখনই নরক নহে । আমার বোধ হয় এস্থলে কণ্টক শবের অর্থ ক্ষুদ্র, শত্রু, (ইহা সংস্কৃত 
অভিধান সন্মত)। পর . 
পুরুষের সেই শক্র কে? না; কাম, ক্রোধ 'ও লোভ) সুতরাং তঙ্জনিত যে ছঃখ তাহাই 
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নরক। তাহ! হইলেই ইহুলোকে ব! লোকাস্তরে ধতপ্রকার নরর্ক ছুঃখ আছে তৎ সমস্তের 
উপরই এই নরক লক্ষণ নিবিষ্ট হইল। যেহেতু ছুঃখ মাত্রই কাম ক্রোধ ও লোভমূুলক। এই 
নিমিন্ত ভগবদগীতায় ভগবান্‌ বলেন,_ ও 

ত্রিবিধং নরকন্তেদং দ্বারং নাশন মাত্মনঃ | . 

কামঃ ক্রোধ স্তথ! লোভ স্তন্মাদেত ভ্রয়ং তাজেৎ। 

কাম ক্রোধ লোভ এই তিন প্রকার নরকের দ্বার, ইহাই আত্মার অধোগতির কারণ, 

অতএব এই তিনটা ত্যাগ করিবে। শ্রীমভ্ভাগবতেও বলিয়াছেন, -“নরকস্তম উন্নাহঃ” তমো- 
গুণের উদ্রেকই নরকের কারণ, চার্বাক হুত্রও কণ্টকাদি জন্ত ছুঃখকে নরক বলিয়া এই সকল 
সিদ্ধান্তে সম্মতি জানাইয়াছেন 





“দেহোচ্ছেদো মোক্ষ2” 

এইস্থলে নাস্তিকের! বুঝেন স্থল শরীরের নাশেই মোক্ষ হয়, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে 
না। কিন্তু ইহার ভিতরের হুস্মকথাটার অনুসন্ধানেই তাহাদের এই তুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
মুচ ধাতুর অর্থ বন্ধনবিশ্লেষ । মূত্র পর যদি কিছু থাকে না, তবে দেহের উচ্ছেদে মোক্ষ 
হইবে কাহার? তথন মুচ ধাতুর কর্ম কে হইবে? দেহপাতের পর আর কিছু না থাকিলে 
মোক্ষ শবের প্রয়োগই অবুক্ত; সুতরাং নাস্তিকগণও “কিছু থাকে” একথা স্বীকার 
করিতে বাধা । 

দেহের উচ্ছেদে মোক্ষ হয়, এ কথা (নাস্তিক মতেও ) মিথ্য। নহে, দেহ ছুই প্রকার স্থল ও 
সুঙ্, হুশ শরীরের বিয়েই কৈ বল্য মুক্তি হয়, ইহা আস্তিধ দর্শন সমূহেরও মত। পাতগ্জলের 
ব্যাসভাষ্যে বণিয়াছেন,-_প্চিত্ত বিমুক্তিমুক্তিত” তত্বজ্ঞানদ্বারা হুস্্রশরীরধারককশ্মবাসনা 
বিনষ্ট হইলে লিগ পরীর ভাঙ্গিয়! প্রক্কাতিতে মিশিয়! যাইবে, তখন আত্মা, “সাক্ষী, বেত। 
কেবলো, নিগুণশ্চ” হইয়! আভিমানিক বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন। শ্রুতি বলেন,-- 

ভিগ্ভতে হৃদয় গ্রন্থি চ্ছিগ্তন্তে সর্ববসংশয়াঃ। 
ক্ষীসন্তে চান্ত কম্মীণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

সেই পরাবর পরমাত্মার দর্শন পাইলে, হ্ৃদয়গ্রস্থি ভাঙ্গিয়! যায়, সর্ব সংশয় ছিন্ন হয়, এবং 
কর্মনমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব দেহের (স্থূল সুক্ষ দেহের ) উচ্ছেদে, মোক্ষ হয়, ব! আত্মার 
কৈবল্য হয় এই দিদ্ধান্ত সর্ব সম্মত। 

“লোক সিদ্বো, রাজ! পরমেশ্বর2” 

এই উক্তি দ্বারা নাস্তিকগণ, বুঝিয়াছেন, এই যে পৃথিবীর নৃপতি তিিই পরমেশ্বর, অন্ত 
পরমেশ্বর নাই। কিন্তু এই দিদ্ধান্ত তুল। “কেনন৷ পবৃপতিঃ পরমেশ্বার;” এইরূপ ন| বলিয়া 
সুত্রে রাজার কথা বলেন কেন? তাহার উপর আবার “লোক সিদ্ধ” বিশেষটাই ঝ! কেন? 

অতএব হুক দৃষ্টিতে দেখিলে এই রাজা শব্দ বিরাট. পুরুষের বাচক মনে হ্প।. বিরাট-পুরুষই 

হিরণ্যগর্ত, তিনিই লোক দিদ্ধ অর্থাৎ সর্বলোক গ্রসিদ্ধ। 


রং 
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ররর 
অথব! লোক, চতুর্দশভুবন, সিদ্ধ-_নি্পন্ন, যাহ! হইতে এইরূপ-সমাম করিলেও লোক সিদ্ধ 


শব্দে হিরপাগর্তকে বুঝায় । তিনি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ইহা শাস্ত্র সম্মত । 
মায়োপহিত চৈতন্তই পরমেশ্বর, ইহ! বেদাস্তের সিদ্ধান্ত । 


মায়! বিশ্বং বশীকৃত্য স স্তাৎ সর্ব ঈশ্বরঃ ॥ 
বেদান্ত পঞ্চদশী। 
শ্রতিও বলেন-- 
হিরণ্য গর্ভৃঃ সমবর্ততাগ্রে, 
ভূতন্ত জাতঃ পতি রেক জাসীৎ। 
মনু বলেন, _ 


সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্থক্ষু বিবিধাঃ গ্রজাঃ | 
অপএব সসর্জাদৌ তান্থু বীজমবাস্থজৎ ॥ 
তদগুমতবদ্ধৈমং সহআাংগু সমপ্রভম্‌ 
তম্মিন্‌ বজ্তে স্বয়ং ব্রদ্ধা সর্বলোক পিতামহঃ ॥ 
এই সকল শাস্ত্রীয় গ্রমাণে, সেই হিরণ্যগন্ত ব্দ্মাকে লোকসিন্ধ রাজাও সর্বলোকের: ঈশ্বর 


, বলি জান৷ যাইতেছে ।, 


অতএব-_ঈশ্বর বিষয়েও চার্ববাকের উক্তির সহিত আস্তিকগণের সিদ্ধান্তের সামন্ত জাছে। 
ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত সম্বন্ধে চার্ধাকের অভিমত এইরূপ, 

অগ্নিরষ্ণো জলং শীতং শীতম্পর্শস্তথানিলঃ 

কেনেদং চিত্রিতং তম্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ধ্যবস্থিতিঃ ॥ 
এই যে অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর শীত স্পর্শ, এই সকল কে রচনা করিয়াছে? 


. ইহারই উত্তর-স্বভাব বশতঃ হইয়াছে। স্থতরাং জগতের নিয়ন্ত। কোনও কেহ নাই, ধিনি 


অগ্র্যাদির উষ্ণতা প্রভৃতি বিচিত্র গুণের বিধান করিয়াছেন। খু বুদ্ধি নাস্তিকগণ এইরূপ 
বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। " 

আমর! বুঝিতেছি এই স্বত্রের কেন শব প্রশ্নবাচক নহে; “কেন অর্থে কেন চিৎ” 
অনির্বচনীয়েন পুরুষেণ , ইহাই বুঝিব, তাহ! হইলেই আর কোনও: অসামঞ্জন্ত থাকিল 
না। এই যে অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর শীতম্পর্শ, তাহ! কি আপন! আপনি 
হইতেছে ? 

এই বিচিত্র বৈচিত্রাপূর্ণ বিশাল জগৎ কোনও অনির্বচনীন্স শিল্পী রচনা করিয়াছেন, ইহাই 
সথত্র্র অর্থ। অথবা ক-_শবের অর্থ ব্রঙ্গ। (একাক্ষর কোষ মতে) কেনেদং চিত্রিতং ইং 
জগৎ কেন (ব্রক্ষণ| ) নির্শিতং। এই জগৎ বর্গ! কর্তৃক সৃষ্ট হইনাছে, তবেই; দেখুন! 
পূর্বোক্ত শ্রুতি স্থৃতির সহিত চার্বাক হুত্রের কেমন'এঁক্য আছে। 

তাহার গর প্রশ্ন উঠিল, সৃষ্টিকর্তা, অনির্বনীয় পুরুষই বল, আর হিরপ্গর্ত ্ঙ্গাই বল, 
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তিনি স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন কেন? সাধারণতঃ দেখিতে পাই, কেহ কোনও কার্ধ্য করিতে 
হইলে, হয় স্বার্থবশতঃ না হয় করুণা বশতঃই করেন। জগৎ কর্তীর কার্যে স্বার্থ ঝা 
করুণা কোনটাই হেতু হইতে পারে না। যেহেতু ষাছার স্বার্থ আছে তাহার কোনও না 
কোনও অভাব আছে, বলিতেই হইবে । অভাব গাঁকিলেই তিনি অপূর্ণ, অপূর্ণ হইলেই 
আমাদের স্ঠায় পরিচ্ছিন্ন ৰা সসীম কন্তা, অসীম বিশ্বের স্ট্টি করিবেন কিরূপে ? 

আর করুপ| বশতঃই স্থষ্টি করিয়াছেন বলিলেও সঙ্গত হইবে না, তাহা! হইলে, অন্ধ, আতুর, 
ধনী, নির্ধন, রূপবান, বিরূপ, পণ্ডিত, মুর্খ প্রভৃতি বিসদৃশ সৃষ্টি হইত না। করুণ! 
সকলের প্রতিই সমান থাকিবে ইহাই নিয়ম । কেহ জন্মমাত্রই মহানুখী, কেহ বা চির 
ছুঃখী, কেহ শৌকাকুল, কেহ নিত্য উৎসবে বিভোর, কারুণিকের সৃষ্টিতে এইরূপ বৈচিত্র 
আসিতে পারে না । “জীবের কর্ম্ম বৈষম্যই সৃষ্টি বৈষম্যের কারণ-_এস্থলে এইরূপ উত্তর 
হইলেও জিজ্ান্ত অবশিষ্ট থাকে যে, জগতের বৈষম্যের কারণ কর্খই হউক? কিন্তু স্থষ্টি 
কর্তা ত আর কম্দাধীন নেন, তিনি সৃষ্টিকার্ষ্য প্রবৃত্ত হন কেন? স্বার্থ বা করুণ! কোন ওটাই 
ে হার সপ্রৃততর হেতু হইল না। 

এতাদৃশ তর্কের সিদ্ধান্তেই চার্বাকস্থত্রে অতি স্ল্াক্ষরে বল! হইতেছে, -- 

“তম্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্বযবস্থিতিঃ” 
* সেই হ্বতাবেই অর্থাৎ জগৎ স্থজনস্বভীববশতঃ ৷ জগৎ স্বজন করা স্াষ্কর্তীর স্বাভাবিক কার্ধা, 
ইহাতে কোনও উদ্দেস্ত বা অভিসদ্ধি নাই, সুতরাং জগৎ নির্মাণে স্থষ্টিকর্তীর স্বার্থ করুণার গন্ধও 
নাই। যেমন জীবগণ, শ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবতঃ সম্পন্ন করেন “ইহা হউক, উহা! হউক” 
এইরূপ ভাবিয়। কেহ শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করে না । সেইরূপ স্ৃষ্টিকর্তীও স্বভাববশেই ভ্গৎ 
স্জন করেন। অতএব জগংকর্তীর উপর বৈষম্য নৈর্্ণা দোষ অর্পিত হইতে পারে না। 
চার্বাক্স্থত্র অতি স্থুকৌশলে জগৎকর্তীর পরিচয় দিয়া, তাহার স্থষ্টিকর্তৃত্বে যতগুলি পূর্ববপক্ষ 
আছে, তাহার নিরাসক্রমে বিশ্তদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়। বলিতেছেন,” 
“তম্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ৮ 

চার্বাকের আর একটা মিদ্ধান্ত “নাপ্রতাক্ষং প্রমাণম্” প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই, 
ইহাতেই নান্তিকগণ বুঝিয়াছেন,_-“ঠিকত ! যাহা দেখ! যায় তাহাই প্রমাণ। তোমার 
শ্রুতি স্বৃতি বর্ণিত যম, যমালয়, স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর কিছুই দেখ! যায় না, অতএব তাহা! 
নাই ইহাও নাস্তিকের স্থৃলবুদ্ধিতার পরিচায়ক । 

এই . উক্তি হইতে আমর! বুঝিতেছি চার্বাক বলিতেছেন, এই যে, অনুমান, 
উপমান, শব্দ প্রন্থতি নানাবিধ প্রমাণের উল্লেখ দর্শনান্তরে আছে, তাহাও প্রত্যক্ষের 
* রূপাস্তর, কেননা, অনুমান করিতে যাও! হেতুসাধ্যের অবিনাভাব (ব্যান্তি) প্রতাক্ষ 





* লোককন্ত লীল! কৈবল্যং এই বেদান্তসত্র শঙ্করভাষ্য 9 ভামতী টীকা! দ্রষ্টব্য । 
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করিতে হইবে । উপমানের কথ! বলিতে চাও! উপমান উপমৈয়ের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে 
হইবে। শব্ধজ্ঞান প্রমাণ বল তাহাতেও শব্বশ্রবণে শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ আছে। প্রত্যক্ষ 
ব্যতীত জগতে কিছুই নাই, অন্ুমানাদি প্রতাক্ষেব্রই প্রকারভেদ মাত্র। জগতে যাহা কিছু 
আছে সকলই প্রত্যক্ষের বিষয় । 
বাস্তবিক নাস্তিকগণ, যাহা বুঝিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল, প্যাহ! দেখা যায় না, তাহা 
নাই” এইরূপ দিষ্ধান্ত করিতে হইলে, “ঘর হইতে তুমি বাহির হইয়া আসিয়া, পরিবারের 
কাহাকে ও এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ না, সুতরাং তাহার! নাই ভাবিয়! রোধন করিতে থাক। 
তুমি তোমার নিজ্জ চক্ষু দেখিতেছ না, অত এব চক্ষু নাই ভাবিয়! স্বকীয় অন্ধত্ব নিশ্চয় কর। 
ফলকথা প্রত্যক্ষের যোগ্য উপায় উপকরণ থাকা সত্বেও যাহার কোনও প্রকার জ্ঞান হয় না, 
তাহাই নাই। 
প্রতিবন্ধক বশাধীন অনেক বস্ত থাকিয়াও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতি দূরত্ব, 'অতি 
নৈকটা, ইন্দ্রিয় ঘাত, চিত্তের ব্যাঁকুলতা, জয় বন্তর সুঙ্ক্রতা, ব্যবধান, সমান ভ্রব্য মিশ্রণ 
এই সকল কারণে বস্ত থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না।& অতএব ণ্যাহা! দেখা যায় না। 
তাহাই যে নাই “এইরূপ সিদ্ধান্ত ভূল। 
অথবা মহাল্তানী চার্কাক, জ্ঞান মার্গে আরূঢ হইয়া বপিতেছেন “না প্রত্যক্ষং প্রমাঁণম্ত 
তোমর! যাহাকে প্রত্যক্ষের অবিষয় মনে করিয়া অনুমান প্র্ঠতির সাহায্য গ্রহণ করিতে ষাও, 
তাহা কেবল তোমাদের দৃপ্তমান চক্ষুর ছুর্ববলতা প্রযুক্ত । জ্ঞানচক্ষুঃ বিস্ফারিত হইলে, 
শর জীগুরু, তোমার চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন শলাঁকা লাগাইয়। দিলে, বিশ্বমধ্যে তোমার অদৃষ্ত 
কিছুই থাকিবে ন1। জ্ঞেয়বস্ত হুক্্বাবহিত বিপ্রক্ষ্ট যাহাই হউক, বর্তমান ভূত ভবিষ্যং 
যেরূপ অবস্থাতেই থাকুক, “অণোরণীয়ান্‌ মহতো৷ মহীগ্ান্” হউক, কিছুই তোমার দৃষ্টির 
. অবিষয়ে থাকিবে না । তখন তোমার আর ধুণ দর্শনে বির অন্তমান করিতে হইবে না ॥ 
গবয়ের সাদৃশ্ত দেখিয়৷ গোর উপমান করিতে হইবে না, ধূষ 9 গবয়দর্শনের সমকালে বহিও গো 
দেখিতে পাইবে । করকুবলয়ের ন্যায় সর্বদা সমগ্র বিশ্ব তোমার 'প্রতাক্গ দশায় উত্তাসিত হইবে । 
এই নিমিত্ত পাতঞ্জল স্থতরে বলিতেছেন,_. 
-.. তদা সর্ব'বরণাপেতন্ত জ্ঞানন্তানন্তাজ, জেরমন্লমূ। (যোগশনবিভৃতিপাদ ) 
বুদ্ধি যখন অবিদ্যাদি আবরণ হইতে, মুক্ত হইবে, তখন অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ পাইবে, 
এবং জ্ঞেয্__বিশ্ব, সেই জ্ঞানের হিসাবে অতি ক্ষুদ্রন্দপে প্রতীরমান হইবে। সেই অবস্থায় 
আশংস! করিয়া, তক্রপ অবস্থা অচ্থতব করিয়া, চার্ববাক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা! করিতেছেন,__ 
“না প্রতাক্ষং প্রমাণম্‌* 
প্রতাক্ষ বাতীত অন্থান্ত প্রমাণের কোনওরূপ আবশ্তকতা নাই। 
* অতি দূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্জিন বাতান্‌ মনোহনবস্থানাৎ। 
লৌন্ষ্াদ ব্যবধানাদভিভবাৎ.সমানাভি হারাচ্চ ॥ সাম্থ্যকারিক। 
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ইহা দ্বার! চার্বাকের লোকায়ত নামটাও সার্থক । লোকাতে ইতি লোকঃ দর্শনং (জানং ) 
শোক আয়তে। বিস্তৃত! বন্ত । যাহার লোক বা তুষ্ট ৮ তিনিই লোকায়ত নামধারী 
মহান্তানী চার্বাক । 
দেব গুরু বৃহস্পতি, চার্ববাক শুত্র প্রণয়ন টি যেমন এক দিকে অন্ুরদিগকে মোহিত 
করিতেছেন, তৈমনি অন্তদিকে দেবমগ্ুলীকে তত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। বৃহস্পতি, সমাধি 
ভাষায় এইরূপ অত্যন্ত বিরদ্ধ মতহুয়ের পৌষক চার্বধাক দর্শন রচনা করিয়াছিলেন । তজ্জন্তই 
দেব বুদ্ধি ও অনুর বুদ্ধি বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়! বিভিন্ন মার্গে ধাবিত হইয়াছিল। 
শান্ত্রে তিন গ্রকার ভাষার ব্যবহার হয়! থাকে | 
সমাধি ভাষা গ্রথম! লৌকিকীতি বিনির্শিতা। 
তৃতীয় পরকীয়েতি শীস্ত্রতাষা ত্রিধা স্থৃত| ॥ 
গুপ্ত মেতদ্রহস্তং তু ভাষ! তত্ব বিদো৷ বিছুঃ। 
এতজ্ জ্ঞাত্ব গ্রবর্তধ্যং শাস্ত্র পাঠেযু সংযতাঁঃ ॥ 
সমাধিতাধা, ইহাই গ্রথম ভাষা, তৎপর লৌকিকী যাহা, মনুষ্য কর্তৃক নির্মিত, এবং তৃতীয়া 
পরকীয়া ভাষা, এইরূপে শাস্ত্র ভাষা তিন গ্রকার। এই ভাষা বিষয়ে গুপ্তরহ্ত ভাঁষা তত্ব-. 
বিদ্গণই জানেন। ইহা সমাকৃবূপে জানিয়া, সংযত ভাবে শান্ত্পাঠে প্রবর্ত হওয়া উচিত। 
শাস্ত্র কামহঘ, যাহার যেরূপ বৃদ্ধি তিনি শাস্ত্র অর্থ সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। 
সাত্বিকচিত্তে সাত্বিক জর্থ এবং বাঁজস ও তামস চিত্তে তত্তৎ সমুচিত অর্থ প্রতিভাত হয়। 
ক্ষেত্রেই দেব বুদ্ধি ও অন্ধুর বুদ্ধির প্রতেদটা দেখুন! এই নিমিতই লৌকিক আভা- 
শঁক আছে,-. 





যাদৃশী সাধনা! হস্ত, বুদ্ধির্ভবতি তাদৃশী । 
ও শাস্তি । 
শ্রীমহেন্্রনাথ কাব্যসাধ্যতীর্থ। 


গু. 
'আব্রন্মণ্যদেবায় নমঃ 


ও সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্র, সহ বীর্ধ্যং করবাবহৈ তেজস্থি নাবধীতমন্ত মা বিদবিযাবছৈ-। 
শর! মিত্র: শং বরুণঃ শন্নো ভবত্র্যাম। শন্প ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শঙ্পে! বিষুবরুরুক্রমঃ। নমে! 
হ্ষণে নম স্তে বায়ো ! ত্বমেব প্রতা্ষং বরক্মালি ত্বামে গ্রতাক্ং ্রন্ধ বদিষ্যামি খাতং বদিষ্যামি 
সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু মাম্‌ অবতু বক্তারম্‌ ॥ 


যে! ব্্গাণং বিদধাতি পূর্ববং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিশোতি তশ্মৈ। 
তং হ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষু্ শরণমহং প্রপস্ঠে ॥ 

খমদমাদি গুণনম্পদিশিষ্টাঃ শান্ত্রসম্পত্তিসমলম্কৃতা! ব্রহ্মতেজোদধাঁন! আ'চার্ধ্যাঃ! ধর্ম্পরাযণা 
নীতিনিপুণা মহারাজাঃ ! মহোদয়াঃ সত্যাশ্চ! অত্র ভবপ্তির্নিরপাধিকসৌজন্তপ্রেরণয়ৈব সমাহুয় 
সভায়াঃ সাদস্পত্যে প্রতিষ্ঠাপিত। বয়ং যখোচিতোপদেশপ্রদামায়, বদ্যপ্স্মিন্‌ বিষয়ে বথো- 
চিতং সামর্থান্ক মোমং রাজানং বিহায় নান্তেষাং মাহুযাণামিতি নাবিদিতং ভবতাম্‌, তথাপি 
বিপ্রপ্রসাদাজ্জগদীশ্বরোহতম্‌ ইতি শ্রীকষ্ণোক্তিং মনসি নিদধতাময়মেব ভবদা শীরাশিপ্রবাহঃ 
সামর্থাধায়কো ভবতীতি ত্রাঙ্গণেষু নঃ সাধীয়সী শ্রন্ধ! ; তামেবানুস্ত্য ভবদচনান্থরোধেন প্রাপ্- 
কালং যথাকথঞ্চিৎ কিমপি কথনীয়ং ভবেদেব। তত্র হংসন্তায়েন নীরক্ষীরবিবেকিনে! 
গুণৈকপৃক্ষপাঁতিনে বাচংঘমাঃ সুধিয়ঃ সারমেৰ গ্রহীষ্য্তীতি নে! মনীষা । 

ইয়ঞ্চ খলু মহতী ব্রাহ্মণানাং সভা সর্কভূতহিতেরতা সর্বধন্্জননী চাতুর্বণাব্যবস্থাসংস্থাপনী 
চতুর্ধর্প্রদাক্িনীতি বিদিতমেব। অস্মাকল্, 'শর্মাদমন্তপঃশৌচং ক্ষান্তিরাজ্জবমেব চ। ভঞানং 
বিজ্ঞীনমাস্তিকাযং ব্রহ্মকর্্ম স্বভাবজম্।” 

 শম দমাদি গুণালম্কৃত শাস্্সম্পদ্- বিভৃষিত বরন্ধতেজোমণ্ডিত জামণ্ডিত আচাঁধ্যগণ ! ধর্ম ও রাজনীতি- 
পরাণ মহারাজমগুলী ও সভামহোদয়গণ! আপনারা! অহেতুক সৌজন্তের প্রেরণাবশ্তঃই 
যথোচিত উপদেশ প্রদানার্থ আমাকে এই সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। যদিও এই 
কার্ধ্য সম্পাদনের যথোপযুক্ত সামর্ধ্য এক দ্বি্রাজ সোমদেবেই সম্ভবপর, কোনও মানবে 
টুহা সম্ভবে না, তথাপি শ্রীভগবান্‌ বনিয়াছেন-_“বিপ্রপ্রসাদা জগদীশ্বরোধহম্” আমি 
এই ভগবছুক্তিশ্মরণ করিয়|! ও .আপনাদের শক্তিসঞ্চারিণী আনীর্বার্দ-শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়াই যথাশক্তি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। আপনারা গুণপক্ষপাতী 
সুধীজন, হংসচয় যেমন নীররাশি হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, ভরসা, করি আপনারাও আমার 
কথিত বিষয়ের সারাংশই গ্রহণ ঝরিবেন। 

এই বিরাট ব্রাহ্মণসভা সর্বভূতহিতৈধিনী, সর্বধন্মজননী চাতুর্ব্যব্যবস্থায়িকা এবং দুধ 
প্রদ্ধা, ইহা! আপনাদের অবিদিত নহে । 

প্রীতগবান্‌ গীতাশাস্মে বলিয়াছেন _ 

শমো দমন্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তি রাঙ্জব মেবচ। 
জ্ঞানং-বিজ্ঞান মান্তক্যং বর্গকর্ণ শ্বভাবজম্‌.॥ 





৩৫৪ ব্রাহ্গণ-সমাজ । [ শমবর্ধ 


ইতি বচনাৎ স্বাধীনৈব গুণগণগরিষ্ঠা সর্ববন্ধযাত্যুচ্চমন! শমদমাদি সম্পৎ। এবঞ'তাদৃ- 
শানাং বিবিধবোধশালিনাং তাদৃগেব কার্ধ্যং সমুচিতমিতি । পরমেশ্বরেণ নিত্যয়। কিল বাচ! 
বোঁধিতমার্দিশরীরিণে, যথা__-ওষধয়ঃ সনবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যন্মৈ কৃূপোতি ব্রাহ্গণ্তং 
রাজন্‌ পারয়ামসি। 

একদা দোমং রাজানং সমুপগতবত্য ওষধয়ে৷ বস্তি শ্র স্ে রাজন্! যন্মৈ পুরুষায় 
ব্রাহ্মণোহস্মান্‌ প্রেরয়তি তং বয়ং পারয়্ামমি অচিরেশৈব সাধয়াম ইতি তচ্চ নাত্রঙ্গবর্চসানাং 
সম্পন্ভেত, এবমেব ভাবমাদায় ভূয়োতৃয়ঃ গ্রার্থিতং কিল শ্রুতিমুখেন খধিভিঃ পরমর্ষিভিশ্চ 
যথা-_খ আব্রক্গন্‌ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্টসী জ.মত! মারাষ্ট্রে রাজন্তঃ শূরঃ, ইফব্যোহতিব্যাধী মহারথো 
আয়তান্দোস্ধী ধেস্থবেঢানডৃানাস্তঃ সপ্তিঃ পুরি-ধোষা! জিষ্চরথেষ্টাঃ সভেয়। যুবাস্য যজমানস্য 
বাঁরোজায়তাগ্নিকামে নিকামে, নঃ পর্জন্তো বর্ষতু ফলবত্যো৷ ন ওষধয়ঃ পচ্যন্ত। য্যোগক্ষেমে! নঃ 
কল্ল্যতাম্‌.। 

এবং যত্রৈতাদৃশা ত্রহ্মবর্চসবিভূষিতান্তপোনিকরদীপ্রিমচ্ছরীরা ভূষ্ুরা অধিবসস্তি তং দেশং 
সর্বখৈধ পুণ্যং সমামনস্তি শ্রুতয়ঃ | 

যখ। _ব্রহ্গা চ ক্ষত্রশ্চ সম্যক চরতঃ সহ তং লোকং পুণাং প্রজ্ঞেশং যত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা । 
পুগ্যসোকমপি জাপস্তি শ্রুতিঃ ৷ ঘত্র সো “বিদ্যুত ইতি । 
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শম, দম, তপস্তা, লৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা৷ ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক 
ধর্ম'। সুতরাং আমাদের এই ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এই সব্বজন রমণীয় শমদনাদি গুণরাশি 
স্বতাবসিন্ধ এবং ইহা অন্তান্ত বহুগুণের আধার, অতএব তাদৃশ ভগবদ্াক্য মনে রাখিয়া ব্রাহ্মণ- 
গণের গুণের অনুরূপ ব্যবহারই অবশ্ত কর্তব্য । 

এই জন্ঠই শ্রুতি বলিয়াছেন _“ওষধয়ঃ সমবদস্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা৷ যন্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্গণত্বং 
রাঁজন্‌ পারগ্রামসি ।” 

একদা ওষধিরাঁজ _সোমের নিকট উপস্থিত হইয়া ওষধিগণ বলিয়াছিলেন__হে রাজন্‌! 
্রাঙ্মণ আমাদিগকে যে পুরুষের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, আমরা অচিরে তাহাকে সাধন 
করিতে পাঁকিব 1* এই প্রেরণা কিন্তু ব্রদ্মতেজোবর্জিত ব্রাঞ্চণের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ 
ভাব অধলঘ্বনেই খধি ও পরমধিগণ ক্রুতিমুখে পুনঃ পুরঃ প্রার্থনা করিয়াছেন হে ব্রহ্ধন্‌ 
রাষ্রী মধ্যে ব্রাহ্মণ যেন ব্রন্ধতেজোধুক্ত হয়েন, নাজন্যবৃন্দ যেন বলবান্‌, বাণপ্রয়োগকুশল, 
ব্যাধি বর্জিত ও মহীরথ হয়েন, ধেন্ছ যেন ছুগ্ধবতী হয়, বুষ যেন বহনকুশল হয়, জশ্ব যেন 
কষিপ্রগামী হয়, স্ত্রীগণ যেন পুরন্ধি, অর্থাৎ সুচরিত হয়েন, রধী যেন জয়শীল হেন, যজমানের 
পুত্র যেন বীরত্ব লাঁত করেন, পর্জন্' যেন পর্ধ্যপ্তবর্ধী হন, ওষধি যেন ভারাবনত হইয়া পরিপৰ 
হয়, আমাদের যোগক্ষেম যেন নির্বিক্বে সম্পাদিত হয়। 

যেখানে এইরপ প্রার্থনাকুশল ব্রক্ষতেজোনগ্ডিত তপো্দীপ্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন, শ্রুতি এমন 
দেশকে পুণাতৃমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রতি বলেন-_ | 


৯ম সংখ্যা | সভাপতেরভিভ!ষ 'মৃ। ৩৫৫ 





এতদেবনিশ্চিনোতি ছন্দোগানা! মুপনিষদি গ্রথিতা গাথা, মহারাজেনাশ্বপতিন! স্বকীয় রাজ্য 
মুদ্িশ্রা গীত! ; যথা! -ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্ধ্য ন মদ্যপঃ। নান! হিত.মির্নাবিস্কান্‌ 
ন স্থৈরী স্বৈরিণীকৃত৮ | ইত্যাকারিকা। 

এতাদক্‌ সৌমনম্তং ন শাস্কাধীনং কিন্তৃপদেশকাধীনমেব, নহিতাদৃগ বলমন্তি রাজশীসনে 
যাদৃগবরীবন্তি সমুপদেশবত্যাং ব্রাহ্ষণবাচি, যাব্তাদৃশা ত্রাক্গপা এব তৃযয়স্তিন্ম এতাঁং ভূবং 
তাবদাসীল্লোক প্রদিদ্ধং বৈভবং ্রশ্বর্ধাং ক্রিয়-কৌশলঞ্চ স্পৃহণীয় মন্ধদেশীয়ৈরপি, পরন্ত "তেহি 
নে দিবস! গতাঃ” ॥ 

ইদানীস্ত সর্বপুজ্যায়! অপি ব্রাহ্মণজাতে্াহাত্মাং বহুশো বালিশা/নিনদয়স্তি, শৃস্তোহপি তেন 
শৃন্তি, পত্ঠযস্তোহপি ন পত্ঠন্তি, জানন্তোহপি ন জানন্তি, হস্ত হতদৈবং ব্রাহ্মণানাম্‌। ব্রাঙ্গণে- 
তরজাতযন্ত স্বস্বজাতিসমুদ্ধার বিষয়ং নিমিতীকুত্য সর্বতঃ সঙ্বীভূতা দৃশ্তন্তে । যতস্তে চ বছুশো 
যথামতি। পরস্ত কীদৃগংবি চত্রং দৃশ্ঠং দৃশ্ততে, সকলং সমুচিতং পুণ্যলোকলক্ষাদর্শনীভূতং 
সর্বতোইপি সঞ্চরন্েব মুত্তিমানিব কলি রিস্ততঃ প্রতাক্ষতাং গতইব গ্রীসমানশ্চ লোকান্‌ 
সমস্ততো দৃগ্ঠতে। তথাহি বচ্ছেদং কিল ভারতবর্ষং ব্রদ্বিভূতিমদ্থবাং প্রতিগৃহং বেদঘোষ -ধোঁষিতং 
ধাগ্রিহোত্র ধুমধৃপিতং বলিভরণরঞ্রিতাঙ্গণধশসীৎ জীসমৃদ্ধম। তদেবেদং সর্বথাভারভূতজীবনময়ং 
সকলং বিপরীত মিব দরীরৃপ্ততে ৷ ঈদৃশ্াং ঘোবায়ামপাস্যামাপত্তৌ ভগবদ্াক্যং_-নহি 
কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্,গতিং তাত গচ্ছতীতি বিচার্য্য, সর্ধদৈব তহ্পদেশং “কর্ণ বাধিকা রন্তে” 
ইতি চিত্তে নিধায়, সর্ব ভাবেন “ক্লৈবাংমান্ম গমঃ পার্থ ইতি সুদৃঢ় মস্তর! সংস্থাপ্য ভগবত্যা- 


যর ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ, 
তং লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেশং যত্র দেবাঃ সহাগ্রিন! । 
অর্পাৎ যে দেশে ব্রাহ্মণশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি একসঙ্গে মিলিয়৷ মিশিয়া সমীচীন পে পরি- 
চালিত হয়, তাহাই পুণাভূমি বলিয়া অভিহিত । 
যদিও পুর্রাকালে দেশের যেরূপ সৌভাগ্য ছিল, উপস্থিত সময় সেরূপ সৌভাগ্য দৃষ্টিগোচর 
হয় না। ছান্দোগা উপনিষদে পুরাকল্প বর্ণনায় মহারাজ অশ্বপতি, স্বকীয় রাজাবিশুদ্ধি প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন - ণ 
ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্ধ্যা ন মস্তপঃ। 
নানাহিতাগ্মি নাঁবিদ্বান্‌ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কৃত; ॥ 
অর্থাৎ আমার রাজ্যে চোর নাই, কনর্যযপ্রন্ততি সম্পন্ন লোক নাই, মগ্তপায়ী নাই ] 
আমার রাজো অনাহিতাগ্ি অর্থাৎ নিরগ্মি অবি্বান্‌ ব্রাহ্মণ নাই। আমার প্রতিপালিত. জনপদে 
স্বৈরচারী । ছুশ্চরিত্) পুরুষ নাই, শ্বৈরচারিষী (দুশ্চরিত্রা!) স্ত্রী নাই। রাষ্ত্ীগত চন্রনারীর 
এই.মানসিক:বিশুদ্ধি,.শাসক রাজশক্তির ল্লধীন নহে, পরস্ত ব্রাঙ্মণগণের উপদেশ -মহিমর 
ফল। রাজপাসনের সেরূপ মহিমা কখনই থাকে না, হইতেও পারে, না, 'ব্রা্ণথেণের 


৩৫৬ . ত্রাঙ্গণ-সমাজ। [ ৭ম বর্ষ 








শ্রত্যা প্রোক্তস্য সন্মার্গস্য “বলং সত্যা দৌজীয়' ইত্যস্যান্ুসরণং কৃত্বা প্রকৃতকর্তব্যে 
দত্তচিত্তৈ রম্মাভি উবিতব্য মেবেত্যাবস্তকং, কিঞ্চ বিচারিতে প্রতিভাত, যখ! গাঁঢন্তমঃ 
শনৈঃ শনৈরপসরতি, প্রকাশবৃদ্ধিঃ সমুপনভ্যতে চেতশ্চেতঃ, আলদামেধা বরণঞ্চ ছিন্নং তিন্নং 
দৃশ্ততে কচিৎ কচিৎ' কে বলমরুণোদয়ঃ সৌভাগ্য-সুর্য্যস্যাসন্ন ইব প্রতীয়তে। 

প্রহ্ষ প্রদা বার্তা চেয়ং _যান্মাকং শাস্ত্রেধু কথিতা বহবঃ পদার্থ এতে মিথ্যেত্যক্ত। 
পাশ্গত্যৈ স্তদহ্সারিভিশ্চ হাস্যেনৈব নীয়মানা আসন্‌্-_আকাশতবং, বাযুতবং, বিছাত্তত্বং 
আকাশযানঞ্চত্যাদিকা স্তাং স্তান্‌ সকপানিদানীং ন কেবলং সত্যমিতিকথয়ন্তি তে, কিন্ত 
পূর্বমিব মসুজৈঃ স্তত্রতো: গতাগতঞ্চাপি ক্রিয়তে তন্তন্তববিজ্ঞানং সম্পাদ্যৈব। এবমেব 
গঙ্গাজলং, তুলসীদলং, গোময়ঞ্চেত্যাদিকং পবিত্রং দ্রব্যমিতি কৃত্বা তৈ বিবিধান্‌ প্রয়োগা- 
নপিকৃত্ব৷ তদ্গতং পবিভ্রীকরণত্বং শান্ত্রবাচাং যাঁখার্থ্ঞ্ানুসন্ধ্ায় প্রখ্যাপিতং দৃশ্ততে ততরুতেষু 
এই মানসিক বিশুদ্ধ, শাদক রাজশক্তির অধীন নহে, পরস্ত ব্রা্মণগণের উপদেশ মহিমার 
ফল। রাজশাসনের সেরূপ মহিমা! কখনই থাকে না, হইতেও পারে না, ব্রাক্মণগণের 
উপদেশবাক্যেই সে মহিমা বিরাজ করে। যে পর্যন্ত সেইরূপ ব্রাহ্মণমগুলী এই ভারতভূমিকে 
লঙ্কৃত কবিয়! রাখিয়াছিলেন ; সেই পধ্যস্তই ইহ! লোকবিখাত বৈভবের অধিকারী 
ছিল। কিন্ত “তে হি নো'দিবনা গতাঃ” | শ্রাঙ্ধণ ভিন্ন জাতি স্ব স্ব জাতীয় উৎকর্ষ লাভের 
নিমিত্ত পরম্প? মিলিত হইতেছেন, যথাসম্ভব যত্ব চেষ্টাও করিতেছেন, এইরূপ উদ্দাহরণ 
সর্বন্তই দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 

সম্প্রতি অনেক অনভিজ্ঞ লোক এই সর্বজন পুঁজনীয় ব্রাঙ্গণজাতির :নিন্দাই করিয়! 
থাকে, ব্রাহ্মণগণ তাহা শুনিয়াও শুনেন না, দেখিয়াও দেখেন না, জানিয়াও জানিতে চাহেন না । 
“হায় ব্রাহ্মণগণের ছুরদৃষ্ট, কি বিচিত্র দৃশী দৃষ্টিগোচর হইতে চলিল, সকল পুণ্য চিহ্ন তস্তহিত 
হইতে বদিল, আর কলি যেন মুধ্তিমান্‌ হইয়! চারিদিক হইতে জনসমাজকে গ্রাস করিতে 
আরম্ভ করিল। ৃ 

ষে ভারতবর্ষ এক সময় ব্রাহ্মণমহিমায় মণ্ডিত মঙ্গলময় ছিল, একসময় যাহার প্রতিগৃহ 
বেদধবনিতে মুখরিত হইত, অগ্নিহোত্রের পাবনধূমে প্রধূপিত হইত, যাহার প্রতিগৃহাঙ্গণ বিশ্ব- 
ুর্তির জন্ত উপহৃত বৈশ্বদেব নৈবেদ্যে রঞ্জিত হইত, আজ সেই ভারতবর্ষই দুর্বহ জীবন- 
ভারে গ্রপীড়িত মানবসমূহের বিষাদকালিমার কলঙ্কিত! ? আজ সকলই বিপর্যস্ত, সকলই 
বিপরীত হুইয়! গিয়াছে । 

এই ভয়াবহ বিপদের সময়েও আমরা “নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ, হুর্গতিং তাত গচ্ছতি” এই 
তগবদ্বাকাই বিচার করিব। আমরা “কর্মমগোবাধিকার স্তে মা ফলেযু কদাচন” এই ভগব- 
ছক্তি স্বরণ করিব, “কৈবাং মান্মগমঃ পা নৈতং ত্বযুপপদাতে' এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়। 
হৃদয় ঢূঢ় করিব । . 


৯ম নংখ্যা] . স্ভাপতেরভিভাষণম্‌ । ৩৫৭ 








সার জে, সি, বন্থনা বিছুষাং মান্যেন যীমতা বৃকাদিঘপি প্রাণানাং জ্ঞানেপ্সিরগণন্ত চ 
আস্থিতিঃ সম্যগুপদপিতা নির্মীয় নানাবিধানি যন্নাণি সোপজ্ঞানি চ যচ্চাদাতঃ পঞ্চসহত্রা- 
ধিকবৎসরপূর্বলিখিতে মহাভারতাখ্যে কিলসমুপলভ্যতে, তল্মাজিজন্তি পাদপা:, তন্মাৎ 
গত্তস্তি পাদপা:, তল্মাচ্্থত্তি পাদপা। ইত্যাদি বচননিচয়েযু। বিদ্বদ্বরেণ ভ্রবীড়দেশীয়েন 
টি, এস্‌, নারায়ণ শাস্ত্রিণা চ বস্বচিরমেব স্বর্গতঃ, যস্যচামুত্রগমনেন মহতী হানি ধাতা 
ভারতন্ত, মহতা৷ প্রযত্রেন “্বাপজ্ঞেহ মূল্যে গ্রন্থে নির্ণীতমস্তি বং কলিষুগন্ত প্রাবর্তমান- 
মস্তি ইতঃ পঞ্চ সহস্রাব্ধাদেবমেবান্তানি গান কল্লাশ্চ প্রবর্তিত আসন্‌, অত্র পূর্বমেব তথা 
শান্ত্রমিতি চ। 

পাশ্চাত্যে স্তদস্থ্যায়িভিরত্রতোশ্চ দেবানাং প্রিয়ৈ ধীজ্ঞানদ্বযোতিকা তত্শান্ত্রনিন্দা 
সর্বত্র প্রচারিতাতৃদিদানীং মাননীয়েন বিছুষা সার জন, উড্রফেনাপি তঙ্গিন্দায়া এবাথাতথ্যং 
প্রকটীকৃত্য, যাথার্থ্যঞ্চ বোধয়িত্বা সম্প্রচারঃ সমারন্ধ আগমশাস্ত্রন্ত । ততোহস্য সতত্বং 
কৃতজ্ঞা বয়ং | 


প্পাশাাশাাাশীাাটাাটািশ শা শা শীট শা টাস্ক ্ািশাশীাীশী 


“বলং সত্যা দোজীয়ঃ ভগবঠী শ্রুতির এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে 
প্রকৃত কর্তব্য সাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। 

কিন্তু একটু বিচার করিলে মনে হয় যেন গাঢ় অন্ধকার শনৈঃ রে অপস্যত হইতেছে, এবং 
ইতস্ততঃ আলোক রেখা দেখা দিয়াছে । আলম্তরূপ মেঘের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন দেখা যাইতেছে । 
সৌভাগ্য সুর্যের অরুণোদয় নিকটবর্তী মনে হইতেছে । রিশেষ আনন্দের কথা এই, যে, 
আমাদের শাস্ত্রের কথিত বনু বিষয়, এক সময়ে যাহারা উপহাস করিয়! উড়াইয়৷ দিয়! 
ছিলেন, আকাশতন্ত্, বামুতব, বিছ্যুত্তত্ব ইন্যাদি বিষয়, আক্গকাঁল কেবল তাহারা সত্য বলিয়া 
যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু প্রাট'নকালের মত তাহার! সেই সেই তৰ্ববিজ্ঞানে 
অধিকারী হইয়া! আকাশে গমনাগমন পর্যাস্তও করিতিছেন। অপিচ তাহার! গঙ্গাঞ্জল, তুলসী, 
গোময় ইত্যাদি পবিত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়া তৎসমুদয় ব্যবহার করিতেছেন, এবং 
এই সকলের অন্যবস্ত পবিত্র করিবার শক্তি স্বীকার করিয়া শাস্্বাক্যের যাথার্থ্য প্রচার 
করিয়াছেন। “তন্্াজ, জি্বন্তি পাদপ্রাঃ তন্মাৎ পশ্ঠস্তিপাদপাঃ তন্দাৎ শৃস্তি পাদপাঃ” ( অর্থাৎ 
বৃক্ষগণ আপ্রাণ করিতে পারে, দেখিতে পারে ও শুনিতে পারে) ইত্যাদি যে সমুদয় 
তন্ব পাঁচহাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মহাভারত গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে । আজ মাননীয় সার 
জেসি বন্থু মহোদয় নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার পূর্বক বৃক্ষাদির মধ্যে প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ভ্রবিড় দেশীয় বিদ্বদ্বর টি, এস নারায়ণ শাস্ত্রী খিনি অলপ দিন পূর্বে 
স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এবং যাহার পরলোক গমনে ভারম্বর্ষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত । তিনি 
অতি পরিশ্রম করিয়৷ তাহার অমূল্য গ্রন্থে নির্ণর করিয়াছেন,-_-এই যে, প্রচলিত কলিষুগ 
ইহার পাঁচহাঞজার বৎসর পৃর্ববে অন্ত ুগ ও ক্স চলিতে ছিল। কিন্তু ইহাও পুর্বববৎ শাস্ত্র" 
বাকোর সমর্থন মাত্র? 


৩৫৮ ;.. ব্রাহ্ণ-সমাজ। [গম 


বিশ্বগরেণ ডাক্তার স্পূনরেণ চ স্বকীয়ে কিল লেখে সমাগাস্থাপিতং যন্তারতবর্ধে পঞ্ডি- 
তানামদর্শনং ভারতভাঁগ্যবিপর্যযয়দ্যোতক মেবতদতোহবস্তং ক্ুত্বানেকযত্তান্‌ তেযাং রক্ষা 
বৃদ্ধিশ্চ বিধেয়া, সর্বর্া সবিশেষঞ্ণ প্রবতনীয়মত্রাপি ভবেদিতি। 

বঙ্গদেশ/ধিকার মধিষ্ঠিতেন সমাট্‌ প্রতিনিধিনা লর্ড রোনেল্ড.শে ইত্যাখ্যেন কলিকাতো৷ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বার্ষিকে ক্রিয়মাণে প্রবচনে উপাধিপ্রদান সময়ে পরীক্ষোত্ীণানাং ছাত্রাণাং 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্সবস্তং পঠনীয়ানি এতদেশীয়ানি দর্শনানি, সাগ্রহং সাদরং চ ইতুাক্তং | 
তেন সর্বথা,কতার্থীকতাঃন্্, আশাম্মহে চ অন্য বহুবিধং.কল্যাণম্‌। 

ন ব্যর্থং সমর্থয়িতু মীহামহে ভবতা মমূলাং সময়ং নো চ্ৈস্তথ! বহুসংখাকান্থাদাহরণান্টে- 
তাদৃশানি স্থতিপথ যুপযান্তি। তথাপোতৈ রপুাদাহরণৈ 9ভাঁবি সমুদয়কালপূর্বরূপাণা সস্থিত! 
নীত্যাবগন্তবাং। তথাম্মাকং ধার্িকঃ কলহঃ শৈবশাক্তবৈষবাদীনাং ষশ্চ পুর্বং দৃশ্তমান 
আগীৎ প্রতিপদ ং তন্তাদর্শনমেব সমস্ত £ঃ মসায়াতি শনৈঃ শনৈঃ | 

অপরঞ্চ ভারতীয়েষু হ্াহ্মণেষু জাগৃতি রপায়াত!, তথাহি স্বীয় সমুদ্ধারে প্রযত্যতে যথামতি 
সমভূয় সর্বঃ সর্বত্র সংস্থাপা সদ স্তৈরপি, কিঞ্চপ্রাচীনানাং বহুনাং বিলুপ্তপ্রায়াণাং গ্রস্থানাং 
সমুপলব্িরাপি প্রাচীনসদাচারান্ুসারেণ চাতীবোপযুক্ততা৷ মাদধাতি, আপাদয়তিচ কর্মক্রিয়া- 


পাশ্চাত্যগণ ও তদন্যায়িগণ আপন অজ্ঞানের সুচনা করিয়া ইতিপূর্বে তন্ত্রশান্ত্রের নিন্দা 
সর্ধন্র প্রচার করিয়া ছিলেন, আজ মাননীয় বিচারপতি সার জন উড়রফ তাহাদের নিন্দা 
অজ্ঞান বিজ্ত্তিত খাপন করিয়৷ তন্ত্শাস্ত্রের সমাক্‌ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
এজন্য, আমর! তাহার নিকট' কৃতজ্ঞ। বিছজ্জনাগ্রগণ্য ভাক্তার স্পূনর আপন প্রবন্ধে 
নির্ণঃ্ করিয়াছেন_-মাজ ভারতবর্ষে যে তেমন পগ্ডিত্গণ আর দেখ! যাইতেছে না, 
ইহা ভারতের ভাগ্যবিপর্য্য়ের ফল, সুতরাং পণ্ডিত গণের রক্ষা ও বৃদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ প্রয়াস 
কর! আবশ্তক । 

বঙ্গদেশের শাসনাধিকারে 'অধিষ্ঠিত সম্রাট প্রতিনিধি লর্ড রোনেল-9সে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় পরীক্ষো শীর্ণছাত্রগণকে লক্ষা করিয়া এতদ্দেশের দর্শনশাস্ত্ 
ইহাদের অবশ্টু পাঠা বলিয়। অতি আগ্রহ ও আদরের সহিত নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা! 
ক্ঠাহার এই বিচক্ষণোচিত উপদেশে কুতার্থ, আমরা তাহার অশেষ কল্যাণ কামন! করিতেছি । 

এইরূপ ত্বারও অনেক উদাহরণ স্ততিপথে উদিত .হইতেছে, যাহ! হউক এই কএরুটি 
উদহরণেই ভবিষ্যতের পূর্বাভাস আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে । কিছুদিন পৃর্ব্বে শৈব, 
শক্ত, বৈয্বগণের মধ্যে. যে ধর্মগত সাম্প্রদায়িক কলহ দেখা যাইত, উপস্থিত সময় ক্রমে ক্রমে 
যেন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 

এঅপিচ ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেন জাগরণের ভাব আসিয়াছে বলিয়! মনে হয়। 
হায় সকলে মিলিত হুইয়! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভাসমিতি ইত্যাদি স্থাপন পূর্বক আত্মোৎকর্ষ 
লাভের জন্ত চেষ্টা 'করিতেছেন। 





৯ম সংখ্যা ] সভাপতেরভিভাষণম্‌। ৩৫৯ 


কৌশলং সদাচারবৃদ্ধিং বেদে শাস্ত্রে নৈপুণ্য । কিঞ্চ প্রতিদিনং পণ্ডিত আপি বহুশ 
আচাধ্য তীর্থাদি বিবিধোপাধি ভূষণভূষিতাঃ পুর্বাপে 4য় শতশোহধিকাঃ বিলোক্যন্তে, বথাপূর্ববং 
পঞ্চনদ প্রদেশীয় লবপুরে পঞ্চাপি বিদ্বাংস কৃচ্ছেণোপলভ্যন্তেন্ম তত্রেদানীং পরংশতাঃ শান্ত্িণো 
বিশারদাশ্ দৃস্তন্তে দৃস্তাত্তে কিন্পুনরণ্ুপ্রদেশেহু। এবমেব ব্রাঙ্গণৈঃ স্থলে স্থলে পাঠাল! 
স্থাপনং ব্রহ্মচরয্যা শ্রম প্রিষ্ঠাপন মিত্যাদিকমপি নিশ্চয়েন জ্ঞাপয়ত্যেবাণ্মজ্জীতে ভাবিনমুদ্ধারম্‌। 
প্রতিভান্তিচ অন্ম্‌ বুদ্ধাবপ্যেতে সছুপায়াঃ ৷ 
(১) 

সন্্ষচ্ধ্যাশ্রম একচিত্ৈ বিধীয়তাং সর্বহিতায় শীত্রম্‌। 

তমস্তরানৈব ভবেৎ কথঞ্চিৎ যোগ্য সতাং সন্ভতিরিত্যবেত ॥ ১ 

দেশস্ত বিত্তন্ত তথাবলন্ত সমুন্নত মূ'লসিহামনস্তি | 

যদ্ববঙ্গচর্ধ্য প্রতিপালনং বৈ সন্তঃ সত্তাং তন্ববিদো মহান্তঃ ॥ ২ 

তত্র স্থিতেভ্যঃ পঠনোতস্থকেভ্যঃ সাহায্যকং সংবিতরম্ত সত্যাঃ। 

বন্ত্াদি দানৈঃ পটুভাবিধাত্রীং সংপাঠরীতিঞ্চ বিচার+ন্ত ॥ ৪ 

যেংপ্যন্তপাঠালয়গাঃ পঠস্তি পাশ্চাত্যবিস্তাং বটবঃশুভার্থস্‌। 

তানপ্যমোঘৈ রুপদেশবাক্যে মহাশয় বেশ্মনি শিয়ন্ত॥ ৪ 





প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় বন্ুগ্রস্থের উদ্ধার সাধন হওয়ার প্রাচীন সদাচার বিষয়ে যথাযথ উপ- 
লদ্ধির বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । ইহার ফলে সদাচার বুদ্ধি, বেদে ও অন্তান্ত শাস্ত্রে নৈপুণ্য এবং 
ধন্মক্রিয়ার বিবিধ কৌশল পরিজ্ঞানের সুযোগ হইয়াছে । 
অপিচ আচার্য্য, তীর্থ ইত্যাদি বিবিধ উপাধিভূষিত পণ্ডিতগণের সংখ্যা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
পূর্বে যে পাঞ্জাব প্রদেশাস্তর্গত লাহোর নগরে পণচটি পণ্ডিতও পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল) 
সেখানেও আজ শতাধিক “শাস্ত্রী” ও “বিশারদ” দেখা যাইতেছে, অন্ত প্রদেশেরত কথাই 
নাই। স্থানে স্থানে সংস্কত বিদ্যালয় স্থাপন, ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠ! ইত্যাদি চেষ্টাও আমাদের 
ভবিষ্যৎ কল্যাণের সুচনা করিতেছে । 
এই সুভন্চনার দিনে যে উপায়গুলি অববস্বনীয় মনে হয় আমি নিয়ে তাহ! লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 
১। আপনারা এক মতাবলম্বী হইয়া,অবিলঙ্বে ব্র্ষচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা! করুন, তাহ। না হইলে 
অন্তকোন উপায়েই যোগ্যসন্তান প্রস্তত কর! সম্ভবপর নহে। ততব্ববক্ঞ মনীষিগণ ব্রহ্ধচর্ধয 
প্রতিপালনকেই দেশের ধন,বল ও উন্নতির মূল বলিয়! নির্দেশ করিয়! থাকেন। সঙ্জনগণ ব্রহ্ধ- 
চর্ধাশ্রম স্থিত অধায়ন নিরত ছাত্রগণের অন্নবস্ত্াদি ভিক্ষা দানে সাহায্য করুন,এবং কোন রীতিতে 
+ অধায়ন করিলে তাহারা অন্ুশীলনোপযোগী পটুতা লাভ করিতে পারিবে, তদ্ধিষয় আলোচন! 
করুন। এতস্তি্ন যাহারা পাশ্চাত্যবিদ্যার অন্ুশীল করে, সভ্য মহোদয়গণ ! তাহাদিগকে. 
ও গৃহে সজীব উপদেশ বাক্য দ্বারা ধর্ম বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করুন: | 


৩৬৪ ব্রাহ্মণসমাজ । [৭ম বর্ধ 


তখা যখৈতে ন কুসঙ্গদোষৈ রাক্রান্তচিত্তাশ্চ বিজহ্যারেন্ভৎ। 
ধর্মানুকুলং বাবহারজাত মাচার সৌচিত্যপরং বিচারম্‌॥ ৫। 
(২) 
কিঞীত্র বিদ্প্রবরাঃ শ্বপুত্রাক্লোভাৎ স্ববিদ্যাবিমুখান্‌ নকুর্যম:। 
পরং যখৈতে নিজশাস্ত নিষ্ট: ভবেয়ুরেবং পরিবোধয়ন্ত ॥ ১ 
মহাশয় স্তানভিতঃ শ্বকীয়ৈরৎসাহকান্টৈঃ পরিবর্দযেযঃ। 
যথা ন তে স্বোক্সতি পদ্ধতিং কদা প্যবস্ঞয় দুষ্ট মলং ভবেযুঃ ॥ ২ 
এবং শ্ববিদ্যা বিষয়ানুরাগ-ভূতাং সদ! জীবন যোগ্যভারম্‌। 
বিভজা রীত্যা জনতা! সহর্ষং গৃহাতু ধশ্মোন্নতি তৎ পর! চেৎ॥ ৩। 
(৩) 
কিঞ্চ স্থ্িয়া মপ্যতি যোগ্য শিক্ষাং দদত্বদোষাং পরিচিন্ত্য রীতিম্‌। 
যথা ভবেযু গুণবঞ্চিত| ন তা ন ছুষ্টভাবা ইতি চিন্তয্তঃ ॥ ১। 
ংবয়স্তোহম্দিনং পবিত্র চরিত্রজাতং কুলকামিনীনাম্‌ । 
বিপদ্‌ গতানামপি ধর্মভাঞ্জাং সীতাননুয়াদিপতিব্রতানাম্‌ ॥ ২ 
অপিচ যাহাতে ইহা কুঙ্গদোষে আবিষ্ট হইয়া ধর্মান্ুকুল আচার ব্যবহারাদি এবং যথাযথ 
বিচার পরিত্যাগ না করে, তদ্বিষয়ে বাবস্থা ককন। আরও আমার নিবেদন এই পণ্ডিত- 
মণ্ডলী যেন লোভতন্ত্র হইয়া স্বীয় সম্তানগণকে শান্ত্রবিদ্যায় বিমুখ না করেন ) প্রত্যুত যাহাতে 
ইছার| শাস্্রপরায়ণ হয় তদ্ধপ উপদেশ দান করুন। সভ্যমহাশয়গণ ! যাহাতে ছাত্রগণ 
আপনাদের উৎসাহে ও কার্যাগত সহায়তায় উৎসাহিত হয়, এবং যাহাতে তাহারা তাহাদের 
অবলম্বিত পদ্ধতি জনসমাজে অবজ্ঞেয় বলিয়া বুঝিবার সুযোগ না পায়, সেইরূপ ব্যবস্থা 
করুন। জনসমাঙ্দ এইক্ূপে যদি ধর্মোন্নতি পরারণ হয়, তাহা হইলে তাহার! বিদ্যান্- 
রাগী হুইয়! ন্বহুনীয় আপন আপন জীবনভার সহর্ষে গ্রহণ করিতে পরিবে। ২! 
* অপিচ আপনার! বিশুদ্ধ রীতি উদ্ভাবন পূর্ববক শ্্রীজাতির জন্য নির্দোষ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করুন। যাহাতে তাহার! গুগলাভে বঞ্চিত ন! হয়, ভাবগত দোষ প্রক্ষালিত হয়, সেইদিকে 
বিশৈষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।৩।১। কি রূপে সীতা, অনন্যা প্রভৃতি কুললক্ীগণ বিপৎ সাগরে 
পতিত হইক্নাও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতেন, নিরন্তর উপদেশাদিদানে তাহা তাহাদের 
হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে । ৩। |] 
এইরূপ দেশের অন্ান্ঠ অতাদয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে 'নগরে নানাবিষয়ক সভ|. 
সমিতি সংস্থাঁপিত হউক, - যাহাতে সেই সেই স্থানে জনসমাজ ধর্দাদি আলোচনার স্থযোগ 
পাইতে পারে । এই সকল সভার সুবীঞ্জনক্কত কত গুলি মুখ্য নিপলম থাকিবে __যাহা প্রতিপাল 
নের ফলে লোক ক্ষেবল আপন বাষ্টি ও সবষ্টর উন্নতি মাত্রই অন্থসন্ধান করিতে পরম্পর 
বিবাদ বিসংবাদাদি পরিত্যাগ করিবে । ৪ | 


১ম সংখ্যা ] সভাপতেরভিভাষণম্.। ৩৬১ 


(৪) 
কিঞব মেবাতথাদয়ায় শঙ্বৎ সংস্থাপিতা ভাস্ত মভাঃ সমস্তাৎ।' 
গ্রামে চ মুখ্যে নগরেংপিদেশে ঘান্বেত্য ধর্মাদি বিচার্ণা সাং ॥ ১ 
মুখ্যাশ্চ তাসাং নিয়ম! ভবস্ত গ্রক্কষট বিদ্বদ্বরসঞ্চিতাঃ শুভাঃ। 
জনা যতঃ স্বোন্নতিমীহমানা৷ মিথে। বিরোধাদিক মুৎস্থজেযুঃ ॥ ২। 
(€) 





অপিচ-- 
“মৈত্রো হি বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে* শ্রুতে ব্বাঁক্যেন চৈতেনতুতঘিবোধিতম্‌। 
যথা শুনে! মিত্রবদাচরেদ দ্বিজঃ কিন্লাম শুদ্রাদিযু চেবহার্দধম্‌ ॥ ১ 

সদ্‌ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্চ শৃ্রৈ রন্তৈ রপীখং ততমিত্রভ়াবৈঃ। 
কিমস্তি কৃত্যং ছরবাপমত্র মনাঙ মহান্তঃ পরিচিত্তযন্ত ॥ ২। 


(৬) 
কিঞ্চ-_ * 
অধ্যাপনঞ্চধায়নাদি কানি বিপ্রন্ত কর্্মাণি মতানি শাস্ত্রে। 
ন তৈরিদানীং ভবিত! কথঞ্চি নির্বাহ আপদ্‌ গত ধর্্মভাঁজাম্‌ | ১। 


নের ফলে লোক কেবল আপন ব্যাষ্টি ও সমক্তির উন্নতি মাত্রই অনুসন্ধান করিতে পরম্পর 
বিবাদ বিসংবাদাদি পরিত্যাগ করিবে । ৪। 
শ্রুতি বলেন-_ব্রাঙ্গণ সর্বভূতে মৈত্রীসম্পন্ন হইবেন, এই নিয়মে পণুজাতির মধ্যে অধম 
কুকুরের প্রতিও খন ব্রাহ্মণের মিত্রোচিত-ব্যবহার করা সঙ্গত, তখন আপন সমাজদেহের 
অঙ্গবিশেষ শৃদ্রাদি জাতির প্রতি, কেননা ব্রাহ্মণ মৈত্রী পরায়ণ হইবেন? এইকপে যদি সদ্‌ 
ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ ও শৃড্রগণ পরস্পর মিত্রতা স্থত্রে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে কোন্‌, কার্ধ্য 
ইহাদের পক্ষে হূর্ঘট থাকে, আপনারা এই বিষয় একটু চিত্ত করিয়৷ দেখিবেন। €। 
অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ছয়টি কর্ম শ্যুন্ত্ে ব্রাহ্মণের কর্তব্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত 
* সম্প্রতি কোনরূপেই তৎসমুদয় দ্বারা জীবনযাত্র! নির্বাহ হয় না, স্থতরাং বাণিজ্য হলচালনা 
ব! সেবা ইত্যাদি আপদ্ধন্দ মনে কন্যা ধিনি যাহাই করুন না কেন,.কিস্ত কোন ব্রাঙ্গপই 
যেন ত্রাহ্গণত্বের মূলন্বরূপ, নিজ জীবনের* মুখ্য কার্য্যন্বরূপ, কথা বিশ্বৃত 
না হন। ধিনি যে-কার্ষ্েই আসক্ত হউনল! কেন কেহই যেন বংশগোরব রক্ষা, গুরুজনের 
প্রতি ভক্তি, শ্বধন্মানুকুল আচরণ, বিবেক এবং পুজনীয় জনের প্রতি বিনয় প্রদর্শনে যেন 
উদ্দাসীন না হন। আমরা নবীন পাশ্চাত্য বিস্কা ও পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে যেরূপ 
অর্থ সাধনে সমর্থ হইতেছি, অভি মনোরম প্রাচীন বিস্তাও প্রাচীন রীতির অন্সরণ করিয়া 
আজ কোন গ্রকারেই অর্থসাধনে সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না, কিন্ত: বিচক্ষণ 
শিজনের -ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। প্রাচ্য বিস্কানুরাগী 'প্রাচীনগণ যেমন ইহলোক ৫ 


৩৬২. ব্রাঙ্গণ সমাজ । [ ৭মব্্ধ 


অতশ্চরস্তোহপি যথাবকাশং বাণিজ্য সৎকর্ষণসেবনানি | 

ন বিশ্মরেয়ু নিজমুখ্যকাধ্যং নিত্যাহ্নিকং ব্রাক্ষণতৈকমূলম্‌ ॥ ২। 

কুলাহ্ুরাগ ₹, শ্বজনেষু ভক্তিং, ধর্মানুকূলাচরণং বিবেকম্। 

পুজ্যেযু প্রশ্রয় মন্তকার্ধ্য-সক্তা অপীমানি ন সন্তজেষুঃ ॥ ৩। 
(৭) 

কিঞ্চাতিহ্বস্তা মন্ুস্ত্য বিদ্যাং চিরন্তনী তামপি রীতি মদ্য। 

ন পারয়ামোহর্থম্ুসাধনে তথা, থ! নবীন! মনুস্থত্য সদ্যঃ ॥ ১॥ 

পরস্থ শিক্টাঃ পরিচিন্তয়স্ত নবীন বিদ্যৈক ধনা বিচক্ষণাঃ। 

কিমীদৃশাঃ সস্তি যথ! চিরস্তনা' জনাশ্চ লোকদ্বরসাধিনোহভবন্‌ ॥ ২ ॥ 

অতঃ সমেত্যাদর মাদধান ভবন্ত ইথং প্রবিচারয়ন্তঃ । 

প্রাচীন মর্ধাক্তন মুক্তিজাতং শাস্ত্রোক্কিবর্গং তুলয়ন্ত আরাৎ ॥ ৩। 

কার্য্েু তদ্রীতিজ্কষং বিশুদ্ধাং সভ্যাঃ সলীলাং সরণীঞ্চ নব্যামূ । 

বিধায় সর্বঞ্চ তয়ৈবন্কৃত্যং কুর্বস্তপস্থাঃ গুতদোহধুনায়ম ॥ ৪। 


(৮) 





কিঞ্চ*_ 
বিসহ্‌ ছুঃখাঁনি বহুনি শিষ্টাঃ লমর্জয়ন্তীহ চ ষে স্ুবিদ্যাম্‌। 
তে চাঁপি চেতাংসি সমাদধন্তাং কুতর্কআ্বালে নবনাস্তিকানাম্‌ ॥ ১। 
এবং কৃতে তে স্থবিদঃ পদিষ্ঠাঃ সমুন্নতাঃ স্থাঃ কিল জীবিতাপ্তাঃ ৷ 
বিদেশকানাং নিজদেশজানাং স্যুর্নাস্তিকানাং শিথিলাঃ প্রভাবাঃ ॥ ২। 
তথ কুতর্কৈ রিহ নাস্তিকানাং বিচিত্রকীটেঃ ক্ষতকায়যন্টিঃ। 

*  সনাতনো নঃ শুভধর্মবৃক্ষস্তেষাং প্রভাব ক্রতমুন্নতঃ স্তাৎ ॥ ৩। 


পরলোকে সমান লক্ষ্য রাঁখিয়! ক্ষার্যযসাধনে সমর্থ ছিলেন । নবীনগণের মধ্যে কি সেরূপ 
লোকদ্য় সাধনের ভাব আছে। অতএব আপনার! মিলিত হুইয়। এই বিষয় বিচার করুন, 
প্রাচীন শাস্ত্রোক্তির সহিত নবীনের গুণ ও যুক্তির তুলনা করুন । 
সভ্যগণ ! নবীন পদ্ধতিকে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিশোধিত করিয়া কার্য্যকালে এই বিশোধিত 
পদ্ধতির অনুসরণ করাই সঙ্গত মনে হয়, ইহাই উপস্থিত সময়ে কল্যাণকর' পন্থা বলিয়া আমি 
মনে করি। ৬।৭। . 
াহারা র্ু-ছঃখ সহ করিয়া এই শানবিষথ বিডির করেন, সেই সংস্কৃত বিদ্যাধিগণও যেন 
নঝীন নাস্তিকগণের উদ্ভারিত কুতর্কজাল খণ্ডন করিবার জন্য তৎ সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে 
চিন্তা স্থাপন করেন, এইরূপ করিলে সেই স্থুপপ্ডিতগণ 'পটুতর বলিয়৷ বিবেচিত হইবেন, 
অনারাসে জীবকাপনূর্ হইবেন। এদিকে বিদেশীয় ও ন্বদেশীয় নাস্তিকগণের গ্রন্ভাব শিথিল 


৯ম সংখ্যা] সভাপতেরভিভাষণমূ । ৩৬৩ 


সমুন্নত ধর্ম পুরাণবর্যে কার্ষ্যে কুতশ্চিৎ স্থলনং নহি স্যাৎ। 
সমুক্নতীনাং হি নিঘানমেত দতোহত্র যূ়্ং দ্রুত মা যতধ্বমূ॥ ৪। 
(৯) 
অপিচ-__ 
বৃদ্ধাশ্চ যে নিয়ত কার্য মপাদ্য গেহং প্রাপ্তা বিভান্তি স্ুসমাপিত লোক কার্ধ্যাঃ । 
কার্ধণাচ তৈ রনুদিনং নিজ ধর্ম রক্ষা বাক্যামূতৈ নিজধনৈ রূপি বন্ধকক্ষৈত ॥ ১ 
শিক্ষা মবাপায সুসমাপ্য চ পোষ্যপোষং জোষং গতৈর্ধিষমন্ধৈ বিষয়ৈরপেতাঃ। 
ধর্মোন্নতিং প্রতিগৃহং সমুপাদিশস্তঃ সম্তো ভবেষুরিহ চেৎ কিমসাধিতং স্াৎ ॥ ২ 
আপাদ্য গেহং সমুপেক্ষ্য দেহং দেশোন্নতিং স্বাং পরিচিন্তয়স্তিঃ 
মান্তৈঃ প্রতিগ্রাহ ফুপেত্য কার্য ধর্মোপ দেশঃ পরিশদধরীত্যা ॥ ৩। 
(১০) 
কিঞ্চ__ 
মুখ্য নিজে পর্বণি বা যথেষ্টে কালে তবস্তঃ প্রতিতীর্থ মেতৎ। 
কিংবা প্রসিদ্ধে নিজদেব গেহে কুর্বস্ত ইঞ্টং হরিকীর্তনং তৎ॥ ১। 
শিবস্ত বা কীর্তন 'মকচিন্তা স্তথ! ভবাণীগুণ কীর্তনং বা। 
সমাহরস্তঃ খলু ভক্তিভাবৈঃ স্বান্তং গুভং দর্শকপুঞ্জবানাম্‌ ॥ ২। 





হইবে। আরও এক উদ্দেগ্ত ইহাতে সাধিত হইবে _নাস্তিকগণের কুতর্করূপ্‌ বিচিত্র কীটের 
দ্ংশনে যে সনাতন ধর্ধময় মহীবৃক্ষের অঙগযহ্টি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এই স্পর্ডিতগণের 
তাবে উহার সমাহিত হইয়া! অবিলম্বে উন্নতি লাভ করিবে। তাহা হইলে উন্নতি কর 
বলিয়! প্রতিপন্ন কোন ধর্মকার্ষ্েই লোক স্থলিত হইবে না। অতএব এই উন্নতিকর ব্যাপারে 
আপনার! অবিলম্বে যত্রপরায়ণ হউন । ৮। 

যাহার! জীবিকার্জনের নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিয়া লৌকিক কার্ধ্যসমূহ পরিসমাপ্তি 
পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তাহারা যেন! উপদেশ ও ধন দানদ্বারা প্রতিনিয়ত 
শ্বধন্ম রক্ষায় বদ্ধপরিকর হন। যাহারা যথ! সময়ে গ্রন্থগত ও জীৰন শিক্ষায় সুশিক্ষিত, 
পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও বিষময় বিষয়ের গ্রাস হইতে নির্শ.জ, এদন সঙ্জনগণ 
যদি প্রতি গৃহে ধর্োন্নতির উপদেষ্টা! হন, তাহা! হইলে আমাদের কি অভাব থাকে ? অবসর- 
প্রাপ্ত মাননীয় সাধুগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক যেন দেশের ধর্মোন্নতি চিন্তা করেন, এবং 
গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হুইয়া যেন বিশু্বপ্রণালীতে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন।' পর্ব, দিন 
বা ইচ্ছামত অন্তসময়ে আপনার! তীর্ধে তীর্ঘে গমন করিয়া অথবা আপন ইষ্ট দেবতার 
প্রসিদ্ধ লীলাভূমিতে গমন পূর্ব্বক প্রনহরিসন্বীর্ভন করুন। অথবা অনন্মনে জ্রীশিবকীর্ডন 
কিংবা ভ্রীভবানীর গুণ কীর্তন করুন, ইহাতে যেমন একদিকে স্বীয় চিতশুদ্ধি হইৰে, 


৩৬৪ ্রাঙ্মাণ-স্যাঁজ। [ ৭ম্র্ষ 


তথা যত্তস্তা মুপদেশ বাক্যে ধর্মোন্নতে গে রব মাদধানাঃ। 
যথা বিকাশং সমুপৈতি রম্য! নিজস্য ধর্মন্ত শুভা পতাকা ॥ ৩। 
কিঞ্চাতি হদ্যং পরমান্কূল মিম মত্বা কতিনো তবস্তঃ। 
ককতার্থযিরব্যস্তি ষদীয় চিত্ত স্বাধ্যাত্ম সংচিন্তনয়াচিরেণ ॥ ১ ॥ 
দিবাহথবা রাত্রিগতং গ্বকালং কার্যেত্য আদায় মুহূর্ততোহপি। 
'সুক্সং রহোভাবগতঞ্চ নিত্যং নিজেষ্টদেবং পরিচিন্তযস্ত ॥ ২ ॥ 
ইদং নুকৃত্যং সমবেতা সারং সংসার পারং সুখমাতরস্ত | 
অনেন লোৌকদয় সাধনেষু ক্ষমা ভবস্ত প্রতিকালমার্য্যাঃ ॥ ৩॥ 
মন্তে মদীয়োক্তিচয়ং তবততি বি্বচারয়স্তিঃ পরিবন্ধ ধৈ্্যঃ। 
কার্ধেযষু বীতিং পরিণীময়স্তিঃ ফলা্লিতেয়ং পরিষৎ কৃত] স্তীৎ॥ ৪ 
করোতি ফঃ সর্বজনাতিরিক্তাং সম্ভাবনা মর্থবতী ক্রিয়াভিঃ | 
সং সংস্ জাতে পুরুষাধিকারে ন পূরণীতং সমুপৈতি সংখ্যা ॥৫ ॥ 
ইদং তদীক়াত্ম গুণানুরূপং সমীরিতস্তারবিণাঁদরেণ। 
তমর্থ মাদায়:বিহায় নিদ্রামালন্ত মুদ্রাং কতিনো। ফতধবং ॥ ৬ ॥ 
, ধন্ত। ভবস্তোহধিসভং সমস্তাৎ সমাগত! তৃন্ু বৃন্দ মুখ্যাঃ | 
যান্‌ বীক্ষ্যমাণ! অপি মোদমানা সম্মানবাক্যে র্থুমোদয়ামঃ ॥ ৭0. 
নৈতাদৃশঃ ক্লেশভরঃ স্বদেশে জাতৌ যতঃশ্রেয়সি ন: পুরাতুৎ। 
অতঃ শ্বমৌদারধ্য মুদারভাবাঃ পুরো নিধায়াণ্ড ফলং লতধ্ৰম্‌ ॥ ৮ ॥ " 








অপরদিকে দর্শকমগুলীর চিত্ত ভক্তিভরে এই শুভ কার্য্যের দিকে আকুষ্ট হইবে । আপনার 
উপদেশ বাক্য অবলম্বনে ধন্মোন্নতির গৌরব বর্ধনার্থ সেইরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে স্বধর্শের 
বিজয় বৈজয়ন্তী রমণীয় মৃষ্তিতে সর্বত্র শোত৷ বিকাশ করে। আপনারা সকলেই কৃতী, 
আপনারা কি আমার প্রদর্শিত কর্তব্যগুলি মনোরম ও অতিমাত্র হিতকর মনে করিয়া অচিরে 

স্ব স্ব অধ্যাত্ চিন্তায় মনোনিবেশ পূর্বক আমার প্রার্থনা সফল করিবেন । দিনে হউক রাজ্রিতে 
হউক নিজের কর্তব্য কাধ্যসমূহ হইতে মুহূ্থমাত্র সময় করিয়! নির্জনে স্বন্ব ইষ্টদেবের 
চিন্তা করুন। ৪ 

আপনার! এই এক মীন্র সংকার্ধ্য, ইহার সার হনে করিয়া সুখে সংসার সাগর হইতে উত্তী্ 
হইতে চেষ্টা করুন, আর্ধ্যগণ সকল সময়েই এই সার ধর্মের সাহায্যে লোকথর় সাধনে সমর্থ 
হুইতেম। . 

আমি আশাকরি আপনার! বিচার পূর্ধ্বক ধৈর্ধাসহকারে বর্ণিত বিষয়গুলি কার্যে পরিণত 
করিয়া! এই মতার উদ্দেন্ত সফল করিবেন। 

যেববাক্তি এনন্থ লাধারিণ নিজ যোগ/তাকে চেষ্টান্বার! কার্যে পদ্দিণত করিয়া/ সভাতে 


৯ম সংখ্যা ] সভাপতেরভিভাষণমূ । ৩৩৬৫ 





যথেষ্ট দেবীং করুণার চিত্তাং সথাত্তং নয়স্তঃ সুধীয়ে। মহীত্তঃ । 
সমুক্পতিং তাদৃশ মাতনুধ্বং বথ! পুমর্ভারত ভার়তং স্যাৎ। ৯। 
দীদূশে নৈব পথা তবস্তঃ সস্তো মহাস্তোহকুপলং ব্রজন্তঃ | * 
সশলয়েযু নিজ বন্ধুবর্গীন্‌ ফলং তদাবশ্ত মজন্র মাণ্ড। ১*। 
আশাম্মহেচ ভবতাং গুভ ধর্ম ভাজাং। 
ভূত স্বিভৃতি মতুলাং নিজবংশ্ঠলন্ধাম্‌ ॥ 
স্থা কলে মহিমবৃত্তিবশাদিদানীম্‌। 
কামেশ্বরীচরণ পঙ্কজয়োঃ প্রসাদাৎ ॥ ১৪। 
অধুনা শ্ ১০৮ জগদীশ্বরীচরণ শরণৈকমানগৈ রম্মাতিঃ তৃর্ধা পুরুষার্থং সর্বভাবা বে 
শান্ত্রোন্তেনৈব পথা সংসাংয়িতুং বন্ধপরিক' ভাঁব্য মেবাবস্তক মিতি নো! ধিষণ! অতঃ সা ইখং 
স্ত়তে শ্রুতিসার দমুভূতাভি গধাভিঃ। 


পুরুযোচিত অধিকার লাভ করে, তাহাকে কখনও পুরণী সংখ্যা (ছই তিন প্রভৃতি সংখ্যা ] 
আশ্রয় করে না; অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি জগতে "অদ্বিতীয় ইইয়া থাকে। উদ্ারমতি কবিবর 
ভারবি ইহা তাহার গুণবন্তার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। এই সারগর্ভ বাক্যের প্রতি 
রদ্ধাসহকারে আলস্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হে কৃতিগণ! আপনারা আপনাদের ০ 
বিষয়ে বদ্ধ করিতে থাকুন । 


এই ব্রাহ্মণ.মহাসম্মিলনকে লক্ষ্য করিয়! নানাদেশ হইতে সমাগত ব্রাঙ্গণাগ্রণীগণ, আপনারা 
ধন্য; আমি আপনাদের দর্শনে আনন্দে গদগদ চিত্ত হইয়! সম্মানবাক্য দ্বারা আপনাদিগক্ষে 
অভিনন্দিত করিতেছি । 


পৃর্ব্বে কখনও আমাদের আর্ধাদেশে জাতির মধ্যে এরূপ গ্লানি উপস্থিত হয নাই; বরত- 
মান এই জাতিগ্রানি মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে । হে উদ্দারমনা ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা নিজের 
ওদারধ্য গুণকে সন্পুখীন করিয়। শীঞ্জ শী্গ এই ভয়াবহ জাতিগ্লীনি নিবারণে সাঁফল্যলাভ -করুন। 
হে মহাহুভব সুধীগণ ! আপনারা নি নিজ ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে আবাহন করিক্া এক্সপভাবে 
উন্নতিসাধনে যত্ববান্‌ হউন, যাহাতে আৰার এই ভারতভূমি প্রতিভাশালিনী হইতে পারে। 

হে সুধী মহাজনগণ আপনার! বদি এই মঙ্গলকর পথে নিজকেও আপনাদের বন্ধুবর্গকে 
সর্বদা পরিচাঁলিত করেন তাছা হইলে অবশ্যই অতি অল্নকাল মধ্যে সকল বিষয়ে গুত ফল- 
লাভে সমর্থ হইবেন। অধ্যবসায় সম্পর় মনস্থিগণ যেরূপ আপন 'অভীষ্টলাভ করিয়৷ 
থাকেন, আমি আজ এই ব্রাঙ্গণ মহাসতার ধর্শভাব প্রণোদিত হইয়া, সমাগত সভ্যমণ্ডলীর 
পক্ষে সেইরপ তাহাদের অভীষ্ট বর্ণাশ্রমধর্্ম গৌরব লাভের বিশেষ আঁশ! করিতেছি । * 

আমার মনে হয় অধুনা আমাদিগকে প্রীভুবনেশ্বরীর ্ীচরণে শরণাপন্ন হইয়। সর্বাতে। 


৩৬৬ _. ত্রাঙ্মণ-সমাজ। [ ৭ম 


“পশ্তঃ” পশ্ঠামি পরাং দিব্যান্তাং ব্রহ্মযোনিং হি! 
পাপং বিধূয পুণ্যং সাম্য মুটপম্যেব যন্তাশ্চ ১ 

”.. উৎপত্তি স্থিতি সংহ্ৃতি কর্ত্ী ত্বং ভূতমাত্রদ্য। 
একৈব ব্রহ্মরূপা তাং ত্বাং নিত্যাং প্রপদ্যেহহম্‌। ২ 
সত্যং জ্ঞান মনস্তং তত্বং পরমে স্থিতং ব্যোম্ি। 
আনন্দাত্মেতি পরং তব ন্বরূপং বিজানামি । ৩। 
বিদ্যা বিদ্যেতি পরং রূপদ্য় মাহুরম্মভ্যম্‌। 
মুনয়ো বিমৃষ্য সকলং তত্বং তেহতোনমস্তভাযম্‌ ॥ ৪1 
ইন্্স্যাপি বোধং পুর্ব যা ক্কৃতবতী দেবী । 
হৈমবতী মোমা মে কামান্‌ দিশ্তাৎ কৃপাদৃষ্্যা। ৫1 
অদিতি ধ্যা সম্ভবতি প্রাণেনচ দেবতা ময়ী পরম1। 
তি্ঠস্তীং তাং হি গুহাং প্রবিশ্ত জানামি জগদম্বাং। 
যস্যাং কলাঃ সমগ্রা বিল্য়ং যাল্তীতি শঁয়তে পুংসঃ | ৬। 





ভাবে শান্ত্রোক্ত পন্থা অন্ুসারেই পুরুষার্থ সাধনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে । অতএব উ্প- 
সংহারের শ্রুতির সর্বস্ব এই স্ততিবাক্য সমূহ তাহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি । 

এই আমি দ্রষ্ট। হইয়া সেই দিব্যরূপিনী পরমা বেদমাতাকে দর্শন করিতেছি । আমি 
পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়! যাহার মান্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইব। তুমিই জীবমাত্রের স্থষ্টিস্থিতি 
সংহারকারিণী, তুমি ব্হ্মরূপিণী একান্ত সনাতনী, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। 

পরমব্যোমে সত্যন্বরূপ জ্ঞানম্বরূপ এক অনস্ততত্ব বিরাজমান, আমি কিন্তু তোমার স্বরূ- 
পতঃ আনন্দময়ী বলিয়া! জানিতেছি। মুনিগণ সকল তত্ব বিচার পুর্ব্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা 
ভেদে তোমার রূপদ্বয় আমাদ্দিগকে বলিয়াছেন, অতএব তোমাকে প্রণাম। পুরাকালে 
মুনিগণ সকল তন্ব বিচার পূর্ঘক বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে তোমার রূপদ্বয় আমাদিগকে 
বলিয়াছেন, অতএব তোমাকে প্রণাম । রর 


পুরাকল্পে ধিনি ইঞ্জেরও হৃদয়ে বোধ সধশার করিয়াছিলেন, সেই হৈমবতী উমা! ক্ুপাদৃষ্ট 
সঞ্চারণে আমাদিগের অভিলধিত দান করুন, যিনি মহাপ্রাণ হিরণ্যগর্ভের সহিত সর্বদেবময়ী 
অদিতিরূপে-আবিভূ্ত হইয়া! থাকেন, আমার হৃদয়গুহায় অনু প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমানা রঃ 
তোমাকে আমি জগন্মাতী বলিয়া! মনে করিতেছি । .. 

যাহাতে পুরুষের সমগ্র কল! বিলীন হয়, বলিয়! শ্রুতি বলিতেছেন। সেই চির রক্ষাকর্রা 
পরাশক্তি দয়াগুণে মাডৃন্বরপা! স্বয়ং বেদপুরুষও শ্রী হী ধী ইত্যাদিনূপে যাহাকে স্তব করিয়া! 





৯ম সংখ্যা ] তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব । ৩০৭" 


সৈব পরা মাতাসৌ দয়য়! বিত্র্েব নোহবশ্ঠম্‌ ॥ ৭। 

উ্স্ী ভ,রিতি ভক্ত্যা যাং স্তৌোতিপরং বেদপুক্রুষোহপি। 

সরঘাং হিরপ্যকোশে স্থিতামুপাস্যাং সদ! বন্দে। ৮। ইতি 
থাকেন সেই হিরগ্ময় (মধু) কোশে সরঘা (মধুমক্ষিকা ) রূপিনী উপান্তদেবতাকে সদা! 
অভিবাদন করি। 


শু শান্তি শু শান্তি; ও শান্তিঃ। 


তন্ত্রশান্তের প্রকৃত তত্ত্ব । 


কেহ কেহ তন্ত্রশান্ত্রকে আলোচনার অযোগা, অতি অকিঞ্চিংকর, হেয় বপ্ত মনে করেন, 
“কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মূল তত্তশান্ত্রগুলি আলোচনা করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রভৃত 
উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন বিষুয়ের শাখা মাত্রে কে ন দোষ দৃষ্ট হইলে, তাহা 
একেবারে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। কেহ কেহ তত্ত্রশাস্্কে, অন্ততঃ 
কতিপয় তত্ত্রকে বেদের বিধান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নৃতন ও ম্বাধীন বলিয়া মনে করেন; 
তাহাও ঠিক নহে। তন্তরশাস্তরোক্ত ধর্মমত বেদ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা বেদবিরোধী নহে 
এবং তাহা হইতেও পারে না। কারণ বেদের মতগুলিকে সাধারণের বোধগমা করিয়া 
বিস্তার করে বলিয়াই তাহার নাম তন্ত্র । তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার কর!। 

অপর পক্ষে, তন্ত্রমাত্রেই শিববাকা, এরূপ মনে করা! বা বিশ্বাস করা বিজ্ঞ ও বিবেচকের 
কার্য্য নহে। তন্ত্রের মধ্যে কালক্রমে অনেক বুড়া” শিব প্রবেশ করিয়া অনেক উপতন্ত 
ও অপতন্ত্ের স্থষ্টি করিয়াছেন । অতি সাবধানতার সহিত উপযুক্ত আলোক ব্যতীত ভ্রমণ 
করিলে সেগুলি পথ তুলাইয় লইয়া গিয়া শেষে ঘাড় ভাঙ্গি়া রক্ত পান করে। সেগুলিকে 
চিনিতে হইলে একগুঁয়েমী, গৌড়ামী প্রভতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, নিরপেক্ষভাবে 
অতি সাবধানভার সহিত চলিতে হইবে এবং অনুসন্ধান করিয়া যেখানে পাওয়া যায় আলো 
সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ।.. বদি বিজ্ঞ তবদর্শী প্রকৃত “সেখো” পাওয়া যায়, তাহা 
হইলে বড় একটা চিন্তার কারণ থাকে না । কিন্ত সেরূপ “সেখো* এক্ষণে অতি -ছুষ্লভি, 
নাই বলিলেও বোধ ভয় অতুাক্তি হয় না। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কারণ 
অনেক “বুড়া” শিবের চেলা এরূপ "সেখোপ্র বেশ ধরিয়া নিরীহ ব্যক্তিকে ভুলাইয় লইয়া 
গিয়া এ অপতন্ত্রের গর্ভে.নিক্ষেপ করে। বর্তমান সময়ে ধীহারা *সন্ন্যাসীবাবা” “সাধুবাবা” 


৩৬৮৬ 0. ভ্রাঙ্মণ-দমাজ । [৭ম বর্ধ- 


নিত ছি রব 85225478584 
ইত্যাদি নামে অভিহিত তাঁহাদের ষধ্যে পনর ক্সান! উনিশ গীও। ( বৌধ হয় আরও তিন কড়া 
তিন ক্রান্তি) ও শ্রেণীর কত্তর্গত। 

ততরশান্ত্ে রকলশ্রেনীর সাধকের দন্ত সাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ 
আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাহ্জগৎ অবলম্বন করিয়া) ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা সাধনাবিশেষের 
্বার৷ চিত্ত ক্রমে পরিশুদ্ধ না হইলে আস্তর বিষয়, আধ্যাত্মিক বিষয় আমাদের সম্যক উপলব্ধি 
হয় না। এইজন্য, আমাদের সমুদয় শাস্ত্রে গরথমে জড়বস্তকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে 
আন্তর বিষয়ে অগ্রসর হইবার ব্যাবস্থা! দুষ্ট হয়। তন্তশান্ত্রেও ঠিক সেই প্রণালী অবলঘিত 
হুইয়াছে। সাধারণ পঞ্চোপচারই বলুন বা সম্প্রদায়বিশেষের পঞ্চ-মকারই বলুল, সমস্ত প্রথম 
অবস্থার জড়। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে আস্তর পঞ্চে_পরে তাহাদের মূল 
এক পরব্রঙ্গে উপনীত হইতে হয় । নিগুণের ভ কথাই নাই, সগুণ ব্রচ্ধের সম্যক উপলব্ধি 
করা সাধারণ লোকের ধারণার সম্পূর্ণ অন্ঠীত। সেইজপ্ভ আমাদের শাস্ত্রে ব্রন্মের এক এক 
বিভাবকে (৪82801) নাম রূপের ভিতর আনিয়া! উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষুঃ, 
শিব, কালী, তার! এমন কি যী, মনস! সমন্তই ব্র্মের বিভাব। যিনি যে ভাবকে অবলম্বন 
করিয় উপান রুরুন ন! কের, শেষে ক্রমে যখন তত্বজান স্ফুরিত হুইবে, বিভাব ছাড়িয়া 
স্বড়াবের দিকে লুক্ষ্য পড়িবে) তখন সকল পথই ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া! শেষে একস্থানে 
মিলিত হইতে দেখা.বাইবে। সেই গন্তব্য স্থান পরমেশ্বর, পরমাত্ম! বা! ব্রহ্ম । 

রি, শির, শক্তিকে ধাহার! বিভ্বিন্ন বল্য়া মনে করেন, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । পরমা! 
সকল শক্তির আধার। গ্রিন তাহার পুংভাবের দিকে লক্ষ্য রাঁখিলেন, তিনি ত্বাহাকে ধাতা, 
পিতা, বিধাতা প্রভৃতি নাম দিয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। আবার যিনি ভ্্রীভাবের 
দিকে লৃক্ষ্য রাধিবেন, তিনি তাঁহাকে ম! বলিয়! ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ঘিনি তাহাকে 
যাহা বলিয়াই ভাকুন ন! কেন, তিনি.ঠাহাকে সেই ভাবেই উত্তর দিবেন, তিনি এক ভির 
ছই নহেন.। 

এজর্য স্থান জীবনের,চরম লক্ষ্য সেই "এক*। তবে দেশ, কাল, পাত্র বা অধিকারিভেদে 
তায়াতে উপনীত ভুইবার সাধ্না-পদ্ধতি তিয়। এই বৈচিত্র্যময় 'জনসমাজে সাধনার পদ্ধতি 
বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক ও উচিত। সকলের পক্ষে একরূপ সাধনা-প্রণালীর উপদেশ 
সন্ত আুফলগ্রীদ হইতে পারে বলিয়! মনে হয়না, সেইপ্ন্ত আমাদের শাস্ত্রে সাধনার 
অশ্রেম প্রকার বারস্থা দৃষন্বয়। এই সকল সাধন-প্রণাবীর লক্ষ্য এক, কিন্তু আমর! তাহা! 
না বুঝিয়া পরল্গার বিবাদ করি! থারি। ধাহারা বন্ধের স্ত্রীতাবের উপাসক, শক্তির 
উপ্মাসূক, তীছারা..ততব্রীন্রকে গ্রধানতঃ হই ভাগে বিভক্ত. দেখেন। অন্তান্ত "শাস্ত্রের স্যার 
আনান্বেরও.গৌণ উদ্েড প্রনৃত্ির নিবৃততি দ্বারা ক্রমে .চিততগুদ্ধি সম্পাদন করা । চিতশুদ্ধ 
'হুইলে.তবে তাহাতে ক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয় প্রত্ধিফকিত হয় এবং শেষে ধরন্ধের প্রকৃত 
বন, অবধত হা যা_ইহার, জীবনের মুখ্য উদেন্ঠ ও চরম বক্গ্য। এ মুখ্য উদ্দেস্ট 


৯ম সংখ্যা] ' তত্ত্রশান্ত্রের প্রকৃত তত্ব । ৩৬৯. 


সাধন জন্ত শাক্ততন্ত্রে ছই প্রকার উপদেশ দৃষ্ট হয়। ১ম লাত্বিক ও প্রশস্তভাব প্রবৃত্তির 

কারণ হইতে দূরে থাকা; ২য় সংকোচ ও সংকীর্ণভাবে প্রবৃত্তিকে অবলম্বনপূর্ববক তাহার ক্ষয় 

করিয়! নিবৃত্তিতে দেওয়]। | 
৯। ধীহারা ১ম মত অবলম্বন করিলেন, তাহার! কাম ক্রোধাদির প্রলোভন হইতে দুরে 


থাকিতে লাগিলেন, যাহাতে মন্তত! জন্মে স্তাহা পরিত্যাগ করিলেন, প্অহিংসা পরমোধর্মঃ*, 


এই নীতির অনুসরণ করিলেন, কামিনী কাঞ্চন হইতে দূরে থাকিয়া গন্ধাদি পঞ্চোপচারে 
মায়ের পৃজান়্ রত্ত হইলেন। তগবান্‌ পঞুপতি বদ্ধজীবের ত্রাণ করেন। সেই হিসাবে এই 
সম্প্রদায়ের নাম হইল “পশ্বাচারী” এবং ইহাদের সাধন-প্রণালী “পশ্বাচার” নামে ৪ 
হইল। 

২। বাহার! সংকীর্ণমত অবলম্বন করিলেন, তাহারা প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া 
ভিতর দিয়া প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিয়া, নিবৃত্তির দিকে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তাহারা প্রলোভনাদিতে লিপ্ত থাকিয়৷ নিবৃত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে 
থাকিলেন। 

যাহারা শেষোক্তরূপে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই' 


তাহার প্রকৃত উদ্দেপ্ত অবগত হ্ইম়্া সাধনা করিয়! থাকেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই' 


সংধন-প্রণালীর প্রকৃত মর্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কেবল বাহক্রিয়ারঅনুষ্ঠান করিয়া 
থাকে। ইহার ফল একদিকে নিজ্জীবতা, অপর দিকে গৌঁড়ানী ও ধর্খোন্মত্ততা | 
তাহাতেই জগতের ভগ্ডের অভাব নাই। তাহাদের প্রধান কর্তব্য সম্প্রদায়ে মশ্প্রদায়ে 
বিবাদ বাঁধাইক্স দিয়! এক দলে যোগ দিয়া স্বার্থ সাধন করা । এই শ্রেণীর লোকের প্রভাব 
ধন্মজগতে সকল দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে । তত্শান্ত্েও ইহাদের প্রভাবের ব্যতিক্রম হর 


.নাই। তাহার ফলে এক দিকে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ, অপর দিকে উক্ত সম্প্রদায় মধ্যে 


বিরোধ উপস্থিত হইল। পশ্বীচারীরা আপনাদিগকে বিশুদ্ধাচারী বলিয়৷ অপর সম্প্রদায়কে 


.বামাচারী অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধাচারী নামে অভিহিত করিল। ওদিকে বামাচারী সম্প্রদায় 


পশ্বাচারীদিগকে “পণ্ড” বলিরা উপহাস করিতে লাগিল । পশ্বাচারীর সর্বপ্রকার অনাচার ' 
ও মদ্যপানাদি সর্বশাস্ত্বে নিষিদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিল। অপর পক্ষে মদ্য মাংসের 
ছড়াছড়ি আরম্ভ হইল। ঘারতর যুন্ধ চলিল, প্রকৃত তন্শান্ত্র অপতন্ত্র ও উপতন্ত্ের ' 
আবর্জনায় প্রায় নিমজ্জিত হইল। ঘরে ঘরে বিবাদ উপস্থিত হইল, বহিঃশক্রর! ' 
নিশ্চিন্ত থাকে না, তখন তাহার! মিত্র সাজিয়৷ উপদেশ দিতে ক্রুটা করে না। আধুনিক 
অনেক তন্গ্রন্থে শেষোক্ত ব্যাপারের যথেষ্ট লক্ষণ স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখিতে 
পাওয়া বায়। " 

ধর্মজগতের এই বিপ্রবের দিনে হয় ত কোন ভগ ধরো নামে মাযাদি চানাহবার উবে 
পঞ্চমকার দ্বার! শক্তির উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ছিল। .অথবা কোন মহাঁপুরুষ ধর্খের গ্লানি 


৩৭৪ ব্রাহ্মণ-সমাজ। [গ্থয় বর্ধ 


হইতেছে দেখিয়া সদতি প্রায় প্রণোদিত হইয়া মগ্যাদি পঞ্চমকারের দ্বারা শক্তির উপাসনার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । নিরপেক্ষভাবে তন্বদর্শী হইয়া গৌঁড়ীমী পরিত্যাগ পূর্বক তন্ত্- 
শীস্রসকল আলোচনা করিলে ইহার প্রধাণতঃ ছুইটা উদ্দেস্ত উপলব্ধি হয়। (১ম) 
নিতান্ত তষোগুপান্বিত মানবগপের মোহালস্য দুর করিবার জন্ত রজোগুপের উদ্বোধন 
পূর্বক সব্বের দিকে লইয়া! যাইবার জন্ত উহার ব্যবস্থা! কর! হইয়াছিল। (২য়) যাহারা 
মগ্তমাংসাদিতে পূর্ব হইতে অন্ুরক্ত বা যাহাদের তাহাতে অনিবার্ধ্য প্রবৃত্তি, তাহাদিগকে 
প্রবৃত্তির ভিতর দিয়! নিবৃত্তির পথে মানিবার জন্ত মগ্ঘ মাংস প্রভৃতি পাঁচটা বাহ্‌ উপকরণকে 
গ্রথমে অবলম্বন করাইয়৷ আস্তর পঞ্চ ও পরিণামে এক ব্রন্ধবস্ততে উপনীত করিবার 
উদ্দেশে উহ! উপদিষ্ট হইয়াছিল। সাধারণভাবে আলোচনা! করিলে এ বাবস্থা সমীচীন 
কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ থাকিলেও দেশ, কাঁল, পাত্র, ও ক্ষেত্র-বিশেষে এরূপ ব্যাবস্থা 
যে হুইন্ডে পারে না, তাহ! নহে। আর এ বাৰস্থায় ব্যভিচার ও বিপদের যে কতদূর 
সম্ভাবনা, তাহা ব্যবস্থাপক সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়। তীহার! সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেন যে, তন্ত্োক্ত আচারচতুষ্টয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া 
বামাচারে উপনীত হইয়া পঞ্চতন্বের সংকোচ অর্থবোধক মগ্তমাংসের দ্বারা, জগদস্বার 
অর্চনার "মধিকারী হইতে পারিবে, অন্ত পক্ষে নিতান্ত তমোগগান্বিত অনিবার্ধ্য আসক্তিযুক্ত 
ধর্মাঞ্ানহীন মনুষ্যগণ, সদ্গুরুর উপদেশ ও উপস্থিত পঞ্চমকার দ্বারা সাধনায় কেহ 
প্রবৃন্ত হইতে পারিবে না। ধিনি পঞ্চমকার সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ অবগত আছেন, 
সেরূপ গুরুর উপদেশ ও পরিচালনা ব্যতীত উহাতে প্রবৃত্ত হইলে ব্যভিচার ও পতন 
অবশ্থস্তাবী। + 

বর্তমান কলিকালে সেরূপ গুরু নিতান্ত বিরল এবং ধাহারা ওপথ অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছুক, তাহাদের শিক্ষা ও'মনের বল অতান্ত মন্প। এরূপ অবস্থায় পঞ্চমকা'রের পথ অবলম্বনের 
যে বিষময় ফল, তাহা অধুন! নিত্য নিত্য চক্ষুর সম্মুখে পরিলক্ষিত হইতেছে । পঞ্চমকার 
দ্বারা সাধনার পথ যে নিতান্ত বিপদসঙ্কুল ও পতনসম্ভব, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। উপযুক্ত উপদেশক ও তত্বদর্ণা গুরুর অভাবে' পঞ্চমকারের আচরণ করার 
জন্য উহার যে ব্যতিচার সংঘটিত হইয়াছে, তন্বার| অপর সাধারণে সমগ্র তন্ত্রশান্ত্রকে 
আলোচনার অযোগ্য, নিতান্ত হেয় বস্ত বলিয়া দ্বণ করিয়৷ থাকেন। ষাহারা এক্ষণে 
পঞ্চমকারের দ্বারা শক্তির উপাসনার উপদেশ দিবেন, তাহারা নিজে একবার ভাবিয়! 
দেখিবেন পঞ্চমকারের প্রকৃত তাংপর্ধ্য তাহারা অবগত আছেন কি না, ধাহাদিগকে 
উহার উপদ্ধেশ দিবেন, তাহার! প্রকৃত অধিকারী কিন, এবং তাহাদ্দিগের ব্যভিচার ও 
পতন নিবারণ করিরার সামর্থ্য ও স্থুযোগ আছে কিনা। আর হারা এ পক্ষে আসক্ত, 
ভীহারাও নিজে আচারশীল ধার্মিক সদ্গুরু কি না। গৈরিক বন্ত্রপরিহিত রুড্রাক্ষ- 
মালা পরিশোভিত. রক্তচন্দনের তিলকবিশিষ্ট রক্তচক্ষু, যেসকল ব্যক্তি কথায় কথায় বট্‌- 
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চক্র ভেদ করেন, এবং সঙ্গে একটা করিয়া “শক্তি” রক্ষা করেন, তাহারা কৈলাশপতি 
বিশ্বাধিপের লৌকিক রূপের অবজ্ঞাকারী, শান্্রজ্ঞানবিবর্জিত ক্ষীণবুদ্ধি, উন্মার্গগামী, স্ুরাপ্তিয় 
মনুষ্যগণের মোহবর্দনকারী ছস্বেশী প্রতারক । 

তাহাদিগকে পঞ্চমকার' _সদ্গুরু বিবেচনা করিলে অধুনা শতকরা ৯৯ ক্ষেত্রে প্রতারিত ও 
অধঃপতিত হইতে হইবে। এইরূপ বিপথগমনের' সম্ভাবন! নিবারণ জন্যই আমাদের বর্তমান 
পঞ্চমকারের আলোচন|। 

পঞ্চমকারের দ্বার! সাধনা সাধারণভাবে সাধারণ লোকের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই) ইহা 
আমরা বন্ুবার বিস্তৃতভ।বে আলোচন! করিয়াছি । প্তন্ন শিববাকা, তাহাতে মগ্য মাংসাদি 
ভক্ষণের বাবস্থা আছে, অতএব কোন দোষ নাই, মগ্ত মাংস ব্যবহার কর” একথা যাহারা 
বলেন, এবং অন্ত যে সকল শাস্ত্রে উহার বাবহার পুনঃ পুনঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে 
ধাহারা অগ্রাহ করেন, অথবা বর্তমান যুগের জন্ত নহে বলিয়৷ মনে করেন, তাহার! 
নিতান্ত ভ্রান্ত । 

তত্রশান্ত্রে ম্ত মাংসাদির দ্বার! শক্তির উপাসনার যে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহার আধ্যাত্মিক 
অর্থ অতি পবিত্র । পঞ্চনকারের সাধারণ এবং সংকীর্ণ অর্থ ম্য মাংস এবং মংস্ত দ্বারা 
-জগদস্বার অর্চনা ৷ তন্্রশান্্র কাহাকেও সে অধিকার দেন নাই। কিন্তু তৎপুর্ব্বে লোক- 
বিশেষে বা! শ্রেনীবিশেষে প্র প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, অতি সাবধানতার সহিত 
সদ্গুরুর উপদেশ ও পরিচালনাসহ আচরণ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগেচ্ছা 
খাট করিতে হইবে । নতুব! ব্যভিচার ও অধঃপতনের একান্ত সম্ভাবন! । ভোগেচ্ছা খাট 
হইতে ন! দিলে পপ্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মভাফলা” নাঁ সাধিলে সর্ধনাশ তইবে। 
কিন্তু বাহ পঞ্চমকার সাধনায় ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া নিবৃন্তির অভিমুখে উপনীত হওয়া, 
. সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহাই সচরাচর দৃষ্ট হয়। 

বর্তমান সময়ে যখন সদ্‌গুরুর নিতান্ত অভাব, এবং সাধারণ লোকের শিক্ষা ও মনের বল 
নিতান্ত অল্প, তখন পঞ্চমকারের দ্বারা সাধনার উপদেশ বর্তমান সময়ের জন্য:বিহিত নহে, 
অনেক তন্্শান্ত্রে তাহাই স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। 

পঞ্চতত্বের মধ্যে আগ্য ও অন্ত্য তত্ব বিশেষভাবে ভয়ানক । সেইজন্য যাঁহাদিগের কুল- 
ক্রমাগত প্রথানুসারে এই পথে চলিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে একালে প্র ছুই তত্বের অন্ু- 
কল্পলের বাবস্থা প্রামাণিক তন্ত্র মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

পঞ্চমকার দ্বার! শক্তির সাধন! ভিন্ন কলিকালে অন্ত গতি নাই, একথা! একদেশদর্শার 
শ্রদ্ধেয় বাক্য) বড় জোর উহা সম্প্রদায়বিশেষের নিষ্ঠা-উৎপাদক উপদেশ মাত্র।' তন্্- 
শান্ত্রেই বিন! পঞ্চমকারে অথবা আধ্যাত্মিক পঞ্চমকারের সাহাধ্যে শক্কিসাধনার ব্যবস্থা 
রহিয়াছে । তাহ! বিপদসঙ্কুল নহে, তাহাতে পতনেরও ' কোন বিশেষ সম্ভাবনা নাই। 
তাহাকে পঞ্ডর আচার, বলিয়া স্ব্ণা করিবাব কোন কারণ নাই। হে কলিকালের মানবগণ! 
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তোমরা অতি হূর্বল,_কি শরীরে, কি মনে তোমাদের আদৌ বল নাই। সুতরাঃ হরি 
বর্তমান অবস্থায় মদ্য মাংসাদি দ্বারা জগদন্বার অর্চনা একান্ত 'অপস্তব। 

যদি বল গিয়াছে বলয়! মনে ছুঃখ হয়, যদি অন্তরের অন্তর হইতে বর হইবার বাসনা! হইয়া 
থাকে, প্রাণ ভরিয়! মাকে ডাক, সান্বিক উপকরণে তাহার পুজা কর। তমঃ ঘুচিয়া যাইবে, 
রজঃ জাগিয়া উঠিবে, সত্ব বিকশিত হইবে, আর তাহাতে শক্তিস্বরূপিণী মা! ধক্‌ ধকৃ করিয়া 
জলিয়৷ উঠিবেন। তখন তোমার সম্মুথে দাড়ায় কে? যদি মগ্ মাংসে দুর্দম প্রবৃত্তি 
থাকে, অথব! যদি তুমি ইতঃপূর্কে উহাতে অস্থ্রক্ত হইয়া! থাক, এবং প্রলোভনকে সহসা 
ত্যাগ করিতে ন! পার, উহাদিগকে ছুপন্ম বলিয়৷ জানিয়া উহা! হইতে নিবৃত্তি হইবার বলের 
জন্য মাকে প্রাণ ভরিয়া! ডাক, এবং যত শীঘ্র পার উহা! হইতে নিবৃত্ত হও। “নিবৃত্তিকে 
মূলমন্ত্র বলিয়! জানিয়! রাখ । অসদাচারী মদ্য'ারী সম্প্রদায় ভোগেচ্ছা না করিয়া কর্মেচ্ছু 
হুইয়! সাধনার উপাক্-স্বরূপ বণিয়। বিশ্বাস করিয়া! মগ্ধপান করে, তবে তাহাতেই তাহার 
প্রবৃত্তির ক্রমে নিবৃত্তি হইলে অব্তই তাহার সদগতি হইবে । (মহানির্ববাণ তন্ত্র) 

কপটাচারীর মনোমুগ্ধকর কথায় কর্ণপাত করিও না। 'অহিফেন রোগবিশেষে 
উপকারী হইলেও, তাহা সাধারণের জন্য ব্যবস্থেয় নহে। ক্রমে ক্রমে অত্যাস করিয়া 
কোন বাক্তি অত্যধিক পরিমাণে সেবন করিয়াও সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, হয় ত' 
তাহার কোন পীড়াদি দচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, সর্পে দংশন করিলেও হয় ত তাহার ফোন 
অনিষ্ট হইবে না, তাহা দেখিয়া তাহাকে দিৰপুরুষ মনে করিয়া তাহার দেখাদেখি অছিফেন 
সেবন করিতে আবন্তভ করিও না। সেইরূপ উপদেশ দেওয়ায় তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। 
তাহার উপদে-1”সারে তুমি কাঁ্ধ্য করিলে তাহার যথে্ট লাভ.আছে। কিন্তু তোমার 
সর্বনাশ ও তোমাৰ অধোগতি অবস্তস্তাবী। 


অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ। 
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্তমানাঃ 
অন্ধেনৈব নীয়মান| যথান্ধাঃ | 
মুণ্ডক উপনিষদ । 





নায়ং দেহো৷ দেহভাজাং রা 
মহৎ সেবাং দ্বারমাহ হব মুক্তে 
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্‌ 
মহাস্তস্তে সমচিত্তাঃ গ্রশাস্তাঃ। 
ক বিমন্যবঃ মুহৃদঃ সাধবো যে॥ 
৫ শ্রীমস্তাগবতম্॥ 
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গ্াদিগণ সান্বিক ধর্মাবলবী হইয়া তপদ্যাচঃণ করিবেন, ্রীমন্ভাগবৎ বলিতেছেন 7. 
বাহার! নরলোকে জন্ম লইয়া! মানব দেহ পাইক়্াছে, তাহাদের এ দেহে বিষ্টাভোজী শৃকরাদি- 
ভোগ্য ছুঃখদ বিষয় ভোগ কর কর্তব্য নহে, তপস্যা সার বসন্ত, তপস্তার দ্বারা চিত্ত পবিত্র হয়। 
তাহাতেই অনস্ত ব্রহ্মন্ুখ লাভ হইয়া! থাকে । মহতের সেবা মুক্তির দ্বার, এবং যোৌষিংসঙ্গী- 
দিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভি হত হইয়া থাকে । যাহারা সকলের লুহ্ৃৎ, গ্রশাস্তঃ 
অক্রোধ, সদদাচারী, এবং যাহারা সর্ধপ্রাণীকে সমান দেখেন, তাহারাই মহৎ | আমি ঈশ্বর 
বাহারা আমাতে সৌন্বপ্ভ করিয়া! তাহাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, বাহারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তি 
পুত্র কলত্র ধন মিত্রার্দিবিশিষ্ট গৃহে গ্রীতিযুক্ত নেন, এবং যাহার৷ লোকমধ্যে দেহযাত্রা! নির্ববা- 
হোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রদ্থাসী নহেন, তাহারাই মহৎ্। মনুষ্য ইন্জিয়ের 
সাধনে ব্যাপৃত হইলে প্রাস্সই প্রমত্ত হইয়! বিরুদ্ধ কর্ম করে। একবার বিরুদ্ধ কর্ম করিয়। 
আত্মার এই ক্লেশকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে । 

লোকে যে পর্য্যন্ত না আত্মতন্ব জানিতে চাহে, সে পর্যান্ত তাহার মিকট অস্ঞানক্কুত আত্ম- 
স্বরূপের অভিভব হয়, যে পর্যন্ত ক্রিয়া! থাকে, সে পর্য্যস্ত এই মনে কর্ম স্বভাব প্রকাশ পায়; 
ইহাই দেহবন্ধের কারণ । 

হংসে গুরৌ ময়ি তক্তানুবুত্ত্। 

বিতৃষ্য়া দ্বন্দ তিতিক্ষয়া চ। 

সর্বত্র জস্তোব্যসনাবগত্যা 

জিজ্ঞাসয়া তপসেহ! নিবৃত্ত্যা 

সৎকন্মরভির্যৎ,কথয়! চ নিত্যং 

মদেব সঙ্গাদ্‌গুণকীর্তনায়ে । 

নির্বৈরসাম্যো পশমেন পুত্র 

জিহাসয়! দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ ॥ 

শ্রীমভ্ভাগবতম্। 
হংস ও গুকু-স্বরূপ যে আমি-__আমাতে ভন্কি সহকারে অন্ুবৃত্তি করা, বিভৃষ্টা, 

সুখ-দুঃখাদি দ্বন্বসহিষুণতা, ইহ পরলোক সর্ধত্র সকল প্রাণীর ছুঃখ দর্শন, তত্বজিভ্ঞাসা 
তপস্তা, কামাকন্দ্ধ পরিত্যাগ, যাহারা আমাকে পরমদেব বলিয়। জানে, তাহাদের 
সহিত নিত্য সহবাস, আমার গুণকীর্তন, নির্ব্বৈরতো, সমতা, উপসম, আত্মদেহ 
ও “আমি আমার” এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগের কামনা, অধ্যাত্ন্কত্বের অভ্যাস, 
নির্জন স্থানে বাস, প্রাণ ইন্দ্রি মন__এ সকলের সম্যক প্রকারে জয়, . সৎশ্রদ্ধা, 
্রহ্ধচর্যয, কর্তব্য কর্মের অপরিত্যাগ, বাক্যসংঘম, সর্বদা মদীয় চিস্তানিপুণ--অন্ুভব পর্যন্ত 
জ্ঞান, সমাধি__-এই সকল দ্বার! ধৈর্য্য, যত্ব ও বিবেকবান্‌ হইয়। অহঙ্কার নামক উপাধিকে 
নিরাক্কৃত করিবে। . বীরব্যক্তি মন দ্বারা ইন্জিয়গণকে ইন্জিয়ের বিষন্ব* হইতে আকর্ষণ 





৩৭৪ ্রাহ্মণ সমীজ। [৭মর্ষ্ষ 


আসে 


করিয়া, বুদ্ধির সাহায্যে এ মনকে সর্বতোভাবে ভগবাঁনে নিবিষ্ট করিবেন। সর্বব্যাপক 
ধঁ মনকে আকর্ষণ করিয়া! ভগবৎ চিন্তা করিবেন। ভগবান্‌ সমুদয় সিদ্ধি, মোক্ষ, মোক্ষ- 
সাধন জ্ঞান, ধর্মী আর ধর্মোপদেষ্টা বরহ্ষবাদীদিগের কারণ, ভগবান পালনকর্তা ও প্রভু! 
ভগবান আবরণপুন্য সর্বদেহীর ব্যাপক, অন্তর্য্যামী আত্মা, যেমন ভূত সকল তৃত্তগণের 
অন্তর ও বাহে অবস্থিত, সেইরূপ ভগবানও সকলের বহিরন্তরস্থ। তিনি সকল ভূতের 
আত্মা, সুহবদ ও ঈশ্বর। তিনি সর্বস্ৃত এবং তিনি স্পট, স্থিতি ও ধ্বংসের হেতু । তিনি 
বেদাধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ এবং মন্ত্রগণের মধ্যে অবয়বত্রয়সম্পন্ন ওক্কার। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের 
ইন্জ্িয়। তিনি বিনা কোথাও কোন পদার্থ নাই। অতএব আমাদের কর্তব্য বাক্য 
সংযত করা, মন সংযত করা, প্রীণ ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত করা, এবং আত্মার দ্বার! 
আত্মাকে সংযত করা, যে যতি মন দ্বার! বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত না করিয়াছেন, 
আমধটান্ত বারির ন্যায়, তাহার ব্রত, তপস্তা ও দান বিগলিত হইয়া! যায়, তগবৎপরায়ণ 
বাক্তি, মন ও প্রাণ সংযত করিবেন, তৎপর ভগবশ্ুক্তি বিদ্যা দ্বারা কৃতার্থ হইবেন। 
যেমন সমৃদ্ধশিখ অগ্নি কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করে, তদ্রপ ভগবদ্বিষয়া ভক্তি যাবৎ পাপ 
দ্ধ করিয়৷ থাকে । ভগবংপ্রতি প্রগাঢ় তক্তি ব্যতীত-_-যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যায়ন, 
তপন্ত। এবং দান দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। সত্য দয়াসমন্থিত ধর্ম বা তপোষুক্ত 
বিস্তা তগবদ্তক্তিশূন্ত আত্মাকে সমাক প্রকারে পবিত্র করিতে অসমর্থ । 
ধ্যায়েদ্‌ যে! হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং সর্বস্ত পীঠালয়ং 
দেবস্তানিলহীনদীপকলিকা হংসেন সংশোভিতং। 
ভানোর্মগুলমণ্ডিতাস্তরলৎ কিঞ্জকুশোভা ধরং 
বাচামীশ্বরোংপি জগতীরক্ষা বিনাশক্ষমঃ। 
ষট্‌চক্র নিরূপণ তন্ত্র। 
কল্পতরুর স্তায় সর্ব্ককামদ এবং ক্রীড়মান শিবের নিত্য আবাস স্থান হূর্্যমগ্ুলের ন্যায় 
প্রভাবশালী ও বাযুহীন দীপশিথাকার জীবাত্বার দ্বারা শোভাসম্পন্ন অনাহত পদ্ম । 
পদ্মের ধ্যান করিলে উপাসক বাক্‌পতিত্ব প্রাপ্ত হন এবং স্ৃষ্টিস্থিতিসংহারকরণে সমর্থ 
_হুন। কিন্ত আত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি সম্ভাবনা অতি কম। পুজা, হোম, তপঃ, জপ এবং 
যম ও নিয়ম প্রতিপালনের সঙ্গে আত্মন্ঞান ন! হইলে মুক্তির সম্ভাবন! নাই যথা 
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাহুপবাসশতৈরপি 
্রন্ধজ্ঞোহহমিতি জ্ঞাত মুক্তো ভবৃতি দেহভৃৎ ॥ 
আত্মজ্ঞান নির্ণয়ঃ তন্ত্র । 
কি জপ, কি হোম, কি উপবাস, অহং ব্রহ্ম এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাত হয় না। 
জ্ঞানমাত্মৈব চিন্রেপো জ্ঞেযমাত্ৈব চন্ময়ঃ 
বিজ্ঞাত৷ শ্বরমেবাত্মা যে! জানাতি স আত্মবিৎ। এতন্তর। 


৯ম লংখ্যা) জ্যোতিষ-শীস্ত্র বা! মানবের জীবন বিজ্ঞান। ৩৭৫ 


ররর 
আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জয় এবং আত্মাই জ্ঞাতা। এ জ্ঞানসম্পন ব্যক্তিই আত্মবিৎ 
বলা যায়। 





কর্ম সর্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন। 
কর্মত্রদ, বিজানাতি জীবন্ুক্তঃ স উচ্চতে ॥ 
- (জীবনুক্তি গীত! ' | 
শাস্ত্র বিহিত কার্য্য পরিজ্তাত ধাকিয্াও সমুদয় কার্ধ্যকে যে ব্যক্তি বরন্বস্বরূপ জ্ঞান করেন, 


তাহাকে জীবনুক্ত কহে। , 
শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


জ্যোতিষ-শাস্ত্র বা মানবের জীবন- 
(পূর্বান্থবৃত্তি ) 


গতবারে মানবের জীবন-বিজ্তান সম্বন্ধে আমর! যে পুর্ববাভাষ দিয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ, 
আরও কতকগুলি কথ! বর্তমান প্রবন্ধে বলিতে হইবেঞ্চ নতুবা “জীবন-বিজ্ঞান” হিন্দুর 
জ্যোতিষ-শান্ত্রের সহিত কতদূর সংস্ষ্ট, তাহা পাঠকের পক্ষে বুঝা কঠিন হুইবে। এই 
পূর্বাভাষের সুত্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পাঠকের পক্ষে, 
স্থৃবিধা হইবে। 

এই আর্ধ্যতুমি__ভারতের প্রধান গৌরবের বিষয় আর্ধাগণের প্রাণস্বরূপ বেদ। ' ধর্মপ্রাণ 
খধিগণ সেই অপৌরষেয় বেদের মন্ত্র সকলের দ্রষ্টাী ছিলেন, বেদের ছয়টি, অঙ্গ, সেই যড়ঙ্গ 
বেদের মধ্যে শন্ত্রকীর বলিয়াছেন £__ 

বোত্ত নির্শলং চক্ষু ভে্যোতিঃ-শান্ত্রমকলষম্‌। 

জ্যোতিষ যদি বেদাক্স হয়, পূর্ণ সত্যেবু উপরেই প্রতিঠিত হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে,__ 
আত্রকাল জ্যোতিষীদের প্রতি সকলে শ্রদ্ধাহীন কেন? যাহা সতা, তাহা জগতের 
লোক-সমাজে চির আদৃত হইয়৷ আসিতেছে, তবে জ্যোতিষের প্রতি লোকে ক্রমেই বীতশ্রন্ধ 
হইতেছে কেন? 

. এক্সপ প্রঙ্থ করিবার পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার আছে। প্ররশ্্রের উত্তর দিতেও আমরা 
উৎন্ক। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে প্রশ্নের বিশদতাবে উত্তর দিবার উপায় নাই. 
স্থানাভাব, এপ্পন্ত সংক্ষেপে এখানে ছুই চারি কথা বলা যাইতেছে । 


৩৫৬ ,.. জ্াঙ্গাগ-সমাজ। [৭ম 


পা্কগণ যে সকল জ্যোতিষীর প্রতি বীতশ্রদধ, ফাহাদের গণনার ফলাফল দর্শনে জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের উপরে পর্য্যন্ত পাঠকগণ হুতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে দেখ যাইবে ফে 
সেই সকল জ্যোতিষীর মধ্যে অনেকেই মুর্খ) প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতিয়া-_বিজ্ঞাপনের চটকে 
জনসাধারণকে তুলাইয়া অর্থ উপার্জনের জন্ভ বসিয়া আছেন। অনেকেই ইংরাজী 
বিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া, কোন দিন সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচিত না হইয়া 
বিদ্যাবয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তার পর, উদরারসংগ্রহের আশার, দ্শ-পনর 
টাকার জন্য বহুদিন উমেদারী করিয়৷ উপার্জনে অসমর্থ হইয়া, কঙ্লিকাতায় আসিয়া, 
তিব্বত হইতে প্রত্যাগত” *প্রধান জ্যোতিষী” ইত্যাদি সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া ব্যবস! 
করিতে বসিয়াছেন। ও 

হিন্দুর জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ, ইহা লোঁক ভুলাইয়া৷ টাক উপার্জনের জন্য আবিষ্কৃত হয় 
নাই, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের জ্ঞান গুরুবক্জুগম্য, উপযুক্ত অধিকারী ন! হইলে বেদ পাঠ করিবার 
অধিকার পূর্ব্বে এদেশে কাহারও ছিল ন!। প্রাচীনকালের ব্রান্ষণগণ, শাস্ত্রকার মুণিখষিগণ 
লোভী ছিলেন, ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে হইবে, ব্রাহ্মগেতর ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণের! 
শান্্রশিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন” ইত্যাদি প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
উত্তর দিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই, তবে একথা যথার্থ যে, প্রাচীন ব্রাহ্ণগণ এদেশে বিদ্যা 
বিক্রয় করিতেন 'না, ভিক্ষা করিয়া অন্নবস্ত্র সংগ্রহকরতঃ তত্দবারা ছাত্রগণকে ভরণপোষণ 
করিয়া, স্বগৃহে চক্ষের সম্মুখে অপত্যনির্ক্িশেষে ছাত্রগণকে পালন করিতেন, শিক্ষাদান 
করিতেন। | 

কিন্ত শিক্ষার্থীদিগকে প্রথমে অহিংসা, সত্য, ক্রহ্মচর্ধ্য ইত্যাদির সাধনায় শুদ্ধচিত্ত 
এবং সাধনোপযোগী হইয়া, তবে ছাত্ররূপে পাঠগ্রহণের অধিকারী হইতে হইত। 
সর্বপ্রকার পরাবিদ্যার জননী ভারতভূমিতে কোন যুগে, কোন কালে উপযুক্ত শিক্ষক 
বা শিক্ষার্থীর অতাব ঘটে নাই। তবে ইহাও সতা যে, এই মহান্‌ বেদাঙ্গ__জ্যোতিষের 
বিদ্যা, অন্থপযোগী সাধারণের পক্ষে শিক্ষার উপায় ছিল না, সেজন্য এই শাস্ত্রের অপব্যবহারে 
'লোকবঞ্চনারও উপায় ছিল না। 

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ-__মুক্তিলাতের রহস্ত _মেই সকল সাধকের পক্ষেই উপযোগী, যাহারা 
মুজির জগ্ত, পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্ত সাধনপরতন্্র। বেদরূপ জ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশ- 
দ্বার ষড়ঙ্গ বেদের ছয়টি অঙ্গরূপ অর্গলে আবদ্ধ। জ্যোতিষ-শীস্ত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান 
অর্গল, এই শাস্ত্রে ভ্ঞানণাভ করিলে প্রথম অর্গল মুক্ত করা যায়। 

জ্োতিষ-শাস্ত্ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত _গণিত ও ফলিত। গ্রহগণের পরম্পর দুরত্ব, 
গতিবিধি, ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ গণিতের সাহায্যে হয়, এজন্ত বলিতে হইবে যে, কুক 
গণিতাংশের ধারণা প্রথমে প্রয্বৌজন। গ্রহগণের স্থিতি প্রভৃতি অন্রান্তরূপে স্থিরীরুত না 
হইলে ফলিতাংশের গাণনায় অভ্রান্ত ফললাভ অসম্ভব । . ঃ 








৯ম সংখ্যা] €জ্যাতিষ-শাস্ত্র বা মানবের জীবন-বিজ্ঞান। ৩৭৭ 


“মানবের জীবন-বিজ্ঞানের” আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গরু প্রথমেই ।মনে কতক- 
গুলি প্রশ্নের উদয় হয়, যথ]-_কি কারণে আমার এ সংসারে আগমন হইল, কি উদ্দ্ত 
সাধন করিতেই বা আমি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি ? ঈশ্বর যদি ন্যায়বান্‌ বলিয়া বিবেচিত 
হুয়েন, তবে তীহার অধীন মানবের রাজ্যে স্থুবিচার আছে, আর সেই ব্রাজীধিরাজের 
রাজ্যে অবিচার হইতেছে বোধ হয় কেন? তুমি ধনী, আমি নির্ধন, আর আমার প্রতিবাসী 
মধ্যবিত্ত কেন? এ প্রশ্রের সমাধানে ব্যাপূত হইয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়িয়া 
নানারূপ উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তুমি হয়ত সন্তোষলাভ করিলে, কিন্তু আঁমি -দরিক্ত 
বিধায়, আমার সে সকল উত্তরে চিন্তে শাস্তি জন্সিল না। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন 
মত, পণ্ডিতগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান তোমার আমার অপেক্ষা বেশী, কাজেই তর্কে পরাভূত 
হইলাম, এক্ষেত্রে আমার তোমার অভ্যন্তরে ঈশ্বরদত্ত সহজ যে জ্ঞান আছে, তাহার ছার! 
এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করা যাউক। 

প্রত্যেক মানবের আত্মাই সে অজর, অবিনাশী পরমাত্মার জী কুত্রতম অংশ 
মাত্র। এজন্ত মানবাত্মাও অধিনাশী, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং অদাহ। তত্র একটি 
মাত্র ছত্রে এই মহান্‌ সত্য বিশেষভাবে পরিষ্ষট হইয়াছে, সেই ছত্রটি বাঙ্গালা ;-. 
“জীব শিব, শিব দেব"। প্পাশবদ্ধে! ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ[%। সেই 
অবিনাশী পরমাত্মা সম্পূর্ণ অপাধিব। এছন্ত অপার্থিব পরমাত্মার সহিত অপার্থিব আত্মার 
সম্বন্ধের তুলন! পার্থিব বস্তর দ্বার হইতে পারে না। অথচ, পার্ধিব জীৰ আমরা, 
আমাদের পক্ষে পািব তুলন! ভিন্ন বুঝিবার, ধারণা করিবার উপায় নাই। পার্থিব 'বস্তর 
দ্বারা তুলনা করিয়া বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে, সেই তীর্ঘযাত্রার প্রারন্তেই অদীম অন্ধি- 
মমুদ্রকূপ পরমাত্মা হইতে অসংখ্য অরিশ্দুলিক্স্বরূপ মানবাত্মা বিচ্ছির হইয়াছে। 

প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন মানবাত্মা, কল্পনাতীত যুগে, অন্ত পরমাত্মার সিংহাসনতল হইতে 
তীর্ঘ্াত্রা আরস্ত করিয়াছে। প্রত্যেক মানবাত্ম! স্নং পূর্ণ ও বিশিষ্ট, ঈশ্বরের নিয়মে _স্বতঃ 
অভিব্যক্তির ফলে, _বর্তমান কালে, জন্মজন্মাস্তরে বিভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া এই সংসান্্-- 
কর্-ক্ষেত্রে কর্মের, বীজ বপন করিতে করিতে উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। 
আবার, কর্মনবীজবপনের যেমন নিবৃত্তি নাই, তেমনই স্ব ্বকর্মবীজ অস্কুরিত 'ও 
শাখা-প্রশাখায় পরিণত হইয়! ফল-ফুলে শোভিত হইতেছে । সংসারে আমার বাগানে আমি 
একটি আমবীজ রোপণ করিলাম, তাহা! ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইয়া, কালক্রমে সহত্র সহজ ফল 
প্রসব করিল, পরীক্ষায় বুঝিলাম ফলগুলি মিষ্ট বা! সুখাদ্য নহে, নিতান্ত অননগুণসস্পর ) তখন 
আমি ফলগুলি ফেলিয়া দিতে পারি, ভক্ষণ করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন। 

কিন্ত, সংসারকর্ণ-ক্ষেত্রে এরূপটী চলিবে না। স্বীয় শ্রমজাত রোগপিত বীজ অন্ন হউক, 
তিক হউক, শী শ্রমবারিনিষেকে সে ফলগুলি সংগ্রহ, আমাকেই করিতে. হইবে, সে. 
ফলগুলি আমাকেই .ভোগ করিতে হইবে, "আমি পাঁরি না, ভাল লাগে ন)” *খাইব না” 
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বণিক্ক! ত্যাগ করিধারি উপাক্ক নাই, শ্বীয় কর্্ববীজপ্রস্থত ফলগুলি আমাকে ভোগ বরিতেই 
হইবে; _সঙ্গে সঙ্গে, সে গুলির সাহায্যে আমাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে । তাঁহার 
ফলে, আমার-_-“জীবের”--“আমিত্টি” পর্ণায়তন ও বলঘান' হইয়া অন্ঠান্য জীবের সহিত 
“আমার” বৈশিষ্টযটি ফুটিয়। উঠিতে থাকিবে, তীর্ঘধান্রার আরম্ভ কালে তুমি, আমি, মধু এবং 
হরি সেই একই পরমাত্থার সিংহসনতল হইতে যাত্রীকালে যে একীভাব, একী-গুণ- 
সম্পন্ন ছিলাম, তাহা এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জীবের নিজশ্ব হইয়া দাড়াইয়াছে। প্রথম তীর্থ- 
যাত্রাবালে, যদি বুঝিবার জন্য ধরিয়া লওয়ী যায়, সকল যাত্রীই “জন্তু” পদ্বাচ্য ছিল, 
এক্ষণ এইরূপ অভিব্যক্তির ফল ওট| “সিংহ, এটা ব্যাজ,” অন্তটা “হন্তী,”, অপরট! 
পশৃগাল” হইয়া দঁড়াইল, প্রত্যেকে একই নামধারী বিভিন্ন দেহী হইবার সুযোগ পাইল। 
আর একটু বিশিষ্ট স্তর, মানুষের পদবী -লইয়৷ বিচার করিলে বুঝা যাইবে, প্রথমে 
লকলে মধ্যএশিয়া হইতে তীর্থযাত্রা করিয়াছে। কতকগুলি লোক হিন্দুকুশ পার হইয়া 
পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছে; ইহার! হিন্দুপদ বাচ্য। ইহারা যদ ও পরিশ্রমের ফলে,_ 
কর্শের দ্বারা হিন্দু পদ্বাচ্য হইবার উপযোগী নাম ও রূপ পাইয়াছে। আর কতকগুলি লোক 
পারস্তে প্রবেশ করিয়া! পারণী বলিয়। আখ্যাত হইবার উপযোগী নাম ও রূপ পাইয়াছে। এই 
এইরূপ গ্রীক, রোমান, ইংরাজ ও ফরাদী হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজে র সহিত হিন্দুর বিশেষ 
পার্থক্য জগ্গিয়াছ | : 
মধাএসিয়' হইতে যাত্রা! করিবার প্রাকালে হিন্দু, গ্রীক ও রোমানের যে একই জাতী- 

যত ছিল, তাহা হারাইয়া কতকগুলি মানুষ হিন্দুর রূপ, গুগ ও আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে, আর 
কতকগুলি শ্রীকের রূপ, গুণ ও আখ্যা লাভ করিয়াছে, কিন্ত সকলেই মানুষ বলিয়। আখ্যাত 
হুইবে সন্দেহ নাই। 

ূ তোমার' ও আমার জন্মঅন্বাস্তংর অনেকরীপ দেহ ধারণ কগিয়া অনেক কর্ধবীজ 
বপন করিতে, হইয়াছে, অনেক প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে 
হইখ্বছে। অনেক জন্ম) “এটা আমার, ওটা আমার,” বলিয়া, পরম্পর লড়াই কারিম! তবে 
এতটা এ জীবনে আমিত্বের প্রসরণে সমর্থ হইক্সাছি। ফলে কিন্ত বাড়ে পড়া ফুলের 
মত আপন শক্ষি হারাইয়া ছুটিক্কা বেভ্ভ়াইতে, ঝাঁধ্য নহি) ভাগ্য-চাক্রে শৃঙ্খলিত, 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা _হারা দীসত্ধে পরিণত. হই: শ্বাই।* জন্ম-জঙ্কান্তরের কর্্মবলে। য়ে অভিন্তর্তী 
লীত করিয়াছি, তাঁধীকে কাধে 'লীগাইন্া। আপনা মন্যাত্বের সম্্রপারণ কঙ্গিতে, হইবে) 
উন্নতির; বর পরিষ্কার করিবার জন্ত জল্সীক্তরের বছুদর্গিতান্কে মিয়োগী করিতে হইবে। 
এ কারণে মচুযা-জঙ্গ, লীভ-করিগ্বাছি।- মগুধ্যোচিত শুন ও বুদ্ধি গাছিয়াছি॥ 

. গেঁবঈগৎ ও পতুজঙ্গতের মধ্যে মানধের স্া। মাচ আররণের মধ্যে, সেই পবিত্র 
আম্মা বিশ্লাঞ্িত। জন়্অঙ্গাকিরের কর্মের জৌোতে ভোমার দেহ ফসকে ছাড়িরা: দিলে, 
ভাগের শোকে" ভোঙাঞ্ষে ভাঙ্াইঙ্না লইয়া যাইকে। ভাহাতে ও উন্নতি আছে; কিন্ত য়ে 
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উন্নতি পণ্ু-জগতের জন্য, মানরের জন্য 'নহে। পুর্ব ংন্বন্সজন্মার্িত অভিজ্ঞতার 
ফলে পার্ধিব কআররণে আবদ্ধ মাম্মাকে ক্রমে পাধিব হিংসা, ছে প্রভৃতি পশুত্বের গুণাবলী 
ত্যাগ-করিয়া, দয়া ধর্ম প্রভৃতি দেবতার গুণাবলী গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইন্রে। 
মনে রাখিতে হইবে-_-মকল শক্তির অন্তরালে জগজ্জননীর মহীয়সী শক্তি খেলিতেছে। 
তুমি সেই জগন্মাতার পুত্র, মায়ের অফুরন্ত শক্তির সাহায়্য গ্রহণ কন্ধিস্বাই পুনরায়. ৫তামাঁচক 
জগন্মাতার চরণতলে পৌঁছিতে হইবে। এখনও তোমার আমার ভিত্বরে, উন্তর-সুর্ে্যর 
ভিতরে, সেই এক অনন্ত জগন্মাতার মহীয়সী শক্তিই খেলিতেছে। গঞ্চাধখানি দর্পণে 
সেই একই মহান রবিচ্ছবি প্রতিভাত হইতেছে । মধ্যে মায়া আসিয়৷ সকলকে পধাপটি বিভিন্ন 
সুর্ধ্যের অবস্থিতির কথা বুঝাইয়! দিতেছে। মায়! অপসারিত হউক, প্রক্কত জ্ঞান লাভ হউক, 
তখন একই ৃর্য্যের কথা বুঝা যাইবে । 
এক একখানি কো্ঠী সেই তীর্থের বর্মপার্খস্থ এক একখানি দুরত্বপরিচায়ক “মাইল-্রোন্” 
বা প্রস্তর। কলিকাতা হইতে কাণীদর্শনের জন্ত যাত্রা করিয়া কোন্‌ যাত্রী কত 
মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছে, সেই স্থানের নাম, ধাম, কর্তবা, প্রভৃতি সেই মাইল-ষ্টোন 
বা জাত্চক্রের সাহায্যে নির্ণীত হওয়াই কোষ্ঠী প্রস্ততের উদ্দেপ্ত। সেস্থানে কাম, ক্রোধ, 
লোভ গ্রহ্ুতি পশুগণের প্রাবল্য কিরূপ, তাহা বুঝিয়৷ সতর্ক হইতে হইরে, দেবচরিব্রোপযোগী 
কতটা শুভ লাভ হইয়াছে, আর কি দৈবগুণ সে স্থানে, অর্থাৎ সে জীবনে, লাভ কুরা 
যাইতে পারে, তাহ! জানিয়' তদনুযায়ী কার্ধা করিতে হইবে । 

আবার জন্মকালীন গ্রহচক্রে সেই মানবের পূর্নাজন্মের কার্ধাপ্রণালী বেগ বুঝা যায়, 
আর এজন্মের ভোগাভোগনি দশক ফলগুলি মিলাইলে পুর্বজন্মের কর্ম প্রণালীর ' সহিত 
বেশ সামঞ্জন্ত দেখা যাঁয়, "জ্যোতিষশীস্ত্ই এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ। 
চন্দ্র, কুর্ধয, মঙ্গল প্রভৃতির অবস্থান দৃষ্টে জাতক-জীবনের ফলাফল বলা যায়। আমাদের 
এই সৌরজগতের হুর্ধা যেমন প্রাণস্বরপ, জ্যোতিঃস্বর্ূপ, মানবের দেহ জ্রগতেও আত্মাই 
সর্বস্ব। জন্মকালীন গ্রহচক্রে হূর্য্যের অবস্থানদর্শনৈ জাতকের অবস্থা! বলা যায়, এজন 
নারায়ণেয় ধ্যানে উল্লেখ আছে “ধ্যের়ঃ সদা সবিত্ম গুলমধ্যবর্তী নারারণঃ৮-__-এজন্য এদেশে 
হুর্য্যপুজার এত প্রাধান্য । 

সৌরজগতে সুর্য গ্রহরাজরূপে প্রধান আসন গ্রহণ করিরাছেন, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পৃতি, 
শনি প্রত্থুতি তীহারই আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োজিত । চন্ত্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া 
পৃথিবীকে রসদান করিতেছেন, পূর্ণিমা ও অমাবন্তায় নদী ও সমুদ্রের জলে জোয়ার ত্বাটার 
বিধান করিতেছেন, ওষধিলতা৷ পরিবর্ধিত করিতেছেন, সে সকল ওষধিও মারবে 
জীবনরক্ষা ও রোগুদুরীকরণে সমর্থ হইতেছে, জীবের রক্ষা কার্য সাধিত ইতেছে, 
ষ্টি পরিবন্ধিত ও সংরক্ষিত হইতেছে । তদ্ধপ কোর্জীতে চন্ত্ের স্থিতি ও গ্োচুর প্রভৃতির 
সারা তাৎকালিক যে মানবের জন্ম হইয়াছে, তাহার ভিতরে চন্্র কিরূপ কোধ্য ক্লর্লিতেছেন, 
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তাহা বুঝা ধায়। জেলার মাজিস্রেট বাহাছুর যেরূপ আমাদের রাজার শঞ্জিলাতে সেই 
শক্তিরই পরিচালন! করিয়া থাকেন, তন্ররপ চন্দ্র, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ সৌর-জগতে হুর্য্যেরই 
অধীন এবং তাহার রাজত্বের পরিচালন কার্ধ্যে সাহায্যকারী । চন্দ্র যদিও ওষধি লতার 
পরিবর্ধন করিতেছেন, কিন্ত সে শক্তিও তাহার জ্যোতিঃ তাহার নিজম্ব নহে। সে শক্তি ও 
জ্যোতিঃ গ্রহরাজ সুর্য হইতে লাভ করিতেছেন। মানবের কোঠীতেও হৃুর্য্যের সহিত, 
চন্দ্রের দুরত্ব ও সম্বন্ধ দর্শনে মানবের মানসিক জ্ঞানের অল্প ব| অধিক জ্যোতিঃ বুঝা! যায়। 
বারাস্তরে গ্রহগণের শক্তির সহিত মানবের জীবন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার 
খলোচন৷ করিব। 





শ্ীঞজশচন্দ্র সান্তা চৌধুরী 


প্রতিষ্ঠা । 
(পূর্বান্বৃত্তি ) 

জী _বরিশীল জেলার প্রধান বন্দর এই স্থানের বাণিজ্য পূর্ববঙ্গের মধ্যে 
প্রধান। নদীবক্ষ হইতে ঝালকাঠিকে দেখিতে ঠিক একটী শ্বেতপস্মের হ্যায় দেখায় |. 
এই স্থানে থান! আছে, মিউনিসিপলিটা আছে, গ্রীমারের প্রধান আড্ডা আছে, “গুরুধাম” 
বলিয়৷ জমীদারের কাছারী আছে, প্রায় সহশ্রাধিক ব্যবসায়ী এই স্থানে ব্যবসা করে, ইহার 
অতি নিকটে কৃষ্ণকাঠি গ্রাম । গোস্বামী গৌরীচরণ এই গ্রামের পুরাতন অধিবাসী, নদীর 
পরপারে “পোনাবিলার চৌধুরীগণের* দীক্ষাগুরু, কিন্তু শিষ্য চৌধুরীবংশ নিঃস্ব হইয়াছেন 
বলিয়৷ 'গোস্বামী দরিদ্র । কৃষ্ণকাঠির পার্খব দিয়া বাজারের রাস্তা গিক্সাছে, থানা এই 
রাস্তার পারে । 

বালক রাধাচরণ আম লইয়া যাইতেছে, এমন সময় একটাঁ কনেষ্টবল আসিয়া তাহার 
হাতে আম দেখিয়া ডাকিয়া থানায় লইয়া গেল। তথায় দারোগ! বাবু ছিলেন _-তিনি বালকের 
হস্তে প্রথম বৈশাখের পাকা আম দেখিয়া একটা লইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন_- এ আম 
কোথায় পেয়েছিস, বাঁক বলিল তাতে দরকার কি, দাম দিয়ে তবে লও-_দীরোগা বালকের 
তেজ দেখিয়া মনেমনে খুসি হইলেন, কিন্তু তাহার পদের গরমে কহিলেন -তুইতো ছোঁড়া 

ভারি জোঠা-_-আচ্ছা এর দাম কত? উত্তর হইল ছু আনা । দীরোগা তখন আম ছুইটার, 
মধ্যে ভাল পাঁক! বড় আমটা লইয়! বলিলেন, এক আম ছই আনা-_বজ্জাৎ কোথাকার-_তুই 
গুরুধামের বাগিচা হইতে আম চুরী করিয়৷ এনেছিস? বালক বলিল-_ভদ্রলোকের ছেলে 
চুরি জানে না-_-ভিক্ষা করিবে, তথাপি চুরি করিবে না, কুকাজ কয়র না ও জানে না| 

ধারোগা! ৷ 'বটে_কুকা স্ুকাজ বুঝিন্‌? কুকাঁজ কোন্‌ গুলো? 
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রাধা। চুরি করা, জুয়াচুরী করা, পরের ভ্রব্য কেড়ে নেওয়া, গরীবের মুখের গ্রাস টেনে 
ক্ষমতার অপব্যবহার করা, লোকের উপর অত্যাচার করা । 

দারোগ]। বা রে জ্যেঠা ছেলে। তুই এঁচড়ে পেকে রস! হয়েছিদ্‌। 

বালক । অত কথায় কাঁজ নাই বাবু। আম নেবে তো! দাম দেও! গিরি নিন আম 
বিক্রী করে চাউল কিনবে! । 

দারোগা । ও তুই সেই ছোড়। ন্মকি? গৌরীচরণ গৌসাইর ছেলে ) চিনেছি_নিলামে 
মালপত্র তোদের আজ না! বিক্রয় হয়েছে, তোর পিসি নাকি বড় রূপসী ? বালক গঞ্জিয়! উঠিল, 
আমি থানায় তাহার এজেহার দিতে আসি নাই, দাম দেও, নয় আম দেও। দারোগা চট্িয়া 
উঠিলেন,বালকের সংসাহ্দ দেখিয়! আবার বিশ্মিতও হইলেন, এবং বলিলেন-_এই আমটি আমি 
রাখিলাম। তুই এইটি যে সুল্যে বিক্রী করবি, আমি তার দ্বিগুণ দেব। যা বাজারে যা। 

রাধাচরণ অগত্যা একী আম হাতে লইয়া প্রস্থান করিল। দ্বারোগা বাবু নূতন পদার্থ 
পাইয়া তাহ! লইয়া কন্তার হাতে দিলেন-_সে বালিকা তখনি তাহা খাইয়৷ ফৈলিল । 
বিক্রেতা রাধাচরণ বাজারে চলিল, পথে আবার নূতন বিপদে পড়িল। 

দুরে এক্টা সাহেব অশ্ব লইয়া আসিতেছিলেন। পাদ্ে হাটি জানিনা কি কারণে 
সাহেব অশ্বের বলগ! ধরিয়া আসিতেছেন। বালকের সহিত পথে দেখা হইস। 
বালক সাহেবকে চিনিল না, কিন্ত আম লইবার জন্ত যেই হাত বাড়াইলেন, অমনি 
রাস্ত! ছাড়িয়া নিকটের একটা ধান্যের জঙ্গির মধ্যে গিয়! দাড়াইল। সাহেব তখন তথায় 
গিয়া! যেই উপস্থিত হইলেন অমনি বালক কান্দিয়! বলিয়! উঠিল-_“হা শ্তামনন্দর! তোমার 
পৃজ৷ বুঝি আর করিতে পারিলাম না।” সাহেব শ্থামনুন্দরের কথ! শুনিয়া বুঝিয়া লইলেন ও 
সেই জলে ভিজা! ঠাকুরের নাম শ্তামনুন্দর ৷ ঠিক কথা, সে ঠাকুর শ্থামসুন্দরই বটে) রূপ 
প্রাণে জড়িয়ে গেছে। 

প্রকান্তে বলিলেন_-টোমার ভয় নাই! হাঁমি টোমার আম মূল্য ডিয়া লইব ) এই লও . 
বলিয়া সাহেব একখার্নি ২* কুড়ি টাকার নোট রাধাচরণের হাতে দিয়া- বলিলেন 
যাও, টোমার ঠাকুর পুজা করগে। গোলোকমণ্ডল টোমার ঠাকুরঘর মেরামত করিয়! 
ডিয্াছে টো ?-_রাধাচরণ নোট লইয়া রাস্তায় উঠিল। সাহেব ঘোড়া! ছুটাইয়! পল্লীর দিকে 
চলিয়া গেলেন। বালক সাহেবের কৃথা ভাবিতে ভাবিতে একপা৷ ছইপা করিয়৷ খানায় 
দারোগার নিকট গিয়া! উপস্থিত হইল। দারোগা তখন তাহাকে দেখিয়৷ বলিল-_কিরে 
ছোকরা, তুইতো ভারী বদ্‌, একটা শুক্টা আমের দাম লইতে এসেছিস? বালক বলিন-_ 
বাবু আমর! গরীব, & আম আমার বাড়ীর নয়, একজন দিয়াছে। উহ! বিক্রী করে চাউল 
কিনিব, তবে থাইৰ। আপনি দাম দিন। 

দারোগ! | বাজারে সে আম কত বিক্রী করেছিস্‌? 

রাধা । এই দেখুন, কুড়ি টাক! । 


৩৮২ ব্রাঙ্মণ-মমাজ । [গম রর্ধ 


, শ্দারোগা। দুর ছোঁড়া, একটা! আম কুড়ি টাকা হয় রে? তুই নিশ্চয় কার নোট চুরি 
করে এনেছিস্‌। 
রাধা । আবার চুরি, থানায় থেকে চুরি ডাকাতি তি আর বুঝি অন্ত কথা আপনাদের 
মুখে নাই পৃথিবীতে সরুলে দারোগা নয়। দ্মামি কুড়ি টাকায় আম বিক্রী করিয়াছি। 
দারোগ/ তখন নোটখানা লইয়! নাড়াচাড়া করিতে লাগিল) একটা কনেষ্টরলকে, 
. বলিল _এই-ছোঁড়াকে ধরে রাখ । আমি বাজারে গিয়া তদস্ত করে. দেখে স্বাসি কার 
নোট হারাইয়া গিয়াছে, এই বনিয়াই দারোগ! উঠিল। কনেষ্টবল রাঁধাচরণকে নিকটে লইয়া 
'খানাঘরের বারান্দায় গিয়া বদিল। দীরোগামহাশয় বাজার হইতে ঘুরিয়া আসিয়া 
বলিলেন__ওহে বাছেরখী কনেষ্টবল, আমিতো বলেছি, এ ছোঁড়া .চোর, এই দেখ--এই 
কালুদাহের নোট চুরি করে এনেছে। ছোঁড়া! এর দোকানে গিয়৷ বসে এটা ওটা দেখিতেছিল। 
ন্বাহাজি তখন নোটের হিসাব মিলাইয়! ভুলক্রমে একখান! কুড়ি টাকার নোট দোকানের 
পাদিতে ফেলিয়া খদ্দেরকে লবণ দিতে অন্ত ঘরে গিয়াছেন__-এই অবসরে ছেড়া নোট লইয়া 
আমটি পথে বসে খেকে চলে এসেছে। 
কন্ষ্টবল কিন্তু একথা বিশ্বাস করিল না, কারণ সে ইতিমধ্যে রাধাঁচরণের নিকট সমস্ত 
সুনিয়াছে । বনিস-_সাহাজি প্ররুতই ক্কি তোমার নোট হারাইয়াছে? সাহাজি বলিল হাঁ । এই 
ছাড় কি তাহা লইয়াছে? দেখেছ--ন! জান ? এই বলিয়। বাছেরখা কনেষ্টবল রাধাচরণকে 
€দখাইল । (দোকানদার তাহাকে পুর্বব হইতে চিনিত। .দেখিয়াই বলিল, না৷ এ লয় নাই, 
ক্বারাইয়াছে--কে নিম্নাছে তাহা জানি না। দারোগা রলিলেন তোমার ভয় নাই সাহাজি, 
- প্লাগ এজাহারের ভয় রাখনা-_বল যে এই নিষ্েছে। তাহ'লে নোট পাবে, 'আর বদমাইস 
ছড়া স্মন্দ 'হরে। .ক্কি বদছোরুরা রে বাঁব1, এই বয়সে এই। এখনও মুখে ছুধের 
গন্ধ আছে,_না জানি পরিপক্ক বয়সে ছেড়া কিরূপ বদমাইস বা হয়। একট! আম নাকি 
ভুদ্ি'টাঝ!রিক্রী হয় ? :দেখ লাহাঁজি তোমাকে যা রলি সেইরূপ বল, আসি ডায়েরি প্রস্তুত 
ফ্রি. 'তাহ'বে টাকাও পারে, আর এই চোর ছেধাড়াটা শিক্ষা! পাবে । 
এইনপ 'বলি্জাই দারোগাবাবু রাধাচরণের হাত বান্ধিতে হুকুম দিলেন। 
বাছের খ! কন্ষ্টবল "সার. থাকিতে পারিল ন|। উচ্চ কর্মচারিমহাশয়্ের ব্যবহারে 
'নিযক্ত রবইয়৷ বহিল-_রাবু একটা সামান্য বাঁজর লইয়া! যৎসামান্য একটা আমের জন্য প্রকাণ্ড 
'পরফট! ফাঁও :ঘটাইবেন না) এতে পরিপাটমে ভয়ামর ব্যাপার উপস্থিত হরে। এ বাৰাক 
“ভোক্সমহে। . 
দারোগা এক্ষোধে গল্জি়া উঠি কহিেন-_-তোমার গায়ের লোক বুঝি? এক্স গিস্সিকে 
মাকে চেন? প্রাতে মুনসী মহাশননকে লইয়। 'এরুটা কাওড রুরেছে_-তারপর এই-চুরি $ 
এসব তদন্ত না.করিলে এই থানায় থাকার দরকার ? * বদমাইস'চণঁড়া কোথাকার? একটা 
আম কুড়ি টাকা ?. 





৯ম সংখ্যা ] প্রতিষ্ঠা ৩৮৬ 
বাধানাথ এই সময় যেন চিত্রপুত্তলিকার ন্তায় স্থির, অচল। ঠাকুরপুজার ষময় এইরপ' 
হইয়াছিল, প্রেম _ভক্তি আর সরলতাজনিত বিশ্বাসে । এই স্থানে হইল পুলিষের' বাবহারে, 
ভয়ে বিস্ময়ে। সদাশয় কনেষ্টবল দৌকানদারকে বলিল -দেখ সাহাজি-_ঠিক্ঠীক এক্সাহাত্ব 
দিও। নিম়নকর্মচারীর ব্যবহারে উচ্চকর্মচারী দারোগা! আরও চটিল। বলিল সাহাজি বে 
যাও, রাস্তায় পরে যাহা! বলছিলে, সেইরূপ সব বলে যাও, দেখি কে এই ছোঁণড়াকে বেতের 
হাত হইতে রক্ষা করে। একটা আম কিন! কুড়ি টাকা বিক্রী হয়? 
তখন সহস! থানা গৃহের পশ্চাৎ হইতে শব উঠিল “ই, এক আম' স্বামি কুড়ি টাকা 
ডিয়া লইয়াছি” বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটী ইউশোগীয় মহাপুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া চেয়ার 
টানিয়া বসিলেন। 
রাধানাথ এই সময় কান্দিয়া উঠিল। দারোগা সাহেবকে চিনিতে না পারিয়৷ কিছু 
বিরক্তির সহিত উঠিয়! ফড়াইল। দোকানদার এককোণে গিয়া প্লাড়াইল। কনেষ্টবল 
সাহেবকে চিনিল, পুলিসের কায়দায় “স্তালিউট” করিয়া তাড়াতাড়ি পোষাক পরিতে “ছুটিয়া 
গেল। সাহেব বপিয়াই রাধাচরণকে ডাকিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন “নোট কই”। বালক 
কান্দিয়৷ বলিল, এই দারোগা বাবু নিয়েছেন। ইনি পূর্বে আমার আরও একটি আম লইয়া 
" বলিয়াছিলেন এইটি যে মূল্যে বিক্রী করিতে পারিবি, আমি তাহার ডবল দেব। তা! 
জাপনি আমার দে আম লইয়া! কুড়ি টাকা দিয়াছেন, আমি তাই দারোগ! বাবুর কাছে-_ 
এসেছি; মূল্য দেওয়া দূর হউক, বেশীর ভাগ আমাকে চুরী মোকর্দমায় ফ্লেপিবার জোগাড় 
করিতেছেন, বাদ্ধিতে হুকুম দিতেছেন। 
শুনিয়া সাহেব গ্রীবাবক্র করিয়৷ আরক্ক চক্ষে দারোগার দিকে চাহিলেন-_দারোগার পেটের 
প্লীহা চমকিয়! উঠিল-_ভাবিল _একি ব্যাপার? এ সাহেব কে? প্রকৃতই তো ছেড়া আম 
* কুড়ি টাকায় বিক্রয্ করিয়াছে। উপায়? সত্যই কি আমাকে এখন চল্লিশ টাকা, দিতে 
হইবে ?/ এই সময় কনেষ্টবল বাঁছের খা ইউনিফরম পরিজ আসিয়া! পুনরপি সাহেবকে 
সেলাম দিয়া দাড়াইল। তখন দারোগ! বুঝিল -ইনি জেন্সার কোন উপর কর্ণূ্চারী, বোধ 
হয় নবাগত ম্যাজিষ্টেড, মিষ্টার হামিলটন। 
সাহেব বলিলেন “ইউ সাবইনেস.পেক্টর, ডেও, আমের দাম, চক্লিশ টাক! ডেও, টোমার মুখ 
ঠিক রাখ, জবান ডোরষ্ট রাখ। বলিয়ট্‌ সাহেব দোকানদারের দিকে চাহিয়া বলিরেন__ 
টি বড় হারামজাডা আছ । টোমার নোট কোটা গিয়াছে? 
হামি সব গুনিয়াচ্ছে। টোমীর দীরোগা আর টোমায় বরিশাল ফেটে হাযব। 
কাঞ্ছারিটে টোমার টাকা আজ্জাক্'হবে | পুনরপি কহিলেন, বিডি টাক। ডেও, লি রি। 
জবান ঠিক রাখ।, 
এই সময় দাঝোগঠবাবুর বালিক! কন্টা পূর্বের সেই তক্ষিত দলিত আমের খোস! লইকগা'্আসিয়া 
কহির--বাবা বল মিতে আম, আমাকে আল একতা দেও। সাহেব হাসিয়া. উঠিলেন বলিলেন, 


. ৩৮৪, স্্ান্ণসমাজ | [৭মধ্ধ 


স্বাবু টোমার কন্ঠ! একটা খেয়েছে আরও চায়। ডেও, ডাম ডেও, আগের! চক্লিশ টাকা ডেও, 
হামি কুড়ি টাকাটো ডিয়েছি, লিয়্াই সাহেব পকেট হইতে একটি আম বাহির করিয়া 
দারোগার শিশুকন্তার হাতে দিলেন, সে তাহ! লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। বাবু 
অহাবিপদে পড়িলেন, বুঝিলেন যে, ইনি ঘরিশীলের সেই নবাগত ম্যাজিদ্ট্রেট হ্যামিলটন ; আজ 
আমার কি কুক্ষণে রাজি প্রভাত হইয়াছিল--এক আমের দাম চাঁল্পশ টাকা তো দিলাম, 
তারপর এই ঘটনাটা সাহেব বুঝিয়াছেন, উপায়? হতভাগ! কনে্টবলট। আগে বুঝে ছিল, 
তাই নিষেধ করেছিল। . (ক্রমশঃ ) 
ডাক্তার শমোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ । 





বঙ্গীয়-ত্রাহ্গণসভা-প্রতিষ্ঠিত-_ 


ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাস_-(৫৮নং মেছুয়াবাজার সীট, কলিকাতা! ) 
১৯৯৮-৯৯ সাল -আয় ব্যয়ের হিনাব। 


জমা _. খরচ __ 
কুড়িজন ছাত্র বাবস্ত ৩২ 3(8111)--7 8/১৪ 
(প্রাবেশিক ২ ছিলাবে ) নিয়মাবলীছাপা ৪1%5 
ভাড়া বুয়া /৫ 
ভুলাই (১৯১৮ সন) ১০৯৭ বাট! ১৫ 
তেতালায় ১ জন ৬*২ টাক! চাকর ১ 
দোতালায় ৯ জন ৪৫২ টাকা খাতা হড 
্ ১জন ৪৯ টাকা পিড়ে . ৬1৬ 
আগষ্ট" উঠত বাসন ৩১1/৪ 
উক্ত মাসে একটি সিট নিয়! গোলমাল (গু: হর্বাবু) 
হওয়াতে তাহার ভাড়া ও তাহার বাস! খরচ আহক কৃত্য রঃ 
বাদ যায় ৬২1২1৮০৮1৮০ হ টি 
৪৫৮5৫ 
সেপ্টেম্বর ১০৪৬ ভাড়া (১০ মাসের 
অক্টোবর : ১৮৪১ ৯২৫২ হিসাবে )-- ১২৫০২ 
বন ১০৪২. স্পারিপ্টেণ্েট, মহাশয়ের 
ডিসেম্বর ৯৪২. দরুণ খরচ : (ভুলাই ও আগষ্ট) ১৭. 


৬৬৫1০ ১৩১২%১/৫ 


৯ম সংখ্যা] বঙ্গীয়-ব্রাঙ্মণসভা-প্রতিঠিত _ ত্রাঙ্গণ ছাত্রাবাঁম। ৩৮৪ 





জমা জের-____--___- ৬৬৫1০ খরচ জের-_---. ১৩১২/৫ 
পৃজার বন্ধের পূর্বে গ্ীকৃষ্ধধন গোস্বামী সেপ্টেম্বর, ১১. 
নামক জনৈক ছাত্র বাড়ী' ধায় ও বন্ধের' অক্টোষর ৩২ 
পরে পড়াপুনা ত্যাগ করিয়া আর আদে না।  নবেশ্বর ৪২ 
জানুয়ারী ১০৪১. ডিসেম্বর ১২ 
নরেজনাথ সান্যাল নামক: ছাত্র পড়াপ্তনা জানুয়ারি নি 
ছাড়িয়া! চলিয়া যাওয়ায় তাহার ভাড়া ফেব্রুয়ারী: ১২. 
৬২ ছন্ন'টাকা মধ্যে তক্তাপোষ বিব্রয় মার্চ ১২. 
করিয়া এক টাকা পাওয়! ধায়।, এপ্রেল ৯. 
ফেব্রুয়ারী, ১*৯২ মৌটি খরচ ১৩৮৪৫ 
মার্চ মি * জমা ১২৭৪1%/০ 
এপ্রিল ৭৬২ ধ্দ ল্ল্ত 
তেতালায় ৩ জন 'ও দোতাঁলায়-৩ জন 
ইন্টায়। মিডিয়েট পরীক্ষার্থী মার্চ মাসে 
চতিয়া যায়। পারিনি. 
বোডিংএর আয় মোট - _১*ডতাগ রত বি 
প্রাপ্ত সাহাযা 
যু তেকলকিশোর রা চৌধুরী ১০. জীপপুপতিনাথ শাস্ত্রী ৃ 
» মমোমোহন ভট্টচা ৩০. 5 
» যোগেন্নাথ মুখোপাধ্যায়. ৩৯২ 


» বিজয়কুমীর চট্টোপাধ্যায় ১০. 
» কুমীর শিবশেখরেশর রায় ১০ 


সি 


গং 

শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ শটাচারধ্য ১০. 
“ চি্ননুহৃৎ লাহিড়ী ১. 

« রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৫, 


« শরচন্ত্র সাম্খ্যবেদীস্ততীর্ঘ ৫ 





| ০০০০০ 
মোট জমা ১২৭৪০ 





ব্রান্মণ-মমাজের নিয়মাবলী | 


31 বর্ষগণনা--১৩১৯ সারের আশ্বিন মাসে ত্রাঙ্ম"-সমাজের প্রথম সংখা! গ্রকাশিত 
হইয়াছে । আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্যাস্ত বৎসর পরগণিত হইয়। থাকে। 
১৩২৫ সালের আশ্িন হইতে ইহার মপ্রম বর্ষ চরিংতছে। 

২। মূলা- ত্রা্গণ-সমাদ্ের বার্ষিক মৃত্য সর্দত্র ছুই টাকা । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 
টাক! ছুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাগুল লাগিবে না । প্রতি সংখ্যার 
মূল্য । আনা । ব্রাহ্মণ-দমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের 
জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই ধিনি গ্রাহক হউন ন| কেন 
তৎপূর্ববর্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বাধিক চাঁদার হিসাব চলিবে। 

৩। গত্রপ্রাপ্ডি--তরাঙ্গণ-মমা্ বাঞ্গলা মাসের শেষ তারিখে গ্রকাশিত হইয়া থাকে 
কোনও গ্রাহক গর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাঠ্র মধ্যে ব্রান্মণ'সমাজ না পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অন্ুন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
বেন। না জানাইলে পরে তাঁহার ক্ষত পূরণ করা কঠিন হইবে। 

৪। ঠিকানা পরিবর্তন _গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া-_তীহাঁদের নাম ধাম গোষ্ট-ভফিস 
ইত্যাদি যথীম্তব ম্পষ্ট করিয়৷ লিখিয়! পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ধন 
করিতে হইলে কিন্বা অন্ত প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়৷ নিজের 
গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়৷ দিবেন। 

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি-_“ব্াহ্মণ-দমাজে” কোনও গ্রবন্ধার্দি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ 
অন্গ্রহ করিয়৷ যথামস্তব স্পষ্টাক্ষরে [লখিয়। পাঠাইবেন। আর সর্বদাই 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রান্ধণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত 
পাঁঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম । চিঠিপত্র গ্রবন্ধ এ সমন্তই সম্পাদক ' 
বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহাষ্টঁ ইটের ঠিকানায় প্রেরণ 

করিতে হইবে। . ৃ 

৬। টাকাকড়ি_৮৭নং আমহাষ্ট হট ত্রাঙ্মণমভার কার্যালয়ে ব্রাঙ্ষণসমাজের কর্মধাক্ষের 
নামে পাঠাইবেন। 

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়৷ হইবে। 


বিজ্ঞাপন। 
ও নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় | 


্রগীয় কুলাচারধ্য সর্ববানন্দ মিশ্রের সংগৃহীত কুলতবার্ণৰ নামক কুলগ্রস্থ সাহ্বাদ মেদিনীপুর 
প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসতা কর্তৃক প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহারাজ আদিশুরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের 
বিবরণ এবং কি করিয়া বারেন্দর, রাট়ীয় ও মধ্যদেশী রাীয় মধ্যশ্রেণীর বিভাগ সৃষ্ট হইল 
তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসের সহিত ইহার সামঞ্জন্ত 
রহিয়াছে। বলা বাঁছল্য গ্রন্থের বিক্রয়লনধ অর্থ উক্ত সভার কার্ষ্যে ব্যয়িত হইৰে। মূল্য 
আট আন! মাত্র, নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। 


শ্রীসতীশচন্ত্র চ্বর্তী 
১৫।১ নং শোভারাম বসাক্ষের দ্র, বড়বাজার কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়! হয়না । ২য় ও র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন্রে 
হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওয় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার সন্ুস্থ পৃষ্ঠা, ৪২ চাঁরি টাকা 
হিসাবে লওয়! হয়। অন্ত পেজ ৩২ তিন টাকা-_বাধিক স্বতন্ত্র 

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞ/পন লওয়া হয় না । তিন মাসের মণ্যে বিজ্ঞাপন 
প'রবন্তিত হয় না। 

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা! হয় না। 

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয় জানিতে 
পারা যায়। 


ঝাহ্ষণসমান সম্পাদক 
৮৭নং আমহার্ট ইট .করিকাত| 


আলোচনা! সম্পাদক শ্রীষোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
দ্বিতীয় বামাক্ষেপ। সংস্করণ 


তারাপীঠের মৃক্তপুরুষ সাধক গ্রবর বামাক্ষেপাঁর সচিত্র নুবৃহৎ জীবনী ) শ্রীমুখনিঃসত সরল. 
ও সারগর্ভ উপদেশাবঙী পাঠে সকলই তান্ত্রিক সাধনার অনেক গুঢ়তত্ব অবগত হইয়! সাধনপথে 
অগ্রসর হইতে পারিবেন । ঝকৃঝকে তকৃতকে ন্ুবর্ণমণ্তিত সিক্কের বীঁধাই। মূল্য ১/* টাকা, 
মণ্ডল * আনা । “শিবের বুকে শ্তাম! কেন”--1* আনা । পম! আমার কাল'কেন”-__ 
1%) “মায়ের খেলা*_1৬০ আনা । মুক্তি--%আনা। প্রকাশক জ্ঞানেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; 


বি-এ, কর্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাঁওড়া ও গুরুদাস লাইব্রেরী, 
কলিকাতা 


বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মাসিক পত্র ) 


সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীতববিভূতি বিদ্যাতৃষণ-_এম, এ। 
ও » . জীভবভূতি বিদ্তারত্ব । 
ভারতে টা সংস্কত পত্রিকা। ৪৬ বদর দক্ষতার সহিত চলিতেছে। ম্যাঝসমূলার 
প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও লোকমান্ঠ শ্রীমণনমোহন মানবীয় গ্রভূতি বিদ্বদবৃন্দ কর্তৃক 
একবাক্যে প্রশংসিত। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ণ মহাশয়ের অভিনব মহাকাব্য 
পগর্াঙ্বমেধ" বিদ্যোদয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইজেছে। 


বার্ষিক মূল্য ২২ ছুই টাকা, ছাত্র 'ও অক্ষম পক্ষে প'ঁচসিকা। 
ঠিকানা--বিদ্যোদয় কার্য্যাধাক্ষ, পো: ভাটপাড়া, ২৪ পরগণ! । 


অভয়াবটিকা। 


্বীর্ধকাল দেশীয় গাঁছগীছড়ায় উধধীর গুণ আলোচনা করিয়া! খাটি দেশী ওঁষবে এ ই 
অভয়! বটিক! প্রস্তুত করিয়াছি । ইহাতে বিষাক্ত এবং বিলাতি কোন ভ্্ব্য নাই। ব্রাহ্ষণ- 
বিধবা হইতে আহ্ষ্ঠানিক সমস্ত ব্যক্তিই এই খটিক! ৰাবহার করিতে পারেন । শিশু বৃদ্ধ কেহই 
ইহা দ্বারা কোনরপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না_ প্রভাত এমন জয় জগতে নাই, যাহা ইহা দ্বার! 
আরাম হয় না, ম্যালেরিয়া জর দেশের সর্বনাশ করিতেছে-_অভয়াবটিকা তাহা নিবারণ 
করিবে। নূতন পুরাতন জর, শ্লীহা যকৃত, ত্র্যাছিক পাল! এবং জীর্ণ জরে এই বটিক! 
 অমৃততুল্য উপকারী । কোন কঠিন নিয়ম নাই। সর্ব অবস্থায় সর্বরূপ খাদ্য খাইয়া 
ইহা দ্বারা জর হইতে অব্যাহতিলাভ করা যায়। মূল্য (৩২) বড়ি বড় কৌটা ১২ টাকা, 
অর্ধ (১৬ বড়ি) কৌটা ॥* আনা, সিকি কৌটা! (৮ বড়ি।* আনা, । 


শিরোম! । 


মাথাঁধরার ওষধ। সর্বরূপ মাথাধারা ইহা দ্বারা আরাম হয়। খাইবামাত্র অর্ধঘণ্টা মধ্যে 
আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হয় না। জর জন্য মাথাধরা হইতে স্নায়বিক শীরংপীড়া 
পর্যন্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয় । উদর এবং জরাফু প্রভৃতি যন্ত্র বিরৃতিজন্য মথাধরার 
এমন ওধধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১২ বড়ী॥% আনা । 


ক্রিমির বটিকা | 


ক্রিমি দ্বারা শরীরে না করিতে পারে এমন গীড়। নাই, বিশেষ বালক বালিফাগণ সর্বদা! 
ক্রিমি দ্বারা উৎপীড়িত-_তাই দেশীয় চারিটা দ্রব্যযোগে এই বটিকা প্রস্তুত করিজাছ-_সেবনে 
কোন বিদ্র নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়া বাহির হইবে .এবং অন্ত উৎপাত নিবারণ 
করিবে। প্রতি কৌটা ।/* আন!। 


অগ্রিকুমার রম । 


* অজীর্ণ, উদরাময়, অমন, আমাশয়, অক্ষুধা, বুমি, উদগার ইত্যাদি উপদ্রব নিবারণ করিতে 


এই অগ্নিকুমার রস শ্রেষ্ঠ ওষধ। বস্তুতঃ ইহা পাচক এবং ধাবক গুণশালী, অথচ পিত্তপ্রণালীর 
শোধক এবং বলকারক। সান্বিক আহার'বিহারকারী '্যক্তিগণের এবং ব্রাহ্মণ, বিধবাগণের 
পক্ষে অমৃততুল্য গুণশালী। গর্ভিণী হইতে শিশু পধ্যন্ত ইহা দ্বার! নিরাময় হইবেন। 

মূল্য প্রতি কৌটা ।/ পাঁচ আনা । 


দ্াদের মলম 
ইহা পূর্ণ বিলাতি বন্ত, ইহাতে জাল! নাই, যন্ত্রণা নাইী। হহা' হ্থারা দাদবিকার 
চুলকোনা, খোদ, পীঁচড়া, এমন কি কোরচ দাদ হইতে ক্ষত পধ্যস্ত আরোগ্য হয়। 
মূল্য প্রতি কৌটা ।/* পীচ আনা । 


ডাঃ গ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য । 
১২৭ নং জঙ্গমবাড়ী, কাশীধাম। 


জবাকুসুমতৈল। 


গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্িতীয়, 


শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে স্সিপ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের 
দৌরগনধ্য ও রেদ দূর করিতে চান, যদি মস্তিষ্ককে স্থির ও কারয্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছা! করেন, যদি রাত্রে স্থনিদ্রার কামনা করেন, তাহা হইলে 
বৃথা চিন্তা ও সময় নষ্ট না করিয়া জবাকুস্থমতৈল ব্যবহার করুন। 
জবাকুম্থমতৈলের গুণ জগছিখ্যাত। রাজা ও মহারাজা সকলেই ইহার 
গুণে মুদ্ধ। | 


১ শিশির মূল্য ১২ টাকা ভিঃ পিতে ১//০ টাকা । 
৩ শিশির মূল্য ২।০ টাকা । ভিঃ পিতে ২।/০ টাকা । 
১ ডজনের মূল্য ৮০ টাকা | ভিঃ পিতে ১০২ টাঁকা। 
মি, কে, দেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড 


ব্যবস্থপক ও চিকিৎমক 


শ্্ীউপেন্দ্র নাথ দেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলা দ্রীট--কলিকাতা। 





কলিচাতা--৮৭নং আমহাষ্ট স্ীটঙ্থ নবদীপ সমাজ সন্মিলিত--বঙগীর ব্রান্ষণ-সত। হহতে 
্রাঙ্মণ-সত। কার্ধ্যাধ্যক্ষ প্রমবসস্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা গ্রকাশিত। 


কলিকাতা । 
১২নং সিমলা গ্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্র 
্রবসন্তকুমার তর্কনি ধ দ্বার! মুদ্রিত। 


লাগিয়া) [০ 0--676. 


নমে! ব্রহ্মণ্যদেবায়। 
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( গ্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


1 55955555500558 
মপ্তম বর্ষ--দশম সংখ্যা। ( 
আধাঢ। রে আবাঢ সংখ্যার লেখকগণ। 
শ্ীযুক্তঃচারুচন্ত্র ভট্টাচাধ্য। 
বাষিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছই টাকা। ( শীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব। ১ 
- মহারাজ প্রযুক্ত তৃগেন্তরন্্র সিংহশর্খ বাহাটুর 
রা বা ( বি,এ। 
হি নিন শ্রীযুক্ত ভ্বভূতি বিস্তারত্ন । 
১ 
( শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদাস্তশাস্ত্ী । 
' * শ্ীযুক হরেনধাহন ত্রাচাধধয দিদ্ধত্তবাগীশ। 
সন ১৩২৬ সাল। |) 
৩৫ ৭ ৮০০৭ ৩৩ 
, জ্রীবসন্তকূমার তর্কনিধি 


কুমার জীবুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় । 


সূচীপত্র ! 


বিষয় নাম পষ্টা 
১। জাগরণ (পদ্য) *** শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ৩৮৫ 
২। মর্মকথা ..* শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব ৩৮৮ 


৩। অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতির 
অতিভাষণ ... মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূগেন্্রন্ত্র সিংহশর্শা, 
বাহাছুর বিএ ৩৯৪ 


৪। পণপ্রথা *--.. জ্ীযুক্ত ভবভূতি বিগ্যারত্ব ৪০১ 
৫ | ময়মনসিংহ ব্রাহ্মপ-মহাসম্মিলনা *.. জরীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশান্তী ৪০৮ 
৬। ত্রাঙ্মণ-সমাঁজের বর্তমান সমস্ত! ... শ্রীযুক্ত সুরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য 
সি্ধান্তবাগীশ ৪১৩ 
গ। শ্রাহ্ষণ-মহাসম্মিলনের ষ্ঠ দি 
অধিবেশন ... 
৮। সমালোচনা '** 8২৫ 


77] 0৮ রেইন অইল। 


[101 চ ০908017৩--ফস্ফরিন্‌ ] 
ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী আবিষ্কৃত । 





মন্তিজনিত লীড়ানিচা, স্থৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাধাধরা। মাধাধোরা, ধাতুদৌর্লা, 
ফোট্ানির মহৌষধ । ছাত্র, শিক্ষক উকীল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনপ্রদ। 
গ্রতিশিশি ১এক টাকা । ডজন ৯.টাকা। 


সিছএহরঘ্ ৩, ৫--67৮ 


“নমো! ত্রহ্মণ্যদেবায়” 


চলল ১6৯৬৩ 
এমাদক _ পরী ২১ 


সপ্তম বর্ষ। ১৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, আষাঢ়। 


ত্দাগ্াশ্রঞ £ 


জাগ জাগ আঁজ বিপ্র-সমাজ 
ত্যজিক্না তন্দ্রালস, 

গৌরবে নব হ'ক মুখরিত 
তোমার কীর্তি যশঃ। 

বিলাস ব্যসনে-_ «আর কতকাল 
রহিবে চেতনাহীন ? 

চাহি নিজ গানে ভাব একবার 
আজ তুমি কত দীন! 

নেই তুমি আজ, রুত রাজরা-_ 

মুকুটশোভিত শির 

নমি পদতলে ভকতি পুলকে 

ঢালিত নেত্রনীর। 








ব্রাঙ্মণ-সমাজ 1 


সাম-ন্তোত্র গানে পুপা তপোবন 
হ'ত সদা! মুখরিত, 

হুব্য লমিধে যজ্ঞ অনল 
রহিত প্রজ্ছলিত। 

পুষ্প চয়নে, তটনী পুলিনে 
বালঃকঠে বেদ-গান, 

্রহ্মচর্য্য রত, সংযমিত চিত 
কামনাশনত প্রাণ 

বেদ অধায়নে, পুজা পাঠে হোমে 

] কাটিত দিবস যামী, * 

বিষয় লালসা নাহি ছিল প্রাণে 
ছিলে যে মুক্তিকামী । 

জগতের হিতে জীবন সঁপিয় 
লভিতে আত্মস্থ, 

ছিল না তোমার হৃদয়ে কখনও 
ভাবের কোন ছুথ। 

নিথিল ভারতে-_ আম্্য. সমাজ 
করি শির অবনত 

মানিত তোমার- আদেশ বিধান 
ঈশ্বর-আদেশ মত। 

তপে সাধনায় জ্ঞান পুণ্যে চির 
আছিলে পুজিত তুমি, 

স্বার্থ বিহীন-- কর্মে তোমার 
উজ্জ্বল ভারততূমি | 

ছিলে যুগে যুগে” সমাজে পৃঁজিত-_ 

_ আজ একি অধোগতি ? 

আচার ত্রষ্ট-_ “কর্মবিহীন 
বিলাস ব্যসনে মতি? . 

কিছিনে কি হযে, ভাব একবার 
কি.মহাপতন আজ ! 





জগতের কাছে বন দেখাতে 


নাহি কিছে তব লান্ব? 


| ৭ম বধ 
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জীাগরণ। 


বিলাঁগ বাসনা মুছে ফেলে দাও 
অর্তীত, গৌরব শ্মরি, 

সাধনের পথে হও আগ্য়ান 
ধর্ম লক্ষ্য.করি। 

মনে রেখ দ্বিজ-. সেই মহাকুলে' 
জনম লভেষথ তুমি, 

ধাদের পুণ্য চরণ পরশে 
পবিত্র ভারতভূমি। 

বশিষ্ঠ বাংস্ত-- গর্গ ননকের 
তোমরা বংশধর, 

সাজে কি কখনও তোমাদের হেন 
কাদাটার দ্বণাকর? 

ব্রাহ্মণা ধর্মে পূজা পাঠে হোমে 
কামনাবিহীন প্রাণে, 

সমাজের হিত সাধহ নিয়ত 
তোমার আত্মদানে। 

আপন কর্মে হও নিষ্ঠাবান্‌ 
করিয়া আত্মজয়, 

আগেকার মত, দেবত| বলিয়া 
পৃ্থা গাবে লোকময়। 

কপিলের তেজে জেগে উঠে পুনঃ 
নিজ কাজে হও রত, 

বিশ্ব আবার মহিমায় তব 
হইবে চরণে নত। 


| চা চর । 


৩৮৭ 


 মর্মকথা। 


( পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চাঁনন তর্করত্ব মহা শয়-কর্তৃক 
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত ) 


আমি ক্রমেই জীর্ণশর্ণ হইতেছি, আগামী সন্মিলনে আমার কিরূপ পরিণতি হইবে 
বলিতে পারি না, নিতান্ত কর্তব্যবোধে এই লম্মেলনেই মুক্তকঠে আমার মনোভাব 
ঘোষণা করিতেছি । বিশেষতঃ ময়মনসিংহের মহাসম্সিলনই এই ঘোষণার "উপযুক্ত 
স্থান। এই স্থানের বন্ধ তৃম্বামী ব্রাক্ষণাচারে অনুরক্ত, আবার এই স্থানের বহু তৃস্বামী 
নবীনশিক্ষায় বিভ্রান্ত; এই ময়মনসিংহে এমন তৃত্বামী আছেন, থিনি ত্রাহ্মণরক্ষার্থ 
সর্বস্ব ব্যয় করিতেও অকুষ্ঠিত, এই মমনমনসিংহেই ত্যাগশীল এমন বনু ব্রা্ষগপণ্ডিত 
'এবং বিষয়ী সামানিক আছেন, যাহারা ধর্শের 'জন্য অসীম ক্লেশ সহ করিতেও প্রস্তত 
এই ময়মনসিংহেই এমন দেশহিতৈষী আছেন, ফাহারা দেশের জন্য সর্জপ্রকার নির্যাতন 
ভোগ করিতে পরাজ্মুখ নহেন। অতএব ভাবমন্ধিপরিপৃত এই মহাক্ষেত্রেই আমি আমার 
মনোভাব স্পষ্টভাবায় প্রকাশ করিয়! কৃতার্থ হইতে প্রবৃত্ত । 

বঙ্গীয়-ব্রাঙ্গণসভা এবং ব্রাহ্ষণ-মহাসম্মিলনের উদ্দেগ্ত বা প্রয়োজন গত অধিবেশনের 
অভিভাষণে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু এখনও দেখিতেছি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাহা 
গ্রহণ করেন নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, আমাদের সভা বা সম্মিলনের উদ্দোশ্ঠ 
. দিলাদলি'। গ্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। আত্মরক্ষাই আমাদের সাক্ষাৎ প্রয়োজন । 
সমগ্র মানবমঙ্গণ চরম প্রধ়োজন। চরম প্রয়োজনের কথা এবার বলিব না, একাধিক- 
বার তাহা বলিয়াছি। সাক্ষাৎ প্রয়োজনের কথ! পুর্বে কথিত হইলেও অধিকতর পরিষ্ষ,ট 
করিয়া বলিব। 

বৈষম্যের পথে সাম্যের সৌমামুন্তি অবলম্বন আমাদের প্রাচীন শিক্ষার ফল। 
টি বৈষম্যময়,_-জগতে যাহা কিছু দেখিবে সমন্তই পরম্পর বিভিন্ন,-সর্ধত্রই এক 
একট! বিশেষত্ব বর্তমান,__এইরূপ বৈষম্যসত্বেও সাম্যের ফন্তুপ্রধাহ তাহার মধ্যে 
প্রবাহিত। সে সামা তবদর্শার নয়নে অভিব্যক্ত। সামাদর্শন ধীহার ঘটে, তিনি আম- 
ফল আনয়নের জন্য অশ্বথবৃক্ষের শাখা অনুসন্ধান 'করিতে কাহাকেও উপদেশ দেন না, 
অশ্বথ প্র আহরণের উদ্দেশে -আঘবৃক্ষের শরণাপন্ন হইতেও বলেন না। অশ্ব ও আমের 
যে বৈষম্য প্রাক্কত, তাহা তাহার অগোচর নহৈ; আর যে সাম্য তাহার মূলে বর্তমান. 
সেই ব্রহ্মদ্ত। বা ত্রিগুণ,-_তাহাও তাহার পরিজ্ঞাত। পু 

আমাদের চতুর্বর্ণ সমাজতববে এই স্থষ্টিরস্ত অধিকতর পরিক্কট। জগতের সর্বত্র 
জাম্যদর্শন কেবল জীবন্ত পুরুষেরই হইয়৷ থাকে, _কিন্তু সমাজে সাম্যদর্শন তদপেক্ষা 
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টি নিলি রিতা হরির নারি 
শবরজ্ঞানসম্পরন মানবেরও হইয়া! থাকে । আমাদের ভ্রনাতন শান্ত্র_-সমাজের বৈষম্য যেমন 
ফুটাইয়। দিয়াছেন, সাম্যের:বার্ভাও তেমনই ঘোষণ! করিয়াছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,__ 
ব্া্মণাদি প্রত্যেক বর্ণ বিভিন্ন--অথচ সমাজন্বরূপ বিরাট দেহের সকল বর্ণই অঙ্গ? মানব- 
দেহে কর চরণ মস্তক বক্ষঃ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও এক দেহের সকলই অঙ্গ । কর- 
চরণা্দির যেবপ স্বরূপটবষম্য এবং অঙ্গরূপে সাম্য বর্তমান, সেইরূপ চতুর্কর্ণেরও ম্বরূপতঃ 
পরম্পর বৈষম্য এবং সমাজাঙ্গরূপে সাম্য বর্তমান । এ সাম্যদর্শন স্বল্লজ্ঞেরও ঘটিয়! থাকে। 
আমাদের সমাজ মানবসমষ্টি নহে- চতুর্বর্ণের সংঘাতে সুগঠিত অবয়বী । আমাদের চাতুর্য- 
সমাজ-_ধূলিস্ত,পের স্তায় মানবস্তূপ নহে; ক্ষুত্ ক্ষুদ্র কনক-কণিকার মুষ্টি নহে,__সেই কনক-' 
মুষ্টি নির্মিত __সুমেরু পর্বত । সুবর্ণ-কণিকায় ফুৎকার প্রদান করিলে, তাহা ইতস্ততঃ বিবীর্ণ 
হয়, কিন্ত স্থমেরুপর্কত ঝঞ্জাবাতেও অটল মচল।:আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণ হইতেঅন্তাজ জাতি 
পর্যান্ত মকলেই একটা! বিরাট স্থত্রে সম্বন্ধ। সে সুত্র ধর্শ্শীসন, সংযমই তাহার বন্ধন। সেই 
শুত্রবন্ধন অব্যাহত রাখিয়! স্থগঠিতঃচাতুর্বর্ণাদেহ রক্ষাই আমাদের আত্মরক্ষা। সেই আত্ম- 
রক্ষার উদ্দেশে আমাদের ব্রাহ্মণ-সভা-_-আমাদের মহাসম্মিলন । ' 
্রাঙ্মণ-সভ। ও ব্রাহ্গণমহাসম্মিলন বলিয্ন! ইহা অন্ত বর্ণের বিরোধী বা অন্ত বর্ণের সহিত 
, সম্বন্ধহীন নহে। সর্ববর্ণের হিতচিস্তা ও কল্যাণসাধন ব্রাহ্মণগণ চিরদিন করিয়! আসিতেছেন, 
আজও ব্রাঙ্গণগণ মিলিত হইয়া সেইরূপ হিতচিন্ত ও কল্যাণসাধনে শক্তিসঞ্চয়ে উদ্যত। সেই 
উদ্যমের ফলেই সভা! ও মহাসম্মিলন। 
পূর্বে বলিয়াছি, জগতে সর্ব বৈষম্য পরিক্ষ,ট, সে বৈষম্য বিধাতৃকৃত, মানবকল্পিত 
নহে,__সমাজে বর্ণ বৈষন্যও সেইরূপ বিধাতৃরুত-_মানবকল্পিত নহে। মানবের জন্মান্তরকৃত 
কর্ম্মফলের অনুসারে এই বর্ণভেদ হইয়৷ থাকে । যে ব্যক্তি যে বর্ণে উৎপন্ন, তিনি শান্ত্রশাদনান্ু- 
সারে সেই বর্ণোচিত ধর্মপালন করিবেন। সেই ধর্্মপালনই শাস্তিময় মার্গ। ধর্ম্নরক্ষিত 
শান্ত্রশাসিত চাতুর্বণ্য সমাজ পরাধীন হউক, অন্ত জাতির নিকট অবস্ঞাত হউক, তাহার শাস্তি, 
তাহার স্থিতি অব্যাহত। এই প্রকার আত্মরক্ষাই আমাদের চিরস্তন। বর্তমান ইউরোপীয় 
শিক্ষায় ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে _-ঘটিতেছে কেন-_ প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাইত্রেছে। আপনার 
সনাতন ভাগ্ডারে কত খাদ্য সঞ্চিত আছে, অনেকেই তাহ! দেখিবার অবসর পাইতেছে না, 
মুগ্ধ হইয়া পরের অন্করণ বা অন্যদীয় তুক্তাবশিষ্ট আহরণে লোলুপ হইয়া পথে পথে ধাবিত 
হইতেছে । ইউরোপের সহিত যাহার ষত্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে ততই এইরূপ ষুপ্ধ। স্বাধীনতার 
একটা মোহ-_এই, ইউরোপসংসর্গের ফল। বর্তমান ইংরাজিশিক্ষা ইউরোপসংসর্গের প্রথম 
ধারা । শিক্ষায় সংসর্গ হইতেই বহুবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উৎপত্তি। লর্ড উপাধি বা ভারতীয় 
আভিজাত্য-বিলোপ তাহার চরম পরিণতি । ্বাধীনতা-মোহের অবস্তস্তাবী প্রাথমিক ফল-_ 
রাজনীতি চর্চা এবং পরিণাম ফল বিপ্লবপরম্পরা ৷ সুতরাং অশাস্তিই ইহার আ্মন্তে মিলিত। 
ইহার ফল আত্মরক্ষা নহে, আত্মধবংস। শাস্ত্র বলেন _- " | 
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অপারে যো ভবেত,পারঃ আগ্নবে রঃ প্লবো। ভবেৎ। 
শৃদ্রো বা যদি বাপান্তঃ স সমাঙ্‌ মানমর্হতি ॥ 

ভাবার্থ_শূদ্রই হউন বা শ্লেচ্ছাদি অপর জাতীয়ই হউন, ধিনি বিপদে, রক্ষাবর্তা__ধর্-সেতু 
ভঙ্গ না করিয়া দস্থাপ্রভৃতির ছুরাচার হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন-_তিনি সম্যক মাননীয়, 
সঘরাং রাজ্যপালক রাজার প্রতি. তক্তিমান্‌ হওয়াই শান্তরাদিষ্ট। স্বাধীনত! বা পরাধীনতার 
চিন্তার প্রয়োজন নাই, শাস্রনির্দি্ট পন্থা অনুসরণ করিয়! চল, অশাস্তি হইবেই না। রুষ দেশ' 
স্বাধীন, সেখানে নিষ্ঠুরভাবে মবংশ রাজহত্যা সম্পাদিত হইল কেন? অতএব স্বাধীনতাই 
শান্তির হেতু নহে। গণতন্ত্র রাজ্যেও সভাপতির হত্যা হয় কেন? ধনীর লাঞ্ছনা আরৰূ 
হইয়াছে কেন? এ নকল চিন্তা করিলে,_-এই বিপ্লবের অবসান কোথায় কেহ কি বলিতে 
পারেন ? কল্পনামূলক সুখ মানবের নব নব কল্পনা আশ্রয় করিয়। উদ্দাম আকাঙ্ষার হিল্লোলে 
নাচিতেছে। সুখের সেই নব নব নৃত্যলীল! অসংঘত মানবকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া! যথেচ্ছাচারী 
পস্তত্বে অবনমিত করিতে উগ্ভত হয়। এভাবনা আমাদের সমাজস্থ স্বশজাত শিক্ষিত 
নামধারী বছ ব্যক্তিরই নাই, ইউরোপীয় শিক্ষাজনিত মোহ এতই ভীষণ! . 

সেই মোহতিমিরবিনাশে একমাত্র শান্ত্রমতাবলম্বনই অঞ্জনশলাক1 । সেই শাস্ত্রমত চিরন্তন 
সদাচারদ্বার৷ সমুজ্জল | এই সনাতন সমাজ অন্ততঃ দ্বিসহত্র বংসর যে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়৷ পরাধীনতার মধ্যেও আত্মরক্ষা করিয়া সনাতন নাম সার্থক করিয়াছেন, সে 
সদাচার উপেক্ষণীয় নহে, তাহাই আমাদের বক্ষাকবচ। সেই সদাচারেই শান্ত্রমত পরিষ্কণ্ট। 
বর্ণভেদের বৈষম্য মধ্যে সাম্যের সৌম্যৃষ্তি শান্ত্রালোকেই উদ্ভাসিত। 

'ইউরোপীয় শিক্ষা! ঠিক ইহার বিপরীত ; মৌণ্থক সামাবাদের আবরণে বৈষম্যের করাল- 
মু্তি প্রকটনই তাহার ফল। যে দেশে ধনের আধিপত্য, তদ্দেশজাতের অন্ত জাতির 
প্রতি অবজ্ঞা কাধ্যতঃ প্রকাশিত, মুখে কেবল সাম্যবাদ; সেদেশের বছ লোকও এই 
মৌখিক বাঁ কাল্পনিক সাম্যবাদে মুগ্ধ হয় না, তাই সে স্থলেও নব নৰ বিপ্লববিভীষিকা 
সতত জাগরূক ; আর আমাদিগের দেশস্থ তথাকথিত শিক্ষিতগণ সে কারনিক সাম্যবাদ 
মুগ্ধ হইয়া আজ কি ন! বিধাতৃক্কৃত বৈষমোর' বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ! তাহাদের দোষে যে 
সমাজ-দেহের অঙ্গ সকল বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, মানবতার ন্গুমেকুপর্ব্ত এই চাতুর্কর্য 
লমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনক-কণিকার সমষ্টি মাত্রে পরিণত হইতে বসিয়াছে, এক এক ফুৎকারে 
কোথা বিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা কে ভাবিয়া থাকে? ব্রাঙ্গণগ্রাধান্য অনেকের অসহ্, কিন্ত 
এ প্রাধান্ত হইতে ব্রাহ্মণ অন্তের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবার স্থবিধা করেন নাই, নিজের 
মুখের অল্প অন্যের মুখে তুলিয়! দিয়া স্বয়ং পুরুষানুক্রমে অর্ধাশনেও কাটাইয়াছেন। 
আর সাম্যবাদীর দল _-অন্তের অন্ন আত্মসাৎ করিতেই ব্যম্ত। এ ভাব শাস্তির অন্থকূল নহে, 
আত্মরক্ষার অনুকূল নহে। 

প্রতিকূল শিক্ষা নানাপথে ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ধীরে ধীরে শান্ত্শাসনে 
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অনাস্থা জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে,__এই কন্নপূর্ণার সম্তানগণ আজ বিদেশের অন্প-_ 
পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বৎসরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিদেশীয়ের চরণে অর্গণ 
করিবে কেন? অপেয় জল, অপরিধেয় বসন-ভূষণ, 'অন্পৃশ্ত বিলাস-দ্রব্য ব্যবহারের জন্ত কোটি 
কোটি মুদ্রা অপব্যয় করিবে কেন? 

হে নবাগত শিক্ষায় বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত দেশবাসি ! দেশের দারিদ্র্য তোমার রাজনীতি-চর্চার 
একটা প্রধান অংশ অধিকার করিয়! আছে, কিন্তু এদায়িত্ব কি শান্ত্রশামনে অনাস্থার 
একটা প্রধান ফল নহে? যদি বিদেশাগত বনু বস্তই শাস্ত্রমতে তোমাদের অব্যবহার্্য 
হয়, তাহা! হইলে দেশের অর্থ কি বিদেশে নীত হইতে পারে? অতএব ব্রাঙ্গণ-সভা এবং 
রাঙ্মণ-সম্মিলন এই মত “পোষণ এবং প্রচার করেন-_সদাচারপরিশোতিত শ্রান্ত্রপথই 
আশ্রয়ণীয়। সে পথ হইতে যিনি যতটা ভ্রষ্ট হইয়াছেন, অকপটে তিনি নিজ স্খলন সংশোধন 
করুন। ব্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্ণেতর বর্ণত্রয়ের মিলনস্থান শীস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, দদাচারী ব্রাঙ্গণ 
ও আচারত্রষ্ট ব্রাহ্মণেরও মিলনস্থান শান্ত্রবাক্যে বিশ্বান; মৌখিক বিশ্বাম নহে, আন্তরিক 
বিশ্বাস। শাস্ত্রবাক্যের নিঙ্কল্পিত অর্থে বিশ্বাস নহে, শিষ্টপরিগৃহীত শাস্তার্থে বিশ্বাসই 
প্ররুত শান্তবিশ্বাস। বিশ্বীসমত সকল কার্য্য করিতে না পারিলে অন্ৃতপ্ত হইতে হইবে_: 
কার্যকরী শক্তি লাভের জন্য শান্ত্রসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । সে উপায় সংশিক্ষা । 

এইরূপে আমরা প্রন্কত মিলন চাহি, দলাদলি চাহি না। আহারাদি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ 
ভাবে হইলেও এ মিলনে বাধ! হয় না। এই মিলনই চাতুর্বপ্য সমাজের মর্্মমিলন। 
ইউরোপীয় শিক্ষার মোহে যীহারা উদ্ভ্রান্ত, আত্মরক্ষা তাহাদেরও উদ্গেস্তট হইলেও তাহার! 
বিপথে ধাবিত, সেইজন্ত প্ররুতপক্ষে তাঁহারাই দলাদলির অষ্টা, তাহারাই প্রকৃত মিলন 
চাহেন না। তাহারা ভারতী জননীর মনেই পীয্ষধারার আন্বাদ না বুঝিয়া পৃতনার 
মায়ায় মুগ্ধ। নিজ নিজ সর্বজ্ঞ পূর্বপুরুষ মহধিগণের বচনে আদরসম্পয় ত' নহেনই, 
 প্রত্যুত অবজ্ঞাসম্পন্ন । নিগ্রোজাতির ইতিহাস লিখিয়৷ ভারতের জ্ঞান সম্পাদন করিতে 
তাহার! ব্যগ্র! তাঁহারা মনে করেন, তীহারাই কোটি কোটি পতিত ভারতবাসীকে 
অপূর্ব মনীষাপ্রভাবে উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ! তাহাদের এই মোহদর্শনে যাহারা ব্যথিত, 
শ্বজনের ঘোর বিকারদর্শনে যাহারা ঘোর উদ্বিপ্ন ও ভীত, শিক্ষামুগ্ধগণ তাহাদিগকে 
উপহাস করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, লাঞ্নায় তাড়নায় নিপীড়িত করেন। তাহারা এক 
বার ভাবেন না, আমাদের সমাজ ও ধর্ম 'সনাতন, আমাদের ধর্ের একমাত্র ধর্মই প্রাতীন 

ংজ্ঞা। ধর্ম বলিবে আর কোঁন ধর্ম বুঝায় না, আমাদের সনাতন ধর্মই ধর্ম পদের বাচা, 
অর্থাৎ খন জগতে অন্ত কোন ধর্মের উদয় হয় নাই, তখনও আমাদের ধর্প নিজ 
অপূর্বব আলোকে বিশ্ব উজ্দ্ল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর কত ধর্মের উ্ান পতন, 
কত জাতির উদয় বিলয় সনাতনধর্ের নিষেষপাতে হইর! গিয়াছে, কত বুগ-বুগান্তর 
ক্ষণমূতুর্তের ভার এই সনাতনধর্শ হেলায় অতিবাহিত করিক্পাছেন_সেই- সমাতনধর্শেচ 
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সুসংঘত ও সুসংহত উপদেশ-_শ্রুতি, স্থতি, পুরাণ তন্ত্রবিশ্ববিজ্ঞানের প্রস্থতি। তাহা 
বিশ্বমানবের অক্ষয়-কবচ। সেই উপদেশ বা শান্ত্রশাসন আমাদের মৃতসঞ্জীবনী সুধা 'ও 
পথপ্রদর্শক দিগ্যস্তর। ইউরোপীয় শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি স্বঞ্জনগণ, সেই শান্তরবিশ্বাসীকে অবস্তা 
করে, মূর্খজ্ঞান করে ; -তাহারাই যে কুশিক্ষামদিরাসেবনে মত্ত উদ্দাম নৃত্যলীলায় সমাজে 
অশাস্তির স্থষ্টি করিতেছে, মদাচার ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচার গ্রহণ করিতেছে, সে কথা 
কেহ বলিলে--পথ অপরিষ্তৃত করিয়া! চোখ রাঙ্গাইতেছে, যাহা মিলনের মন্দির তাহা চুর্ণ 
করিবার জন্য অনবরত মুদরগরাঘাত করিতেছে, তাহারাই দলাদলির স্রষ্টা । রাজ-প্রবন্তিত 
কুশিক্ষা প্রভাবে সমাজ বিপ্লুত, রাষ্ট্রবিপ্নব-কলক্কে মলিন, _স্থৃুরাং এই কুশিক্ষার সংশো- 
ধনের জন্য সংশিক্ষা প্রবর্তন আবশ্ঠক। সেই সংশিক্ষা শাস্ত্রবিশ্বীাসের প্রসবনির্ঝরিণী 
হইবে, মিলনমন্দিরের সুদৃঢ় তিত্বি প্রোথিত করিবে। সেই সংশিক্ষাই আমাদের উপায়- 
রূপে অবলম্বনীয় । যাহারা মিলনে অন্তরায়, যাহারা! আপনাদিগকে নিগ্রো' জুলুর ন্যায় 
বর্ষরবংশসম্ভৃত মনে করিয়া আপাতমনোরম ইউরোপীয় উপায়ে দেশোন্নতির আকাঙ্া 
করে, তাহাদিগের মোহ অপনোদনের জন্য তাহাদিগকে সংশিক্ষ! প্রদানের জন্য ব্রাহ্মণ 
সভা ও ব্রাঙ্গণ-মহাসশ্মিলনের আস্তরিক প্রবত্ব আছে। সেপ্রবত্ব দলাদপি নহে, তাহা 
মিলনেরই প্রযত্ব _-শীস্তবিশ্বীসের ভূমিতে সমবেত করিবারই প্রযত্ব। আত্মরক্ষা ও 
তংমাধনসমূহের ক্রমিক পারম্পর্ধোই ত্রাঙ্মণ-সতা ও ব্রান্মণমহাসন্সিলনের আশীপূর্ণ দৃষ্টি 
সতত নিপতিত । 

রাজা তিন্রধর্মাবলম্বী এবং .বিদেশীর হইলেও শীস্ত্রশাসনে বিশ্বাস ও তাহার 
ফলে তদম্বরূপ আচরণ সম্যক করিতে পারিলে আমাদের সমাজ সর্বতোভাবে নিরাপদ। 
রাঞ্ধনীতির চর্চা অকর্তব, রাজার জাতির সমান হইতে চেষ্টা করা অন্ৃচিত, বিপদের 
রক্ষক রাজাকে দূর হইতে সম্মান করিতে হয়, তাহাকে ও তাহার ন্বজাতিকে শ্রীতির 
চক্ষে দেখিতে হয়, তাহাদের সহিত পান ভোজন, তাঁহাদের দাস্য ইত্যাদি গুরু সংসর্গ 
করিতে নাই। শাস্ত্রে তাহ। নিষিদ্ধ, এই জন্তই করিতে নাই । বিদ্বোষ নহে, ক্রোধে নহে, ধর্ম 
শাসনেই তাহ! করিতে নাই। খই ভাব হ্থপ্রতিঠঠিত হইলে, ত্যাগের পবিত্র আসন চাতু্বর্্য 
হৃদয়ে পূর্ববৎ স্থাপিত হইলে সমাজের আর চিন্তা কি? এই ভাবই আমা'দর চিরন্তন 
মঙ্গনময় মার্গ। মস্তিষ্কাবিকারে এই মঙ্গলপথ পরিতাক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণই চাতুর্বণ্য সমাজের 
মস্তিষ্ক, তাহারই চিকিৎসার্থ বরা্মণ-সত। ও ব্রাহ্মণসন্মিলন। চিকিৎসার ফল-_সময়ে চাকার 
সমাদেহের আরোগ্য বা কল্যাণ । সংশিক্ষাই সেই চিকিৎসা। 

হারা বিশ্বাম হারাইয়াছেন, সমাকে স্বমতে .বিপথে চালিত করিতে বররন 
তীহাদিগের সহিত মিলিত হুইতে ভীত। তীহারা বহু সময়ে কপটের আবরণে আত্মভাব 
্চ্ছম্ রীখিয়! তাহাদের মোহবিভূত্তিত কুশিক্ষা-হলাহল সমাজে বিকীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে 
মিলিত হইতে চাহেন__কিন্খ তাহা ঘোর অনিষ্টের হেতু। সে অনিষ্ট গ্রতিরোধের জন্ত 
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আমানের চেষ্ট। আছে বটে, কিন্তু তাহার সূলে খ্েষ ঈর্ষা নাই__দলাদলি নাই। স্পষ্ট বলিডেছি, 
অন্পপানে একাকার ও ষথেচ্ছাচার চাতুর্বণ্য সমাজের মিলনচিহ্ নহে, এক ভাঁষা, একবিধ 
উপাসন! চাতুব্ধর্ণয লমাজের মিলনচিহ্ন নহে, _শান্তবিশ্বাসই এই ধিশাল সমাজের মিলনচিহ্ন। 
অনাঁচারী ব্রাহ্মণ সদাচারীর আহার সংযম দেখিলেই চটিয়া লান, বংশের পধিত্রডা রক্ষার অন্ত 
বিষাহাদি বিষয়ে স্বিচার দেখিকেই ঘলিবে দলাদলি-_কিস্তু তাহা! নহে,_বৈষমাময় সৃষ্টির 
মধ্যে সাম্যের হুত্র ধাহা৷ আছে,_-তাহাঁ অবলম্বন করিয়াই জাতির এ্ক্য সংসাধিত 
হইয়া থাকে, হইতে পারে। ইহাতে দলাদ্দলি হয় না। খাঁহারা সদাচারে বিশ্বাসী 
ঘলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, অথচ ব্যক্তিগত ভাঁবে স্পষ্ট প্রমাণ দ্বার! তাহাদের 
বাক্যের বৈপরীত্য সমর্থিত হয় না _তীহাদের সম্মিলন ব্রাহ্মণ-সভায় সাধারণতঃ হইতেছে__ 
মহানম্মিলন তাহাদের বিশিষ্ট সম্মিলন-স্থান। এই সদাচারবিশ্বাদীর মধ্যে অনেকে এমন 
আছেন, বীহারা পরান ভোজন করেন না; কিন্তু তাহাদের এই আচরণ অন্য সদাচারী বিথিষ্ট- 
ভাবে দর্শন করেন না, আর আচারব্রষ্টগণ,__গৃহে আহার না করিলেই বিদ্বেষ পোষণ করে) 
এই ভাব-ভেদ কাহার হৃদয়ের মালিন্ত ঘোষণ! করিতেছে, ইহা স্থধীগণ বিবেচনা করুন। 
ফলতঃ স্বার্থত্যাগ্ের ভিত্তিতে সমাঞ্জের একমত্য প্রতিঠিত, এ স্বার্থত্যাগ ধর্মত্যাগ নহে, 
শান্ত্শাসনত্যাগ নহে, সংষমত্যাগ নহে) এ স্বার্থত্যাগ লোভনীয় বিষয়ের ত্যাগ, ধনত্যাগ, 
' ছুরতিমানত্যাগ ইত্যাদি । ধিনি আচারব্রষ্ট হইয়াও ধনী, তিনি বদি তাহার ধনাতিমান ত্যাগ 
করিয়৷ আত্মদৌষ দর্শন করেন, এবং তাহার অন্ন অপরেক্ন বর্জনীন্গ-ইহ! শান্ত্রাদেশ, এই বিশ্বাম 
হয়ে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মিলনের স্থান আসর হা থাকে । এই মিলনস্থান 
নির্দেশ আমাদের কার্য । এখন সমাজে বহু বিরুদ্ধাচার যথেচ্ছভাবে গৃহীত হইতেছে, আমি 
তৎমুদায়ের বিরোধী, তাহার জন্ঠ প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে বেনামা পত্রে এবং অন্তান প্রকারে 
নিন! তিরস্কার ও লাঙনা আমাকে অনেক সহ করিতে হই্গাছে এবং হইতেছে । আমার 
- নাম জাল করিয়া অব্যবস্থাপত্রে কেহ কেহ আমার নাম মুদ্রিত* করাইয়াছে। আমি জানি, 
রাঁজদ্বারে অভিযোগ করিলে এসকলের প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহ! মিলনপথের কণ্টক 
এবং ব্রাহ্মণের অনুচিত কার্য্য। কেবল আমি নহি,:বরাহ্মণ-সভার বনু সদস্তই এই ভাব পোষণ 
করেন। প্রতিপক্গগণ ইহাতে বিয়-ন্থখ অন্তব করনে, ক্ষতি নাই, আমর! কিন্তু শান্্শাসন 
বাতীত নবীন উপায়ে মিলন-পথে বাধা উপস্থিত করিব না, ইহ! আমাদের সন্কল্প। 


উপসংহারে পুনরায় বলিতেছি, ব্রাহ্মণ! বা ব্রাহ্মণ-মহাসন্সিলন, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের _. 
সদাচারী ব্রাঙ্মণ ও আঁচারত্র্ ব্রাহ্মণের মিলনস্থান নির্দেশ করিয়৷ আত্মরক্ষা ও মানব 
সমাজের কল্যাণ দাঁধনে উদ্ভত | সে মিলনস্থান পানাহারে বা আদান-প্রদানে একাফারতা 
নহে,_সে মিলন শাল্তরবিশ্বাস! বল বল- ত্রাঙ্গণ অন্রাঙ্গণ--সদাচারী অনাচারী, একবার 
উচ্চকণে ছূর্নানাম শ্মরণ করিয়া! শাশ্বতী তগবদ্ছক্কির ধ্যান করিয়া বল-__অকপটে বল 
"আমর! শাস্তবিশ্বাসী ১” আমাদের হৃদয় শীতল হউক, _পুণ্যগন্ধে সমীরণ পূর্ণ হউফ-_ 
* ভারতবর্ষ পুনর্বার ধন্য হউক । 


ময়মনসিংহাধিবেশনে_- 


অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতির অভিভীষণ। 


্রীগুরুঃ 


শত ৬87 


নমে। ব্রহ্মণাদেবায় গোরাঁক্ষণ হিতাঁয় চ। 
জগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দীয় মমো নমঃ 1 

সমাগত ভূদেবমগ্'ল! শান্ত্রসেবি পুঞজনীয় নুর্ধীসমাজ ! মাননীয় রাজন্যবৃন্দ ! যথা- 
ধৌগ্য নমস্কার ও সম্ভাষণান্তে আমি আপনাদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি। 

্রাক্মণ-সভার বর্তমানে অন্ঠিত ষষ্ঠ সম্মেলন বিগতবর্ষে এই ময়মনসিংহ নগরে সম্পন্ন হওয়ার 
জন্প্রপ্তাব গৃহীত হইয়াছিল; সভা গর প্রস্তাবিত বিষয়ে যথাসম্ভব অগ্রদরও হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু সভার মনোনীত সভাপতি মাননীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর আমার্দের জনপ্রিয় সম্রাট প্রতিনিধি 
কর্তুক দিশ্লীনগরীতে আহত হওয়ায় তদন্ুরোধে এ সময়ে সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত 
রাখিতে. হইরাহ্থিল। তজ্জশ্য সাধু মহাম্গণের নিকট যে ক্রুট হইয়াছে, অনুষ্ঠানসভা তদ্বিষয়ে 
বিনীতভাবে ক্ষম প্রার্থন। করিতেছেন। আশ! করি স্বতঃক্ষমাপরায়ণ ভূদেববৃন্দ এবং সাধুগণ 
আমাদের সে অপরাধ মার্জনা! করিবেন। . 

এতদিন পৃথিবীব্যাপী মহামারীতে দেশ উপগ্রত থাকায় ত্রাক্ষণ-মহাসম্মিলনে আপনা- 
দিগের আহ্বান করার ভাগ্য লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। 

করুণাময় ভগবানের কৃপায় “সতাং সঞ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণোন ভবতি» মহাকবি বর্ণিত 
এই সুযোগের ভাগ্যদেবত৷ আজ স্ুপ্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আপনাদের পুণ্যদর্শনে আজ 
আত্মাকে পুণ্যবান বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছি। | 

বিশ্ুর গৃহে আল সিন্ধু অতিথি ! বাধনের গৃহে ছিজরাজ দমুদিত ! বিন্দু স্বীয় সহযাত্রিগণের 
সহিত মিলিত হইয়া! যে লোভনীয় দৃশ্ত দর্শন করিবার জী চিরদিন ব্যাকুল-_-কত ঘাত- 
গ্রতিঘীতের বেদন! হৃদয়ে বহন করিয়া কত উৎপাত অধঃপাতের যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া 
ষে সৌনধ্য-_যে মনোরম সুষম! দর্শন করিতে চিরদিন প্রধাবিত, আজ সেই বিরাট সম্মিলন 
দয়। করিয়া স্বয্ং তাহাদের পর্ণকুটারে অতিথি হ্ই়াছেন। সম্মিলিত ব্রাহ্মণশক্তি আজ 
তাহাদেরই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে আপন বিশাল প্রবাহে মিশাইয়! মহাশক্তিতে পরিণত 
করিবার অন্ত আতিথ্যব্যপদেশে তাহাদিগের গৃহ ধন্ত করিয়াছেন। ময়মনসিংহের প্রান্তচারী 
র্বপুত্র চিরদিন যে সম্সিলনের জন্ত লালায়িত _সেই অনন্ত গুপরত্বের আধার মহাসন্সিলন _ 
সেই মহাসিকু ্রন্থপুত্রের গৃহে অতিথি । ব্র্গপুত্রের এ আনন্দ অনির্বচনীয়। নদনদীর 
একমাত্র আকাঙ্ষার বস্তু রত্বাকর-দাগর যখন নদনদীকে নিজের বিশাল বক্ষে টানিয়া 


১০ম সংখ্যা) অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতির অভিভাখ। ৩৯৫ 


লইবার ভন্ত আতিথোর ছলনায় তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন সে মিলন-উৎসবের 
আনন্দ নদনদীর ক্ষুন্্ হৃদয়ে ধরে না; আতিথাসৎকার করিতে যাইয়া নদনদী সে বিরাট 
সত্তায় যখন আপন সন্তা হারাইয়। ফে.ল -তখন আত্মদানের কৌশলে আত্মলাত করে। তাই 
আজ ময়মনসিংহের নরনারীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ বিপুল আনন্দ ধরে না। ব্রহ্পুত্র আজ এট 
মহাসিন্বুর আতিথ্যপরিচর্যযা করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছে । তাই 
ময়মনমিংহের হৃদরবিদ্দু এই বিরাট ব্রান্ধণ-সমাজ-সিদ্কৃকে বরণ করিতে আসিয়া! আত্মসমর্পণের 
ফলে আত্মলাভ করিতেছে_-সৎকার: করিতে আসিয়া! সংকৃত হইতেছে--পুজা! করিতে 
আসিয়া পুজিত হইতেছে। 

ভূগুপদলাঞ্থন হীভগবান যে ব্রাহ্মণের চরণচিহ্ন গৌরবচিন্রূপে ধারণ করেন, সেই ভূগ্ধ, 
কশ্তপ, ভরদ্বাজ ও শাগ্ডিল্য প্রভৃতি মহ্রষিগণ তীহাদের সম্তানদেহে লুক্কারিত থারিয়া চরগচিহে 
যাহার দেহ আজ পবিত্র করিফ্কাছেন, সেই ময়মনসিংহ ধন্য _কৃতার্থ। ৃ 

মহারাজ যুধিষ্টিরের রাজস্য়যক্ঞে শ্রীভগবান স্বয়ং ধাহাদের চরণপ্রক্ষালনের' ভার লইয়া 
ক্কতার্থ হইয়াছিলেন, ভাবসম্পদহীন ময়মনহ্হিবাসীর পক্ষে সেই গুরুভার সম্যক বহন কি 
সম্ভব? বরণীয় ব্রা্ষণমণ্ডণি! আপনাদের করুণাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন । ' যে 
অহেতুক. মৈত্রীর আকর্ষণে আপনারা আজ দরিদ্রের গৃহ ধন্য করিয়াছেন, ভরসা করি তাহার 
প্রেরণায় দীনহীন ময়মনসিংহের শত ত্রুটি মার্ন! করিবেন । 

বরেণ্য অতিথিবৃন্দ ! বুকাল পরে মাত্মজ্জন গৃহে উপনীত হইলে হৃদয়ের দ্বার স্বতঃই 
উদঘাটিত হয়__*স্বজনম্ত হি ছুঃখমগ্রতে! বিবৃত দ্বারমিবোপজায়তে”) তাই কথা প্রসঙ্গে 
ছুই একটা দুঃখের কখা আপনাদের নিকট বাচির হয়া পড়িয়াছে। বলিয়াছি আমরা 
দীনহীন দরিদ্র । বাহাদর্শনে ইহা আত্মগোপনকর বিনয়ের ভাষা বলিয়া মনে হইতে পানে, 
কিন্তু ইহা! অন্ত্িহিত বেদনার উচ্ছবা__বিনয় নহে। যে সাধনালবন্ধ ভাবরাশি আপনাদেক 
প্রিয় উপচার, আমরা সে ভাবসম্পদে বস্ততঃই দীনহীন। কিন্তু এই দীীনহীনভৃব আমাদের 
ছিল না, আমর বড় হইয়াও ছোট, ধনী হইয়াও দরিদ্র, তাই আমরা জীবনে মৃত। এমন 
. একদিন ছিল, যখন ব্রাহ্মণোর সকল সম্পদই ময়মনসিংহে ছিল, কিন্ত আজ তাহা সাধুন- 
কুষ্ঠার আবরণে নুক্ধয়িত। ব্রান্গণ্য প্রধানতঃ যজন, অধ্যয়ন ও দান লইয়া স্ফুরিত, তপন্া” 
সাধনা, বিদ্তা প্রতৃতি অরয়ব লইয়া পরিবর্ধিত এবং দেবদর্শনসিদ্ধি ও জীবনুক্তি লইস! 
ফলিত হয়। এক সময়ে এই ভূমি আপন ব্রাহ্গণাম্ফুরণোচিত উর্বরতাগণে ব্রাহ্মণের 
এই সকল অঙ্গেরই পুষ্টিলাধন করিয়াছিল । এই ময়মনসিংহনগরের অনতিদূরবর্তা পত্ডিতবাড়ী- 
গ্রামে সাঁধকশ্রেষঠ দ্বিজদেবের সাধনার সিদ্ধিরপে প্ীজগদন্থা অর্ধকালীদেহে তাহার করাক্প 
অবতীর্ণ ক্ইয়াছিলেন, এধন ও তত্রত্য দেরনদী, রাঘব-খাত গ্রস্ৃতি স্থান :সাধকগণেন, 
নিকুট পুণা্ুমি বলিয্া পরিচিত । এই ময়মনসিংহেরই অন্তর্গত কাটিহালি গায়ে 'ঠটায়ারর্ত” 
“সার্দা-তিলক' ও ট্চক্রবিরেকণ প্রস্থৃতি তশ্্রহ্ন্তের সঙ্করয়িতা সাধরুপ্ররর পর্গানন্দ 
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িনিিএিির উরি ডিসির তীর দিিডিও 
শিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন। এই ময়মনসিংহের 'অনতিদুরবর্তী মুক্তাগাছাগ্রামে উদয়নাচার্যের 
মত তপস্থিত্রাঙ্মগণের বংশধরগণ এখনও বর্তমান । এই ময়মর্নসিংহেই মন্ুসংহিতার টাকাকার 
পঞ্ডিতকুলচূড়ামণি কুল্লফভট্টরের অধস্তন পুরুষগণ এখনও বিদামান। এই ভূমিরই গর্ভে 
মহার্ধা রত্ব চন্দ্রকান্ত সমুৎপন্ন হইয়৷ আপন জ্ঞান প্রভায় দিগৃদ্বিগন্ত সমুস্তাসিত করিয়াছিলেন। 
হরগুন্দরের মত নানা শীন্তবিচক্ষণ অধ্যাপক ও গ্রন্থকার, ত ববাবশিষ্টপ্রণেতা কালীচরণের 
মত অধ্যাপকমণ্ডলী ইহাকে অপস্কৃত করিয়াছিলেন। আনন্মকিশোর, কৃষ্ণকিশোর, রাজ- 
সিংহ ও পদ্পচন্জের মত রাজর্ষিকল্প তুস্বামিগণ কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ইহাকেই বিভিন্ন প্রান্ত 
হইতে অলঙ্কত করিয়াছিলেন। এই ময্বমনসিংহেই বিমলা, ভাগীরর্ী ও বিদ্যাময়ীর মত 
ঘানব্রতপরার়ণা মাতৃমগ্লী আপনাপন বিমল যশোরাশিতে দিত্মমগুল আপ্যায়িত করিয়া 
বিরাজ করি:তন। 

থে ভূমির ব্রাঙ্গণ্স্ফুরণোচিত উর্বরতা একসময়ে দেশবিদেশে কীর্তিত হইত, আব দুর্তা 
তাড়নায় দে দেশের অধিবাসিগণ অবসর মুচ্ছিত। এক সময় বাহার আধ্যশিক্ষার 
প্রভাবে সিদ্ধসাধক ও তপন্বী ছিলেন, আজ তীহাদেরই বংশধরগণ আর্ধাশিক্ষার অভাবে 
ও অনার্ধ আচরণের প্রভাবে স্বীয় লোভনীয় মূর্ধ্যাদা, আপন স্পৃহণীয় সাধনসম্পদ 
ভুলিয়। স্থযুপ্ত -মন্মু্ধ। তাই বলিতেছিলাঁম__যাহারা বড় হইয়াও আজ ভাগ্যদোষে 
ছোট _সিংহশিশু, হুইয়াও মেষশাবক সঙ্গহেতু আত্মবিস্থৃত, তাহাদের অস্তনিহিত শক্তি- 
উদ্বোধনের জন্ত ময়মনসিংহতূমি আমাদের জন্মভূমি-_-আপনাদের সম্মিলিত বিরাট মৃষ্তির চরণে 
শরণার্থিনী । 

এই ঘোর ছৃুঃসময়েও আপনারা অনেক করিয়াছেন ও করিতেছেন । বজ্র বিভিন্ন 
প্রান্তে প্রতিবৎসর ব্রাঙ্মণম গুলীর সম্মিলন আপনার্দের অত্যুজ্জল কীত্তিস্তস্ত। যে সময়ে 
পরিবারের ছুইটা লোক পরম্পর টিলিতে পারে ন!, রাজসিক বিক্ষেপ যে সময়ে জীবহৃদয়কে 
শতধ! বিচ্ছিন্ন করিয়া বহুমতে বিভক্ত করিতেছে -যে সময়ে বালকও আপন মত বৃদ্ধের 
হৃদয়ে স্থাপন করিতে সতত ব্যস্ত, এমন ছুঃসময়ে ব্রাহ্ষণাস্থাপনের জন্য এই বিরাট সান্বিক 
সম্মিলন আপনাদের সাধনাজাত ব্রপ্ষণাদেবের করুণার ফল। যে সময়ে শ্রতিশ্থৃতি-' 
বিহিত সাধনা লুপ্ত-_ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমগ্ডলী একে একে অন্তর্থিত ধর্মহীন শিক্ষার 
বিকৃত গর্জনকে দেবগন্জন মনে করিয়া যে যুগ শ্রুতিস্থৃতিপাঠের সুদীর্ঘ অনধ্যায় কাল 
« বলিয়! বিবেচিত হইয়াছিল, আপনার! সেই সময়ে সেই বঙ্গীয়সমাজে বেদবিদ্যালয় ও 
স্বতিপাঠশাল! স্থাপন করির| যে ভবিষ্যৎ স্থায়ী কল্যাণের পথ উনুক্ত করিয়াছেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। | 
যে সময়ে পুরাঁণপাঠ নাই--কথকতা নাই অধিকাংশ গুরু পুরোহিত যে সময়ে উপদেশ 

দানে অযোগা _ধর্মভাব উন্মেষের পক্ষে এমন ছুঃসময়ে আপনারা! উপযুক্ত ধর্মপ্রচারের 
ব্যবস্থ! পূর্বক ধর্প্মালোচনার স্থযোগ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, তত্বিষয়ে 
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অণুমাত্র সংশয় নাই । যে সময়ে হীনবর্ণসেবী পতিত ব্রাহ্মণগণও সান্তাল, বাগচি, বন্োপাধ্যায়, 
মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিতে মিথ্যা আত্মপরিচয় খ্যাপনের জন্ত লালায়িত, সে সময়ে 
কুলপরিচয়সন্কলনের ব্যবস্থা করিয়া আপনার! ব্রাঙ্গণগণের কুলোচিত বিশুদ্ধিরক্ষাকল্পে যে 
বিশেষ প্রয়াস করিতেছেন, এজন্ধ। সমগ্র চাতুর্বরাসমাজ আপনাদের নিকট খণী। কাল- 
আোতের তীব্র গ্রতিকৃলতা লঙ্ঘন করিয়া আপনারা যে এইরূপ কঠোর সাধনা ও অবাস্ত 
পরিশ্রম করিতেছেন, এই যে প্রতি বংসর আপনারা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সম্মিলিত হইয়া 
্হ্ষণ্যদেবের অশেষ অন্থুকম্পায় সেই সেই স্থানের অধর্ভাব অপসারিত করিতেছেন, 
গুনিয়াছি তাহারই ফলে কত শত কদাচারী সদাচারী হইয়াছেন, কত গায়ত্্রীবর্জিত 
্রাহ্মণসস্তান সন্ধ্যাহিকপরায়ণ হইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম আপনারা অনেক 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাই আমরা প্রত্যাশিত হৃদয় লইয়া আজ আপনাদের 
শরণাপন্ন । 

চিকিৎসক শ্বীয় অণুবীক্ষণী শক্তিত্বারা রোগীর সকল অবস্থাই পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে পারেন 9 
তথাপি রোগী শ্বয়ং অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিয়া অনেক সময় চিকিৎসকের ওষধ নির্ণয়ের 
সাহাষ্য করে--অনেক সময় পূর্ব ব্যবন্ৃত ওঁষধের সাফল্-বর্ণনায় রোগীও চিকিৎসাব্যাপারের 
. সাহাষ্য করিয়া! থাকে । আমরা রোগী; ভোগের রোগে তুগিয়! ভূগিয়া আমরা অন্তঃসারশৃন্ত-_ 
কঙ্কালসার। কিন্ত এখনও ত সুস্থ "লাক সমাজে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সামাজিক 
উন্নতজনের সুস্থ সবল দেহ, চিরপ্রকুল্প হৃদয়, বিনয়মধুর ব্যবহার ইত্যাদি আমাদিগকে 
আপ্যায়িত করে, তখনই মৌলিক বংশের সন্তান আমরা না ভাবিয়া থাকতে পারি না-_ 
কেন আমরা এমন হইলাম_-কেম এত ভোগেও রসনা অতৃপ্ত--কেন এত অন্নরাশির 
মধ্যে থাকিয়াও দেহ শীর্ণ, রুগ্ন, অবসনপ-কেন এত গ্রন্থ অধ্যয়নজাত নুচিস্তাপ্রবাহে ম্সান 
. করিয়াও চিত্ত উদতরাস্ত ? আমাদের সেই সান্বিক আহার ব্যবহার নাই, সান্বিক সঙ্গ সম্পদ 
নাই -সাত্বিক আচার অনুষ্ঠান নাই। তাহার স্থানে আছে রজঃ ও তমঃ__আছে লোভ ও 
মোহ-_তাহার স্থানে আছে আলন্ত ও অনিচ্ছা । তমঃ আমাদিগকে দিন দিন অলস করিতেছে, 
আর রজঃ ভোগের জন্ত চি্কে লোলুপ করিয়া! তুলিতেছে _তমঃ মানবকে সাধনাশক্তিতে 
বঞ্চিত করিতেছে, আর রজ্জঃ অদাধককেও সাধনালভ্য ফলের জন্য আকুল করিতেছে । ফলে, 
সন্বম্থলভ সতত প্রসন্নতা আর আমাদিগের নাই। সেই আত্মক্রীড় আত্মরতি আত্মতৃপ্ত ভাব 
কথার কথার পরিণত হইয়াছে । আমারা জীবিতোদেস্ তুলিয়! গিয়াছি; আমর! ব্রাহ্মণ হই, 
ক্ষত্রিয় হই, বৈশ্ত হই বা শূদ্র হই, আমর! ত্যাগীর জাতি, ভোগীর জাতি নহি-_ 
আমরা! সকলেই কর্মভূমির সন্তান, ভোগতুমির সন্তান নহি। আমর! পুজা করিতে 
আসিয়াছি, পুজনীয় হইতে আমি নাই, আমরা সেবা করিতে আসিয়াছি, আজম্ম 
সেবাগ্রহণের জন্ত আমি নাই। জঅন্মতৃমির দাসত্ব : করিতে জন্মিয়াছি, জন্মভূষির 
উপর প্রভুত্ব করিতে আসি নাই।- কিন্তু এই যে ত্যাগীর মধ্যে ভোগবিগ্সা__' 
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পৃজকের মধ্যেও পুজনীয় হইবার প্রবৃত্তি, দাসের মধেও প্রতুত্ববামনা_ইহাতে কি হুচনা' 
হয়না আমরা বিকারগ্রন্ত? _ইহাতে কি মনে হইবে না আমর! রজঃ ও তমোবিকারে 
জর্জরিত? এই যে ধর্মশূন্য শিক্ষায়, এই যে কর্মশূন্ত জ্ঞানে এই বিকার দিন দিন 
পরিবদ্ধিত হইতেছে) তহপরি দেশের ভবিষ্যৎ জীবস্তমুত্তি বঙ্গের হিন্দু ছাত্রগণ যে ভাবে ছাত্র- 
জীবন যাপন করেন, তাহা চিন্তা করিলে আরও নিরাশ হইয়ী পড়িতে হয়। 'এই যে হোষ্ঠেলে, 
বোডিংএ ছাত্রগণের অবস্থান, ইহার ভাবী পরিণংম চিন্তা করিলে স্বধর্মনিষ্ হিন্দুর প্রাণে 
নিশ্চিতই ভীতির সঞ্চার হইবে। এই সকল স্থানে খাদ্যাধাদ্যের বিচার নাই বলিলেই চলে, 
কারণ খাদ্যসন্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদ্চাীন। অথচ, এই খাদ্যই চিন্তাশক্তির 
উপাদান, স্বাস্থারক্ষার একমাত্র সহায়ক, ধর্ম্রক্ষার প্রধান অবলম্বন। স্থানে, সুচি্তায়, ধর্মে 
বঞ্চিত করিয়! অভিভাবকগণ সম্তানগণকে কোন্‌ সুখের জন্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, .তাহা 
ভাবিয়া আমর! কুল পাই না। শ্রুতি বলে_-"অন্নময়ং হি সোম্য মন+__খাদ্যপদীর্থের সারাংশে 
মন গঠিত হয়; অথ এই উদীয়মান ছাত্রজীবনে রজঃ ও তমঃ দ্বারা যে মন প্রস্তত হয়, তাহা' 
সতত বিক্ষিণ্ত_সতত অলস কেন হইবে না? যদি তাহাই হইল, তবে এই ছাত্রের ভবিষ্যৎ 
জীবনে অন্তরে ও বাহিরে যে কর্ম্মকুশলতা| ও খরক্যস্থাপনের আবশ্তকত! হইবে, তাহার প্রধান 
অন্তরায় দীড়াইবে এই চিন্তবিক্ষেপ, এই আলম্ত ও অনিচ্ছা । ফলে হইয়াছে * ভাহাই। 
আমরা এখন ' পরিবারে, সমাজে, সম্প্রদায়ে, দেশে সর্ধত্র পরম্পর বিক্ষিপ্ত হইতেছি-_বন্থা 
মতভেদে জর্জরিত হইতেছি। সংস্কারকগণ জাতিভেদকেই এই মতভেদের কারণ মনে করিয়। 
বাহিরে সামাদংস্থাপনের প্রয়াস করিংলও, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, 
ইত্যাদি একতার প্রলেপে গ্রক্যগঠনের চেষ্টা করিলেও আন্তরিক বৈষম্যের ফুৎকারে উহা 
উড়িয়া যাইতেছে । অপর দিকে রাঁজস-খাদাজাত বু অসংবন্ধ চিন্তা, নান! প্রকার 'আধি- 
ব্যাধি মমাজদেহকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহমর্ধস্ব-ভাবের বহুল প্রচারে আমরা দিন 
দিন পরকালের অস্তিত্বে অন্ধ হইতেছি। এই অন্ধতা, এই মূঢতা ইহকালের ভোগে জীবহদয় 
লোলুপ করিয়৷ ভোগহুমিতে নানারূপ বিবাদবিসম্বাদ আনয়ন করিতেছে । নুতরাং, আমাদের 
মনে হয়, এই ভোগের রোগ নিবারণ করিবার জন্ত যাহাতে ত্যাগমূলক ধর্মশিক্ষা আমাদের 
শিক্ষার দহিত সংযোজিত হয়, তাহার ব্যরস্থা সর্বাগ্রগণ্য । এই উদ্দেগ্তনাধনকল্পে ধাহারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিদ্যা অধায়ন করেন, ,তাহাদের জন্ত প্রসিদ্ধ গ্রদিদ্ধ নগ.র ও 
উপনগরে বিশুদ্ধ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা আবশ্তক। সেখানে ছাত্রগ্ণ বিশুদ্ধ থাদোর দ্বার! 
দেহপোষণে অভ্যস্ত হইবে, মতভেদ, আধি-ব্যাধি, নাস্তিকতা, শোক, মোহ, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি 
বিবিধ ছঃখের মুলীতৃত অদদাচার পরিত্যাগ করিতে অত্যন্ত হইবে। ধর্শিক্ষার ফলে প্রীতি- 
মৈত্বী, তগবন্তার ইত্যাদি কোষল বৃত্তি উন্মেষের পক্ষে সুযোগ ঘটবে। ইহাতে বছবিধ 
সফলের সম্তাবপা, জথচ ব্যর অল্প। 
আমাদের রোগ অবস্তই আপনার! ধরিয়াছেন, তথাপি রোগীর মুখে রোগের বর্ণনা শ্রবণ 
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হয়ত আপনার! প্রয়োজনীন মনে করিতে পারেন, এই জন্যই অবস্থা ও প্রতীকার সম্বন্ধে 
আমার ক্ষুদ্র ধারণা আপনাদের সমীপে নিবেদন করিলাম । 

পরিশেষে আমার স্বদেশবাঁসিগণের নিকট সনির্বন্ধ নিবেদন-_মহান্থভবগণ, 'মাতেব 
হিতকারিণী, শ্রুতির আদেশ আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া বলিতে ইচ্ছ! হয়, উতি্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।” এই শুত মুহূর্তে উখিত হউন-_ জাগ্রৎ হউন । ব্রাঙ্ষণ্যশক্তি জাঁগ- 
তণের জন্ত সে সংযম, সে ত্যাগ, সে ব্রহ্গচর্ধ্য, সে সদাচার পুনরায় লাভ করিবার জন্ত আসুন 
আমর! বর প্রার্থনা করি। এই যে অভয়বরদাত্রী সম্মিলিতব্রাহ্ণশক্তি অতিথির বেশে 
আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে আমিয়াছেন। পূর্ববগৌরবকে কত মার উপেক্ষা করিব _- 
পুরুত্বানুক্রমিক :সে সাধনে আর কতদিন উদাসীন থাকিব? যে বাহসম্পদে-_-আত্মহার! 
হইয়! আমরা এই অন্তঃসম্পদ উপেক্ষা করিয়াছি, সে বাহ্‌সম্পদ, সে রাজা, এয, সে 
ধন, রত্র, সে সম্মান যে সেই অন্তঃসম্পদেরই ফল! শতবার উপেক্ষা করিলেও যে 
এখনও সে পূর্বগৌরব আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। যদি আমার পূর্বপুরুষ 
পোমেশ্বরের সাধনতপন্তামহিমা আমাকে উপেক্ষা করিত, তাহা হইলে এই বিরাট 
্রাহ্মণ-সন্মিলনের পরিচর্যার গৌরব কখনই আমার মত অপরিণতবয়স্ক অক্কৃতী জনের 
পক্ষে স্থলভ হইত না। আমি নিজে এই গৌরবের সম্পূর্ণ অন্থুপযুক্ত হইলেও আমার 
পূর্বপুরুষের সাধনাপৃত শোণিতবিন্দু আমার দেহে আছে বলিয়াই আপনারা আমাকে এই 
লোভনীয় অধিকার দিয়াছেন, পরস্থ আমি আমার অযোগাতা স্মরণ করিয়৷ লজ্জিত. 
হইতেছি। 

শুনিয়াছি-_রাজদেহে পরকায় গ্রবিষ্ট ভগবাঁন্‌ শঙ্করাচার্ধাকে তাঁহার শিষ্যগণ তাহারই 
প্রণীত মোহমুদগর পাঠে প্রবুদ্ধ করিরাছিলেন । আমার মনে হয়__আমাদেরও মধ্যে সেইরূপ 
বহু কশ্তপ, ভবদ্বাজ, শাগ্ডিল্য, বাতস্ত, গৌতম, বশিষ্ঠ অঙ্ু প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদিগকে 
'প্রবুদ্ধ করিবার জন্ত তাহাদেরই উপযুক্ত সন্তান এই বিরাট ব্রাহ্মণমণ্ডলী এইস্থানে উপস্থিত 
হইয়াছেন। 

আমার স্বদেশবাসিগণ ! আল গ্রহবৈগুণ্যে আমাদের পূর্ববপুরুষগণের কীর্তিকলাপ লুপ্ু- 
প্রায়, তাহাদের আচরিত নিত্য নৈমিত্তিক জীবন্ত অনুষ্ঠান এখন প্রাণহীন মিথ্যাচারে 
পরিণত, তাহাদের হোমবহিশিখ! নির্ব্বাপিত, পুতযক্তভল্ম এবং ব্রাহ্মণদেহের শোতাসম্পদ 
রুদ্রাক্ষ তুলসীমাল! বহুকাল হইল ব্রহ্মপুত্রের নিয় প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের 
নিতান্ত সৌতাগোর বিষয় এই যে, এতকাল তুচ্ছ ছাই তম্ম বলিয়া যাহা উপহসিত হইতেছিল, 
আমাদের পূর্বপুরুষগণের সেই রিভূতিই ললাটে ধারণ করিয়া তাহারই অন্নরাগে রঞ্জিতদেহ 
হইয়া আজ বিরাট ব্রাহ্ষণমগ্ডলী সুপ্ুশক্তিউদ্বোধনের জন্য আমাদের দ্বারে উপস্থিত এবং 
আমাদিগকে ম্মরণ করাইয়! দিতেছেন যে, আমরাই ৬জগন্মা 4] অর্দকালীর _মায়ের সন্তান, 
পূর্ণানন্দের, তপোধন উদয়নাচার্যের, পণ্ডিতাগ্রগণ্য কুল্ল,কডট্রের সম্তানসস্তুতি; আত্ম- 
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পরিচয়ের আম প্রত্যয়ের এমন মাহেন্ক্ষণ জীবনে .আর মিলিবে কিন! মন্দেহ। তাই 
আমার সনির্বদ্ধ অনুরোধ আজ এই গুভমুহূর্তে আপনাদের পূর্বপুরুষগণের চরণারবিদ্দ 
স্মরণ করিয়া কার্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, আবার উদয়ন তাহার সন্তানদেহে উদ্দ্ 
হইবেন, আবার ঘোমেশ্বর জাগরিত হইবেন -আবার কৃঞ্চকিশোর, আনন্দকিশোর 
নয়ন উন্মীলন করিবেন, তাহারা আবার এই অভিনব সন্তানদেছের রাঙা হইয়া এই 
দেহ্যন্্র পরিচালন করিবেন, বঙ্গতৃমির পুর্াকাশ আবার গৌরবের অরণরাগে রঙ্গিত 
ইইবে। 

উপসংহারে আমার নিবেদন এই -া্খণ ভৃদেব! জানি না কোন্‌ অভীত সাধনার দিদ্ধি- 
দ্ষপে আমর! এই দেবদর্শন লাভ করিয়াছি। দেবদর্শন বিফল হয় না। আমরা তৃদেবচরণে 
প্রার্থনা করিতেছি যেন আমর! তাহাদের উপযুক্ত পরিচর্যা করিতে সমর্থ হই এবং পরিচর্যা 
শেষে তাঁহাদের মানুযীকরণচরণরেণু লাভ করিয়া! ময়মনসিংহ যেন সাধনায়, তপস্তায়, বিস্ায় 
সর্বত্র লুধধ গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে । 

ধাহার শান্তিময় শাসনে আমর! নির্বাধে ধর্মাকর্পা আচরণ করিতেছি, ধীঁহার সুশীতল 
ফরচ্ছায়ার আশ্রয়ে ভারতবাসী নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ, সেই মহনীয় 
ভারতসম্া্‌ বিশ্ববিধ্বংসী ইউরোপীয় মহাসময়ে জয়লাভ করিয়াছেন । তীহার বিজয়ে আঙগ 
আমরাও বিজয়-গর্ব অনুভব করিতেছি। 

কিন্তু এদিকে অন্নকাল অতীত হইতে না:হইতেই ভারতের উত্তর পশ্চিম আফগান সীমান্তে 
আবার সমরভেরী বাঞ্জিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় সহাসমরের তুলনায় এ যুদ্ধ অতি ক্ষুদ্র 
হইলেও, বিশ্ববিজয়ী ভারতসঘাটের প্রভাবের নিকট শক্রশক্তি অতি তুচ্ছ হইলেও, নিরীহ 
বল প্রজাপুঞ্ের হৃদয়ে কিঞিত তরাসসঞ্চার স্বাভাবিক । তথাপি আমর! নিঃসক্কোচে বলিতে 
পারি কাহারও অপুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই, ভীতির কারণ নাই, কেন না ন্যায় ও ধর্মের 
জয় সর্বত্ব। ঘিনি যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে প্রতি জাতির কল্যাণার্থ এ মরজগতে অনিয়ত 
ক্কগাবারি বর্ষণ করিতেছেন-_সেই ব্রহ্ধণাদেব ভারতরক্ষা-ব্ুত সম্রাটের সর্বত্র বিজয়গৌরব 
প্রদান করিবেন। 

আমরা আজ একীক্কৃতক্জে সমবেত সাধনায় সেই কৃপায় বন্ধণ্যদেবের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি_-ভারত-সমাটের জয় হউক, জগতে শাস্তি হা হউক, অত্যুদয় মঙ্গলে জগৎ পূর্ণ 
হ্ট্ক। 





জীতৃপেন্ন্্র সিংহশর্্া। 
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পণ-প্রথা-নিবারণের কথা! বলিতে গিয়া বিবাহের লক্ষণ কি, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া! 
সমস্ত উদ্ধাহতৰটা ব্যাখা করিলে স্বপণ্ডিত সভ্য মহোঁদয়মগ্ডলীর কেবল যে ধৈর্্যহানির, কারগ 
হইব, তাহা নহে, পরন্ত অনাবশ্তক বিদ্যাড়ন্বরগ্রুকাশ-হেতু ভত্দনাভাজনও হইব, ইহা মনে 
করিয়া কেবল এই প্রবন্ধের অবতারণান্বরূপ এইটুকুমাত্র বলিয়া রাঁখি যে, উদ্বাহতবে লিখিত 
বিবাহলক্ষণের মর্্টুকু বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, কন্ঠার সম্প্রদাতা কন্তাকে 
সহধর্মাচরণের নিমিত্ত দান করিলে বর পন্বস্তি” এই কথ! উচ্চারণ পূর্বক বে 
কন্ঠাগ্রহণরপ জ্ঞানের অভিবাক্তি করেন, সেই জ্ঞানবিশেষই বিবাহ। এবং বিবাহের ত্রাঙগ, . 
দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য, আস্র, গান্ধর্্, রাক্ষম ও পৈশাচ এই অষ্টবি্ ভেদ থাকিলেও 
ব্রাহ্মবিবাহই অধিকাংশরূপে উক্ত লক্ষণের মধ্যে পড়ে, এবং কতিপয়সংখ্যক অনাধ্য ও অস্ত্যজ 
জাতিকে বাদ দিলে, হিন্দুসমাজের ভিতর ব্রাহ্মবিবাহেরই প্রচলন আজকাল সাধারণতঃ 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে )৮ 
ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণ মন্থর এইবূপ করিয়াছেন,__ 
*আচ্ছাদ্ভ চার্চয়িত্বা চ শ্র্তশীলবতে শ্বয়ম্‌ ৷ 
আহ্‌য় দানং কন্ঠায়৷ ধ্রান্ষো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” 
শান্তক্ঞানবান্‌ ও সংস্বভাবসম্পন্ন বরকে ডাকিয়া আনিয়া নৃতন বস্ত্র পরিধান করাইর়া অর্চনা" 
পূর্বক কন্যার দানই ধর্মশীন্তরসম্মত ব্রাহ্মবিবাহ। 
যাজ্ঞবন্ধ্যও বলিয়াছেন,__ 

| “ত্রাহ্গো বিবাহ আহয় দীয়তে শক্তযলঙ্কৃতা । 
| তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্‌ ॥৮ 
(এ বিবাহে বরকে নিজের বাটাঠে ডাকিয়৷ আনিয়া! যথাশক্তি অলঙ্কুতা রত্া প্রদান 
করা হয়, সেই বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। এই ব্রাহ্মরীতি অনুসারে বিবাহিত দম্পতী হইতে 
যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পিতা এবং মাতা এই উভয়ের বংশপরম্পরায় একুশ পুরুষ পর্যন্ত 
পবিত্র করে] 

(এই ্রাঙ্মবিবাহই অগ্ঠ বিবাহগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। ইহাতে দৈববিবাহের সায় 'দৈবকার্ধ্য- 
সিদ্ধির আকাঙ্ষা নাই, আর্ধ বিবাহের স্তার গো-মিথুনরূপ গুকাভাস নাই, প্রাজাপত্যবিবাচ্র 
স্টার গার্স্থ্প্রতিপালনের কড়ার নাই, আল্ুরবিবাহের স্তায় পণনুরূত! নাই, গান্ধর্ববিবাহের, 
স্তায় যথেচ্ছাচারিতা নাই, রাক্ষসবিবাহের স্যার জিঘাংসাবৃত্তি নাই, পৈশাচবিবাহের স্তাক 
প্রলোভনের ছল নাই। আত্দরয়িক শ্রাদ্ধের জন্ত আহত পিতৃপুরুষদিগের আশীর্ষাদস্কারা 


* ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ মহা সগ্মিলনে পঠিত । 
-৩ 
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অভিষিক্ত, পাত্র ও পাত্রীর. বংশপরিচয়ের দ্বারা অন্ুবন্ধ এবং হোমক্রিয়! দ্বার! পরিশোধিত্ত 
এই ধর্ঘসঙ্গত শুক্কগ্রহণাদিদৌষবর্জিত ব্রাঙ্মবিবাহে ৰর কন্ঠাকে গ্রহণ করিয়া খন বলে-. 
“গু মম ব্রতে তে হদুয়ং দধামি। মম চিত্তমন্চিত্তং তে অন্ত। মম বাচমেকমন! জুষস্য। 
প্রজাপতিত্বা৷ নিধুনজ্্‌ মহৃম”_-আজ হইতে আমি তোমার হৃদয় লইয়৷ কার্ধ্য করিব। 
আমার  চিত্তান্ুরূপ তোমার চিত্র হউক। একমনা হইয়া আমার ৰাক্য শ্রধণ কর। 
প্রজ্জাপতি তোমাকে আমার জন্য নিয়োজিত করুম” আর কন্তাও আপনার জীবনের এক- 
মাত্র দেবত! ও আশ্রয় লাভে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া! অবনতমস্তকে চিরদিনের জন্য যখন 
তাহার সেবাব্রত গ্রহণ করে, তখন ছুইটা হৃদয় কি মধুর অস্বৈতভাবেই না সম্মিলিত হয়। 
/*শ্বোচীনকালে ত্রাঙ্গণাদি জাতিভেদে বিবাহতেদেরও ব্যাবস্থা থাকায় পূর্বোক্ত অষ্টগ্রকার 
বিবাহেরই প্রচলন ছিল। তাহার পর, কালের উপযোগিতাক্রমে সত্যতালম্কৃত হিন্দুসমা'জ 
অপরাপর বিবাহ পরিবর্জনপূর্ববক ব্রাহ্মরীতিই অবলম্বন করিয়া ছিল। কিন্তু বড়ই ছুঃখের 
বিষয় এখন তাহার! প্রবল অর্থলালদাহেতু মন্সবত্ব বর্জন করিয়! পণলুব্ধতাদ্বারা এই পবিত্র 
রীতিকে ক্রমশঃ আন্গরিকতার দিকে চালিত করিতেছে) / যে কন্তাদানের ফল সংবর্ত 
বলিয়াছেন _ 





“ভাং দত্বা চ পিতা কন্তাং তৃষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। 
পৃজয়ন্‌ স্বগমাপ্রোতি নিতামুত্ভববৃত্তিযু॥” 
পিতা বন্ত্রীলঙ্কার 'ও অশনদ্বার! কন্তাকে প্রদান করিলে নিত্য উৎমবের সহিত স্বর্গস্ুখ তোগ 
করিয়া! থাকেন, এবং যমও এ কথার.অভিব্যক্তি করিয়া! বলিয়াছেন,-_ 
প্কন্তা প্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্লোতাসংশয়ম্‌ 1” 
সেট ্বগ্ফলপ্রদ, অত এব একান্ত আকাজ্ণীয় কন্তাদান আজ পণগ্রহণের তাড়নায় সাধারণের 
পক্ষে গুরুতর দায়স্বরূপ হইয়৷ এরূপ অনাকাজ্ণীয় হইফ়্াছে যে, লোকে “দশপুক্রসম কন্যা যদি 
পাত্রে এদীয়তে”--শীলবান্‌ পাত্রে প্রদত্ত হইলে একটা কন্ত! দশপুত্রসমা হয়, এই খধিবাক্য 
ভুলিয়া গিয়া কন্তাজনন একরূপ আপনার অমঙ্গলন্বরূপ মনে করিয়! থাকেন। শুধু কি তাহাই? 
এই গণলুন্ধতার তাড়নায় অস্থির হইয়া কত কন্তাদায়গ্রস্ত পিতা শীত, আতপ ও বর্ষার প্রবল 
উৎপীড়ন নীরবে সন্থ করিয়া! কখনও অর্ধাশনে কখনও ব| অনশনে অভিশপ্ত জীবের মত 
পরকুপাতিক্ষু হইয়া বিফল চেষ্টায় পরিভ্রমণ করিতেছেন) নিজেদের স্ুখহ্খের দিকে দৃষ্টি 
মাই, নিজেদের মান অপমানের দিকে দৃষ্টি নাই, নিজেদের পরিবারপ্রতিপালনের দিকে 
দৃষ্টি নাই। যেন তাহাদের সকল চিন্তা! একমুখী হইয়৷ & কন্ঠাদায় উদ্ধারের দিকে ছুটিয়াছে। 
্বরপক্ষের এই পণগ্রহণ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্ত কত না কন্তাজনক স্বকীয় বিষয়- 
সম্পত্তি, এমন কি মাথ। পাতিবার স্থান গৃহটী পর্যাস্ত বিক্রয় করিয়া, কপর্দাকহীন অবস্থায় 
সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী, পদে পদে পরপদদলিত ও দারিপ্রযের কঠোর নির্যাতনে নিপীড়িত 
হইয়৷ নিরুপায় পরিবারবর্গের সহিত নিরাশ্রয় অবস্থায় কালবাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
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১ 
পাত্রপঙ্গের এই পণনুন্ধতার কবলে পড়িয়৷ অহুনিশ ছুশ্চিন্তাদঞ্ কন্যাজনকের জীবনকুগ্ুদ 
'নিত্য নব' অপমানের শলাকায় বিদ্ধ হইয়া অকালে বৃত্ত হইয়া বরিয়া পড়িতেছে, আর 
তাহার অসহান্ রোরুদ্যমান পরিবারবর্দ অদৃষ্ঠের তীব্র উপস্থাসে' সস্তাপিত হইতেছে বর- 
পক্ষের এই জুগুপ্সিত পণলুন্ধতার ফলে কত কোমলাঙ্গীর নুখসাধপূর্ণ জীবন বাল্যে কন্াদার- 
ভীত জনকের সুখের অন্তরায়ন্বরূপ হইয়া, এবং যৌবনে পণক্ধিরপিপান্থ স্বামীর অতৃপ্তি 
কারণন্বরূপ হইয়া, কেবল নিগ্রহে নিগ্রহে আমরণ বিষাদ ও নৈরাস্তের করুণ কাহিনী 
গাহিয়! যাইতেছে। কেহ বা আপনাকে দারিত্রপীড়িত' পিতার সর্বনাশের মূল মনে করিয়া 
আত্মহত্যার! নারীজীবর্নের সকল অভিজাঁষ শেষ করিক্াা দিতেছে! শুধু কি তাহাই? 

পপ্রথার হুষ্পরিণামে কত নারী আজীবন অবিবাহিতা ও দাম্পত্যন্ুখবর্জিতা হইয়া 
মরুভূমির মত বিফল জীবন ধারণ করিতেছে, আবার কেহ বা তাদৃশ স্ুখসাধহীন 
জীবন ধারণ করিতে অসমর্থা হুইয়া' জথন্ত পুংশ্চলীবৃত্তি ধারপকরজ্ পবিত্র পিতৃ- 
কুলে কাণিমার প্রলেপ দিতেছে! সমাজের এই সর্বনাশকরী আস্রিকী পণগ্রহ্ণ- 
প্রথার মুল অর্থলালসা ) কৌলীন্ত তাহার ছলমাত্র। কৌলীগ্ক অর্থলালসায় বন্ধিত হয় না, 
বরং নষ্ট হইস়া ফায়। কন্ঠাকে নিচে ক্ষমতামত বন্্ালঙ্কার ঘারা ভূষিত! করিয়৷ সংকুলজাত 
সচ্চরিত্র পাত্রের হস্তে আনন্দের সহিত প্রদান করা এক জিনিষ, আর করপক্ষের বাধ্যতা- 
মুলক নির্বন্ধে আপনার শক্তি অতিক্রম কবিরা বস্ত্র, অলঙ্কার ও পণ দিতে বাধ্য হইয়া কন্তা- 
জননাপরাধী পিতার কাঁতর ও উদ্বিগ্ন প্রাণে কন্ঠাদান অপর জিনিষ । একটাতে কন্তাদাদের 
কি অনির্বচনীক্ক। তৃপ্তি, অন্তত কন্ঠাদানভীত প্রাণের কি নিদারুণ হা হুতাশ! একটাতে 
দ্বর্মফলকামিপিত প্রদত্ত কন্তার সহিত পাত্রের ধর্মপঙ্গত প্রসাদময় মিলনে কি স্বর্গের মধুরিমা, 
অন্তটাতে পণরুধিরার্৫থী বরপক্ষের অতৃপ্তি-বহ্ছিদগ্ধ শ্বশানতূমিতে ছুইটী হৃদয়ের নিগড়বন্ধনে 
কি নারকীয় দৃশ্ত ! আমর! নর্থলালসায় ন্বর্গকে নরক করিয়াছি, সুখময় বৈবাহিক সন্বন্ধ 
বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, চিরপবিত্র দাম্পত্যতরুর অকৃত্রিম ধর্শরূপ মূলের পরিবনর্ত কৃত্রিম 
অর্থরপ মূল বসা তাহার শিথিলতাও বিনাশের পথ উন্ক্ত করিয়া দিরাছি) ” 

এই পণগ্রথা. যে আমাদের ধর্দূপথের কিরূপ অন্তরাক্জ হইতে পারে, তাহা ছুই একটা 
প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি। প্রথমতঃ, বরপক্ষের অভিলধিত পণ দিতে অসমর্গ পিতা 
প্রায়ই শান্ত্রসম্মত বিবাহযোগ্যকালে কন্ঠার বিবাহ দিতে পারেন না বলিয়া তজ্জনিত পাপে 
লিপ্ত হইয়৷ থাকেন। 
শাস্ত্রে বিবাহের যোগ্যকাল এইকপে নির্ণীত হইয়াছে থা,_. 
অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌ গৌরী নববর্ধা তু রোহিবী। 
দশমে কন্তকা প্রোক্তা অত উর্দং রজগ্বলা ॥ 
তম্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্ডে দশমে কম্তকা! বুধৈং ৷ 
গ্রধাতব্যা প্রবর্েন ন ছৌষঃ কালদোষজঃ0৮ 
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'অর্থাৎ, আটবৎসরের মেয়েকে “গৌরী” এবং নয় বংসরের মেয়েকে “রোহিণী” বলে. দশ 
বৎসরের মেয়ের নাম কন্যা, দশবৎসরের পর কন্তা রজস্বল! হয়। অতএব পণ্তিতগণ কন্ঠা 
দশবংসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই যত্রসহকারে তাহাকে প্রদান করিবে। মলমাসাদি কালদোষ 
তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেনা।  & 
এখন দরিদ্র পিত| উপযুক্ত অর্থের অভাবে পণ দিতে না পারায় কন্তার এই বিবাহু- 
যোগ্য কালের মধ্যে পাত্র খুছিয়! পাইলেন না। কাজে কাজেই বিবাহকাল অতিক্রম 
করিয়া! কন্যার রজন্বল! অবস্থায় বিবাহ দিতে হইল । এই কালাতিক্রমণের পাপ বড় কম 
.নছে। যম বলেন, . ৃ 
“কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ। 
রহ্বহত্যা পিতুস্তস্তাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্‌ 
»যে কণ্ঠা বাস্বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অগ্রদত্ত। হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা রঙ্গ- 
হত্যা পাপের ভাগী হয়। এরপ স্থলে এ কন্যার স্বয়ং বর খু'ঁজিয়৷ বিবাহ করাই উচিত।» 
রাজমার্তণ্ডেও উক্ত আছে__ 
সম্প্রাপ্তে ঘবাদশে বর্ষে কন্তাং যো ন গ্রষচ্ছতি। 
মাদি মাসি রজন্তন্তাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্‌। 
মাতা. চৈব পিতা চৈব জ্যে্ঠভ্রাত৷ তখৈব চ। 
' ত্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দুষ্ট) কন্যাং রজস্বলাম্‌॥ . 
যস্ত তাং বিবহেৎ কন্তাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ। 
অসস্ভাম্যো হৃপাঙ্ক্রেয়ঃ স জ্ঞেয়ে৷ বৃষলীপতিঃ ॥ 
-যে পিতা! দ্বাঠশবর্ধবয়স্কা কন্তাকে প্রদান না করে, সেই পিত! প্রতিমাসে এ কন্তার 
রজোজনিত শোণিত পাঁন করে, কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে তাহার 
পিতামাতা এবং জ্যেষ্টভ্রাতা এই তিন জন নরকগামী হয় । আর যে ব্রাহ্মণ মদমত্ত হইয়া! 
্ররূপ.কন্তাকে বিবাহ করে, তাহার সহিত সপ্তাষণ ব একপঙ্ক্িতে ভোজন করা উচিত 
নহে, “সে শৃত্র বলিয়৷ গণ্য হয়।” 
অত্রিও কাশ্তপ বলেন, 
পিতুর্ণেহে চ যা৷ কন্ত! রজঃ'পশ্যতাসংস্কৃতা । 
জণহত্যা পিতুস্তন্তাঃ স৷ কন্তা৷ বুধলী স্তৃতাঃ | 
পিতার গৃহে যে কন্ত। অবিবাহিত অবস্থায়. রজোদর্শন করে, তাহার পিতার ভ্রণহত্যাপাতক 
হয, এবং সেই কন্ঠ! শূদ্রীরূপে গণিতা হইয়৷ থাকে ।৮ 
সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যে বরপক্ষের পণ গ্রহণের খেয়ালে কন্তাজনকদিগের কন্যাদান- 
জনিত স্বর্গলাভের পরিবর্তে বিবাহকালাতিক্রমণ হেতু নরকযন্ত্রণা ভোগই অনিবার্ধধহইয়া গড়ে! 
দ্বিভীর়তঃ-_বরপক্ষের পণাভিলাষ পরিপূরণে অসমর্থ কন্তাজনক প্রায়ই কন্তার অন্ত 


১০ম সংখ্যা ] ' পণপ্রথা । 18০৫ 


সংপাত্র প্রাপ্ত হন না, কাজেকাজেই অসৎ পাত্রে কন্তাদান করিয়া! শাস্ত্রবিগহিত কার্ধ্য করিয়া 
থাকেন। কারণ মনু বলেন,_ 
“কামমামরপাত্তিষ্টেদ্‌ গৃহে কন্তর্ভুমত্যপি । 

ন চৈ বৈনাং প্রষচ্ছেত্ব, গুণহীনায় কহি চিৎ॥ 

উৎকুষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ। 

অপ্রাপ্তামপি তাং কন্তাং তশ্মৈ দদ্যাদ্‌ থাবিধি ॥ 
কন্যা খতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃশুহে থাকে, দেও ভাল, 
তথাপি তাহাকে নিগুণ পাত্রের হস্তে প্রদান করিবে না। উৎকুষ্ট গুণসম্পন্ন,স্র্ূপ এবং বিবাহ্ন- 
যোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইলে বিবাহের যোগ্য বয়স অপ্রাপ্ত কন্তাকেও যথাবিধি প্রদান করিবে ।” 

যে সংপাত্রের থাতিরে মন্্ কন্যাকে আঙ্গীবন কুমারী রাখা, কি অপ্রীপ্ডবয়সে বিবাহ 

দেওয়াও সমীচীন মনে করেন, সেই সৎপাত্র পণপ্রথার ফলে সমাজে ছুঞ্সাপ্য হওয়ায় 
কোন অ্পধনবিশিষ্ট কন্যার পিতা সংপাত্রে কন্যাদানের আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন 
না, ইহা কতদূর না ক্ষোর্তের বিষয়। তাহার পর পণ দিতে অসমর্থ হওয়ায় অনেক কুলীন 
পিতা নিজকন্তাকে নীচ ঘরে প্রদান করিতে বাধ্য হইয় স্বকীয় কুলমর্ধ্যাদা নষ্ট করিয়! 
থাকেন, ইহা কত দূর না পরিতাপের বিষয়! 

* তৃতীয়তঃ€ষে বিবাহের মূলে অর্থলালসা, সে লালসার একটু অতৃপ্থি হইলেই চিত্তে 
দারুণ অসস্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, এবং সেই অসন্তোষের ফলে কন্তা শ্বপ্ুরগৃহের চক্ষুঃশূল 
হইয়া আজীবন নানাপ্রকার নির্ধ্যাতন ভোগ করিয়! থাকে। এই নারীনির্ধ্যাতন একটা 
ঘোর অধর্ম। মনন বলিয়াছেন _ 

শোচস্তি জাময়ে৷ যত্র বিনশ্ঠত্যাণ্ড তৎকুলম্‌। 
ন শোচস্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ 
যে কুলে,কুলস্ত্রীগণ কষ্টপ্রাপ্ত হন, সেই কুল শীপ্রই নষ্ট হইয়া! থাকে, আর যে কুলে'তীহার 
কষ্ট প্রাপ্ত হন না, সেই কুল সর্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।” ) 
চতুর্থতঃ_-আমি এত টাকা পণ না পাইলে পুত্রের বিবাহ দিব না, এইরূপ কড়ারের উপর 
যখন বিবাহকার্ধ্য নির্ভর করে, তখন এই পণকে বরমর্্যাদা না খলিয়৷ বিবাহশুকক বলাই 
সঙ্গত। শুকগ্রহণ যে অতি পাপকর, তাহা জানাইবার জন্য কন্ঠাপিতার গুকগ্রহণের প্রসঙ্গ 
তুলিয়া মন বলিয়াছেন-_ 
*ন কন্তায়াঃ:পিতা বিদ্বান্‌ গৃহীয়াচ্ছুকমঞ্খপি | 
গৃহুব্‌ শুকং হি লোভেন স্তাননরোহপত্যবিক্রয়ী ॥ 

_ কন্তার পিতা জ্ঞাতদারে অপুমাত্র শুক্ষগ্রহণ করিবেন না, কারণ লোতবশতর রহঃ 
করিলে, তিনি অপত্যবিক্রয়রূপ উপপাতিক দ্বারা অন্বিত হইবেন।” " 

কাশ্তপও বলেন-- 
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*শুকেন যে প্রযচ্ছস্তি স্বন্থুতাং লোভমোহিতাঃ । 
,আত্মবিক্ররিনঃ পাপা মহাকিবিষকারিণঃ । 
পতস্তি নরকে ঘোরে'দ্বস্তি চাসগুমং কুবম্‌ 
যেসকল ব্যক্তি লোভমোহিত হইয়! শুকগ্রহণ পূর্বক কন্ঠাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়কা রী মহা 
পাপকর্মের অনুষ্ঠাতা পাপিগণ ঘোর নরকে গঈতিত হয়, এবং সপ্তমপুরুষ পর্য্স্ত কুলের নাশ করে।” 
দানের যোগ্যা কন্তার দান স্থলে শুক্বগ্রহণ করিলে খন এত পাপ, যাহাকে দান করা 
হইতেছে না এইরূপ পুত্রকে দেয়রূপে কল্পন! করিয়া এই কল্পিত দানের শুহন্বরূপ পণ আদার 
করা যে দ্বিগুণ পাপজ্নক, তাহা একটু বিবেচন! করিলেই বুঝা যায়। 
তাহার পর আর একটা কথা, পণদানের বিষম উদ্বেগে কন্ঠাজনক সেরূপ গ্রীতিহৃদয়ে কন্তাদান 
করিতে পারেন না, কাজ্রেকাজেই তাহার দান ঠিক আন্তরিকভাবে ও আদরের সহিত না হওয়ায় 
উহ তামস দানরূপেই পরিগণিত হয়। গীতায় আছে-_অসংককৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদ্াহৃতম্” 
দান অনংকৃত ও অবজ্ঞাত হইলে তামসরূপে কথিত হয়।* ন্ুতরাং তামমরূপে পরিণত 
হওয়ায় কন্াজনকের কন্ঠাদানের প্রৰষ্ট ফল যে ন্বর্গফল, তাহা! সম্পূর্ণ দূরধিগম্য হুইয়া পড়ে। 
ইতঃপূর্বে পণপ্রথার প্রস্তাব তুলিবার সময় ইহার কতকগুলি সামাঞ্জিক ও গার্স্থ্য দোষের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এক্ষণে আরও ছুই একটা তন্জরপ দোষের উল্লেখ করিয়া! এই প্রবন্ধের, 
উপসংহার করিব। 
প্রথমতঃ _-কন্যাবিবাহে সামাজিক হিসাবে আত্মীয় কুটুম্ব বৃদ্ধি একটা অভীগ্ষিত বস্ত। 
কিন্তু পণ প্রথা দ্বার! অনাত্মীয় বৃদ্ধিই ঘটিয়! থাকে । কারণ, পণলুৰ্ধ বর বা! শ্বপ্তর কখনই 
কল্পাজনকের সহিত সন্তাবে বা আত্মীয়ভাবে থাকিতে পারেন না । 
দ্বিতীয়তঃ __কন্ঠা৷ শুভবিবাহের রাত্রিতে ধর্মপত্বীরূপে গৃহীত হইবার সময় যদি দেখে যে, 
তাহার জনকের দীর্ঘনিঃখবাসের সহিত একরাশি অর্থ বর বা শ্বশুরের পণপিপাস! নিবৃত্তির 
জন্ত সঞ্জিত রহিয়াছে, সে সেই বয়ঃসন্ধিস্থলে বিবাহকে অর্থমূলক মনে করিয়া কখনই 
আপনাকে শ্বামীর ধর্মপত্থীরূপে ভাবিতে পারে না। আর যদি পণলোতী শ্বশুর ব| স্বামি- 
কর্তৃক দরিদ্র পিতার নির্যাতন প্রতাক্ষ করে, সে কখনই পিতৃনি্ধ্যাতকের প্রতি আস্তরিক 
তক্তিমতী হইতে পারে না৷ বিবাহসময়ের এই চিত্ববিকারের ' ফলে মে কখনই সংসারের 
অনগকূলা বধূ হই! সংসারধর্ম প্রতিপালন করিতে পারে না। বরৎ, শ্বশুরগৃহের প্রতি বিদ্বেভাব 
ভাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকায় সে সংসারের নানাবিধ অশাস্তিরই কারণ হইয়া! উঠে। 
তাহার পর আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়৷ থাকি যে, যাহার! যত পণলুন্ধ, তাহারা 
তত কন্যার জাতকাটের বা লক্ষপালক্ষপের দিকে না চাহিয়া অর্থের পরিমাণের 
দিকেই তাঁকাইয়৷ থাকে। কাজে কাজেই, অধিক অর্থ পাইলে তাহার! চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়! অঘরে কুঘরে এমন কি জ্ময়্ে সময়ে নীচজাতীয়া: কন্যাকে ঘরে আমিয়। আপনার 
পথিজ্ুলকে একেবারে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। | 
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. (পণগ্রথার দোষ আর কত বলিব? 'এই আহ্রিকী পণপ্রথ৷ এইরূপে প্রতিক্ষণে 
আমাদিগের ধর্শ, কুল, সম্মা্ ও সংসার নষ্ট করিয়! ধিতেছে। শান্তির সথখময় কুজে. 
অশান্তির বহ্ছিশিখা গ্রচ্জলিত করিয়! দিতেছে । আশালোকোস্তীসিত জীবনে নৈরাস্ত্ের 
ঘন অন্ধকার আনিয়া ফেলিতেছে ! প্রবল ধনলালস! আমািগের মনুষ্যত্ব অপহরণ করিয়! 
আমাদিগের হৃদয় একেবারে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। আমর! এই সর্বনাশকরী 
প্রথা নিবারণের কোনরূপ উপার উদ্ভাবন না করিয়া ক্রমে ক্রমে সংবর্ধনেরই চেষ্টা করি- 
তেছি। কোথা উচ্চবিদ্যা আমাদিগের চিত্ত মার্জিত করিয়। এই জঘন্ত প্রথা নিবারণের 
উপদেশ দিবে, না কোথায় আমাদিগের চিত্ত আরও কলুধিত করিরা আরও অধিকতর 
পণগ্রহণে প্রণোদিত করিতেছে! আর সমাজকে ধ্বংসপথে লইয়! যাইতেছে 1) 
প্রবল অর্থলোভেই আমরা এই জঘন্ট প্রথা সমাজে আনয়ন করিয়াছি, এবং মহনীয় 

কৌলীন্তকে বিকৃত করিয়া ফেপিয়াছি। আমরাই ত অর্থলালস। কমাইয়৷ এই প্রথার 
সমুচ্ছেদ করিতে পারি? তবে কেন করি না? আমরা বড় বড় রাজনৈতিক বিষয় লইয়া 
মাতিতে পারি, সনাতন ধর্মকে জান্কবীর জলে বিসর্জন দিয়! নিত্য নৃতন উদ্ভট ধরণের 
আবিষ্কার করিতে পারি, হিন্দুধর্মের ভিত্তিম্বরূপ পুরাতন প্রথাগুলির ওলট পালট করিয়া 
“কিস্তৃত কিমাকার' নূতন নূতন প্রথা প্রচারিত করিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অবশ পাইতে 
' পারি। আমর! অনেক অনাবশ্তক বিষয্বের প্রতিষ্ঠাপন জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারি, 
কিন্তু যেসকল বস্ত আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর, সে সকলের জন্য ত একমুহূর্তও 
তাবিনা! সে সকলের নিবারণ আমাদের সম্পূর্ণ করারত্ত হইলেও মূঢ়তাবশতঃ আমর! 
অবজ্ঞার দহিত ফেলিয়া রাখি । পণপ্রথ| আমাদেরই স্থ্ট বস্ত, পণপ্রথার কুফল আমরাই ভোগ 
করিতেছি, পণপ্রথ৷ নিবারণ আমাদেরই করায়ত্ত। হায়! আমরা অর্থলোতে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে 
হারাইয়! সিজেদের্‌ সর্বনাশ নিজেরাই করিতেছি । কবে আমাদের চক্ষু ফুটিবে? কবে 
আমাদের ধর্মসঙ্গত গুভোদ্বাহু পণগন্ধবিহীন হইয়৷ আমাদের সংসারকে শান্তিক্ষেত্রে “পরিণত 
করিবে? অগ্রীতির নিগড়বন্ধন দুর করিয়! সুখময় গ্রীতিপুষ্পের কোমলবন্ধনে সকল হৃদয় 
বান্ধিয়। সংসারে নির্মল আনন্দের অবিচ্ছিন্ন ধারা! প্রবাহিত করিয়া দিবে? কবে আমরা 
আমাদের ধন্্ বুঝিব? আমাদের শাস্ত্রের প্রক্কতমর্থ গ্রহণ করিতে শিখিব ? 

( হে ব্রাহ্মণ শ্রাতৃবৃদ্ঘ! আপনাদিগকে আর অধিক কি বলিব? আপনার! সকলেই পণ- 
প্রথার বিষয় ফল মর্মে মর্দে অন্ভভব করিতেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা, আন্দোলন :ও 
বক্তৃতা ত অনেক হইয়া! গিয়াছে। আর কেন? আনুন সকলে মিলা নিষ্লেততার 
মন্দাকিনী ধারার এই ধর্শসমাজধ্রংসকারিনী পণপ্রধীর হূরগন্ধময় পন্কিল ভ্রোতঃ বিদুরিত 
করিয়া ফেলি। আমাদের কুদৃষটান্ত, সমস্ত মমাজ যেমন অধোগত হইয়াছে, আমাদিগের 
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.. গত বৎসর স্রাহ্মণ-সম্মিলনে যাইব বলিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু সে লেখাই আমার 
সাত্র হইল। ব্রাহ্মণ সম্মিলন আঁর হইল না । এ বৎসর যাইব না স্থির করিয়া! ভূত্য সঙ্গে 
লইয়! খুবন! অঞ্চলে শিষ্ুবাটী যাইতেছিলাম। পথিমধ্ো রাণাঘাট প্রেশনে আমার পূজ্যপাদ 
অধ্যাপক দেশবিশ্রত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় পুত্র ও ছাত্রাদিবেছ্িত 
ইইয়! সম্মিলনে যাত্রা করিত্রেছিলেন। আমি ব্রাহ্ষণ-সমাজ পত্রিকার একজন সেবক-_ 
কাজেই আমি সম্মিলনে যাঁইতেছি না শুনিয়া তাহারা আশ্তর্্যান্বিত হইলেন। তর্করত্ব 
মহাশয় আজ্ঞ! করিলেন, আমাকে সম্মিলনে যাইতেই ইইবে। " শ্রীজীব ভায়াও আমাকে 
যাইবার অন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একদিকে গুরুর আজ্ঞা, অপর দিকে বন্ধুর 
উপরোধ-_আমি ধাওয়াই স্থির করিলাম । আমার পাথেয় নাই, তখন তাহারা নিজেদের 
যাহা কিছু ছিল, তাহার সাঁহযো আমার ও ভৃত্ের ছুই খানি টিকিট ক্রয় করিলেন। 
বাস্তবিক আমার তখন বড় আনন্দ হইল। আমার এত আদর ভাবিয়া হায় নাঁচিয়া উঠিল। 
, শ্্রীজীবভায়া, আমি ও শ্রীনবদাস স্ায়তীর্থ এই তিনজনে ট্রেণের একটি কঙ্গে আশ্রয় 
লইলাম | নবদাসদাদ| ও ্রীর্ীবভায়া ছইজনে জ্যোতিষ সন্বন্ধীয় আলোচনায় মন দিলেন। 
গাড়ীও যেমন ছুটে, তাহাদের তর্কের ফোয়ারাও তেমনি ফুঠে। নবদাসদাদা। প্রাচা ও প্রতীচা 
উভয় প্রকার জ্যোতিষের আলোচনায় কৃতশ্রম--তাহা বুঝিলাম।' যদিও সে গুরুপাক 
হজম করার আমার সাধ্য ছিল না, তথাপি উপর উপর পাকা রকমের আস্বাদনে বিরত 
হইলাম ন|। 

আমি নিজের অতীত ও তবিষ্যৎ গণনার কথা পাড়িলাম। যদিও কোন্‌ সাব, কোন্‌ 
সময় আর কোন্‌ লগ্ন তাহার ঠিক নাই, তথাপি আমার গণনা চাই। গণনা আরম্ভ হইল। 
দাদার তামার দিবা হাতষশ, কল্পনাশক্ষি বেশ তীক্ষ। সে সচল যানের মধ্যে আমাদের 
সরদ আলাপও মচল হইল। প্রাণের দুয়ার খুলিয়া .গেল। নবদামদাদা কচিৎ চুটকি 
গান ও কবিতা দ্বারা কচিদ্‌ বা হরবোলা রকমের অভিনয় দ্বারা গাড়ী জমাইয়া দুয়িরেন। 
রাজি জাগরণ সার্থক হইল। প্অবিদিতগতযামা” হইয়া রাত্রি পৌহাইল। * 

গ্রাতঃকাঁলে অপর বন্ধুবর্থের নিকট যাইয়! আধাদের সে গুভ রজনীর গয় করিলাম। 
সমস্ত রাতি দিব্য নুনিদ্রায় কাটাইয়াও আমাদের এ আনন্দের ভাগ না পাওয়ায় তহান়া 
ঈর্যান্ধিত হইলেন। প্রীত পদ্মনাথ বিস্তাবিনোদ, তবতৃতি বিদ্যারত্ব ও শ্রীভবরিভৃতি রিদ্যাভুধণ 
(বিদ্যোদয়ের সম্পাদকঘয়,) জ্ীঅমরনাথ স্থৃতিরস, গ্রীকানাই তর্কতীর্থ আর কয়জন উপস্থিত 
ছিলেন। ূ | ৰ 

তিস্তামুখ ঘাটে মার পার হইলাম। ব্র্পুত্রের-_আমাদের মতে যমুনার--জলে আমি 
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স্নানাহিক সারিয়া লইলাম। আমি যে বুদ্ধিমানের মত কার্ধ্য করিয়াছি__তাহ নিমন্ত্রি 
বান্ষণগণ বাসায় যাইয়া শ্বীকাত্ধ করিলেন! 

ময়মনসিংহ ছ্রেশনে গাড়ী থামিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ ও .ময়মনসিংহবাসী ভদ্রলোকগণ 
আমাদিগকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। ্বেচ্ছাসেবকগণ নিজের! মোট স্বন্ধে লইয়া 
আমাদিগকে অশ্বযানে আরূঢ় করাইলেন। বাসা বেশ মনের মতই পাইলাম। স্থানীক়্ 
ভদ্রলোকগণের খোলা প্রাণের রসালাপ, অক্লান্ত অকৃত্রিম সেবা আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। 
ভোজনের আয়োজন সুপ্রচ্র, বন্দোবস্তও তেমনই সুন্দর । আমাদের কথাগুলি 
'দেবাদেশের মত তাঁহারা নতমন্তকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আমরা আনন্দিত, কিছ 
বা লজ্জিত হইলাম । 

স্বেচ্ছাসেবক ভ্রাতুগণ, আমাদের অন্তরের ভালবাসা গ্রহণ কর। আশীর্বাদ করি, 
তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল হটক। ময়মনসিংহবাসী ভদ্রগণ, আপনাদের ভদ্রতা ও আতিথেয়- 
তার বিনিময়ে আমাদের এই অতি তুচ্ছ হৃদগ্নের ক্ৃতজ্ঞত! নিবেদুন করিতেছি । ময়মনসিংহ- 
জেলার সঙ্গে আমার পূর্ব হইতেই প্রাণের যোগ ছিল। 

পতন্তস্ত কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ” ৷ দশবৎসর পূর্বে পদ্মা ও মেঘনার 
বক্ষের উপর দিয়া আমি একবার ময়মনসিংহ যাই। জীবনে সে আমার এক মহাস্তুখ, 
সে আমার এক মহাগর্ব। ময়মনসিংহবাসী যে আতিপেয়তায় চি প্রসিদ্ধ, তাহা আমি 'অগ্রেই 
জানিতাম। আমার সহযাত্রীদের ত পূর্ব্ব হইতেই ভরস! দিয়া রাখিয়াছিলাম। 

আমি ও শ্রীজীব ভায়! রন্ধনে লাগিয়া! গেলাম । আত্মীয় বন্ধুবর্গকে রন্ধন করিয়া, পরিবেশন 
করিয়া খাওয়াইব তাহাতে কত স্থখ! নবদাস দাদা ভাটগাড়ার দলেই নাম লেখাইলেন। 
আমরাও তীহাকে ছাঁড়িলাম না। তর্করত্ব মহাশয়ের পৃথক বাড়ীতে একা থাকার বন্দোবস্ত 
ছিল, কিন্ত তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না । ভগবান্‌কি সাধে 
তাহাকে বত করিয়াছেন? , , 

বাসায় কি আনন্দ! দলে দলে লোক আপগিয়া তন্বাবধান করিতেছেন। মহারাজ সুসঙ্গ, 
ব্রজেন্্র বাবু প্রভৃতিও দেখিয়া যাইতেছেন। কত রা পণ্ডিত আলাপ করিয়া আমাদিগকে 
কৃতার্থ করিতেছেন। তারানাথ সপ্ততীর্ঘ, মহেন্্রনাথ ঈ্নাং খ্যতীর্থ, যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, 
নবীন তর্কতীর্থ, রামকষ্ণ তর্কতীর্থ প্রভৃতির পদার্পণে বাস! পবিত্র হইল। পণ্ডিত যামিনী 
ময়মনসিংহ বাসী, কাজেই তিনি আমাদের অভাব অভিযোগের. কথ! প্রায়ই জিজ্ঞাসা 
করিরা যাইতেছিলেন। নৈয়াপ্িক হইয়া অমন নিরভিমান শ্স্ত প্রক্কৃতি পুরুষ বড়ই হল্লভ । 
প্রীমনোমোহন ভট্রাচার্যযও প্রায়ই আমিতে লাগিলেন। 

খাওয়া দাওয়ার প্রচুর আয়োজন। আমরাও তাহার" স্যবহার করিতে লাগিলাম। 
আম, সন্দেশ, দধি, ক্ষীরের হাট বসিয়া গেল। সঙ্গের ভূত্যটি বলে এমন আহার সে জীবনে 
কখন পায় নাই। 
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গাড়ী আদিল, আমরা সভাক্ষেত্রে গেলাম । ৬হ্র্মীৰাড়ীর সম্মুখে বিশান মণ্ডপ। রাজা, 
মহারাজ হুইতে দ।রদ্র ব্রাহ্মণ সকলেই সমুপন্থিত। শিক্ষিতবিষয়ী, বিদেশীয় ব্রাহ্মণপপ্ডিত, 
দেশীয় ব্রাহ্মণ ও সাধারণ দর্শক প্রভৃতির জন্ত পৃথক্‌ পৃথক আসন নির্দিষ্ট ছিল। 
ছাত্রদের জন্ত বেঞ্চ ছিল। বেল! ২ টার সময় গরমে সেই জনতার মধ্যে লোকে স্থির 
ছিল, ইহা উৎসাহের লক্ষণ সন্দেহ নাই। লোক সংখ্যা ৪৫ হাজার হইবে । অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীবুক্ত তৃপেন্্রচন্ত্র সিংহ বাহাছর আমাদের মত 
একজন হইয়! সভায় দাড়াইলেন। মহারাজের ধীর ও প্রশান্ত আকৃতির, মধুর ও কোমল- 
কান্তির অনুরূপ কণম্বরে অভিভাষণটি পঠিত হইল, মোলায়েম এবং বড় মিষ্ই লাগিল, 
স্বদয়ের ভাব ভাষার মূর্তি পাইল, প্রণের কথাটি সজীব হইক্স! ফুটিয়া উঠিল। স্বর্গীক 
মহারাজ্ম কুমুদচন্দ্রের যোগ্যপুত্র দেশের ধর্মের রক্ষক হউন। তিনি বয়সে নবীন, আশির্বাদ 
করিতে পারি, যেন তিনি দীর্ঘজীবী হুইয়! পিতার মুখ উজ্জল করুন। স্বনামধন্ত আচার্য 
শ্রীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের প্রস্তাবে প্রাতংস্মরণীয়া রাণীভবানীর বংশধর নাটোরের 
কুমার বীরেন্্রনাথ রায় বাহাদুরের, তাহেরপুর রাজকুমার মান্তবর ্ট্বুক্ত শিবশেখরেশ্বর 
রায় বাহাদুরের ও মুক্তাগাছার প্র; ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচাধ্য মহোদয়ের সমর্থনে মিথিলাধিপ 
স্তার মহারাক্স শ্রীযুক্ত রমেথর সিংহ কে, দি, আই, ই বাহাছুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 
করিলেন। 

তর্করত্বহাশয় মিথিলা! ও বাঞ্গলার প্রাণের যৌগের কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়্া দিলেন। 
গঙ্গেশ ও বাহ্থদেব, পক্ষধর ও রবুনথ, বিগ্তাপতি ও চণ্ডীদাসের কথ পাড়িয়! বন্ধনটি চক্ষুর 
উপ্রর .ধরিলেন। একদিকে বিগ্তাপতি, অপর দিকে চণ্ডীদাস উভয়ে উভয়কে দেখিবার 
জন্ঠ, হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গিত হইবার জন্য উন্মন্তের মত ছুটিয়াছেন, কি সুন্দর দৃশ্ত ! দ্বারব্েশ্বর 
বড় খুনী হইলেন বোঝা! গেল। মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে আবার যেন সেই কোমল বন্ধন 
দেখ! যায়ণ হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে পুর্কের মত আবার মেশামেশি হউক। কুমার 
শিবশেখরেশ্বর ব্যবস্থাপক সভার সদন্তরূপে দেশের নিকট সুপরিচিত, তিনি তিন চারি মিনিট 
মাত্র সময়ের জন্ত সমর্থন করিতে ইউ্টরা মকলকে হাসাইয়! বাহাদুরী লইলেন। কুমার 
প্রিযদর্শন ও সুরসিক। সভ1 বিবাহের কৃতমঙ্গলা কন্তা, বর সভাপতি মহ।রাজ স্বয়ং | 
কুমার বর-কন্যার কথ পাড়িয়। বেশ ছুই একটি সরস, অথচ বিশুদ্ধ রসিকতার সঞ্চার 
করিলেন। ূ 

সভাপতি দ্বারবঙ্গেশ্বর সংস্কৃতভাষায় শ্লোকবহুল অভিভাষণটি ধীরে ধীরে পাঁঠ করিতে 
লাগিলেন। মহারাজের গম্ভীর আকৃতির: অন্থরূপ কথম্বরটি গম্ভীর ছিল না। সভাবিজয়ী 
কণ্ঠে পাঠ না'হইলেও উহা বিশুদ্ধ, অথচ মিষ্ট হইয়াছিল। শ্লোকগুলির উচ্চারণ বড় মোলায়েম 
লাগিয়াছিল। 

সভাপতির সংস্কৃত অভিভাষণটির একটি মুদ্রিত অনুবান পাঠ হঃল।. অঙ্গ বাদের সাহাষ্য 





১০ম সংখ্যা] ময়মনসিংহ ত্রাঙ্গণ-মহাসম্মিলন। ৪১১ 





সকলে বুবিল মহারাজের প্রবন্ধ কাজের কথায় পুর্ণ। অন্ুবাদপাঠের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিপ। 
পাঠ করিয়াছিলেন নবীনপপ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্ঘথ। পরিশেষে বাঙ্গালার মত 
করিয়৷ সেই নাচিয়৷ নাচিয়া তাহার সংস্কত বক্তৃতা বড়ই মিষ্ট লাগিল, ভঙ্গিটি অতি সুন্দর ! 
রামনারায়নের সহিত আমার আলাপের বড়ই ইচ্ছ! জন্মিল, কিন্ত সে সৌত্াগ্য লাভ আমার 
ঘটিল না । 

আচার্য শর্করত্ব মহোদয় যে একট প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহাই এ সম্মিলনের সেরা 
প্রবন্ধ । উহা মুদ্রিত হইয়! সভাক্ষেত্রেই বিতরিত হইফ়্াছিল। “ইহাতে এমন অনেক যুক্তিযুত্ত 
কথা ছিল-_সেজন্ত সকলেরই ইহা পাঠ করা উচিত। বিশেষ 5 ব্রাহ্মণ-সম্মিলন যে সমগ্র 
দেশের ও জাতির মঞ্গলবিধানের জন্য স্থ, ব্রাঙ্গণ প্রাধান্য স্থাপন যে ইহার উদ্দেশ্য নহে, 
তাহ! সুষ্পষ্ট বুঝাইয়। দিয়াছেন। 

সন্ধ্যার পর আবার:তা বদিল। পণ্ডিত কুলদাপ্রলাদ সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা .দিলেন। 
তাহার বক্তৃতাশক্তি কিরূপ তাহ! দেশের অবিদিত নাই। ধরন্্রঞালিক শক্তিতে যেন 
সকলে অভিভূত হইয়া! পড়িল। আবেগে আত্মহারা হইয়া গেল। জ্বালাময়ী ভাষা হইতে 
উন্মাদনার সতরোতঃ নাচিপ্।। নাচিয়। বাহির হইতে লাগিল। জনতার উপযুক্ত বাগ্ী কুলদা- 
প্রসাদ দীর্ঘজীবী হইয়া তাহার বক্তৃতাশক্তি সনাতনধর্মের রক্ষায় নিযুক্ত করুন। 
তাহার পর খ্যাতনাম! রামদয়াল বাঁবুর বক্তৃতার কথ ছিল। উন্মাদনার পর অন্থপ্রেরগা 
আসিত, ভেরীধ্বনির পর বীণাধবনি হইত, সে আর হইল না। তাহার পরিবর্তে 
তাহারই দক্ষিণ হস্তত্বক্ধপ উৎদবের সংকারী সম্পাদক +যুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্ঘ 
বক্তৃতা করিবার জন্ত উপস্থিত হন। পরদিন তাহার বক্তৃত। হুইল। বক্তৃতা লোককে 
মুগ্ধ করিল। তিনি সন্ধ্যান্থিকের উপঝে[গিতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার প্রর্কত 
মনোহারিণী মুস্তিএদকলের সম্মুখে ধরিলেন। 

পরদিন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাঁথ তর্কভৃষণ আসিয়া উপস্থিত 'হইলেন। 
তিনি পনের মিনিট মাত্র বক্তৃতা করিয়া! লোকের শ্রবণলালস! সম্যক পরিতৃপ্তির পুর্ক্েই 
মুখ বন্ধ করিলেন। আরও সময় তাহাকে দেওয়৷ হইলেও আর তিনি মুখ ,খুলিলেন ন) 
শঙ্খধ্বনি হইবার পূর্বে বুদ্ধিমান্‌ পঙ্ডিতবর সভায় বসিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় বিতর 
ভাব লক্ষিত হইয়াছিল । 

বহরমপুর--বাঙ্ধণসম্মিলনের পরদিন' খাগড়ার বাজারে ৭ শত কোশাকুশী বিক্রয় হয়- 

এ সংবাদ কুমার শিবশেখরবাঁবু আমাদিগকে প্রদান করিলেন কলিকাতায়ও ত্রাহ্মণসভার ০ 
তৃমি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং অতি সত্বর হিন্ৃত্বের$ উপযোগী আদর্শ ছাত্রাবাস প্রতিঠিত 
হইবে, ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন । ঝয়মনসিংহ গৌরীপুরের আদর্শ জমিদার মান্তবর ব্রজেক্জবাবু 
মহাশয়ের দানের কথ! যখন উদেবাষণা! করিলেন, সভায় ধন্য ধন্য রব পড়িল্প। মান্তটবর _ 
্রজেন্রবাবু যে কোথাক্র অন্তরালে বসিম্কাছিঞ্েন--তাহা৷ আমর! দেখিতেই পাইলাম না।' 


তেনে 


৪১২ ব্রাহ্মণসমাজ। [পম বর্ষ 


সির িতিসিদ 2 ছি হরর জিডি 

গ্রীজীব ভায়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্্রক্ষার উপযোগী গ্রন্থের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হয়, 
তজ্জন্ত সকলকে অনুরোধ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থ যে হিন্দুধর্মের বিশিষ্টতার 
পরিপন্থী তাহাও দেখাইলেন | বালকদিগকে বাল্যেই শিক্ষা দেওয়৷ হইল, “জাতিতে? 
ব্যবসাগত, আধ্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে সমাগত, বেদ পৌরুষেয় এবং বিভিন্নকালী্ রচনার 
সমষ্টি মাত্র।” ভায়ার আমার মিষ্ট গলার স্বরটি বীণাধ্বনির মত বড়ই মিষ্ট লাগিল। পনের 
মিনিট সময় বক্তৃতা হওয়ার পরই'শঙ্খধবনি হইল। 

বতুতা বা প্রবন্ধপাঠের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র শহ্খধ্বনির ব্যবস্থা ছিল 
বেশ সমীচীন এবং নূতন ব্যবস্থাটি বড়ই ভাল হইয়াছে। বক্তৃতা ব৷ প্রবন্ধপাঠের সাধারণতঃ 
পাঁচ মিনিট মাত্র সময় প্রদত্ত হইয়াছিল ভূমিকা হইব মাত্র বন্তৃত! ও প্রবন্ধপাঠের বলিদাঁন 
হইতে লাগিল । 

নবদাস দাদ। পাঁচ মিনিট সময় মাত্র বক্তৃতা করিয়া বেশ বাহবা পাইলেন, হাততালিও 
পড়িল। অষ্টথঞ্জ স্মিলনের কথ! পাড়িয়া কর্তৃপক্ষকে বড়ই মন্থষ্ট করিলেন) ভববিভূতি ভায় 
পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করিলেন। তিনি বহরমপুর হিন্দুধর্্বরক্ষার উপযোগী ছাত্রীবাদ সংগঠনের 
প্রস্তাব করেন, কার্ধ্য হইতেছে শুনিয়া তাহার বড় আনন্দ জন্মিল। প্রবন্ধ আর তিনি 
পাঠ করিলেন না । মহেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থের বন্তৃত৷ জমিত ভাল, কিন্তু তিনি সময় প্রার্থী 
হইলেও বড় সময় পাইলেন না । মহামহোপধ্যায় শ্ীদুত গুরুচরণ তর্কদর্শনভীর্থের জ্যোতিষের 
প্রবন্ধপাঠ আরম্ত হইল, আর বিষম গোলমাল উঠিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া 
ফেলিল। ত্রিপুরা রাজপত্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রধুত বৈকুষ্ঠনাথ তর্কভৃষঘণের অবস্থাও 
এতন্প হইল। অনেক পণ্ডিতেরও ইংরাজীশিক্ষিত ছুইচারিজনের বন্তৃত! ও প্রবন্ধপাঠ হইতে 
লাগিল । আমি তাহাদিগের পরিচয় জানি না _ভ্লীজেই ইচ্ছাসন্বেও পরিচয় দিতে পারিলাম না, 
আশা করি পঞ্ডিতমহাশয়গণ ক্ষম! করিবেন, নামের তালিকাটি পাই নাই, কাজেই নিরুপায়। 
ভবসৃতি বিগ্তারত্ব ও ভববিস্ৃতি বিদ্যাতুষণ এম-এ ভরাতৃষুগলের প্রবন্ধ ছিলি। শ্রীযুত তারানাথ 
সপ্ততীর্থ ও শ্রীকানাই তর্কতীর্থ প্রভৃতির প্রবন্ধ পাঠ যথারীতি নিশ্পন্ন হইল। নাটোরের 
ছোট তরপের রাজা! শ্রীযুত বীরেন্্রনাথ রায়, $ইন্্নাথ বাবুর পুত্র শ্রীধুত সতীন্ত্রনাথ, কুগুলার 
জমিদার শ্রীযুত বিনয়ককষ্ণ এবং পাবনার সমিদার যোগেম্্রনাথ, অখিলচন্তর, যুক্ত দেবেশচন্ত্র ও 

ংপুরের কানীকেশ, দিনাজপুরের টক্কনাথ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন । 

এ অধম সম্মিলনে আহার ও শ্রবণ ব্যতীত আর কিছুই করে নাই বলিয়া আজ 
সমালোচনার ভার লইফাছে। অন্থরুত্ধ হইয়াও যে আমি এত বড় সভায় ধীড়াইবার সৌভাগ্য 
লাভ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিলাম-_-এজন্ত যদি কোন বন্ধু আমায় বাহবা! দেন, ত 
লইতে প্রস্তুত আছি। এ স্বার্থতাগের জন্ত যশোভাগী হইব না কি? 

' চৌগ্রামের রাজকুমার আগামী বৎসর নাটোরে ব্রাঙ্গণ-সন্মিলনের নিমন্ত্রণ করিলেন। 
ভাগ্যে বদি থাকে, রাজসড়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কৃতার্থ হইব । 
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তারপর বিদ্বায়ের পাল! । ব্রজেন্দ্রবাবু ছুই টাকা করিয়া! নিজ হইতে ব্রাহ্মণপর্ডিতগণকে 
বিদায় করিলেন, সম্মিলন পণ্ডিতবর্গকে পাথেয় দিয়াছি.লন। আরও ছুইচারি দিন থাকিলে 
আমাদের পক্ষে লাভই হইত, কিন্তু নিমন্ত্রকদের প্রাণান্ত ঘটিত-__কাঁজেই তৃতীয় দিন ওটার 
গাড়ীতে বিদায় লওয়াই স্থির হইল। 

তৃতীয় দিন প্রাতে হিতসাধননমিতি নামে একটি সাধারণ হিন্দুসভা আহ্ত হয়। কুমার 
শিবশেখরেশ্বর বাবু সন্মিলনে নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্গণগণকে উক্তসভায় যাইবার জন্য হিতসাধন-সমিতির 
কর্তৃপক্ষের হইয়া নিমন্ত্রণ জানাইলেন। আমাদের বাসা হইতে মহামহোপাধায় তর্কভৃষণ ও 
নবদাস দাদ! উক্ত সভায় যারা! করিলেন। এবং শুনিলাম দুইজনে সেখানে বক্তৃতীও দিয়া- 
ছিলেন। আমাকে তর্করত্ব মহাশয় সিলেক্ট কমিটিতে লইয়া! যান। হিতসাধনসমিতিতে 
যাই নাই, সে সংবাদ দিতে পারিলাম না। সে সভারও সভাপতি মিথিলাধিপতি স্যার রমেশ্বর 
সিংহ মহোদয় । সিলেক্ট কমিটিতে যাইয়া! লাভ হুইল, পদ্মনাথ বাবুকে পরোক্ষভাবে 
বিশেষ জানিতাম, এবার চাক্ষুষ আলাপ হইল। মনোমোহন বাবু ব্রাঙ্মণসমান্জের লেখকরূপে 
ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট আমারে পরিচিত করিয়! দিলেন । ব্রজেন্ত্রবাবু যেভাবে আমাকে গ্রহণ 
করিলেন, তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল। 

ব্রাহ্মণসম্মিলমে কি হইল, কি হইবে? এপ্রশ্নের উত্তর আমর! দিতে পারি নাঁ। .কি 
হইয়াছে, কি হইতেছে, তাহ! দেশ ত প্রত্যক্ষ করিবে । আর কি হইবে, ইহা! গ্রীভগবানই 
জানেন। ফলাফল ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া আমর! শান্ত্রনির্দেশমত, আপনাদের জ্ঞান 
ধারণামত পথে চলিতেছি মাত্র। ফল হইতেছে কিনা নিজমুখে বলাও উচিত নহে। 


শ্রীরামসহায় বেদান্তশান্তরী ॥ - 


ব্রাঙ্মণ-সমীজের বর্তমান সমস্থ। | 


বর্তমান সময় ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পর্কে কোন কথা বলিতে গেলে, অথব! প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রম- 
ধর্মের সঙ্গে অধুনাতন হিন্দুজাতির আচার নিয়ামর তুলনা করিতে আরম্ত করিলে সমাজের 
নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ভ্রকুঞ্চিত করেন, কেহ বা নাক নিটকাইয়৷ চতুরাশ্রম পদ্ধতিকে 
উপহাস করিতেও ছাড়েন ন|। সমাজের এই প্রকার ছুরবস্থার কালে ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে কিছু 
বলা বা ব্রাহ্মণের কর্তব্য-বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রয়াস কর! যে শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষেই 
উপহাসের বিষয়ীভূত হইবে, তাহাতে অধুমাত্রও সন্দেহ নাই । তবে নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব 





ময়মনসিংহ ব্রাঙ্গব-মহাসন্মিলন পঠিত বলিয়া গৃহীত । ২৪শে ত্যৈঠ, ১৩২৬ সাল।. - 


৪১৬ ব্রাহ্মণ সমাজ । [ ৭ম বর্ষ 


নিজের ধর্শে থাকিয়! প্রাণ গেলেও .তার ন্বর্ণলাভ হয়, পক্ষান্তরে পরধর্মম অবলদন কদর 
অতুল এরশ্বর্ষ্যে ০ হইলেও তাহার মাআর সাগতি অসম্ভব । 
প্যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থঞ্য বর্ততে কামচারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্সোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥* 
ধীহার! প্রকৃতই হিশ্গুর হিতাকাজ্ী, ধাহাদের হৃদয়ে বস্ততঃই আর্ধ্জাতির বিগ্ববিজরী 
গৌরবকাহিনীশ্রবণে আননের উদ্রেক হয়, তাদৃশ মহাপুরুষগণ বিদেশে যাইয়াও কদাপি 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে নিজের আত্মীরম্বজনকে নঈ ও জাতিভ্ষ্ট করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ 
করেন না। ? এ দিন স্বয়ং সার (৯7) কে, জি, শুপ্ত আমাদিগকে কি. এক আশার .বাণী 
গুনাইয়াছেন, তাহ! শ্ররণ রুকুন। তিনি বলিয়াছেন_-“ষে দিন আমি বিলাত হইতে 
গুনিতে পাইৰ যে, সমাজের ধর্মপ্রাণ ছিন্দুগণ বিদেশ প্রত্যাগতের সংন্রব পরিত্যাগ করিয়া 
একচিত্তে জাতীয়তা রক্ষার চেষ্টা পাইতেছে, অথচ বিদেশপ্রত্যাগতগণও স্বেচ্ছায় হিন্দুসমাজের 
স্বাহিরে থাকিয়াই ভারতবাসীর উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতেছে, সেই দিন বুঝিতে পারিব যে 
সতাসত্যই আমাদের দেশে এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বর্তমান আছেন, পরন্ত আমাদের হিন্দু- 
জ্বাতিটাও শীই লুপ্ত হইয়৷ যাইতেছে না ।” 
বাহার! জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত বিদেশে যান, প্রায়শ্চিত্ের পর তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ 
করিতে .আামাদের কোন আপন্তিই থাকিত না, যদি সেই ব্যবস্থায় কোনও ব্যতিক্রম বা! ব্যাবৃত্তি 
(৬২০৩89৪) না থাকিত। হিন্দুদের ধর্মঘটিত আইনের মধ্যে যদি একটু ব্যতিক্রম থাকে, 
অথব! যদি একটা অতি ক্ষুদ্রও ফাক থাকে, তবে সেই ফাঁক দিয়া যে কত রকম ফীকী- 
বাজিরই প্রবেশলাভ করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
অনে করুন এমন ব্যবস্থা যদি করা হয় যে, যীহারা জ্ঞানলাভের উদ্দোশ্তে বিদেশে যাইবেন, 
ভাহ।দিগকে প্রায়শ্চিত্ত করার পর সমাজে গ্রহণ করা হইবে; তাহ! হইলে ষীহারা বিলাস- 
লালসা চরিতার্থ করিৰার জন্য বা সথের পধ্যটন. (%10108) করিবার জন্ত বিদেশে 
যাইবেন, তাহারা ও যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বলেন.যে হা” আমরাও অমুক অমুক বিদ্যা: 
“শিক্ষা করিতে বিদেশে গিরাছিলাম, তবে সেই “ডবল'পাপীদের নিয়! ব্যবস্থা কি? এই 
নিমিত্রই হিন্দুধর্মশান্ত্র এইদিককার দরজাটাই একেবারে বন্ধ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু 
বর্তমীন সমন্তায় ব্রাহ্মণদিগকে 'ইহা বিশেধভাবেই চিন্তা করিতে হইবে যে, কালের গতি 
জক্ষ্য করিয়৷ যদি ব্যবস্থার গতিকে ও পরিবর্তিত করা নাঁ হয়, তবে এই ঘোর কলিতে নিজেদের 
পদমর্ধ্যাদা অব্যাহত রাখ! কষ্টকর হইয়া! উঠিবে। শান্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে-_ 
*য়েচ্ছাচাররতাঃ সর্কে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ 1” 
ব্রাহ্মণগণ যদি এই ম্লেচ্ছাচারীদের সংশোধনের নিমিত্ত কোনও প্রতিবিধান না করেন, তবে 
সময়ে অসংখ্য দানবের তাগুবনৃত্যে অন্নসংখ্যক সাত্বিক প্রকৃতি দেবতাকেও উদ্বেজিত ও 
উৎপীড়িত হইতে হইবে । সেই দানবদলের জ্ন্ত তখন কোনও অবতারের আবির্ভাব হইবে 
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সাপকে শি সে সে্পসপপদ 
কিনা কে জানে? কাজেই এই স্থানে সংক্ষেপে ইহা প্রকাশ করা বোধ হয় অসঙ্গত 
হইবে না যে, যাহারা যথার্থই হিন্দুজাতির গৌরবে নিজেকে গৌরবাস্িত মনে করেন, 
তাহাদের মধ্যে বদি কেহ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! সমাজে উঠিতে চান, তবে তাহাদিগকে 
গ্রহণ করা চিস্তানীল ও উন্নতিকামী ব্রাহ্মণদের অবশ্ত কর্তব্য। নতুবা, কালের আবর্তনে 
পড়িয়া কতক কাল পর নিজেদের মধ্য হইতে একে একে অনেকেই প্রতিকূল :শ্রোতে চলিয়া 
গেলে তখন অনুকূলপক্ষই মুষ্টমেয় হইয়া! পড়িবে । 

বিদেশগামীদের নিকটও আমাদের বক্তব্য এই_-কি কারণে তীহারা টিন যান? 
বিদ্যাশিক্ষার অঙ্ভুহতে যদি ভিন্নদেশে যাইতে ইচ্ছ! করেন, তবে তাহাদিগকে পূর্বেই অনুসন্ধান 
করিতে হইবে যে, যেই বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার! ভিনদেশে যাইতে চাহিতেছেন, সেই 
বিদ্যায় পারদর্শী কোনও বিচক্ষণ পণ্তিত আমাদের দেশে আছেন কি না, অথবা ষাহারা 
বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়! পূর্বেই আমাদের দেশে আসিয়া জ্ঞানচ্চা করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে কোনও পণ্ডিত তাহাদিগকে শিক্ষদান করিতে পারেন কি না? যদি 
তাহা সম্ভবপর হয়, তবে বৃথা কেন তাহার! নিজের জাতি হারাইতে ও ধর্ম নষ্ট করিতে 
বিদেশে যাইবেন? পৃর্নাগত প্রাজ্জছের নিকট জ্ঞানলাভ করিলে বরং আমাদেরই উপকার 
বেণী। এক পক্ষে যিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিগ়্াছেন, তাঁহারও বিদ্যাচর্চা সফল হইবে। 
' অন্ত “পক্ষে আমাদের ভারতবাসীকেও পরমুখাপেক্গী হইতে হইবে না। এই প্রণালীতে 
বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিনিময় দ্বারা আমাদের দেশের পূর্ব্ব পূর্ব বিদেশপ্রত্যাগতগণ যদি 
নিজেদের জ্ঞান ও আবিফার-ক্ষমতা লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে স্থযোগ পান, তবে ক্রমে 
ক্রমে বিদেশে যাওয়ার ব্যাধিটা আমাদের দেশ হইতে কমিতে পারে, পরন্ত ধনীদের 
সাহাযা ও সহানুভূতি পাইলে এই ভারতবর্ষেই কত কত কলকারখানার স্থষ্টি হইতে পারে, 
এবং বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

ভারতবাসীকে ইহা প্রতিমুহূর্তেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে সব,ছিল ও 
সব আছে। শুধু অন্সন্ধিংসার অভাবে ও গবেষণার ক্রুটিতে তাহার! সকল তথ্যের আবিষ্কার, 
সকল তব্বের পরিচয় ও সকল সত্যের উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না । আমাদের 
দেশের পদার্থ সমূহ গ্রহণ করিয়া আজ ধাহারা পৃথিবী মধ্যে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় 
বলিষ্কা পরিচিত, .সেই ইংরেজ এবং জান্মাণগণও শতমুখে ভারতবর্ষের প্রশংসা ন! করি 
থাকিতে পারেন না, হদয়ের অন্তস্তল হইতে তীহার! ভারতবর্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
না করিয়া পারেন না। ভারতবাসীকে সময় সময় তাঁহাদের সাহায্য নিতে হইলেও 
দলে দলে সকলকে জাত্যন্তর পরিগ্রহ করার কারণ আমরা ধু'ঁজিয়৷ পাই না। কোন 
এক বিষয়ে একজনমাত্র বিশেষজ্ঞ (৪75081136) হইয়া আসিলে, সেই একজনই ইচ্ছা 
করিলে একসহশ্রনকে শিক্ষিত করিতে পারেন। অতি প্রাচীনকালে আমাদের 
দেশেও. যে রসায়নশাস্্, নৌবিদ্যা, ব্যোমসান, খ-পোত প্রভৃতির বাবহার ছিল,. 

& 
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আমাদের দৌরাদিক ইতিবৃত্তসমৃহই তাহার যথেষ্ট সাক্ষ্যগ্রদান জাজ কৈ সেই 
অমৃল্য শীন্ত্, কোথায় বা সেই সংস্কত শিক্ষা? বিমানে অবস্থান করিয়! মেখনাদের যুদ্ধ, 
সীতা উদ্ধার করিয়! সপারিষদ্‌ রামচন্দ্রের আকাশপথে অযোধ্যায় আগমন প্রভৃতি তাৎকালিক 
বিজ্ঞান" গবেষণার পরিচারক। তৎপর জ্ুত্তকান্ত্র, আগ্রেয়াস্্ ও গাণ্ডীব প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র 
নির্মাণে ব্যাপারে অন্ডুত রসায়নশান্তপরযযালোচনার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । ভাবিলে 
অনেকেই বিস্মিত হইবেন যে, ইদানীন্তন প্রতীচ্য দেশবাসী বিজ্ঞানরিদ্গণও সেই সমস্ত 
রসায়নের সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তীহার! অর্থিবাপ নির্মাণ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু বরুণবাণের স্থষ্টি করিতে পারিয়াছেন কি? দিবা কেহ বলেন হা, পারিয়াছেন, 
কিন্তু তাহাদের বাধুবাণ কোথায়? (বাুভক্ষণকারী ) সর্পবাণের আবিষ্কারইবা কোথায়, 
এবং গরুড়বাণইবা কোথায়? এই বিজ্ঞানের যুগে কেহই যেন এ সমুদয়কে “চওুখোরের” 
গল্প ৰলিয়! উড়াইয়! না দেন। ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়_কোন্‌ বিজ্ঞানবলে শরীরামচন্্ 
তখন রামেশ্বর হইতে লঙ্কা পর্য্স্ত দীর্ঘ এক সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমর! 
বর্তমান যুদ্ধের দাজসরঞ্জামকে অমানুষিক কাও বণিক! মনে করিতে পারি, সেই স্থলে প্রাচীন 
যুগের ঘটনাগুনিকে অতিমান্য বলিয়! মানিয়৷ নিবন! কেন ? 

তারপর ত্রেতাযুগের বহু পরে আমাদের দেশে যে নৌবিগ্তার (৮) বিশেষ প্রচলন 
ছিল, তাহা! আমাদের দেশের সওদাগরগণের ও সিংহল প্রতৃতি দ্বীপের বণিকৃগণের পরস্পর 
পরম্পরের দেশে যাতায়াত ও বাঁণিক্যদ্রব্যের আমদানী ও. রপ্তানী-বৃত্তান্ত হইতেই বেশ 
ধারণা কর! যায়। তবে এই কথা স্বীকার ন| করিয়া! পারিব ন! যে, সেই সময় হইতে বর্তমান 
সময্নেরবিজ্ঞানালোচন! উ২কর্ধ হইতে বছুদূরেই উপনীত হইয়াছে । তাহার প্রতি কারণ এই 
যে, সেই সময় জলপথে ও আকাশপথে যুদ্ধষাত্র। করিয়। এক দেশ হইতে ভিন্নদেশ জয় 
করিবার আকাঙ্ষ! লোকের কিছু কমই ছিল। 

আমার্দের দেশের ধনকুবেরগণ বদি দেশীয় বিজ্ঞানের উন্নতিকরে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিন্মাত্র 
অর্থও ব্য় করেন, তবে একদানে ছুইটী কার্দ্য সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথম _-বিজ্ঞানের 
উৎসাহ দ্বার! দেশীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করা) দ্বিতীয়তঃ _. 
আমাদের দেশের মনীষীদিগকে বিদেশে যাইতে ন| দেওয়া । 

বর্তমান ব্রাহ্মণদিগকে অন্ত এক সমস্তায় পড়িতে হইতেছে, অধুনাতন সোপবীতী নরপুঙ্গব- 
দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া । নিজের মধো কোনও গুণ নাই, তবু তাহাদের নয়গুপ আছে ।* 
জুখি, জোলা, হাল, মাল, ঝাল, কোচ, বারুই--ইহার্দের দেখাদেখি ধোবা নাপিত পর্য্যস্ত 
লেংটা ছাড়ি লগুণ ধারণ করিতে প্রগাসী । বাজারের খরিদ সতার মালা গলায় ঝুলাইয়া 








-ক্* নরূগুণের অপত্রংশ লগ্ণ--পৈত! | 
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পদস্থ ব্রাহ্মণদিগকে অপদস্থ করিতে মনস্থ করিয়া তাহারা কতনা! সভাই করিতেছে.) 
কতন! বক্তৃতাই করিতেছে । যার অশৌচ ছিল একমাস, সে করিয়াছে সাড়েবার দিন, 
আর কয়েক বৎসর পর হয় ত অশৌচ পাঁলনের ব্যবস্থাটাই তাহাদের মধ্যহইতে উঠিয়া যাইবে । 
বস্‌, সব ফরসা! খৃষ্টান ও মুসলমানগণ যে অশৌচপালুন করে না, কি ঝ'য়ে যায় তাদের? 

তারপর কথা! এই ধে, ধাহার! উপবীত ধারণ করিতেছেন, তাহাদের আপত্তি এই বব্রাহ্মণগ্' 
স্বার্থপর ও ব্রাঙ্মণগণ মত্লববাজ, তাই তাহার! নিজেদের উপর সমস্ত কর্তৃত্ব রাখিয়া অপরকে 
অধীন রাখিতে চাহিতেছে। ঈস্‌. এতবড় কথ? ব্রাঙ্গণরাই কিনা পসর্কেসর্বা” অথচ 
তারাই কিন! পবর্ধর্তি সর্বোপরি”, তবে যাঃ, আমরাও ব্রাহ্মণ হব।” এই সমস্ত হিংসা- 
দ্বেষের সুচনা! করিয়া সকলেই আজ গলায় মাল! ঝুলাইতে বাস্ত। কিন্তু কি মুস্কিল! 
কথাগুলি শুনিয়া যে হাঁসি পান! যেজাতি এত মতলববাজ, লৌকে আবার সেই জাতিই 
হইতে চায়? হিংসার চরমসীমা নহে কি? ছেলেরাও যে এমন তামাসা কর না। রাজার 
রাজোচিত ভোগবিলাস হ্লার পরিত্যাগ করিয়৷ বাহার ভিগ্কাবৃত্তিকেই স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন 
করিলেন, তাহারাই আবার স্বার্থপর ! রাজ্য ও ধ্বর্যোর বাসনা পরিত্যাগ করিয়৷ তাহার! 
গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? যটুকর্ম। (১) যঞ্জন, (২) যাঁজন, (৩: অধ্যয়ন, 18) অধ্যাপন, 
(৫) দান ও ৬. প্রতিগ্রহ। 

ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জন্ম বলিয়! ব্রাহ্মণদের উত্তমাঙ্গের শক্তি প্রবল, অতএবই তাহারা 
মস্তিফ্ধের পরিচালন! যাহাতে হয়, সেই সমস্ত বৃত্তির অধিকারী ; বাহুজগণ ( ক্ষত্রিয়গণ ) 
বাহুবলে বিখ্যাত; উরুজগণ ( বৈশ্তগণ । উরুর ক্রিয়ায় অর্থাৎ দেশপর্ধাটন প্রভৃতিত্বারা 
বাবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকারী ও শূদ্রগণ পরের পরিচর্মার নিমিত্ত দাবী করিতে পারে। 
যাহার যেমন শক্তি ঠিক সেই শক্রি অনুসারেই তাহার বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে । গীতায়ও উল্ত 
হইয়াছে যে-_ 





পচাততুর্বরযং ময়! সথষ্ং গুণকর্মমাবিভাগশঃ 1” 

তবে বৃথা কেন লোকে হিংসা করিয়া মরে যে শসীশুদ্রদিজবন্ধ,নাং ত্রয়ী ন শ্রতিগোচর! |” 
এই শ্লোক রচনা করিয়া ব্রাঙ্গগগণ অপরজাতিকে বেদপাঠে পর্য্স্ত বঞ্চিত করিয়াছে ? 

্রাঙ্মণত্ের দাবী করিবার পূর্বে লৌকের ইহা চিন্তা কর! উচিত যে, তাহাদের মধ্যে 
ব্রাহ্মণের শক্তি আছে কি ন!। রাহ্মণের মেদ, মজ্জা, বীধ্য ও রক্তের সংশবব না থাকিলে 
তাহার! তিন বেলা পন্ধ্া উপাসনার কঠোর শ্রম সহ করিতে পারিবেন ক্কিণ বীহারা 
্রাঙ্মণ ছিলেন, তাহাদের সন্তানেরাই ব্রাহ্মণোচিত সকল কর্ম সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইয়া 
পড়িয়াছেন। সন্ধ্যামন্ত্রকে ভূতের মন্ত্র বলিয়৷ অনেকে অবজ্ঞ করিয়া থাকেন! তাহারা 
ইহা বুঝিতে পারেন না! যে, সন্ধ্যার অন্তর্গত শুধু এক প্রাণীয়ামদ্বারাই অশেষ সুফল পাওয়া 
যাইতে পারে। যথানিয়মে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তাহার লিকুট প্রকাণ্ড 
পলোয়ানের পরাক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়। বিপ্রশক্তির নিকট ক্ষাত্রশক্তি এই স্থানেই প্ররাসাত। 


৪২০ ব্রাহ্মণ-সমংজ। [ ৭ম বর্ষ 


কপিলমুনির নয়নবহ্নিতে যঠিসহত্র ক্ষত্রিয়-নৃপতির মৃত্যু-ুচ্ছা। এই স্থানেই বিশ্বাসযোগ্য । 
প্রাণায়াম, যোগের একটা প্রধান অঙ্গ । 
প্যম-মিয়মাসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণাধ্যায়-সমাঁধয়োহষ্টা চাঙ্গানি । 
এই আটটা যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে কি ফললাভ হয়? তহুত্তরে মহুধি পতঞ্জলি 
বলিতেছেন__ 





“যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিস্তদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি রাবিবেকখ্যাতেঃ 1” 

অষ্টযোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় ও জ্ঞানের আলোকে মোক্ষ 
সাধক উৎকুষ্ প্রজ্ঞার পন্থা দর্শনশক্তির গোচরীভূত হয়। বিশেষতঃ “মৈত্র্যাদিযু বলানি।” 
শবলেষু হস্তিবলাদীনি” প্রতি যোগস্থত্রে যোগীদের অদ্ভুত শক্তির নিদর্শন পাওয়৷ যায় । 

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, শক্তিদ্বারাই কে ব্রাহ্মণ ও কে অত্রাহ্মণ তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, পক্ষান্তরে চগ্ডালও ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, 
যদি তাহার ব্রাদ্ণোচিত আচার নিষ্ঠা থাকে । কেননা-_ 

ণচগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠে! হরিভভ্িপরায়ণঃ । 
হরিভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোইপি শ্বপচীধমঃ ॥৮ 

আমরা বলিব এই যে, পরশ্রীকাতর জাতিগণ এই সমস্ত প্লোক ঘন ঘন আবৃত্তি করিয়াও 
কর়জনে বিখ্বামিত্রের স্ায় তপোনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? তাহার! বিশ্বীমিত্র না 
হুইয়া বরং বিশ্বের 'সমিত্রই হইয়া! উঠিতেছেন। 

্রাঙ্মণাশক্তি গ্রহণ ও উপনয়নধারণে যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, তাহাও ইদানীং 
বিরল। ইহার দ'বো প্রধানতঃ ষঞ্জের উপকরণ বিশ্তদ্ধ ঘ্বতের অভাব । গোক্াতির প্রতি 
অবস্তা ও অবহেণায়্ ভারতবাসী এখন স্বাস্থ্যধনে বঞ্চিত। হ্বিভূর্কৃ দেবতাগণও আজ 
্রপ্তার প্রতি প্রসন্ন নহেন। পরস্ধ দেশ হইতে সংস্কৃত তাষার চর্চা কমিয়া যাওয়ায় সেই 
দেবভাষ! এখন অমৃতময়ী হুইয়াও মৃতভাষারূপে (19 181)8852৩) পরিগণিত ! আধ্যগণ 
এখন সংস্কতালৌচনায় তত মনোনোগী নহেন। যিনি পীচপুত্রের পিতা, তিনিও আজ 
কালমাহায্ম্যে নকল ছেলেকেই বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেছেন। যদি ঝ! সেই পঞ্চপুত্রের 
মধ্যে একটা ছেলেকে বোকা (491) 16709) বলিয়। জ্ঞান হয়, তাহাকেই সংস্কতের সেই 
ছুরধিগম্য দুর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা! করেন। হিন্দুশান্ত্রের কি এই পরিণতি! 

যে বঙ্গদেশে পূর্বের এমন কোন গ্রাম বা জনপদ ছিল না, যেখানে ংস্কতপাঠীদের টোল বা 
চৌপাড়ীতে (চতুষ্পা'ঠীতে ) শত শত পড়্কা শিক্ষিত না হইত। হায়! কোথায় সেই বঙ্গদেশ 
কোথায় বা সেই সমস্ত পড়ুয়া! পধ্শটী গ্রাম ঘুরিলেও এখন ক্রিয়াকাণ্ডে পারদর্শী ও 
পৌরোহিত্যকার্ধ্ে বিচক্ষণ একটী লোক পাওয়৷ যাইবে না। শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা লোপ 
পাইতে বসিয়াছে। আর্ধযদের স্থৃতির ব্যবস্থা এখন অনেকেরই নিকট বিস্বৃতির অবস্থায় 
পরিণত হইতে চল্ত্বাছে। ইহার চেয়ে অধিক অবনতির কারণ আর কি হইতে পারে? 


১০ম সংখ্যা ] ব্রাহ্মণসমান্্জর বর্তমান সমস্ত । ৪২১1 


কষ্টে, দুঃখে, শোকে, ক্ষোতে বুক ফাটিয়া যায়। আধ্যজাতির পূর্বগৌরব স্মরণ. করিয়া গ্রাণে 
বড় ব্যথা অনুভব হয়। 

বাঙ্গালার এই ছুরবস্থার কালেও আমাদিগকে হতাশ হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য ধরিয়া 
এখনও একবার সকলে কাশী, কাঞ্ধী, দ্রাবিড়, মিথিলা! ও অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। দেখিতে পাইবেন এখনও দেখানে সহ সহত্ত ব্রাক্মণ সংস্কৃত অধায়ন 
ও অধ্যাপনা করিয়া নিজের ধর্ম ও জাতীয়ত৷ রক্ষায় আজীবন চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহাদের সেই উদ্াত্ান্থুদা ও স্বরিত-লয়সমন্ধিত সামগান শ্রোতার প্রাণ মুগ্ধ করে, তাহাদের 
দিব্যমুখোচ্চারিত স্তৌত্র পাঠ শ্রবণে হৃদয়ে বস্তুতই অপার আনন্দের সঞ্চার হয়। অগ্ঠাপি 
তাহার! অপর জাতিকে স্পর্শ করিয়া কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন না। স্পর্শদোষের সঙ্গে 
সঙ্গে যে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ অবশ্থস্ভাবী, ইহ! তাহাদের ধারণ হইতে অন্য পধ্যস্তও 
লুপ্ত হইয়া যায় নাই। 

দীর্ঘকাল যাবৎ ভারবর্ষ বিভিন্ন জাতির অধীন থাকিলেও ব্রাক্ষণগণ শুধু ধর্মের বলেই 
এখনও নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়৷ পরিচয় দিতে সমর্থ । ব্রাহ্গণগণ কত সময় কত* সংঘর্ষ ও 
সমস্তার মধ্যে পড়িক়্াছেন, কত সময় নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন, তথাপি তাহারা 
নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই । ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ ধর্বের জন্য যত কুচ্ছ সাধন 
করিয়াছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত তেমন কিছু চেষ্টাই করেন নাই। তাই তাহাদের ধর্শ- 
শাস্ত্রে বিধবার পুনধিবাহ ব্যবস্থিত নাই। তাই তাহার! জনসংখ্যায় অন্য জাতিকে অতিক্রম করেন 
নাই, তেমন স্পৃহাও কভূ করেন না। চতুর্বর্পের ধর্ম ও দশকর্মা যাহাতে অস্ষু্জ থাকে, 
ইহাই তাহাদের মনোগত প্রার্থনা । চতুরাশ্রমের নিয়মে নিয়মিত হইয়া! আর্ধ্যসস্তানগণ 
যাহাতে চিরদিনের জন্ত নিজের জাতীয় গৌরব অব্যাহত রাখিতে পারে, ইহাই তাহাদের 
কামন!। | | 

বরাহ্মণগণ অবহিত হউন, পূর্বের যোগবল ফিরিয়! আন্ুক, সুস্থ ও নিরাময়শরীরে দীর্ঘজীবন 
লাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ সমাজের উপর অব্যাহত শাসনদণ্ড পরিচালনা করুন। জগৎ দেখুক, 
্াহ্মণত্বের প্রচ্ছন্নবন্কি আবার বিশ্বব্যাপী হইয়া জলিয়া উঠিন্নাছে। সেই আলোকে জগৎ 
ক্যালৌকিত হউক, অজ্ঞানান্ধকার সাগরের অতল তলে আশ্রয় লউক। 


পীনবরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ । 





ম্য়মনদিংহ ত্রাক্মণ-মহাসশ্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন। 


গত ২৪শে জোঠ শনিবার ও ২৫শে জোষ্ঠ রবিবার দিবনদ্বয় ময়মনসিংহনগরে ব্রা্গণ-- 
মহামন্সিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন -নির্বিদ্বে সুসম্পন্ন হইয়! গিয়াছে । সম্মিপনের বর্তমান অধিবেশনে 
নিষ্ঠাবান্‌ ও শ্বধন্ম্পরায়ণ প্রধাতনাম! মিথিলাধিপতি মহারাজ স্তর শ্রীল প্রযুক্ত রমেশ্বর সিংহ 
বাহাছর জি, সি, আই, ই মহোদয় সভাপতির আসন অকঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং বঙ্ের 
বিভিন্ন স্থানের বহু ব্রাহ্মণপঞ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্গণ-সন্তান উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় 
দর্শকের সংখ্যাও আশাতীত হইন্লাছিল। হিন্দুধর্শানুরাগী অনেক নিষ্ঠাবান বৈদ্য ও কায়ন্থ- 
সন্তানও দর্শকরূপে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £- 

সভাপতির অভ্যর্থনা । 

২৩শে জ্যৈষ্ঠ বেলা ১২টার সময় মাননীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর রেলগাড়ী ময়মনসিংহ ষ্টেশনে: 
পৌছিলে, সহরের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ব্রান্মণ, রাহকর্মচারিগণ, ব্রাঙ্গণপণ্ডিতবর্গ এবং সহরের 
অন্াষ্ঠ শ্রেণীর প্রায় দশসহম্র লোক ষ্টেশনে উপস্থিত হুইয়! মহারাজ বাহাছুরের সম্বর্ধনা 
করেন। মহারাজ বাহাদুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র জনৈক ব্রাহ্গণপণ্ডিত 
অভ্ার্থনা-হুচক কয়েকটা সংস্কৃত প্লোক আবৃত্তি করতঃ তাহার গলায় মনোহর পুষ্পমাল্য পরাইয় 
দেন। অতঃপর. শোভাধাত্র! করিয়৷ মহারাজ বাহাছুরকে ব্রক্গপুত্র তটস্থিত তাহার জন্য 
নিঙ্গি্ আমবাড়ীয়! ভরনে লইয়! যাওয়া হয়। এস্লে ইহাও বলা সঙ্গত যে, মথমল, কিংখাপ, 
ত্বর্ণাভরণ মণ্ডিত বহুসংখ্যক হস্তী এবং শতাধিক সুনজ্জিত আসাশোঠাধারী: এই শোভাযাত্রার 
অগ্রবর্তী হুইয়৷ মহারাঞ্জ বাহাহরকে স্বর্ণচ্ছত্রাদিম্ুসজ্জিত পকটে বহুতোরণদ্বারপরিশোভিত 
থথ বাহিয়৷ তাহার নির্দিষ্ট বাসভবনে লইয়া যাওয়া হপ়। ময়মনসিংহে আর কোনও অতিথির 
অভ্র্থনায একধ্‌প লোক সমাগম ও জীকঙ্জমক হইয়াছিল কিনা জানি না । 


প্রথম দিনের অধিবেশন । 


শনিবার অপরাহ্ণ ৩--৩* মিনিটের সময় সম্মিলনের প্রথম দিনের আরম্ভ হয়। মাননীয় 
সভাপতি মহাশয়কে একটা শোভাযাত্র। করিয়া দৃভাগৃহে মানা হয়। এই শোভাযাত্রা সভাগৃহে 
গ্রবেশ করিবামাত্র উপস্থিত জনমগুলী দণ্ডায়মান হই পভাপতিমহাশয়ের অভ্যর্থনা করেন, 
এবং তাঁহার আসন গ্রহণের পরে সকলে আসন গ্রহণ করেন। 

সাঙ্গবেদ-বিস্তালয়ের আচার্য্য ও ছাত্রগণকর্তৃক যথারীতি বেদগানদ্বার৷ মঙ্গলাচরণাদি কর! 
হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় সুঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত তৃপেন্্রচন্র সিংহ বাহাছুর স্ীরর 
অভিতাষণ পাঠ করেন। তাহার অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে মাননীন্ন মভাপতিমহাশয় সুললিত 
সংস্কৃত ভাষায় স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্ঘ 
সভাপতি মহাশয়ের অভিভাবণের বঙ্গান্গবাদ পাঠ করেন, এবং স্বপ্₹ং সংস্কৃত ভাবায় একটা 


১০ম সংখ্যা ]1 ময়মনসিংহ ব্রাক্ষণ-মহাপশ্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন, ৪২৩ 


নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তদনস্তর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় প্মর্্মকথা” 
শীর্ষক একটী প্রবন্ধপাঠ করেন) তাহার এই “মর্মকথা” ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মর্শস্পর্শ করিয়াছিল। 
তৎপরে স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দঈাইহাটের জমিদার হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বহরম- 
পুরের উকিল ও জমিদার সতোন্ত্রনারায়ণ বাগচি মহাশয়গণের মৃত্যু জন্ভ শোক প্রকাশ করা 
হয়। ইহার কিছু পরেই সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্ত প্রায় এক ঘণ্টার মত সভার কার্ধ্য বন্ধ থাকে ।* 
সন্ধ্যার পর পুনরায় সভাধিবেশন হইলে শ্রীযুক্ত কুলদা প্রদসাদ ভাগব্তহ্ষণ বি-এ, এবং 
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মঞ্জুমদার এম-এ, মহোদয় পত্রাহ্মণ সমালের বর্তমান সমন্তা” সম্বন্ধে সুদীর্ঘ 
সারগর্ভ বন্তৃত। প্রদান করেন। পরে রাক্রি ১১টার সময় এ দিনের অধিবেশন শেষ ভয়। 


দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন | 

২৫শে জ্যোষ্ঠ অপরাহ্‌ ২ ঘটিকার সময় মহাসম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসের কার্য আরম্ত হয়। 
এদিন সভার জনত৷ আরও বদ্ধিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক স্ুবক্তা আগ্রহ সহকারে এবং 
আত্তরিকতার সহিত সভায় উপস্থাপিত প্রতোক আলোচা বিষয় অনুকুল বন্তৃত| দ্বার! 
পোষণ ও ব্যাথা! করিয়াছিলেন। সভাপতিমহাশয় একে একে নিয়লিখিত বিষয়গুলি ঘোষণ! 
করেন ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমর্থন ও অনুমোদন করেন। 

১। ত্রাঙ্গণ-পরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তির ব্রিসন্ধ্যোপাসনায় এবং ব্রাঙ্মণোচিত 
সদাচার রক্ষায় ও সনাতন হিন্দুর্মাবলম্ী অন্যান্য জাতীয়গণের ধর্ম ও সদাচার রক্ষায় অধিকতর 
আগ্রহ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হউক । 

বক্তা - শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত হ্রধ্যকুমার, স্তবৃতিভীর্থ, শ্রীযুক্ক নরেন্ত্রনাথ 
পঞ্কতীর্ঘ। 

২। বর্ণাশ্রমী বিস্তার্থাদিগের অধ্যয়নের জন্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং সংস্থাপিত বিদ্যালয় 
ও ছাত্রাবাসে ধর্ম ও সদাচার শিক্ষা এবং রক্ষার ব্যবস্থার চেষ্ট। কর! হউক । 

বক্ত।-__কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়, প্রযুক্ত ভববিভূতি বিস্তাতৃষণ, প্রযুক্ত মনোমোহন 
ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভষ্টাচারধ্য, শ্রীযুক্ত শরংকমল তর্কতীর্থ। 

৩। হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ন রক্ষার্থ এবং শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানের স্থুবিধার জন্য হিন্দু 








* প্রোফেসর রামমূর্তি কোনও প্রকারে দর্শকরূপে সভার উপস্থিত, হুইয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাবন্দন! জন্ত যে সময় সভার কার্ধ্য বন্ধ খাকে, সেই সময়ে মাত্র ব্রাঙ্গণ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে 
তিনি ক্ষুত্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে সভামগ্ুডপের বাহিরে কয়েকটা ছাপান প্রশ্ন বিতরণ 
করেন। মণ্ডপ মধ্যে সম্মিলনের নিকটে প্ররূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত করেন নাই। 
এ সম্বন্ধে থাথ গ্রতিবাদ অমৃত বাজার, সন্লীবনী প্রস্থৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহা সত্তেও যদি কেহ বলিতে চাহেন, যে, সম্মিলনে শ্রীমান্‌ রামমূর্তি কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিয়। তাহার উত্তর পান নাই, তাহ! হইলে আমরা নাচার। করাঃ সঃ সঃ. 


৪২৪ . -. ব্রাঙ্ষণ-সমাজ। [৭ম বর্ষ 





গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীর দেবালয় বৃক্ষা ও সংস্থাপন করা এবং অতিথি-সৎকার, জলাশয়, 
গাভী 'ও গোচারণ রক্ষার ব্যবস্থা করা ছউক। 


বক্তা! _-মহামহোপাধ্যার ই্রসূক্চ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র পত্রনবিশ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্র ঝা। | 

৪1 জরাতিগত:পবিব্রতা এবং ব্রাহ্মণের :বংশ-পরিচয় রক্ষা ও জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন ও 
প্রচারের ব্যবস্থা কর! হউক । 

বক্তা-_-ীযুক্ত অমূলাচ্ বন্ট্যোপাধায়, শ্রীযুক্ত গিরাশচন্র বেদাস্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত অধ্বিকা- 
*চরণ ঘটক। 

৫। আচারবান্‌ বিজ্ত ব্রাহ্মণ-পঙ্ডিত, গুরু, পুরোহিত 'ও কুলাচার্ধয মহোদয়গণকে চাতুর্র্া- 
সমাজ হইতে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে বুত্তিদানে সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। 

বক্তা _প্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়,কুমা ্রীযুক্ত টক্কনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবদাস স্তারতীর্থ 

৬। সমাজে পণপ্রথ নিবারণের ব্যবস্থা করা হউক । 

বক্তা- শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত তবনুতি বিস্যারত্ব, শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ 
ব্যাকরণতীর্থ। 

৭। বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্শের গ্লানিকর পুস্তক অধায়ন নিবারণ এবং: স্কুল কলেজের ছাত্র- 
দিগের পাঠোপযোগী শাস্ত্রসম্মত ধর্মগ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষাতে প্রণয়নের বিহিত উপায় অবলম্বনের 
ব্যবস্থা করা হউক । 

বক্তা__পরীযুক্ত ভ্রীজীব কাব্যব্যাকরণতীর্ঘ, শ্রীযুক্ত মহেন্্নাথ কাব্যসাং খ্তীর্থ, শ্রীধুক্ত 
ভীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 

৮। অবিলম্বে পঞ্জিকার সংস্কারের বাবস্থা কর! হউক । 

বক্তা _মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ 
তর্কভৃষণ। 

৯1 বিবিধ উপায়ে হিন্ুসমাজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা কর! হউক । 

বক্তা*শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় গ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কতৃষণ, শ্রীযুক্ত 
কালীক্ণ সিদ্ধান্তশান্্রী। ঢু 

১০। শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন অসবর্ণ-বিবাহ রিলের তীব্র 
প্রতিবাদ করিতেছেন । 

বক্তা _্রীযুক্ত তারানাথ চক্রবর্তী । 

ময়মনসিংহের একটি ব্রাহ্মণসভা৷ গঠিত করিয়া এজন সুযোগ্য অধ্যাপক নিরোগপূর্বক 
জেলাস্থ চাতুর্বর্ণা-সমাজের ধর্ম ও সমাজ রক্ষার বাবস্থা কর! উচিত। 

“বক্তা শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্তী, প্রযুক্ত বিজয়াকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, সভাপতি মহারাজ 
জ্ীল ভীদুক্ত তর রমেশ্বর সিংহ শর্মা বাহাদুর জি, সি, আই, ই মহাশয় | 

৯১ মহামান্ত ভারত-সম্রাট ও সম্রান্তী দীর্ঘজীবন লাভকরতঃ জয়ী ও সামাজোর 
সর্ববিধ মঙ্গলন্বার! বিভৃষিত হউন, এতদর্থে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । 

বক্তা _সভাপতি মহারাজ গ্রীল গ্ীযুক্ত রমেশ্বর্‌ সিংহ শর্ং বাহাহুর জি, সি, আই, ই মহাশয় । 


5*ম সংখ্যা] সমালোচনা । 8২৮ 
ধন্যবাদ প্রদান । 
বক্তা- শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর পত্রনবিশ, শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্তী, গ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশোর রার- 
চৌধুরী, শ্রীবুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ 
রায়, শ্রীযুক্ত সতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
অতঃপর রাজসাহী জেলার পক্ষ হইতে চৌগ্রামের কুমীর শ্রীযুক্ত রাজেশকাম্ত রায় মহাশয় 
আগামী বর্ষের জন্য ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনকে 'আহ্বান করার পর রাত্রি ১টার সময় সভাভঙ্গ হয়। 
শ্রীবিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী 
| শ্রীহরিহর চক্রবর্তী 
প্রীভৃপেন্্রচ্জ সিংহ শর্মা শ্রীবিজয়াকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
অন্ুষ্ঠান-দমিতির সভাপতি । জশৌরীন্দ্রকিশৌর' রান চৌধুরী, 
শ্রীকালীক্, সিদ্ধান্তশাস্ত্ী 
শ্রীবাণেশ্বর শর্মা পত্রনবিশ 
সম্পাদক । 





সমালোচনা । 
সানুবাদ শ্বিশুদ্ধ সর্বববেদীর সন্ধ্যাবিধি 


৬২ নং আমহাষ্ট সীট, হইতে স্ত্রীক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্ধা কর্তক প্রকাশিত, ১০৭ নং 
মেছুয়াবাঙ্গার ্টাট, স্বব্ণপ্রেসে মুদ্রিত, মূলা %১০ দশ পয়সা মাত্র । প্রাপ্তি স্থান উল্লিখিত 
ঠিকানা, অপরস্ত ৮৭ নং আমহার্ট রা, কলিকাতা । 

প্রকাশক এই সন্ধাবিধির নামকরণেই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,তাহা নিজের পুব্তকের 
বিজ্ঞীপন জাহিরের 'ভাঁষা বটে, “ম্থ-বি-শুদ্ধ । নিজের পুস্তককে মাত্র গুদ” বলিয়া আত্মতৃপ্তি 
হইল না, তাই তাহার পূর্বের ডবল উপসর্গ ভুড়িয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াস পাটয়াছেন। 

যাহা হউক, প্রকাশকের স্বীয় মন্তব্যে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া আমরা পুন্তকথানির 
আগ্োপাস্ত দেখিয়া উপসর্গতয় যৌজনার সমর্থন করিতেছি । বাজারপ্রচলিত “নন্ধযাবিধি” 
পুস্তকসমূহের মধ্যে আলোচ্য “সর্বাবেদীয় সন্ধাঁবিধির স্থান যে উচ্চে, তাহা আমর! নিঃসক্কোচে 
ঘোষণ! করিতে পারি । ইহাতে মুদ্রাকর-প্রমাদের সংখ্যা খুব কম থাকায় স্থুবিপুদ্ধ ও মূলম্ব 
বড় অক্ষরে মুদ্রিত. হওয়ায় আধুনিক ক্ষীণনৃষ্টি চশমাধারী মাণবকের উপযোগী সন্ধ্যাবিধি” 
বলিতে আমরাও অকুষ্টিত। এই পুস্তকের পরিমাণ ও প্রয়োজনীরতার রা নির্ধারিত 
মূল্য অল্পই হইয়াছে । আমর! ইহার বছুল প্রচার কামনা কুরি | : 


১। 


হ। 


৩। 


€। 


৬ 


ব্রা্মণ-সমাজের নিয়মীবলী । 


বর্ষগণনা--১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ত্রাহ্ম"-সমাজের প্রথম সংখা! প্রকাশিত 
হইয়াছে । আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্যন্ত বৎসর প রগণিত হইয়া থাকে। 
১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলি-তছে। 
মূল্য _ব্রাঙ্মণ-সমা্ের বার্ষিক মূল্য সর্ধত্র ছুই টাকা । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 
টাক! ছুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার 
মূল্য ।* আন! । ব্রাহ্মণ-সমাজের মূলা অগ্রিম দেয় । বৎসরের কোন ভগ্মাংশের 
জন্ত গ্রাহক গৃহীত হয় না। .বৎসরের যে মাসেই ঘিনি গ্রাহক হউন না কেন 
তৎপূর্ববর্ভী আশ্বিন হইতেই তীহার বার্ষিক টাদার হিসাব চলিবে । 
পত্রপ্রাপ্তি- ব্রাহ্মণ-সমাজ বাস্থলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাক 
কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাঠ্রে মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ ন! পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধন করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
. বেন। না জানাইলে পরে তাহাদের ক্ষ ত পূরণ করা কঠিন হইবে। 
ঠিকানা পরিবর্তন _গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া_তীহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস 
ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়৷ পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্তন 
করিতে হইলে কিম্বা! অন্য ওয়োজনে চিঠিপত্র “লখিলে অনুগ্রহ করিয়৷ নিজের 
গ্রাহক নম্বরটা লিখিয় দিবেন। 
চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি __“ব্রাহ্মণ-সমাঁজে” কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ 
, অনুগ্রহ করিয়া যথাসস্তব স্পষ্টাক্ষরে [লথিয়া পাঠাইবেন । আর সর্বদাই 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাক্ষণ-সমাজ-সম্পাদক গ্রবন্ধাদি ফেরত 
পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম । চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক 
বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহাষ্ট ্রাটের ঠিকানায় প্রেরণ 
ৃ করিতে হইবে । 
টাকাকড়ি_-৮৭নং মামহাষ্ট ্ ব্রাঙ্গণসভার কাঁধধ্যালয়ে ব্রাদ্ণসমাজের কর্াধাক্ষের 
নামে পাঠাইবেন। 
বিদেণীয় গ্রাহকগণকে 9 টাকার রসিদ দেওয়া হইবে। 


বিজ্ঞাপনের হার। 


১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনে র 
হার মাসিক ৫২ পাঁচ টাকা, ওয় পৃষ্ঠা ও পত্জিকার ২য় পৃষ্ঠার সন্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাক! 
হিসাবে লওয়া হয়। অন্ত পেজ ৩২ ভিন টাকা-_বাঁধিক স্বতন্ত্র। | 

২1 তিন মাসের কম সময়ের জন্ত বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন নাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
প'রবর্তিত হয় না। 

ও। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্ধেক টাক! অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না। 

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্ধ্যালয়ে জানিতে : 
পারা যায়। 

্াঙ্মণসমাঞ্জ সম্পাদক . 
৮৭নং আমহাষ্টদ্ীট কলিকাতা 


বিনামূল্য ও বিন। মাহলে 


আলোচনা-(মাঁসিক পত্র)। 


স্থবিখ্যাত “আলোচনা” মাসিক পত্রের ২৩শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে । এনপ সারবান 
সুলভ ও বহুদিনস্থায়ী মাসিক পত্র নিতান্ত বিরল। এবার বার্ধিক মূল্য ২২ টাকা 
পাঠাইলে বিনামূল্যে ও বিনা মাস্থুলে ৫ খানি বই যথা £ -হোমিওগীতি, অশ্রমালা, জালনোট, 
চক্রসংহিতা, ভক্তিপরীক্ষা উপহার দিব। পুস্তক বেশী নাই, সম্র পত্র লিখুন। 


কর্মকর্তা আলোচন। কার্য্যালয়, ১০৮ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া । 


বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মাসিক পত্র) 


সম্পা্ক-_অধ্যাপক গ্রীতববিভূতি বিদ্যাতৃষণ_-এম, এ। 
ও ».. শ্রীতবতৃতি বিষ্যারত্ব। 
ভারতে প্রাচীনতম সংস্কৃত পত্রিক1। ৪৬ বদর দক্ষতার সহিত চলিতেছে। ম্যাক্সমূলার: 
প্রমুখ পাশ্চাত্য পর্তিত ও লোকমান্ত গ্রমদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি বিছদ্বৃন্দ কর্তৃক 
একবাক্যে প্রশংসিত। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞনন তর্করত্ব মহাশয়ের অভিনব মহাকাব্য 
*পার্থাশ্বমেধ* বিদ্যোদয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। 


বার্ষিক মৃল্য ২২ ছুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে পাঁচসিকা। 
ঠিকানা-_বিদ্যোদয় কার্য্যাধ্যক্ষ, পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণ!। 


অভয়াবটিকা । 


দীর্ঘকাল দেশীয় গাছগাছড়ায় উষধটর গু1 আলোচন! করিয়া খাটি। দেশী ওঁধধে এই 
অভয়! বটিকা!প্রস্তত করিয়াছি । ইহাতে বিষাক্ত এবং ধিলাতি কোন দ্রব্য নাই। ব্রাহ্মগণ- 
বিধব! হইতে আনুষ্ঠানিক সমস্ত ব্যক্তিই এই ধটিকা বাবহার করিতে পারেন। শিশু বৃদ্ধ কেহই 
ইহা দ্বারা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না-প্রত্যুত 'এমন জর জগতে নাই, যাহা ইহা দ্বারা 
আরাম হয় না, ম্যালেরিয়া অর দেশের সর্ধনাশ করিতেছে__-অতয়াবটিক! তাহা নিবারণ 
করিবে। নূতন পুরাতন জর, প্লীহা যর, ত্র্যাহিক পাল! এবং জীর্ঘ জরে এই বটিক| 
অমৃঠতুলা উপকারী। কোন কঠিন নিয়ম নাই। সর্ব অবস্থায় সর্বরূপ খাদ্য খাইয়া 
“ইহা দ্বারা অর হইতে অব্যাহতিলাভ করা যায়। মূল্য (৩২) বড়ি বড় কৌটা ১ টাকা, 
অর্ধ ( ১৬ বড়ি) কৌট! ॥* আনা, সিকি কৌটা! (৮ বড়ি ।* আনা, । 


শিরোম। । 


মাথাধয়ার ওধ। সর্ধরূপ মাথাধার! ইহা দ্বারা আরাম হয়। খাইবামাত্র অর্দঘণ্টা ম্যে 
আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হয় না। জর জন্য মাথাধরা হুইতে দ্গারবিক শীরঃপীড় 
পর্য্যন্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। উদর এবং জরাফু প্রভৃতি যন্ত্র বিকৃতিমন্ত মথাধরায় 
এমন ওষধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১২ বড়ী।% আন! । 


ক্রিমির বটিকা। 


ক্রিমি দ্বারা শরীরে না করিতে পারে এমন পীড়া নাই, বিশেষ বালক বালিকাগণ সর্বদা! 
ক্রিমি দ্বারা উৎ্পীড়িত-_তাই দেশীয় চারিটা দ্রবাযোগে এই বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছ-_সেবনে 
কোন বিদ্্ নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়! বাহির হইবে এবং অন্ত উৎপাত নিধারণ 
ফরিবে। প্রতি কৌটা ।/* আন! । 


অগ্নিকুমার রস । 
অজীর্ণ, উদরাময়, অশ্ন, আমাশয়, অক্ষুধা, বমি, উদগার ইত্যাদি উপত্রধ নিবারণ করিতে 
আই অগ্নিকুমার রস শ্রেষ্ঠ ওধধ। বস্ততঃ ইহা! পাঁচক এবং ধাবক গুণশালী, অথচ পিত্তপ্রণালীর 
শোধক এবং বলকারক। সাত্বিক আহার বিহারকারী ব্যক্তিগণের এবং বাহ্ষণ, বিধবাগণের 
পক্ষে অমৃততুল্য গুণশালী। গর্ভিণী হইতে শিশু পর্যাস্ত ইহা দ্বারা নিরাময় হইবেন । 
মূল্য গ্রঠি কৌটা ।/, পাঁচ আনা। 


দীদের মলম | 


ইহা পূর্ণ বিলাতি বন্ধ, ইহাতে *আলা নাই, বন্ত্রণা নাই। ইহা দ্বার! দাদবিকার 
চুলকোনা, খোস, পীড়া, এমন কি কোরচ দাদ হুইতে ক্ষত পর্যন্ত আয়োগ্য হয়। 
| মূল্য গ্রতি কৌট1 ।/* গাচ আনা । 


ডাঃ প্রীমোক্ষদাচরণ তট্টাচারধ্য 
১২৭ নং জঙগমবাড়ী, কাশীধাষ । 


জবাকুস্থমতৈল। 


গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, 


শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে সিদ্ধ ও; প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের 

দৌরগন্ধ্য ও ক্রেদ দূর করিতে চান, যদি মন্তিফকে স্থির ও কার্ধ্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছ! করেন, যদি রাত্রে স্থনিদ্রার কামনা করেন, তাহা হইলে 
বৃথা চিন্তা ও সময় নন্ট না করিয়। জবাকুগ্ূুমতৈল ব্যবহার করুন। 
জবাকুস্থমতৈলের গুণ জগদ্ধিখ্যাত । রাজা ও মহ্থারাজা মকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ। 

১ শিশির মূল্য ১২ টাকা ভিঃ পিতে ১//০ টাকা । 

৩ শিশির মুল্য ২।০ টাকা । ভিঃ পিতে ২।৬/০ টাকা । 

১ ডজনের মুল্য ৮৪০ টাকা | ভিঃ পিতে ১০২টাকা। 

সিঃ কে, সেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড 


ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 


শ্রীউপেন্্র নাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলা! স্ত্রী-_কলিকাতা । 





কলিকাতা--৮৭নং আমহাষ্ট স্বীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত __বঙ্গীঘ় ব্রাহ্মণ-সতা হঙ্টতে 
ব্রাঙ্মণসভ। কাঁ্যযাধ্যক্ষ শ্রীবসস্তকুমার তর্কনিধি দ্বার! গ্রকাশিত । 


কলিকাতা । 


১২নং সিমল! স্ীট , জ্যোতিষ-গ্রকাশ যন্ত্রে 
শ্ীবসন্তকুমার তর্কনি ধ দ্বারা মুদ্রিত। 


চওাগাছাযারা) [০ 0--:676, 


মমে! ব্রহ্মণ্যদেবায়। 





(হাসিন স্ভ্জ ) 


এ ০7-0০150%] ভা 091101983 & 8০০1৪] 015082109 
( প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ), 
১ ২৫৫ এপ্ররািন ওত 


সপ্তম বর্ষ একাদশ সংখ্যা । 


শ্রাবণ । বা শ্রাবণ সংখ্যার লেখকগণ। 
( শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য । 
বাধিক মূল্য স্বর ২২ ছুই টাঁক!। ঢ শ্রীযুক্ত তববিসৃতি বিগ্যাতৃষণ এম, এ। 
ঁ শরমুক্ত সু্যেন্ুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী । 
প্রতি খওড।* আনা । € শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্ঘ। 
উ প্রনুক্ত গোপালচন্র তষ্টচার্ধ্য এন, এ। 
( শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করহ্ব | 
সন ১:২৬ সাল। 
বছ ৮০১5 এপ্পবি এর্িকিনতি দ 
সম্পাদ্দক--- 
শীযুক্ত তববিভুতি বিষ্যাতুষণ এম, এ। 
শ্রীবসস্তকুমার তর্কনিধি 
কুমার ওবুক্ত পঞ্চানন সুখোপাধ্া় ॥ 


কুমার শ্রীযুক্ত অরুপচন্ত্র সিংহ্‌ শর্মা এম, এ ৰাঁচাছুর। 





১ আধপনা) না উদ চার্চ. 
৯1. ইবকবাপ্রায় ও জগত তো... এ কত তরবিদৃতিবিভাতুবণ এম, এ 


টু নন .. ভ্রীযুক হৃধ্যেনদুপরসাদ ভট্টাচার্য সরগ্বতী 


*  ভ্ীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ কাঁব্যসাংখ্যতীর্ঘ 
81 ৬ : ৮” ১ স্রীযুক গোপালচজ্জ ভর্চার্ধয এম, এ 
খ। শীতায় বেদের অনাদর 25. অযু পঞ্চানন তর্করত 
উ। 'সপ্পাদকীর মস্তব্য এ 2 
(ক). প্রবন্ধকারগণের প্রমাদ 
৯। বিবিধ প্রসঙ্গ 


ফি) রি বিবাঁহ সন্বন্থে জারির 


(খে. রা 

সভার নৃতন উদ্যম 
ঙ্ বাবস্থাপত্রের মর্ঘদ তত 
১১৮, প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি... 





0॥ 01-রেইন অইল। 


মা10৪ চ৮০80801৭৩--ফস্ফরিন্‌ । 
ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী আবিষ্কৃত। 


জং 


7২৭ 


৪২৯ 
৪৩৬ 


৪৩৮ 


৪6৫ 
৪8৫১ 


৪৫৫ 
৪৫৬ 


৪৫৭ 


৪৫৮ 


8৪৫৯ 


৪৬৫ 





. ধসিদি ১. এক টাবা, ভর »,টাকা।, 


চোগিছঘা) ৩,০৪৩ 


“নমো ত্রহ্মণদেবায়'ঃ 





[শুম বর্গ | 1 ১৮১৮ শক, ১৩২৬ সাল, বণ । টু একাদশ মংখ্যা ॥ 


০ এ ০৯০৯ 





গুশান্রন্না ॥ 


(১) 


দীন বলে-পীননাথ ! ঠেলন| চরণে 
দাও দাসে পুণ্য-পদাএয় ! 
জীবনে মিটেনি সাধ-_-আতঙ্ক মরণে 
মহাপাগী অতি নীচাশর ! 


(২) 


গেছে স্থখ-গেছে আশ!--নাহি সে সাহস-_ 
প্রাণ ভরা শুধু অবসাদ ! 

এ হৃদয় মরুতূমি--তাপিত নীরস-_ 
চিত্ত নদে সদা বিসম্বাদ । 


৪২৮ ব্রাঙ্মণ-সমীজ $৭মর্ব 


(৩) 
সংসার-সমরাঙনে প্রবৃত্তির কাছে 
চিরদিন পরাজিত হয়ে ;--. 
অসংখ্য অরাতি আজি হেরি আগে পাছে 
ডাকি তাই কাতর হৃদয়ে! 
(৪8) 
জীবনে ডাকিনি” ভোমা পতিতপাঁবন 
নেত্র ঢাকা ছিল অন্ধকারে, 
এ মোহের পরিণাম নিরথি ভীষণ. 
তাই আজি ডাকি হে তোমারে! 
(৫) 
তুমিন৷ তারিলে পরে দীন অশরণে 
কে ভারিবে বল দয়াময়? 
কার্পণ্যে কুখ্যাতি তব রটিবে ভুবনে 
তাহে কিহে নাহি তব তয়? 
(৬) 
তুমিই ত থেল! 'দিয়ে তুলাইয়া ছলে 
_. ফেলিয়াছ সন্কট-সাগরে, 
করযোড়ে ডাকি তাই নয়নের জলে 
এস নাথ,--তার কৃপা করে! 
এস হৃৎপদ্মাসনে বস রাজরাজ 
ব্যর্থ কর রিপুর বিক্রম! 
বিনাশ আধাররাশি, করুক বিরাজ 
-জ্ঞানজ্যোতিঃ পৃত মনোরম! 








শ্রীচারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 


বৈষব সম্প্রদায় ও জন্মগত বর্ণভেদ। 
(শ্রীমস্তাগ্রবত, ভক্তিরসা মবৃতসিদ্ধ প্রভৃতি বৈষ্কব-প্রামাণিক 
্রস্থসমূহের প্রমাণ সম্বলিত ) 


ইদানীং কলির প্রবল প্রকোপ হেতু বর্ণাশ্রমধর্মের পদে পদে নিগ্রহ হইতেছে,_অনেফে 
শান্ত্রবনের গ্ররুতার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যথেচ্ছ অপব্যাখ্যা করিয়া নিরীহ ব্যক্তিগণকে 
বিপথগামী করতঃ পাপের পঙ্কিল পঞ প্রসারিত করিতেছে এবং সরল ধর্বিশ্বীসিগণের 
শান্্গ্রবণ হৃদয়ে, বর্ণধর্মের পরিপন্থী কলুষ ভাবের উদ্রেক করিয়৷ এস্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ 
পরধর্মো ভয়াবহঃ*__এই ভগবছুপদেশের প্রতি অযথা অনাদর প্রদর্শন করতঃ বর্ণচতুষ্টয়ের 
আপেক্ষিক মর্য্যাদা লজ্ঘনপূর্ব্বক শান্তিপ্রিয় সমাঁজে অশান্তির বিপ্লববঙ্ছি প্রজ্জবলিত করিতেছে । 
এই বিপ্লবকে অনেকে বর্তমান সভাজগতে নবাস্কুরিত 75০18)05191)এর রূপাস্তর বলিয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আমরা কিন্তু উহার অমঙ্গল ছায়াপাতে সমাজ-শরীরে ঘোর 
, অজ্ঞানতিমিরের নিবীড় প্রীবর্ণই প্রত্তাক্ষ করিতেছি । অনেকে মনে করেন, রাজনীতিক্ষেত্রে 
প্রজাশক্তির অতদয়, রাজশক্তির হাস এবং পুরুষ জাতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নারী জাতির 
মন্তকোত্বোলন যদি সম্ভব হয়, তবে এই ভারতে অনাদিকালের ব্রান্গণ্য প্রাধান্তই বা 
কেবল অটুট থাকিবে কেন? ইহার উত্তর-_ভারতবাসী হিন্দু কোনও দিন শাস্ত্রের প্রমাণ 
লঙ্ঘন করিয়া খষিগণের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়৷ আপন ইচ্ছায় আপনার স্থুবিধা 
মত পথ বাছিয়৷ লইতে শিখে নাই- শাস্ত্বাক্যে ও শান্ার্ঘে এবং গারষ্পরধ্যাগত আচারের 
_. প্রতি চিরদিনই আস্থা স্থাপন করিয়া আদিতেছে। এই মুমাজ শান্তপ্াপ দৃঢ় ভিত্তি উপর 
প্রতিঠিত, তাই স্বষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে। 'অর্বাচীন 
জনকয়েক এই প্রাচীন সমাজের অচলপ্রতিষ্ঠ ভাব দেখিয়া উপহাস করিতে হয় করুন, 
সমগ্র সতাজগৎ কিন্তু এইজন্যই-ইহার প্রতি অশেষ সন্মান গ্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। 
হিন্দুমাত্রের ইহাই শ্লীঘা । 

যে সকল ধর্মমত বেদ ও খি-গ্রণীত।শান্ত্রূপ ভিত্তির উপর গ্রতিষিত না রঃ আত্ম- 
প্রতায় বা মনস্তষ্টি অর্থাৎ [06519100কে 'ুল'করিয়৷ হিন্দসমাজের প্রতিকূলে এই ভারতে 
- প্রভৃতি হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম হইতে আরস্ত করিয়া ব্রান্ধ্ম পর্স্ত মে সমস্তই আজ 
শিথিলবন্ধন হয়৷ জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণে অসমর্থ। ভারতবর্ষে বৌষধর্ম আজ ক্ষীণ, 
অবান্,ব্রাগধর্ের শৈশবেই'বিক্িপ, বিচ্ছির ও বিসংুল ভাব দেখি! সত্যই : বায়, 
বাথাভারে অবনত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, মনন্তপ্টির অপর নাম ইন্জিয় তৃত্ি, . 
কেনন! মন ইন্জিক্গণের অগ্ততম। সেই মনন্তপ্িকূপ অসত্যের উপর যাহ! গ্রতিঠিত তাহা. 


৪৩০ ব্রাহ্মণ সাজ । . [৭ম বর্ষ 


কখনই সত্য হইতে পারে না, কাজেই তাহা স্থায়ী হয় না। তাই আজ ..বৌদ্ধাদিধন্্ের এই 
সম্তাপকর পরিণতি । এই সকল ধর্মবাদ শাস্ত্রূপ সত্য লঙ্ঘন করিয়া, বিরুতার্থ করিয়া, 
শান্ত্রোক্ত অধিকারীবিচার অমান্য করিয়া, প্রাণ যাহা! চায় তাহার উপর নির্ভর করিয়া,_. 
আত্মগ্রতিষ্া লাভের উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্ত ভিত্তি অসত্য ও অদৃঢ় বলিয়া এ সকল 
ধর্মমত শিথিলমূল সৌধের মত শীর্ণবিশীর্ণ হইয়া কে'নটা পতিত, কোনটা বা পতনোস্মুখ 
অবস্থায় বিদ্যমান্‌। 

অপরদিকে অপৌরুষেয় বেদ এবং দিব্যৃষ্টি ও সত্যান্থ্সন্ধানপর--+খধিগণের বহুযুগ সিদ্ধ 
অভিজ্ঞতার দৎফল,- শীস্তররূপ সত্যের উপর প্রতিষিত হইয়া, হিন্দুসমাজ আদিকাল হইতে 
সনাতন নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । এই শান্ত্রসমূহ অপ্রামাণিক বলিয়া যাহারা 
ধর্মীস্তর গ্রহণ করিয়৷ থাকে, তাহাদের বাবহারে বরং সরলত! দৃষ্ট হয় কিন্তু যাহার! 
নিজেদের ভ্রান্ত মতগুলি শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বর| পোযণকরতঃ এগুলি প্রামাণিক বলিয়৷ 
প্রচার করিতে থাকে এবং শাস্ত্র ও ধর্মের নামে ঘোর অশান্ত্রীয় অধন্্াচরণে সরলচিত 
ব্যক্তিগণকে প্রনুব্ধ করে তাহারাই সমাজের প্রপ্কৃত বরী। সামাজিকগণ এই সকল শঠগণের 
প্রকৃত স্বরূপ অবগত হ্ইরা তাহাদের আটরণ পাবধান হইয়। পর্যাবেক্ষণকরতঃ তাহাদের 
উপাংসু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্লোগ করুন__ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

বৈদিককাল হইতে বেদ প্রতিপাদিত পারম্পধ্যাগত চাতুর্বর্ণিক দনাঞ্জ জন্মগত বৈশিষ্ট্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবহমানকাল প্রচণিশ। তগব্িদিষ্ট গুণগুলি যে বণচিতুষ্টয়ের 
মণ্ডনম্বরূপ,. তাহ! কোন্‌ বিবেকবান্‌ ব্যক্তি অঞ্াাধার করেন? কিন্তু জন্মরূপ সত্য সহজে 
উড়ভাইয়া দিবার ন:হ। শাস্তে ইহার ভূি ভূগি প্রদ।এ আছে। প্রথমতঃ দেখুন শ্রামগ্তাগঝতের 
উপোদঘাতে ( ১ম ব্বন্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১৩ গ্লোক ) দহ্র্ষ শৌনক সতকে বলিতেছেন ._ 

“তৎ সর্বং নঃ সমাচক্ষ্‌ পৃষ্টো যাঁদহ কিঞ্চন। 
* মন্তে ত্বাং বিষয়ে বাচাং ম্নাতমন্তত্র ছান্ব সাৎ॥ 

অর্থাৎ হে ৃত, যাহ! কিছু পৃষ্ট হইল সে সমস্তই আমাদিগকে বল, বেদ ব্যতিরিক্ত সকল 
প্রকার শাস্ত্রই তোমাকে পারদর্শী বলিয়া জানি। - 

হুত পরমভাগবত, ধাহার নিকট হইতে মহধ্বিগণ সকল নিগমবল্লীর নংফলকূপ প্রীভগবন্নাম 
শুনিবার জন্ত উৎন্থকঃ _তিনি যে শমদমাদি শিখণ গুণের আধার ছিলেন তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
নাই,_তথাপি তাহার, বেদে অধিকার নাই বুলা 'হইল কেন? সুীগণ একবার এই 
কথাটা নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। মনীষী টাকাকারগণ একবাক্যে বলিতেছেন-_ 
যেহেতু সত দ্বিজপদবাচ্য নহেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এই বশত্রয়ের অন্তর্গত 
নহেন, এইজন্য বেদে তাহার অধিকারূনাই।। ( “আত্বর্ণিকত্বাৎ ত্ত বেদে অনধিকারাৎ।” ) 

গুণই যদি বর্ণভেদের একমাত্র লক্ষণ হুইত্‌, তবে শ্রীমত্তাগবতবক্ত হুতও দ্বিজপদবাচ্য ও 
€বদে অধিকারী বলিয়৷ বর্ণিত হইতেন। 





১১শ সংখ্যা]. বৈষ্ঠব-সম্প্রদায় ও জন্মগত বর্ণভেদ । ৪৩১ 


তাহার পর স্কুল ্বন্ধের.১১ অধ্যায়স্থ ত্রয়োদশ শ্লৌকটীতে দ্িজের লক্ষণ 
দেখুন _"সংস্কার! ঘত্রবি ন/চ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোইজে! জগাদ যম্‌।” অর্থাৎ যাহার গর্ভাধানাবি 
দশবি ধপংঞ্কার নব্শূর্ঘক সিপ৭ হইপ্না থাকে _একটারও বিচ্ছেন হয় না_তিনিই ছিজ, ব্রশ্জা 
স্ষ্টি সময়েই তাহাকে দ্বিজনামে সংজ্তিত করিয়াছিলেন। টাকাকার 'বিদন্মণি শ্রবিশ্বনাঁখ 
চক্রবর্তী মহোদয় বলিতেছেন-_”অর্জো। ব্রহ্গী, ং জগাদেতি-ব্র্থক্ষ্ট্যারস্তত এব প্রবৃততাফ়াং 
দ্বিজজাতৌ, বিশুদ্ধমাতাপিতৃকং জন্মৈব মুখা লক্ষণ মিতার্থঃ।” অর্থাৎ ্বরম্বা যাহাকে 
দ্বিজনামে নির্দেশ করিয়াছেন__-এই কথ বলায় ইহার তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে, ব্রহ্মা কর্তৃক 
স্থপ্টির আরম্ভ হইতেই দ্বিজজাতি বিদ্যমান আছেন, এবং এ দ্বিজকুলে বিশুদ্ধ মাতাপিত 
হইতে জন্মলাভই দ্বিজত্বের মুখ্য লক্ষণ। ইহাই সংহিতাকার ষাঁজ্ঞবন্োর - "সবর্ণেভঃ 
সবর্ণাস্থ জারস্তে হি স্বজাতয়ঃ”__“বিন্নাম্বেষ বিধি স্তঃ-_-এই বচনদয়ের প্রতিধ্বনি । উক্ত 
বচনে মহষি ঘাঞ্জব্ক্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিবাহিত। সবর্ণা পত্বীর গর্ভজাত পুত্রেই ছ্বিজাতির 
লক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ক্রমসন্দর্ড টাকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিতেছেন__"অবিচ্ছির- 
ভাবে দর্শবিধ সংস্কার নিম্পন্ন হইলেই যদি তথাবিধ সংস্কৃতের দ্বিজত্ব সংজ্ঞা হয়, তবে শুন্দের 
এরূপ সংস্কারগুলি যথাষথভাবে সম্পন্ন হইলে অহাকে দ্বিজ বলা যাইবে না কেন? ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্ম! যে বর্ণকে স্থষ্টি করিয়া দ্বিজরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তজ্জাতিক 
ব্যক্তিই সংস্কার প্রাপ্ত হইলে দ্বিজসংজ্ঞার অধিকারী হয়,_অন্যে নহে। এখানে “তজ্জাতিক” 
শব্দটা বিশেষ প্রণিধান বোগ্য-_ইহা দ্বার! দ্বিজকুলে জন্ম ষে দ্বিজত্ের প্রধান লক্ষণ ইহাই 
উক্ত হইয়াছে। 

- শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন-_শৃর্রের সংস্কার গুলি বথাষথ নিষ্পন্ন হইলেও তাহাকে দ্বিজ বল! 
যায় না। কেননা বরঙ্ধা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষেই গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহের মন্তপূর্বক 
বিধান করিয়াছেন । শুদ্রের পক্ষে তাহা করেন নাই । বিশেষতঃ শুদ্রের পক্ষে উপনক়ন 

ংস্কার নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে স্থৃতির বচন যথা-__ 

বিবাহমাত্র সংস্কারং শুদ্রোৎপি লভতাং সদা । 
ন কেনচিৎ সমস্জচ্ছন্দস| তং প্রজাপতিঃ ॥ 
এবং শ্রুতিবচন-_ 
“গারতরযা ্রাহ্মণম ্জ, ্রিষ্ভা রাজুন্যং জগতা! বৈশ্তং, ন কেনচিচ্ছর্রমিতি।” 
এই স্বৃতি ও শ্রুতির বচনঘয়ে শূদ্রের "বেদে অনধিকারই কথিত হইয়াছে এবং সংস্কার সমূহের 
অমন্ত্রকরূপে নিষ্পাদ্দনের বিধানই করা হইয়াছে। 
তাহার পর বিরুদ্ধবাদিগণ বর্ণভেদ গুণগত দেখাইবার জন্ত নিজেদের সাপক্ষে যে ঙ্গোকটা 
উদ্ধত করিয়! থাকেন তাহ! দেখুন _ | 
যন্ত যল্লক্ষণং প্রোজং পুংসে। বর্ণাভিবাঞজকং | 
- বদন্তআাপি দৃশ্তেত তৃত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ 


৪৩২ _.. শ্রাক্ষণসমাজ। [৭ম বর্ষ 


সত সে না 

প্রতিবাদিগণ এই ক্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে _যে বর্ণের যে লক্ষণ কথিও 
হইল, তাহ৷ বর্ণান্তরে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই বর্ণ বনিয়াই নির্দেশ করিবে । অর্থাৎ যদি 
শম দমাদি ব্রাঙ্মণোচিত গুণসমূহ শূদ্রে দৃষ্ট হয় তবে সেই শৃদ্রকে ব্রান্মণই বলিবে। যদি 
ইহাই প্রক্কৃত ভাংপর্য্য হয় _-তবে ভাগবতের বক্তা সত এ সকল গুণের অধিকারী বলিয়া 
ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত হইতেন, এবং খধিগণ ক্ঠাহীকে “মন্তে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নীতমন্তত্র 
ছান্দসাং।” বলিয়! বেদে তাহার অনধিকার প্রদর্শন করিতেন না'। পূর্বাপরবিষয়ের 
পরম্পর.সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়! 'একটা প্লোকের মুখ্যার্থে কতকট! নিজেদের মনোমত 
মতলবের সমর্থনের আভাগ পাইয়! - একট! চিরাটরিত,__-লোকে ও বেদে প্রতিপাদদিত-_ 
জন্মগত বর্ণভেদরপ প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপের চেষ্টা করা কি শঠত! নহে? মুখ্যার্থই 
যদি শব বা বাক্যের একমাত্র বৃত্তিরূপে সর্বত্র অর্থবোধ করিতে সমর্থ হইত, তবে ভাবাতত্ববিৎ 
আলঙ্কারিকগণ লক্ষণীবৃত্তি উদ্ভাবনের গৌরব শ্বীকার করিতেন না। স্থলবিশেষে মুখ্যার্থের' 
বাধ হইয়া যে লাক্ষণিকার্থ বলবান্‌ হয়, ইহা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন। যাহা 
হউফ লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে আলোচ্য স্লোকটার এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, বর্ণভেদ যে 
জন্মগত তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই,_-তবে কোন ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও যদি ব্রীক্ষণোচিত 
গুণ তাহাতে ন! থাকে, তবে সে শৃত্র তুল্য কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে শূদ্র নহে।: আবার 
যদি কেহ জাতিতে শৃদ্র হইলেও ব্রাঙ্মণোচিত' শম দমাদি গুণমণ্ডিত হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণের 
তুল্য আদর পাইবার বোগ্য,_একেবারে ব্রাঙ্গণপদবাচ্য নহেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
শ্বৃতটীকায় ম্প& এই কথাই বলিতেছেন-__“* * * তজ্জাত্যন্তরমপি তেনৈব ব্রান্মণাদিশব্দেনৈব 
বিনির্দিশেৎ ইতি _্রাহ্মণাদি তুল্যাদরং ক্ষতি ।” অর্থাৎ শমদমাদি গুণযুক্ত বৈশ্ত বা শূদ্রব_ 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা! হীনজাতীয় হইলেও ব্রাঙ্গণের. তুল্য আদর পাইবার যোগ্য'।-_লক্ষণাবৃত্তি 
দ্বারা এই অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । শ্রীধরস্বামীও এই শ্লোকটীর প্রসঙ্গে বলিতেছেন -- 
“শমদমাদিভিরেৰ ব্রাহ্মণাদিবাবহারো! মুখাঃ”-__অর্থাৎ শমদমাদদিযুক্ত ব্রাক্ষণই মুখ্য ব্রাহ্মণ, শৌর্যা- 
বীর্য্যাদি যুক্ত ক্ষত্রিয়ই মুখ্য ক্ষত্রিয় ইত্যাদি । কিন্তু তাই বলিয়া &ঁ সকল গুণবর্জিত ব্রাহ্মণা দির 
জন্ম অন্ত ্রাঙ্মণত্বাদি গৌণ হইলেও তাহ! উড়াইয়! দিবার নহে। গুণহীন ব্রাহ্মণ যে সমাজে 
অপদস্থ এবং খুণবান শৃদ্র যে সম্মানভাজন তাহা কে মন্বীকার করিয়া থাকে? সামাজিকগণ 
চিরদিনই গুণান্ুসারে উভয়ের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। পাপাসক্ত, 
কু-কর্দপরারণ ত্রাঙ্গণের জন্ত কোথায় শ্রেষ্ঠ আসন পাঁতিয়! অভ্যর্থনা করা হয়, এবং গুণবাঁন, 
ধর্মপরায়প, শৌচাদিষান্‌ শূদ্রকে কোথায় যথোচিত আদর ন! করিয়া তাহার বিপরীত আচরণ 
করা হইয়া থাকে? প্রতিবাদিগণ ভ্রীমন্তাগবত হইতে নিজেদের ত্রান্ত মতের সমর্থক মনে করিয়া 
একটা মাত্র শ্লোক অতি কষ্টে সংগ্রচ্ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার বিক্ৃতার্থ টাকাকারগণের 
শাস্তরসঙ্গত ব্যাখ্যার শাপিতধারে (িকিল নাংদেখিয়া আমরাই তাহাদের জ্ঞানভাগারের দৈন্তে 
দয়াপরবশ হইয়া তাদের সাপক্ষেই ভাগবতোক্ত প্লৌকটার অনুরূপ মহাভারতের নহষ- 
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চি 
যুধিটিরসংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি-_কিস্তু এটারও মহাজনানগত ব্যাখ্যায় বিরুদ্ধবাদিগণের: মুখ 
অন্ধকারেই আচ্ছন্ন [হইবে । দেখুন যুধিষ্ঠির বলিতেছেন-_. 
“্ঈত্যং দানং ক্ষম! শীলদানৃশ-স্তং তপো স্বণা । 
দৃশ্তুতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্থৃতঃ ॥ 
ই দির 
নব ন চ ব্রাঙ্গণঃ 
১৯ সর্প! বৃত্বং স ত্রান্মণঃ স্থৃতঃ। 
যত্রৈত্ন ভবেৎ সর্প! তং শৃদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥” 
প্রতিবাদিগণ রও ভাগবতের শ্লোকের মত এই যুধিষ্ঠির বাক্যের অর্থ করিবেন যে, সত্য, 
দান, ক্ষমাদি, গুণবান্‌ বাক্তি, জাতিতে শুদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ, আর প্র সকল গুণবর্জিত ব্যক্তি 
বিপ্রবংশে জাত হইলেও শুদ্র। কিন্তু এই অপার্থ কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি গ্রহণ করিতে 
পারেন না। 

“যে ফল সরস ও মধুর তাহাই আম,_অতএব এই_-টক ছোট আমগুলি আম নহে__ 
কুল। আর এই বড় বড় সুমিষ্ট কুলগুলি ঠিক আম*-_এই মহাজন বাক্যকে প্রমাণ করিয়া 
যদ্দি একটা কুল গাছের যাবতীয় কুল একত্র মিলিত হইয়া পার্ববর্তী আত্রতরুর শাখায় শাখার 
দোছুল্যমান আত্রফলগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলে-_-“ওহে - মহোদয়গণ, আপনারা আত্রশাখায় 
ছুলিলে কি হয় আপনাদের আত্ত্ব অভিমান বৃথা। আপনারা যে আম এ চিন্তা! মনের 
কোণেও স্থান দিবেন না,__কেনন! পূর্বোক্ত. মহাজন বাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আম গাছে 
ছোট ও টক ফল হইলে তাহার নাম কুল; আর কুল গাছে বড় ও মিষ্ট ফল হইলে তাহ! 
আম। অর্থাৎ কিনা! বৃক্ষ ভেদে ফলের নামকরণ কর! ঠিক নহে, মিষ্টত্ব বা অস্নত্ব ও অবয়ব 
ভেদেই প্ররূপ নাম হওয়া উচিত ।”-__ইহাও যেমন যুক্তি,_-বর্ণভেদের প্রাগুক্ত গুণগত 
ব্যাখ্যাও তেমনি বুদ্ধির পরিচায়ক | দেব দ্বিজে ভঞ্চিপরারণ ধরা ফুধিঠিরের বক্তব্যের যদি 
ইহাই তাৎপর্ধয হয়, তবে তিনি একদিকে রাজচক্রবর্তী স্াটের অমিত শক্তি ও গরতাপ এবং 
অপরদিকে শম দম সত্যাদি অশেষ সদ্‌গুণের, আধার হওয়ায় আপনাকে অকুষ্ঠিতভাবে ব্রাহ্মণ 
বলিয়! উদ্বোধিত করিতে পাঁরিতেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রতি বিনায় মধুর গ্রহ্বাভাব দেখাইতে 
পারিলে আপনাকে ক্কৃতার্থ বোধ করিতেন না। এক্ষণে শান্ত্রপারগত মহামহোপাধ্যায় 
বিঘ্বৃন্দ ষে ভাবে ধর্মরাজের এই বাক্যের স্তারমঙ্গতব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহা! দেখুন-_ 

“্সত্যাদি লক্ষণবান্‌ ক্ষত্রিয়াদিরপি সবভাব্থাৎ ত্রাঙ্গণসৃশস্ততদ্‌ গুণ বিবজ্জিতে। ব্রাহ্মণোহপি 
তমঃপ্রধানত্বাৎ শৃত্রতুল্য ইতি ।% . 

(একাদলী তবের.টাকাকার প্রীরাধামোহন গোস্থামী মহাশয় । ) 

অর্থাৎ ক্ষত্িয়াদি জাতি সত্যাদি গুণযুক্ত হইলে সন্বপ্রধান হেতু ত্রাঙ্গণ সদৃশ, এবং এ সফল 
গুণ বর্জিত ত্রাঙ্মণ তমুঃপ্রধান হেতু শুত্রভূল্য। কই বৈষ্ণব 47707 
না যে গুণহীন ব্রাহ্মণ একেবারে শৃদ্রপদবাচ্য | 


১৩৪ ব্রা্ধণসমাজ । [৭মবর্ধ 


অতঃপর স্মপ্রসিদ্ধ “ভক্তিরসামৃত পিক” নামক 'বৈষ্ণবশাস্ত্রের একটা শ্লোকের ব্যাখা! 
'হইতে ব্যাখ্যাত! বৈষ্ণব চড়ামণি '্র্লীবগোশ্থানী মহোদয়ের বর্ণভেদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, নুধী 
পাঠকবর্গের গোচরে আনয়ন পূর্বক এ প্রবন্ধের জান করিব। 





গ্োকটী এই-_ 
নি রাও 
চি ১ রঙ 
স্বাদোখপি সগ্যঃ সবনায় কল্পতে। 
( পূর্ববিভাগ ১ লরহরী ১৩শ শ্লোক ) 


অর্থাৎ যাহার নাম শ্রবণ, কীর্তন ইত্য।দি দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবস্তক্তি দ্বারা চণ্ডালও সদা 
সৌমধাগের যোগ্য হুইয়! খাঁকে | ইহাঁর অর্থ এইরূপ নহে যে, কোন ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল 
হইয়াও-_্রীভগবন্নাম শ্রবণাদি দ্বার! ব্রাঙ্মণোচিত সোমযাগ করিবার অধিকারী হইয়৷ থাকে । 
এ নম্বন্ধে শ্ীজীব গোস্বামীর ব্যাথ্যা দেখুন. | 

“ততশ্চান্ত ভগবন্নামশ্রবণাস্তেকতরাৎ সপ্ত এব সবনযোগাতায়াঃ প্রতিকূলদুর্জ্াতিত্ব- 
প্রারস্তক প্রারন্ব-পাপনাশ-পূর্বক-সবন যোগ্য-জাতিত্বজনকপুণ্যলাভঃ প্রতিপদ্তে ব্রাহ্মণানাং 
শৌঁক্রে জন্মনি ছ্র্াতিত্বাভাবেইপি সবনাগ্ সুজাতিত্ব জনক জন্মাপেক্ষাবং |” অর্থাৎ চগ্ডাল 
ষে তাহার ছুর্জাতিত্ব নিবন্ধন যঞ্জাদি কর্মে অনর্ধিকারী, পূর্বজন্মার্জিত পাপই তাহার মূল। 
তবে ইহ জন্মে শ্রীতগবন্নাম শ্রবণাঁদির ফলে পরজন্মে সবনযোগ্য জাতিরূপে যাহাতে জন্মাইতে 
পারে সেইয়প পুণ্া লাভ করিয়া থাকে । যেমন ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নের পূর্ব্বে-_জাতিগত 
দোষ না" থাকিলেও-_*শৃত্রেণেব সমস্তাবৎ স্বধানিনয়নাদৃতে”-__-এই বচন দ্বারা যজ্ঞাদিতে 
অধিকারী হয় না, পরস্ত সাবিভ্রাজন্ বা উপনয়ন রূপ সংস্কার দ্বারা যজ্জে অধিকার লাভ করিয়৷ 
থাকে, সেইকপ চণ্ডা₹ও ইহজন্মে প্রধক্তনপাঁপের ফলে ছুর্জাতিত্ব নিবন্ধন যজ্ঞে অধিকারী না 
হইলেও প্রীভগবদ্‌ ভক্তি দ্বার! যে পুণ্য অর্জন করে, তাহার ফলে পরজন্মে স্ুজাতি বা দ্বিজত্ব 
প্রাপ্ত হইয়! যজ্ঞাদি শ্রোত কর্ম্দে অধিকারী হইতে পারে ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রান্ষণকুমারের 
যক্জাদিতে অধিকার যেমন সাবিত্র্য জন্ম ( উপনয়ন) সাপেক্ষ সেইরূপ শুদ্রাদিরও ও এরূপ 
কার্যে অধিকার পুণা বিশেষ জনিত অস্মাস্তর সাপেক্ষ। কারণ শৃদ্রাদি জাতীয় ব্যক্তি যতই 
পুণ্যশীল ও ভক্জিমান্‌ হউন, ইহজন্মে তাহার বৈদিক, কর্মে অধিকার হইতে পারে না 
(শ্বাহ্গণকুমারাণাং সবন যোগ্যত্বাঞ্ডাবাবচ্ছেদক-পুণ্যবিশেষ-ময় সাবি্র-জন্মাপেক্ষা বর্তত ইতি 
ভাবঃ। অতুঃ-প্রমাণবাক্যেইপি সবনায় কল্পতে _সম্ভাবিতো ভবতি নতু তদেবাধিকারী 
স্তাদিত্যভিপ্রেতম্‌।* ) 

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন শ্রতি, স্থৃতি পুরাণ বৈষ্ণব গ্রন্থ ও মহাজন বাক্যে কোথাও কি 
কেধল গুণগত বর্ণভেগের সন্ধান পাইলেন? আঞক্কাল সকলের মুখে এক কথ! শুনিতে 
পাওয়! যায় ব্রাহ্মণ বৃত্তিচ্যত ও অধঃপতিত। কথাটা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু ইহার 


১১শ সংখ্যা]. বৈষব সম্্রদায় ও জন্মগত বর্ণভেদ। ৮ ৪৩৫ 


জন্ত কি সমগ্র চাতুর্বর্ণিক সমাজ দায়ী নহে? ব্রীক্ণেত্তর জাতির সহানুভূতি থাকিলে শ্রান্গণ 
আজ শাস্ত্রোক্ত জন, যাজনাদি বৃত্তি পরিভ্যাগ করিয়া বৃত্যন্তর গ্রহণ করিত না। পাশ্চাত্য 
জাতি ধর্দ্যাজকগণের তরণ পোষণার্থ যে অর্থ বায় করিয়] থাকেন, তাহার শতাংশও যদি 
হিন্দু সমাজ ত্রাঙ্গণ পোষণের জন্ত ব্যয় করিতে কু$1 বোধ না করিতেন, তাহা হইলে ত্রাহ্মণ 
আজ স্ববৃত্তির জন্থ লালাফ্িত হইত না। বর্তমাঁদ সময়ে ত্রাঙ্গণ যাহ! করিতেছে তাহা আপৎকল্প 
বুঝিতে হইবে। তাই শ্রাঙ্গণের এই বৃত্বিগত অধঃপতনে হিন্দু সমাান্তর্গত বক্তি মাত্রেরই মুখ 
অঙ্জীয় অবনত হওয়! উচিত । ইহাতে আশ্কালন করিবার মত কিছুই নাঁই। 
কিন্তু এই বৃত্তাস্তর গ্রহণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণ ঘোর অমার্জনীয় পাপে আগনা হইতে ক্রমে 
ক্রমে লিপ্ত হইতেছেন। ইহা তীহাদ্বের কর্তব্যের অবহেন! ও অপালন। তৃত্যন্র গ্রহণ 
করিয়াও পুণ্যক্লোক তৃদেব ও গুরুদাস ব্রাহ্মণোচিত সদাচার ও সন্ধ্যাবনদনাদি কর্তব্য যখাবথ, 
পালন করিয্নাছিলেন বলিয্বাই জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতঃ স্বজাতির মুখোঁজ্জল করিয়া 
গিয়াছেন। ইহা জানিয়৷ শুনিয়াও ব্রাহ্ষণসস্তানগণ যদি সন্ধ্যোপাসনাদি কর্তব্য পালন না 
করিয়৷ যথেচ্ছ অনাচারের প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তাহা হইলে তীহাদের এই স্ব্কৃত পাপের 
ফলে পদে পদে নির্ধ্যাতিত ও নিগৃহীত হইতে হইবে । অতএব হে ব্রাহ্মণতনয়গণ ! পূর্ববপুরুষ-, 
গণের পুণাগৌরবময় চরিত্র অনুসরণ করতঃ-_তীহাদের সদাঁচার ও কর্তব্য পালনের অমল ধবল 
"জ্যোতির্ময় ছবি আত্মক্জীবনে প্রতিফলিত করিয়া. ভবিষ্যৎ বংশধরগণের আদর্শ হইয়া দাড়ান। 
কলঙ্কের পঙ্কিল পথ আর প্রশস্ত করিবেন ন1। 
আর হে রাঙ্গণেতর সঙ্জনগণ! আপনারা ত্রাঙ্ষণের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ কাঁলবশে 
বিপন্ন বলিয়া তাহাকে পদদলিত করিবার চেষ্টা না করিয়! *স্বে স্বে কর্শণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং 
লভতে নর£” এই রমন্তগবন্ধাক্যানুসারে ধর্মশান্্রো স্ব স্ব-বর্মোচিত গুপকর্ সমূছের যথাযথ 
পালন দ্বার! নিখিল সমাজের মঙ্গল জীবনের প্রধানতম ব্রত করিয়া পরম্পর সহযোগিতায় এই 
* বিরাট কার্যে অগ্রসর হউন, ইহাঁই আমাদের নিবেদন। 





শীভববিভূতি ভট্টাচারধ্য এম, এ। - 


বনি জচ্য-গাবেষণী। 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 


পুর্বব সংখ্যায় আমর! পৃথিবীর গোলত্ব বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছি) এই নংখ্যায় পৃর্থী আক 
শক্তি দ্বারা যে স্বভাবতঃই বিনা আধারে শুন্তে অবস্থিতি করিতেছে; এবং তাহার যে গতি 
আছে ইহাই এই সংখ্যায় আমর! দেখাইব। ভাস্করাচারধাক্কত গোলাধ্যায়ে উক্ত হইয্লাছে -- 

“আক্ৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়! ধৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং ্বশক্ত্যা আকুত্যাতে, 
তৎ পত্ততীব ভাঁতি সমে সমস্তাৎ ক পতত্িয়ং খে”? । 

অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিবিশিষ্টা, যেহেতু কোন বস্তু যদি আকাশে ক্ষেপ কর! হয়, তবে 
পৃথী স্বীয় আকর্ষণ শক্তি দ্বারা উক্ত পদার্থকে নিজের অভিমুখে টানিয়া লয় ১ | 

আর্ধ্ভট্ট বলিতেছেন-_ 

"আকুষ্টশ্তিশ্চ মহী যৎ তয়া একিগাতে তৎ তয়া ধার্যাতে”। 
. অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিবিশিষ্টা, কেননা! আকাশে প্রক্ষিপ্তবস্ত পৃর্থী ্বীয়শকতিদ্বারা 
ধারণ করিয়া থাকে। পৃথিবী যে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে সে বিষয়ে হূর্যযসিদ্ধান্তেও 
উল্লেখ আছে যথা ১ . 
| “ভূ গোলে! ব্যোয়ি তিষ্ঠতি* 

অর্থাৎ গোলাকার পৃথী আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। ভাস্রাচার্যযও সিদ্ধান্তশিরোমণিতে 

উল্লেখ করিয়াছেন ঃ-- 
প্নান্তাধারং শ্বশক্কা! বিয়তিচ নিরতং ভিষ্ঠতীহান্ত পৃষে । 
নিষঠং বিশ্বঞ্চ শাহবৎ সনু মনুজাদিতাদৈত্যং সমস্তাৎত। 

অর্থাৎ বিনা আধারে পৃথিবী স্বীরশক্তি দ্বারা আকাশে অরবস্থিতি করিতেছে, ইহার চতুর্দিকে 
দেব, দানব, মনুদ্য ইত্যাদি অবস্থিতি করিতেছে। বর্তমান সময়ে প্রাচ্যবাসী আঁমাদের 
নিতাস্ত ছর্ভাগাবশতঃ অনেকেরই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, পৃথিবী গোলাকার, শুন্টোস্থিতা, এবং 
তাহার আকর্ষণ শক্তি আছে, ইহ! পাশ্চাত্য পঙ্ডি৬দিগেরই মত, হিন্দুরা এই সকল বিষন্ে 
.সম্পর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল পৃথিবী ত্রিকোণাকার, সর্পাদি পৃষ্ঠে অবস্থিত, এই অসারমতই হিন্দু 
শাস্ত্রের মত। কিন্তু এই সংস্কার গুলি যে আর্যযশাস্ত্রের অপবাদ তাহা এখন অনেকে বুঝেন। 
ব্েখা হইতে এই সকল প্রবাদ জশ্বিয়াছে) ভাহীর আলোচনা করিতে গেলে একখানা পুস্তক 
হইয়া পড়ে) অত এব এই স্থলে উহার আলোচনা হওয়া অসন্ভব। 

পৃথিবী সম্বন্ধে আমর! যাহ! কিছু প্রমাণাদি দর্শাইব ; ভাহ!' কোন আধুনিক গ্রন্থের নহে ঃ 
উহ! আমাদের প্রাচীন আর্য শীল্বাদি হইতেই দেখান হইবে।, 

হে প্রাচ্যবাসিগণ ! আমকা ছঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার! আপনাদের ঘরের রদ্ধানু 
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সন্ধান করুন, ইউরোপীয় ধে সফল খ্তনগ্রাহী পত্ডিত হিমুর খরের রত্াহুসন্ধান পাইয়াছেন ?. 
ত্হারাই স্বীকার কৰেন যে ১৩০১ প্রীষ্টাকের পূর্বে স্্ধ্যগিদ্ান্তপ্রত্তৃতি লেখা হইয়াছে, উক্ত 
গ্রন্থ সকল যে পাস্গতা দেশে গিয়া লেখা হয় নাই ইহা অবস্ বলাই বাহুল্য, কেনন! তখন 
পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার্দি বিষয়ে অন্তধূগ ছিল ৮ 

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আর্ধ্ভট্ যাহ! স্থির করিয়া গিক্সাছেন তাহাই ইউরোপাদিতে পরে 
প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তৎ তৎ দেশবাসী পর্ডিতগণ তাহারই নৃতন ভাবে সংস্কার করিয়া 
লইয়াছেন। আর্ধভট্ট অতি গ্রার্টীন লোক, সুপ্রসিদ্ধ ভাঙ্করাচার্ধ্য, লখ, বরাহ, মিহির, 
ভ্রীমতী খনা, ইত্যাছি প্রধান প্রধান পঞ্জিতগণ আর্ধ্যভট্টের মত শ্বীর স্বর গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন। বরাহ। মিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্ততম ছিলেন। বিক্রমাদিত্ের জীবিত- 
কাল প্রার ছই হাজীর বর্ষ অতীত হইতে চলিল ৮ অতএব তাহার অনেক পূর্বকালের লোক 
আর্ধাভট্র, গ্রীঘদেশবানী পিথাগোরম ( ৮/%/£০9) প্রভৃতি কতিপয় প্রসিত্ধ পণ্ডিত 
আর্ধ্ভট্রের মত শিক্ষ! করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন, কিন্তু সেই সময়ে পিখাগোরস পণ্ডিতের 
মত গ্রীসদেশবাসীর সহিত অনৈকা হওয়ায় তিনি তাহার মত দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
বন্ধমূল করিয়া দিতে প.রেন নাই। পরে ইটালীদেশবাসী কোপানিকস ( 0০7871088 ) 
পণ্ডিত পিথাগোরসের মত বিশেষনূপ আলোচনা! . করিয়৷ বহুকষ্টে পৃথিবীর গতি আছে ইহা 
অনেকের মনে সংস্কার জন্মাইয়৷ দেন । ফলতঃ 'আর্ধ্যভট্টের সিদ্ধান্তরূপ বারি নির্ঝর গ্রীস দেশ 
দিয়৷ অন্তঃসলিল প্রবাহে প্রবাহিত হইন্া সঞগ্র ইউরোপে বেগবতী; নদী হইয়াছে। পৃথিবীর 
গতি আছে এই মতের শ্রষ্টা যে প্রথম ইগ্ডিয়াবাসী আধ্যতট তাহাতে বিন্দুমা্রও সন্দেহ নাই ॥ 

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আর্ধ্যতট্র বলেন _- 


প্চলাপৃথী সিরা ভাতি” 
পৃথিবী বুরিতেছে কিন্ত স্থিরের সায় প্রতিভাত হইতেছে, আর্ধাতট স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন £-. 





তপঞ্জরঃ স্থির! ভৃরেবাবৃত্াৰ্‌  গ্রতিদৈবসিকৌ 
উদয়ান্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্‌ । 
তগঞ্জর মর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদিমগুল ( রাশিচক্র ) স্থির রহিয়াছে, পৃথিবীই কেবল আবর্তন 

অর্ধাৎ পরিভ্রমণ দ্বার! গ্রহনক্ষত্রাদির প্রাভাছিক উদয়ান্ত সম্পাদন করিতেছে । প্রীপতি__ 
“নৌস্থো! বিলোমগমনাৎ* ইত্যাদি প্রমাণ দ্বার! দেখাইয়াছেন যে,__মানুষ যখন নৌকায়, এখন 
যেমন ছ্ীগারে, ভ্ত ট্রেণে, চলে তখন গ্রাম, নদ, নর্দী প্রভৃতিয় দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উক্ত 
অচল গ্রামাদি চলিতেছে বলিয়! বোধ হয়, গ্রকৃত কিন্তু তাহা অটল) যাহা সচল যথা নৌকা, 
ট্রে বা মার, ভাঙার দিকে দৃর্িপাত করিলে তাহ! অচল বলিরা: বোধ হয়, সেই প্রকার: 
পৃথিবীর পরিভ্রমণ দ্বারাপৃথিবীহ লোকের জুস্থির “তচক্র” চলিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। 
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পৃথিবীর গৃতি কতদ্রত হইতেছে তাহার সমন্ধে আর্ধাতট্ট পআধ্যসিদ্ান্ত টাকায়? উল্লেখ 
করিয়াছেন এই যে,_ 
ঘোজনানাং সহলে হে দ্বে শতে তবে চ যোজনে। 
পলাদরেন কালেন পৃথিব্যা গমনং স্ৃতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ এক পলের অন্ককাল সম্ধে পৃথিবী ২২৮২. যৌজন গমন করে, ইত্যাদি পৃথিবীর গতি 
সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দর্শাইয়া আর্ধযভট্ট ত্রক্মগুপ্ড প্রভৃতি মনীষিগণ কৃর্য্যসিদ্ধান্ত লন্ব প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণের "অচল! পৃথ্বীর” প্রমাণগুলি খণ্ডন করিয়াছেন, বাস্তবিক স্র্ধাসিদ্ধাত্ত প্রভৃতি 
পণ্তিতগণ পৃথিবীর গতি নাই এই সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা আর্ধ্যভট্টের প্রমাণের কাছে 
আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া প্রমাণগুলি আর আলোচনা করিব না। 


(ক্রমশঃ) 
শ্ীনূর্য্য্দুপ্রসাদ তট্রাচার্য্য সরস্বতী | 





প্রথম অধ্যায় । 


মহামায়ার মারিক শ্ৃষ্টির মায়িক জীব আমরা সেই মায়া অতিক্রম কি আমাদের সাধ্যায়ন্ত? 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি স 
বলাদারুষ্য মোহায় মহামায়! প্রধচ্ছতি । 
সেই তগবতী মহামায়৷ জ্ঞানিদেরও চিত্ত বলপুর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহগর্তে নিক্ষেপ 
করেন। কাহার সাধ্য তাহার করুণ! ব্যতীত মায়া অতিক্রমে সমর্থ হয়? 
করুণীধার সর্বজ্ঞ খধিগণ জীবতত্ব ও জগত্তত্ব প্রতাক্ষ করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য 
যে সকল সছুপদেশ শাস্ত্র মধ্যে নিহিত করিয়া 0 মহামায়ার কৃপাব্যতীত তাহারও 
সারমর্ম বোধগম্য হইবে না। 
উর *তোমার কল্যাণে. নিয়োজিত হইবে। 
তথায় সেইংদূলয উপদেপরালি তৌবার '্শেষ অবন্যাপেরও হেতু হইসে পারে। 
শাস্ত্রের কলাম অবগত হওয়! ধাহার..তাহার কার্য নহে। 
যে. ভীন্মদেব শ্াস্তিপর্বে ও অনুশানপর্বব অশেষ হু্ষা,ধর্শতব্মীমাংস্ক বারা ধর্মরাজের 
বারি দুরীন্কত করিয্নাছিলেন,তিনিই আবার সভাপর্কে ত্রৌপদীর প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন”_- 
| ন ধর্ণ সৌস্মাং,সুভগগে নিবেজ,ং 
শক্কোদি তে প্রনমিমং খাবৎ ॥ 
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হে সুভগে! ধর্মের জক্মতা প্রযুক্ত তোমার এই: প্র বার টে করিতে ্ 
হইতেছি না। 
জ্ঞান গরিষঠ ভাম্দেবও ধর্াবিচারে ক্ষার্ধ, পাঠক | তুমি অনিডব বছছুরে ) তক্তই 
শাস্ত্র বলিতেছেন-_ 
ন্যারতস্থান্তনেকানি তৈস্তৈকুক্তানি বাক্দিভিঃ হেত্বাগৰ-সদাঢারৈর্বহুত্তং তছুপাল্রতাং। সেই 
সেই বাদদিগণ অনেক প্রকার ন্যায় তন্ত্র বলিয়াছেন, হেতু ( তর্ক) আগম ( শান্তর) ও সঙ্গাচার 
দ্বারা তন্মধ্যে যাহ! পমর্থিত হইবে তাছারই উপাসন! কর। 
এতাদৃশ ধর্শ্সংশয়স্থানে মন্তু বলিয়াছেন -_ | 
যেনাদ্য পিতরে| ষাতা যেন ফাঁতাঃ পিভামহাঃ 
তেন ষায়াৎ সতাং মার্গং তেৰ গচ্ছন্নরিষ্যতে | 
পিতা ও পিতামহগণ যে সৎপথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই সৎপথেই বিচরগ করিবে, 
সেই পরিচিত ও পরীক্ষিত পথে গমন করিলে আর স্মলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
আমার পুজনীয় পিতৃ গিতামহাদি অগণিত পুরুষপরম্পরা জগদস্বার গ্রীতির জন্ত শারদীয় 
মহাপূজার,ছাগমহিযাদি বলিদান করিয়া আসিতেছেন, এবং অন্তান্ত শক্তি বজ্ঞেও পশুবঙ্ি 
প্রদান করিয়াছেন॥ আমরাও তাহাদের পদ্দাক্ক। অনুসরণ পূর্বক এযাবৎ শক্তি যজে ছাগ- 
মহিযাি বলিদান করিয়! থাকি । 
মহাভারত, দেবীভাগবত, মন্গুসংহিত৷ প্রভৃতি শান্তগ্রন্থে, গায়ত্রী নিবন্ধ ও মতত্যন্ক্তা্গি 
তন্ত্রে বলিদানের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক ফথাই পাঠ করিয়াছি। সাংখ্য, পাতঞ্জল- মীমাংসা 
বেদাস্ত ও বৌদ্ধদর্শনে পণুঘাতের নানারূপ বিচাঁ বিতর্ক দেখিয়াছি। তথাপি টি 
প্রথায় কোনও রূপ সংশয় উদ্দিত হয় নাই। 
“নহি পুর্বে মূঢ় আসীদিত্তাত্মনাপি মুড়ে ওটি , 
, ৃঁ (ব্দোস্তবোধা) . 
* পপুর্বপুরুষেরা মূঢ় ছিলেন বলিয়৷ নিজেরাও মূঢ় হওয়! উচিত নহে ।” 
শন্বরাচার্য্ের এই উক্তি ল্মরগ করিও পূর্ববাচরিত প্রথায় সংশয়ের কায়ণ নাই।' 
কারণ, আমার প্রিতৃ পিতামহাদি পূর্বপুরুষের! অনেকেই: ০৮ ও সিদ্বসাধকা 
ছিলেন । 
তাহারা অনেকেই জগাযস্বার সাক্ষাৎ লাত। করিগ্বাছেন। *এই তগবন্ধন্গৃহীত মহাঁসহিমান্বিত্ত 
শাস্র্শি-সাধক সংপুরুষগণ্, যে আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহ! কখনও ভ্রম বিজ্ম্তিত.ব 
অগ্ুভ হইতে পারে না । 
আমরা বতই কেন শাক পাঠ করি, রি ক্ে-্ভূতা, করিতে থাকিনা,। 
ভগবতীর, কৃপাবিচ্দু না পাইলে কথ্নই তাঁহাদের সষকক্ষ- হইতে পাৰিব না।- “যেই. 
মহাপুরুষগণের শোণিতবিন্দু মাত্রই এক্ষণে. আমাদের প্রধানতম, স্বর । 
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আচার প্রবর্তক । ৯ 
আমাদের হইতে ধর্মোপদেশ ও শান্তর মিমাংসা গুনিবার জন্ত অগ্ভাপি সহত্র সহশ্র প্রাণ 
মনুষ্য উদ্প্রীব। 


আমরা যেমন “মহাঞ্জনে! পনি কালমাহাত্যে ও শিক্ষা সবতস্্ে 
সমান্দের স্কল ব্যক্তির সেরূপ বিশ্বাস সম্ভব নহে। ০০০44 
বিতর্ক করিতে হইবে। 

করেক বর্ষ যাবৎ শক্তিপুজার পণ্ড বলিদান সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক পুর্ণ প্রবন্ধও 
পুস্তিকাদি প্রচারিত হইতেছে । কত কত মহা মহা পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত পাতিপত্র পত্রস্থ 
হইতেছে । এক্ষণে আবার কাশীধাম হইতে বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নামক পুস্তিকা 
প্রচারিত হুইয়৷ বিন! মূল্যে রি জানিন! জগজ্জননী ০৪০ মহা- 
মায়ার কিরূপ ইচ্ছ! ৷ 

তারতে বখন বৈর্দিক যাগযজ্ঞের আতিশয্য তখনই যেমন বুদ্ধদেব . অহিংস পরম! 
ধর্ম, এই মহাবাকা প্রচার করিয়! জগতে এক নূতন পরিবর্তন মানয়ন করিয়াছিলেন__ 
বর্তমানের পুখিপত্র সেইরূপ কিছু করিবে কিনা জানিনা । বৌদ্ধ প্রচারে” ভারতের, 
মঙ্গগ্র কি অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিচারের ক্ষেত্র ইহা নহে। এই সকল পুথিপত্রও 
সমাজের কল্যা৭ কি অকল্যাণের জন্ত, জগদম্বার সাধকগণের ভ্রমনিরাসের না মহাপরীক্ষার 
জন্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহ! তিনিই বলিতে পারেন । 

মানবের কল্যাণ অকল্যাণ উভয় কার্ধ্ের জন্তই প্রক্কৃতির ক্রিস! হইয়া থাকে । যে শান্ত 
মানুষের সৎ পথ প্রদর্শক সেই শ্ান্ত্রেরইে অংশ বিশেষ অস্থর মোহনার্থ রচিত হয়। অথব! 
কোনও কোনও শাস্ত্র এমনই কৌশলে রচিত হইয়া থাকে যে, দৈবী ও আন্রী সম্পদে অভিজাত 
মন্স্ের একই শান্তর হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধ জ্ঞান জন্মে । ফলে বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারও বিরুদ্ধ 
স্বভাব সম্পর হয়। 

অতান্ত আশ্চর্ধ্যের বিষন্ব-এই যে শাস্ত্রে যখন অধিকারী ভেদে, অবস্থা ভেদে একই বিষয়ে 
বিধি নিষেধ উত্তরই আছে, তখন ধিনি যেরূপ অধিকার ব.ল কুলক্রমানুযার়ী যেরূপ আচার 
পালন করিয়৷ আসিয়াছেন, তিনি তাহাই বা করুন ন! কেন? সকল মনুষ্য একই প্রকৃতির 
বা এক শ্রেবীর অধিকারী নহেন,প্হুতরাং সকলের পক্ষে এককপ ব্যবস্থা হিতকরী হইতে 
পারে না। ্ + 

জগৎ হইতে পণ্ড ঘলিদান রহিত করিবার জন্ত বেসকল বি লেখনী সঞ্চাননপূর্বাক 
নিঙকে ধন্ত মান্ত ভাবিতেছেন; তাহাদের অভিপ্রায় নত বলিদানে, “জীবহত্যা” হয়; এইরূপ 
মহাপপি সমাজ হইতে দুরীকৃত করিতে পারলে সমাজের কল্যাণ করা হইল, ভগবৎ সমীপে 
তাহার। নিজেও পুর্ধার পাইবেন। 
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যদি ভীহাদের দিদ্ধান্তে কোথাও ভুল. থাকে, আর তাহাদের সেই জানত সিদ্ধান্ত শ্রবণে 
জমবশে গৃহস্থ সাধকগণ সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগপুর্বক অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ পওড করেন, 
তখন এই সকল লেখকও ব্যবস্থা ঘার! ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবেন কি না? 

এই অবসরে আমরা বৈধ হিংস! সম্বন্ধে দার্শনিকদের মতামত এবং স্থৃতিপুরাগ ও তস্ত্রাদির 
আলোচনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে লেখকগণের প্রদর্শিত যুক্তিএমাগাদিরও পরীক্ষ! হইয়া 
ঘাইবে। ৃ ১ | | 


বৈধ হিংদ! বিচার। 


(১) সাংখা দর্শনের মত _ 
যজ্ঞে ঘথাবিধি পণ্ড ও বীজাদি দাশ করিলে যজ্ঞের উপকার-হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
পণ্ডবধ ও বীজরনাশ জন্ত কিঞ্চিৎ পাপও হইয়া থাকে । কিন্তু এই পাপ সামান্ত প্রায়শ্চিত্ত 
কুরিলেই বিনষ্ট হইবে, এবং যজ্ঞ হইতে প্রচুয়ত্তর মঙ্গলজনক ফল জদন্মিবে। আর হদি প্রমাদতঃ 
প্রায়শ্চিত্ত না কর। হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের পুখ্যরাশির ফলে জমান যখন স্বর্গাদি দিব্য লোকে 
খিচরণ করেন, তৎকালে এই পুণোর সঙ্গে সঙ্গে পশুহনন ও বীজ নাশে যে পাপ ছিল তাহারও 
পরিপাক হ্ইপ্না যাগকর্ভার যৎসামান্ত ছুঃখ উৎপাদন করিবে । কিন্তু এই ছুঃখ তিনি স্বর্গ- 
ভোগের বিপুল আনন্দের মধ্যে অনায়াসেই সহ করিতে পারিবেন। 
বাচম্পতি মিশ্র এই কথাটাই লিখিয়াছেন,» 
মৃয্যস্তে হি পুণ্য সম্ভারোপনীতন্বর্গকুধা-মহাহ্দাধগাহিনঃ কুশলাঁঃ, পাপ দানোপপাদিতাং 
£খ বহি কণিকাং। (সাংখ্যতৰ কৌমুদী" 
যে সকল পু্যকর্ণা মনা প্রচুরতর পুখ্যের ফবে উপনীত স্বর্গরূপ মহান্ধাহ্দে অবগাহন 
করিতেছেন, তাহারা সেই সামান্ত পণ্ড বীঙ্গাদি বধজনিত ক্ষুদ্র পাঁপ হইতে উৎপাদিত হুঃখরপ 
যরিকণা অনায়াসেই সহ্থ করিতে পারেন? ” ৃঁ 
ফল কথা, যেমন কেহ সুধাহদে আক$ নিমজ্জিত থাকিলে বহিকণা তাহা ছঃখ উৎপাদন 
করিতে পারে না, বা সামান্ত ছঃখ স্যঙজন ফরিলেও তাহার পঙ্গে সেই ছঃখের বিশেষ অনু- 
ভৃতিই হয় না, তেমনি যজ্ফলে সর্গভোগের কালে সেই সামাল হু গাহুই হইনে না। 
, সাংখ্যদর্শনের এই দিদ্ধান্তের উপর অন্তান্ত দার্শনিক বলেন, হজে পশুবীজাদি বথে পাপ 
হয় না, কেন না ইহা বেদ বোধিত। *বেদ সামান্তভাবে “মাহিংস্তাৎ নর্বাতৃতামি” নকল 
ভূতের হিংস! করিও না বলিয়াছেন, -1 ঃ 
অন্তর "অগ্লীষোমীয়ং পণ্ড মালতেত” অন্্ীষোমীয়. বকে জিন কর, ভর 
শান্ত আছে, এই বিশেষ শান্তর সামান্স শান্্কে ছূ্বল করিয়া তাঁহার স্থান করিয়া লইবে। আর 
সামান্ত শাস্ত্র বৈধ পণ্ড হিংস! ব্যতীত অক্পত্র অর্থাৎ অধৈধ হিংলায় অবকাশ পাইবে 1. 
সাংখ্য বলেন, তাহা হইবে. না।__ফিরোধ -স্থলেই বলবান্‌ছর্বলকে রাধা! দেয়, এস্থানে 
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কোনও বিরোধ নাই। "মাহিংস্তাং” এই নিষেগ দ্বারা বুঝিলাম ভূতহিংসায় মানবের অনর্থ 
হয়, পশুমালভেভ এই বিধি দ্বারা জান! গেল, বৈধ পণ্ড হনন যজ্ঞের উপকারক। 

যাহা মন্ৃষ্যের অনর্থের কারণ ভাহা গ্বার! যে যক্দের উপকাঁর হইতে পারে না। এইরূপ 
নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ন!। 

অশ্ন ভক্ষণ তোমার অপকাঁরক বলিয়! এই অন্ন যে আর কাহারও উপকার করিতে পারে 
না তেমন নহে । অতএব সিদ্ধান্ত হইল যক্তীয়্ পণ বধে পাপ হয় কিন্ত যচ্ছের গ্রচুর উপকারও 
হইয়া থাকে । পাপের পরিমাণ হইতে উপকারের পরিমাণ বহু শত গুণে অধিক । 

এই সাংখা মতেই রঙ্গবৈবর্তে লিখিত আছে-_ 

বলিদানেন বিপ্রেন্ধ দুর্গা শ্রীতা ভবেনুণাং হিংদাজগ্রঞ্চ পাপঞ্চ লন্ভতে নাত্র সংশয়ঃ | 

(১৬৬৫ অঃ গ্ররূৃতি খণ্ড) 

(২) পাঞগ্রল-দর্শনের মত ।-_পাতগ্ল-দর্শনও সাঁংখাধর্শনের সমাক্‌ সমর্থন করেন। 
কৃতকারিত ও অনুমোদিত সবিপ্রকারের হিংসা তাগ করিবে, সর্কাঁলে সব্ধাদেশে সব্বাবস্থায় 
মর্ধগা তীয় জীবের হিংস! পরিতাগ করিলেই চিন্তণল দূর হয়) ইহাকে সাব্বভৌম মহারত 
বলে। তাহার নার উপদেশ মুযুক্ষু যোগিএণ বৈধাবৈধ কৌন ওরূপ হিংসাই করিবে না। 

(৩) বেদান্তদর্শনের মত ।- বেদান্তদ-নের ততীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঁদের ২৫ সংখাক 
স্মত্রও তদীয় শাঙ্করভাধ/ পাঠ করিলেই বৈধ।হংস! সম্বন্ধে বেদান্তমত অবগত হওয়া যায়, 
পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহ! উদ্ধত হইল-- 

অশুদ্ধ মিতি চেন্ন শব্দাৎ1২৫। তৃতীয় ১ম পাদ 

যত পুনরুক্রং পশুভিংসাদি যোগাদ শুদ্ধমার্যরিকং কর্শা, তন্তানিষ্টমপি ফল মবকল্পত 
ইতাভো মৃখা মেবেহান্ৃশগ্সিনাং ত্রীসহ্থাদি জন্মাস্ত তত্র গৌণীকল্পনা অনগিকেতি, তৎপরিহিয়তে 
ন শান্হেতুত্বাৎ ধর্্মাধশ্ম বিজ্ঞানন্ত | 

অয়ং ধর্মোহয় মধণন্ম ইতি শান্ব মেব বিজ্ঞানে কারণ মতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ; নিয়ত দেশকা'ল 
নিমিত্তত্বাচ্চ ; যস্ফিগি দেশে কালে নিমিত্তে চ যে ধন্মোহনুঠীয়তে সএব দেশ কাল নিমিত্তান্তরে- 
ঘধন্মো ভবতি। তেন শাস্বাদৃত্েধস্মাধন্ম বিষয়ং বিজ্ঞানং কম্ত চিদন্তি? 

শান্ান্চ হিংসাহুগ্রহাগ্াত্মব কা জ্যোতিষ্টোমো ধন্ম ইত্যবধারিতং সকথং অশুদ্ধ ইতি শকাতে 
ব্ুম্‌। 

নন ন হিংস্তাৎ সর্বাভৃতানীতি ভূতবিষয়াং হিংসা! মধন্ম ইত্যব গময়তি, বাঢ়ং, উৎসরগস্থ সঃ 
অয়ধ্পবাদঃ, ম্সপ্বী ষোমীয়ং পণ্ড মালভেতেতি, উৎসর্গাপবাদয়োস্ত্র ব্যবস্থিত বিষয়ত্বং তন্মাদ্‌ 
বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম, শিষ্টেরনুষীয় মানত্বাৎ অনিন্দামানত্বাচ্চ তেন ন তস্ত প্রতিফলং যাতি 
স্থাবরত্বং ॥। ( শঙ্কর-ভাষ্য )। 

কেহ কেহ বলে,-“ষ্ীয় কর্ম অশুদ্ধ” যেহেতু তাহাতে পশুহিংসাদি আছে, তাহার 
(ইষ্টফলের স্তায়) অনিষ্ট ফলও £, এই নিমিত্ত ঘাগকর্তাদের (শারীর কর্মাদৌষ প্রযুক্ত ) 


৯৯শংখ্যা] .  " শ্বীলিতন্ 


জহি ধখানি স্থাবাজন্ হউক; অস্থলে নী কমদার কৌন 'ফল্‌ সাঁই, তাহ, প্রিহূর 
ক্র! হইতেছে। নাহে! ধপ্রীধর্ম বিজীনের হেতু শান্তর, দুধ ধর র্ঘ ্, এরই অধধীরণে 
পান্ত্রই একমাত্র কারণ; কেননা রথ অতীন্্রিয় এবং নিয়ত দেশ কাল ও নিম্তি 
হইতে ধর্ম্াধর্থের উৎপত্তি হস। যে দেশে যেকালে যে দিমিতে যে ধর্ম অনুষ্টিত, হয, দেই 
ধ্ই অন্যদেশে অন্যকালে অন্ত নিমিত্তে অধন্্ম হইবে; এই হেতু শান্তর ব্যতীত ধর্ীধ্ 
ধিষয়ক অবধারণ কোন ব্যক্তির হইতে গারে না? | | 

শাস্ত্র হইতে হিংসাহুগ্রহাদি স্বরূপ জ্যোতিষ্টোম ধর্শরূপে অবধারিত হইয়াছে, তাঁহাকে 
কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে সমর্থ হইবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, মাহিংস্তাদিত্যা্দি শ্রুতি; ভূতবিষন়া অধর বলিতেছেন, 
বলুন! ইহা কিন্তু সামন্ত বিধি,_প্অগ্সিষোমীয়পণ্ড হননকর *ইত্যাদি শ্রুতি বিশেষ 
বিধি, সাঁমান্ত ও বিশেষ বিধির স্থান ভিন্ন ভিন্ন) ন্ুতরাং বৈদিককন্ম বিশুদ্ধ, 
যেহেতু শিষ্টবাক্তিগণ, ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন । অথচ শাস্থে কোথাও জ্যোতিষ্টোমাদি 
বৈদিক কর্মের নিন্দ|। নাই। অতএব জ্যোতিষ্টৌোমাদির প্রতিফল স্থাবরযোনি 
লাভ হইতে পারে না । | 

(৩) মীমাংসা দর্শনের মত-_ 

মীমাংসাঁও ন্যায়মতে বৈধ হিংসায় পাপ নাই। অবৈধ হিংসায়ই পাঁপ হয়, পুরাণ, তত্র এবং 
স্বতিও এই মীমাংসকের মতেরই পোষণ করেন। তীহাদের যুক্তি এই ১--যদি যজ্জীয় পশুহনন 
যাগকর্তাদের অমঙ্গলের কারণ হয়, তবে ধজ্ঞকর্ণ্মে মানবের প্রবৃত্তি হয় কেন? অমঙ্গলজনক 
কর্টে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না । “ইহ! আমার ইষ্টসাধন এইরূপ জ্ঞানেই প্রবৃত্তি হয়, 
কেবল ইঞ্টসাধনতা| জ্ঞানেই বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হয়। এই নিমিত্ত মধুমিশ্র অন্ন উপকারী এবং 
তত্প্রতি বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হইলেও ) মধুবিষমিশ্র অন্ন রসন! তর্পণকারক হইলেও প্াণসংহারক, 
তজ্জন্ত তাদৃশ অন্ন ভোজনে কোন ক্ষুধিতেরগু-ইচ্ছা হইবে না । | 
_. এইরূপ যজ্ঞ উপকারক হইলেও, পশুঘাত সংপৃক্ত অমঙ্গলজনক বজ্ঞ উপকারক, ইল, | 
স্থতরাং বুদ্ধিমানের তাদৃশ বজ্তে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 

ছুই একজন ভ্রান্ত থাকিলেও, বিশ্বমানবের প্রবৃতি যে ভ্রমযুক্ত তারা বলা যাইতে পারেনা । 

যক্তে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়,_হতরাং যে পলুবধ-ও বীজনাশে পাপ হর না ।. এই. নিই | 


সবি বলিগাছেন/_ 
০) ফ্রি 


»হজ্ঞার্থং পশবঃ টিনের ডুবো 
এয্ডোহস্ক ভুতো/নর্া্ত ০ বান . 
ৃ যঙ্পে দৈব ক্রি, 


সপ বন চি 
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যা বেদবিহিত| হিংসা দিয়তান্মিন্‌ চরাঁচরে । 
অহিংস! মেব ঠাং বিত্বাঁৎ বেদাদ্বর্মো হি নির্বভৌ । 
৪৪ । পঞ্চম অধ্যায়। 
যজ্ঞ সম্পাদন জন্য স্বয়ং শ্বয়ভু, পণ্ডসকল স্যজন' করিয়াছেন । যজ্ঞ সর্বলোকের মঙ্গলের 
জন্তু, অতএব বজ্ঞে যে বধ, তাহা ধধ মধ্যে গণ্য নকে 1 ৩৯। 
মধুপর্ক ( অতিথি সৎকার ) যজ্ঞ এবং পিতৃকার্য্য বা! দেবকার্ধ্য, এই সকল স্থলেই পণ্ড হনন 
বিহিত, অন্তত্র নহে । ইহ! মনু বলিয়াছেন, 
বেদ বোধিত যে হিংস! তাহ। নিয্নত অর্থাৎ অনাদ্দি কাল হইতে বরকত তাহাকে 
অহিংস! বলিয়া জানিবে, সী অঘতে হিংসাজন্ত অধর্মা হয় না। নেহেছ বেদ হইতে ধর্ম 
প্রকাশিত হয়। 
এই ল্লৌক ধলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাদিগণ অন্থমান করেন, _- 
বৈধ পশুহননমপাধর্ঃ গ্রণিহননত্বাৎ ব্রাহ্মণহননবৎ | 
যন্জরীয় পশুহননও অধর্্ম যে হেতু ইহাও প্রাণিহনন, যেমন ব্রাহ্মণহনন | 
এই অনুমান বন্তীয় পশুহননে বাধা প্রাপ্ত, কেনন! বেদ বলিতেছেন, তাহাতে অধর্ণথ নাই। 
ব্রা্মণহননে গে অধর হয়, তাহা তুমি কেমনে জাঁনিলে ? বেদ, তাহাকে অধর্শ বলিয়াছেন। 
এই বেদই বজ্রীয় পণুহননকে ধর্ম বলিতেছেন। ইহা ধর্ম, ইহা অধর, যখন শাস্ত্র হইতেই 
জানিতে হয়, তবে আর এই হজ্ীয় পশুহনন অধম্্ম এই শাস্ত্র বিরোধী তোমার অনুমানের মূল্য 
কি? এই নিমিত্তই বলিয়াছেন,_ 
“বেদাদ্ধাম্মোহি নির্বভৌ” 
(৫) পুরাণ মত-_দেবীভাগবতে লিখিত আঁছে-_ 
দেব্যগ্রে নিহত যাস্তি পশবঃ স্বর্গমবায়ম্‌। 
ন হিংস৷ পশুঞা তত্র নিত্রতাং তৎকৃতেহনঘ ॥ 
অহিংস! যান্তিকী প্রোক্ত। সর্বশান্ত্র বিনির্ণয়ে | 
দেবতার্থে বিস্ষঠানাং পশুনাং হ্বর্গতিষরবা ॥ 
(৩৩1৩৪ প্লোক তৃতীয় স্বন্ধ ২৩ অধ্যায় ) 
রা সুখে নিহত পণ্ুগণ অক্ষয় স্বর্গে গমন করেএ হে অনঘ! তাহাতে হননকারীদের 
পণ্ডহিংস! জনিত গাঁপ হয় নাঁ। যর্জীয় হিংসা! অহিংসা ) ইহ! সর্ব শাস্ত্রে ক আছে। 





দেবতা উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পণ্তর শবর্গলোক গ্রান্তি সুনিশ্চিত। 
( তন্রমত )। _বৃহরীলতন্ত্রের ষ্ঠপটলে কথিত আছে, 
_ ভুতহিংসা ম কর্তব্যা পণ্ুহিংসা বিশেষতঃ । 
বলিদানং বিনাদেব্য হিংসাংসর্কাত বর্জয়েৎ । 


বলিদানার ব৷ হিংসা ন পোষা প্রকীন্তিতা। 


১১ম সংখ্যা ] নব মল্লিকা . ৪৪৫ 


বেদুসম্মতসিদ্ধান্তঃ ল মমাপিচ সম্মতঃ। 
পশুষাগে মহেশানি! পণ, হন্তা্ সংশরং | 
সা হিংস! নিন্দিত বেদৈ ধাচ বৈধেতরা তবেৎ? 
বৈধহিংসাচ কর্তবা। সংশয়ে! নাস্তিকষ্চন। 
ভূতহিংসা বিশেষতঃ পণুহিংস! কর্তব্য. নহে। দেবীপুজায় বলিদান ব্যতীত সর্বন্জই 
হিংসা বর্জন করিবে। 
বলিদানের নিমিত্ত যে হিংসা তাহা দোষের নহে । ইহা বেদ সম্মত সিন্ধান্ত এবং আমারও 
( মহেশ্বরেরও ) তাহাই মত। হে মহেশানি! পশুযাগে পণ্ড হনন করিবে, তাহাতে সংশয়, 
নাই? বেদে যে হিংসার নিন্দা আছে, ভাঙা অবৈধ হিংসা বিষয়ে। বৈধহিংস কর্তব্য ইহাতে 
কোনও সংশয় নাই। (ক্রমশঃ) . 
শ্রমহেন্ত্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ 





নব মল্লিকা 


(গল্প ) 


১ 


উড়িস্যারঃ£রাঁজ! মহামহিমান্িত ফেরলবিদবয়ী গঙ্গেশ্বর চতুতুর্জ আজ সভা করিয়া বসিয়া 
ছেন। স্ফটিকশিলানির্শিত স্থচ্ছগৃহতলে ছাদের কারুকার্ধ্সমূহের অবিকল , গ্রতিবিশ্ব 
পড়িয়াছে। স্তম্ভের পর স্তস্তের সারি চলিয়া! গিম্নাছে। সভাস্থ জনতারখ্ের মধ্যে তাহারা 
'যেন বিশাল দৈতাপ্রহরী। স্তস্তগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাও সুখগুলিও যেন 
সম্পূর্ণ অবিচল থাকিয়া আপনাদের প্রহরীজনোচিত গা্তী্ধ্য প্রদর্শন করিতেছিল। সভার 
চারিপার্খে বহমূলা রেশমী বস্ত্দমূহের ঝালর ঝুলিতেছিল। তাহা হইতে এক মৃদ্ধ সুবাস 
বাহির হইয়া সকলকে আমোদিত করিতেছে। সিংহাসনের উপরিভাগে এক বহুমূল্য 
চক্্াতপ টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে ম্ষটিক' ও ধাতুগোলক সমূহ বিলখবিতা, 
চারিধারে মৃষ্তিমতী রাজ্যগ্ীর পূর্ণ বিকাশ । সেই সভার দিংহাসনের উপর গভীরভাবে বসি 
মহিমান্বিত কেরলবিজরযী চেদিরংশগর্ব খর্বকারী রাজা গঙ্শ্বর চতূতু্জ। 
কয়েকদিন হইল রাঁজসভায় একজন নূত্বন সভাকবি নিযুক্ত হইয়াছেন । বৃদ্ধরাঙ্দার 'র্ধাৎ 
বর্তমান রানার যৌবরাপ্যকালে বিনি ফভাঁকবি ছিলেন, তিনি বড় পঞ্ডিত-রুবি. ছিলেন। 
: তিনি প্রান রূপকে মনুস্ত ও প্রকৃতির সংস্বোগ ব্যঞরফ কবিতা লিখিক্েন। বুড়ারাজা তাহা 
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বড় পছন্দ করিতেন। কিন্তু বাহিরে দশজনার তাহা একেবারেই ভাল লাগিত না? তাহারা 
হুটা ভালবাসাবাসি, ছুটা অশ্রু ও ছটা অতিমান ও ছুটা মানভঞ্জনের কথা শুনিতে চাহিত। 
আত্ম! ও প্রকৃতির রূপকে তাহার্দিগের মন উঠিত না। বুদ্ধ-কবি তাহাদিগকে তাহার 
বেশী আদিরস যোগাইতে পারিতেন না । হাঞ্জার হক বুড়াবয়সে এক্‌টু আধটু মন বদলাইফ্কাই 
থাকে । তরুণ-কবি যখন পাকিয়! ঝুঁনা হইয়া ধানি,' তখন ভিতরের রস শুকাইয়া বাহিকে 
অস্কুর গজাইতে থ|কে। কিন্তু সুখের কথা বুড়া-কবি বুদ্ধরাজার পর বেশীদিন টেঁকিলেন না'। 
লোকে বলিত তিনি রাজার অন্থুগমন করিয়াছেন। হিংস্থক লোকে বলিত তিনি স্বর্গে 
“গিয়াও রাজাকে আত্মাও প্রক্কৃতির রূপক শুনাইবেন, ছাড়িবেন ন! ॥ আর ত কেহ তাহার 
কবিতা শুনিত না, রাজা শুনিতেন। 

সুতরাং এইকালে মহামহিমান্থিত রাঁজ! গঙ্গেশ্বর চত্ভূর্জ যখন কেরল বিজয়ান্তে ফিরিতে 
ছিলেন, তথন পথে একদিন সন্ধ্যাকালে একজন অতি বিনীত অথচ প্রিয়দর্শন যুবক তাহার 
সাক্ষাতে উপস্থিত হয়, এবং একটী অতি সুন্দর ক্লোকপাঠ করিয়৷ তাহাকে বন হইতে 
আহত নবমল্লিকাঁর একগাছি মাল! উপহাঁর দেয়। রাজা তাহার কবিত্বে এতদূর গ্রীত হন 
যে, সেইথানেই তাহাকে সভাকবির পদ্দে নিদুক্ত করেন। সেইখাঁন হইতে পরদিন কবি 
চলিয়! যান, এবং রাজার সহিত রাজধানীতে মিঘিত হইবেন প্রতিশ্রুত হয়েন। কয়েকদিন 
হইল তিনি রাজধানীতে আমিয়াছেন, এবং আজ তাহার প্রথম কবিতাপাঠের দিন? 
রাজা তাহার নবমন্লিকার মাল! স্মরণ করিয়। তাহাকে নবমল্লিক। সম্বন্ধে কবিত| রচনা করিতে 
অনুরোধ করেন। আজ তিনি তাহাই পড়িবেন। 

রাঁজ। চতুহ্্জ দত. করিত বদিনাছেন। সমস্ত সভা লোকে লোঁকারণ্য, 
লোক ধরে না। থাঁতায়ন-জালিকা-অন্তরালে উতন্ৃক পুরনারীগণের মৃদু কন্কণবন্কারে যেন 
সে কোলাহলমঞ্ সভাস্থলও শান্ত সুখাবাস বলিয়৷ মনে হইতেছে। পরম সুন্দর শত শত 
কুষ্ণনীলচস্ষু বাতারন-জালিকার অন্তরাল হুইতে অমংযত পুরুষদিগের এই ত্রস্ত ব্যবহারের 
উপর স্সিপ্ধ শাস্তির করুণা-লেপন করিতেছিল। সকলেই কবিকে প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

এমন সময় ধীরে ধীরে চন্দনচর্চিত ললাটে কি এক বিমল শাস্তি বহন করিয়া সেই 
কোলাহল-্ষু্ধ মভায় কবি আসিয়া দাড়াইলেন। ক্ষণেকের জন্ত সব স্তব্ধ হুয়া গেল। 
সমস্ত আগ্রহ যেন তীহাকে ঘেরিয়া সুচ্ছিত হইয়! তাহার অঙ্গে মিলাইয়। গেল। কবির 
আকৃতি অতীব কমনীয় । ইতিঈধ্যেই সহরের অনেক অভিপসারিণী তীহাকে পুজা করিবার 
জন্ত উতম্ুক হইয়াছে । কিন্তু কবির চিত্ত শিশুর স্তায় নির্শল ৮ তিনি আপনার পুণ্যতেজে 
আপনি উদ্ভািত, গৌরবান্বিত। কবির গলায় একগাছি অনতিদীর্ঘ জীণ মালতীমাঁলা। 
কবির দক্ষিণহস্তে তাহার স্বরচিত শ্লোকের পুঁথি_ঈষছ্খিতহন্তে তাহা রাজার দিকেই 
অবনত । রাজাও তখন দীড়াইা! উঠিকাছেন, এবং পরম সমাদরে এই আপনারই স্তাঁর় তরুণ 
কবিটিকে হৃদয়ে লইবার জন্ বাগ্র হইয়াছেন । কিন্তু রাজিমর্ধণাদা আসিঙ্সা বাঁধা দিল। কবি 
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তাহার সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট হইলেন । তখন একবার চারিদিকের গুন্ধ জনতার মাঝে 
চক্ষু ফিরাইয়! লইয়! এবং বাতায়ন-জালান্তর্ধর্িনী কামিনীদিগকে উদ্দেশে অভিবাদন করিস 


কবি ধীরে ধীরে পুথি খুলিয়! অতি পরিক্ষার বরে আপনার কবিতা আবৃত্তি করিতে বাগিলেন । 
কবি লিখিয়াছেন,-- 


“হে নবমল্লিকে ! তুমি চিরদিনের তরে আমার হৃদয়ারাধ্যা | কারণ তুমি আমাকে মানুষ 
চিনাইয্বাছ। মানুষের মত বহুমূল্য কি:আছে? পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্থে একটা গত জীবন 


কিনিতে পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে সেইরূপ একটা অমূল্য জীবনের সহিত পরিচিত 
করাইয়াছ.।” ইত্যাদি ইত্যাদি। 

কবি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া! লিখিয়াছিগেন। 

কবি ধীরে ধীরে শান্ত অথচ উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আপনার কবিতা পড়িয়া! গেলেন । সভাস্থ 


সকল লোকে (মন্ত্র মুগ্ধবৎ, ) “চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ অথব৷ চিত্রপটের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়! 
তাহা শুনিয়া গেল। কবি যখন সেই মনোহারিণী কবিতার শেষ শ্লোকে পৌন্ছিয়! কবিতার 
লয়ের সহিত আপনার গলার স্বর অতিশয় ক্ষীণ করিয়া আবৃত্তির সমাপ্তি করিলেন, তখন 
সেই কবিত্ব মুগ্ধ সভার লোকদের মনে এক অতুল অনির্বাচনীয় প্রকৃতির অনস্ত বিশীলত৷ 


থাকিয়া থাকিয়া ঢেউ দিয়! যাইতেছিল। তাহার কবিভ! প্রকৃতির এমনই সুন্দর বর্ণনায় ভয় । 
এইরূপ কিছুক্ষণ গেল। 


রাজা তখন উঠিয়! ধীরে ধীরে কবির দক্ষিণ স্কন্ধে হাত রাখিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে 
টানিয়া বুকের মধ্যে লইলেন | ভাবগন্তভীর সেই মিলনে সভাস্থ লোক বিস্ময়ে ও হর্ধে 
আপ্লুত হইয়া উঠিল। সেই হীরক-মণি-মুক্তারাজি মণ্ডিত উ্ঠীষধারী তরুণ রাজার বুকে এই 
চন্দন-শুভ্র উত্তরীয় ও ফেন-শুভ্র পট্টবন্ত্রে শোঁভমান তরুণ কবির মুখঞ্রী যেন স্বর্গের ছবি 
জাগাইয়া তুলিল। যুবকেই যুবককে চিনিতে পারে। 

কতক্ষণে স্থির হইয়া রাজা ডাকিলেন শ্শ্রীরাজ !” কবি কহিলেন “মহারা্র,:% “আমি 
তোমাকে আজ কি বিদায় দিব! তোমার যাহ! ইচ্ছা! প্রার্থনা কর।” গ্রীরাজ করযোঁড়ে 
জানাইলেন, তাহার কিছুরই প্রার্থন৷ নাই। তাহার স্তায় গুণগ্রাহী রাজার আশ্রয় গাইয়াছেন 
ইহাই যথেষ্ট । রাজা কহিলেন, “তা হইবে ন! শ্ীরাজ 1” লোকে ত! বুঝিবে না। তারা 
আমার বিদায় দেখিয়। তোমার কবিত্বের মাপ করিবে । আমি কবিতার বিচার করিব 
তোমার বন্ধুবূপে । কিন্ত রাজরূপে প্র্জীদিগের সমক্ষে আমাকে তোমার গুণের পুরফার দিতে 
হুইবে। শ্রীরাজ! প্রার্থনা কর।” 

জ্ীরাজ গুনিলেন রাজ! তাহার বন্ধুক্দপে তাহার কবিতার বিচার করিবেন। তাঁহার মনে 
সাহস হইল। স্মিতমুখে করপুটে কহিলেন “মহারাজ আমার প্রার্থনা আছে । আমি আঁপ- 
নার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন আপনাকে একগাছি নবমল্লিকার মাল! দিয়া বরণ 
করিয়াছিলাঁম। বদি বৃষইতা মার্জনা করেন তবে আজি আপনিও আমাকে লেই নবমযিকার 
মালাগাছি প্রতাপহাররগে দান করন" । 
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তৎঞ্ষণাৎ রাজার অভিমতে একজন সতাসদ্‌ বহুমূল্য, নান! কারুকার্ধ্য খচিত, অপূর্ব 
নিপুণতার সহিত বিরচিত, একগাছি মবমষ্লিকার মাল1 জানিয়! রাজার হত্তে দিল। রাজ 
তখন উঠিরা আসিয়া সর্বসমক্ষে দেই কোমল চিকণ মালাগাছি লঙ্জাবনত কবির কণঠদেশে 
অর্পণ করিরা কহিলেন, 'সখে ? আঙ্জি রাজোর সশুখে আমাদের হৃদয় বিনিময় হইল। যেন 
মনে থাকে আমরা মালাবদল করিলাম 1৮ প্রভার সকলের মুখে একটু শুত্র সরল হা।স 
উঠিয়া মিলাইয়া গেল। কেবল হাদিলনা টক্তপতি-সেনানায়ক | 

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। 








(২) 

বাজকণ্ঠার নাম নবমন্লিক । সে খুব বালিকা নয়। অথচ এখনও নিজে যৌবন 
অনুভব করে নাই। তাই এখন সে পরের চোখে সর্বাপেক্ষা সৌনদর্য্যমরী | সেই কুম্থুম 
সুকুমার ললিত ভঙ্গীতে বোধ হয় যেন বিশ্বের নিয়মচক্রও সে শাসন করিতে পারে। যেন 
তাহার পায়ে পাছে বাথ! লাগে বলিয়! সে যেখানে চলে সেখানকার মাটিও সরমে সম্ভুচিত 
হইয়া বায়। 

সেই দিন প্রীরা্সের কবিত। পাঠের সময় অন্তান্ত শত শত পুরনারীগণের মত নবমল্লিকাও 
বাতায়ন পথে আসয়! অনিনেষনয়নে নিয়ে সভার জনক্ষোভ লক্ষ্য ক্রিতেছিল। বয়স্থা . 
নুন্নরী সকলে একটু আধটু কবিতা-রসন্ঞ! ছিলেন। অনেকেই কালিদাসের ছ' একটা শ্লোক 
মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন। তীয় আবার তরুণ কবির শ্লোক। বৃদ্ধ কবির আমলে 
বাতায়ন-জালিকার দিক কেহ মাড়াইতেন না। 

কিস্ত নবীন! নবমল্লিক! অত শত কিছুই বুঝিত না। সেও কবিতা পড়িয়াছিল। কিন্তু 
কবিতার জিনিষ যে বাহি:রও অনেক সময়ে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তাহার আদৌ জ্ঞান ছিল 
মা। বইএর পাতার বাহিরে কবিতার কল্পন! তাহার কাছে অসম্ভব ঠেকিত। তাই সে হাসি, 
খেলিত, ঘুরিযা বেড়াইত। মৃগশি্ন গুলিকে দর্ভাঙ্কুর দিয়া হষ্টপুষ্ট করিত পালিত হংস- 
গুলিকে কোলে করিয়া অন্তঃপুর সরোবরের ঘাটে বসিয়৷ থাকিত। তাই যখন চারিধারের 
প্রবীণ! হুন্দরীগণ সেদিন তাহাকে লইয়া কত নীরব ইসারা সঙ্কেত করিতেছিল, কৰি কর্তৃক 
নবমঞ্জিকার গ্রতি উক্ত বিষয়ের সহিত আসল নবমল্লিকার মিল করাইয়া! দিতেছিল, তখন সে 
বেশ অন্ত মনে কবির উত্তরীয় শোভা! একাগ্রমনে, নির্লীক্ষণ করিতেছিল। ক্রমে যাইবার সময় 
হুইল। কবির নবমল্লিকা-মালা প্রার্থনার কথা তীহার কাগে উঠিল। চমকিত সৌদামিনীর 
স্তায় তাহার মনট! বারেকের জন্ঠ কাপিয়া উঠিল । 

এতক্ষণ পে তাহার উন্নতগভীর গৌরকান্তি দেখিয়া তীহাকে পুক্ুষত্রেষ্ঠরূপে কল্পনা 
করিতেছিল। অন্যদনম্কতাবে আপনার হৃদগ্পটে তাহার প্রতিমূর্তি অআকিয়৷ লইতেছিল। 
এ্রতঙ্ষণে তাহার মনে তাহার কথা গুলির স্থান হইল। সে আন না জানিয়! পরের কাছে 
আপনা বিকাইল। কিন্ত অন্ত কেহ তাহা বৃঝিল না। তাহার! ছ'দণ্ডের অন্ত দেখানে বসিয়া 
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তাহাকে লইয়া অনেক ঠাট্টা-ভামাস! করিল। আবার ছু'দগুবাদে গৃহক্র্শের মধ্যে সে সব. 
ভুলিয়া গেল। কিন্তু রা্কন্তা নবমল্লিক! কবির নবমল্লিকাঁকে ভুলিতে পারিল ম!। 

সে ভাবিতে লাগিল--“আমি কি সেই,--€ ভাবিতেছিল অথচ সে বুঝিতে পারিতেছিল না 
সে ভাবিতেছে -সে ভাবিতেছিল 'আমি যদি এ নবমল্লিক! হই ভাহ! হইলে আমি ধন্ত1 1 
আবার ভাবিতেছিল কি ছলন!! আদি ও নবমল্লিক! হইতে গেলাম কেন ? দে ত বনের 
ফুলকে সম্বোধন করিয়! লিখিয়াছে। তখন সে তাবিল, আমি যদি বনের ফুল হইতাম । তখন মে 
আস্তে আস্তে শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া! আপনার সর্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া গৃহতলে 
াখিয়। দিল। তরঙ্গাফ়িতকেশরাশি এলাইয়! দিয়া, অঞ্চলাগ্র দস্তে ঈষৎ চাপিয়! ভাবিল 
আমার এই বনবাসিনী মৃত্তি যদি হইত 1, আঃ কি ভাবিতেছি* বলিয়! ক্ষণেক শুইয়া পড়িল। 
কিন্ত তবুও ভাবনার বিরাম হইল না! । এমন শুভ মৃহূর্তে কার কৰে ভাবনার' বিরাম হয়! 
অন্তহীন চিস্তায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হুইয়! উঠিল। 

পলকে সব মিলাইয়া যায়। আজ একদিনে তাহার শৈশব কৈশোরের শেষ চিহ্ন ধুইস। 
মুছিয্া গেল। তাহার আপনার মন তাহাকে নবীনা তরুণীরূপে জানা ইয়া দিয্া গেল। সেব্দাপনার 
দিকে চাহিয়া আপনি চমকিয়া উঠিল । রতি্পিতী সে তাহার রূপে কাহাকে জিভিতে চায় ? 
, এক সামান্ত কবিকে ? সে স্থপুরুষ বলিয়া ! ছি! কত নু হইবে | সে যেরাজকুমারী ! কিন্তু 
আবার সেই 'নবমল্লিকার; শ্লোক মনে পড়িল । দূর ছাই! সব গোলমাল হইয়া বাইতেছে। 

এমনি করিয়া! প্রথম দিন কাটিল। আগে যাহার বৎসর কাটিয়। গেলেও লক্ষ্য হইত না, 
আজ তাহার দিন কাটিল, ইহাও লক্ষ্য হুইল। কিন্তু দিনও যেন আর কাটিতে চাহে না। 
কি যেন কি ভাবিয়া, কিছু বুঝিয়া, কিছু ন! বুঝিয়া তাহার প্রাণ সংশয় ময় হইয়া উঠিল । 
সর্বদা যেন কেমন করে অথচ সে বুঝিতে পারে না। পল গেল, দণ্ড গেল, দিন গেল, সপ্তাহ 
গেল, মাস যায়, কিন্ত সেই সভার একটা দিন আগেকার রাজকন্যা নবমন্লিকাকে ফিরিয়া পাওয়! 
গেল না । সে মরিল, তাহার স্থলে আর এক নবমন্লিক! আদিল। এ মস্লিকা পূর্বের 
মল্লিকা নহে। - 

একমাস পরে নবমক্লিকা কৃশা, দীনা, শেষে শধ্যাশায়িনী হইলেন। রাজপরিবার উৎকষ্টিত 
রাজা চিন্তিত। দেশ-বিদেশ হইতে চিকিৎসক আসিতে লাগিল । কিন্তু কেহই রোগ নির্ণয় 
করিতে পাঁরিল না। অবশেষে সুবর্ণরেখার তীরে লোক পাঠাইয়া বিখ্যাত অবধূত সন্ন্যাসী 
বংশদণ্ডীকে আনান হইল। ভারতবর্ষে তখন তিনি দ্বিতীয়.চরকরপে খ্যাতিলাত করিয়া" 
ছিবেন। তিনি রোগ সারাইবার ভারগ্রহণ করিলেন, এবং সকলকে আরোগ্যের আঙ্গার 
দিলেন। এমনিভাবে ছয়মাস কাটি! গেল। 

। ইডি মধ্যে রাজকণ্তার বিষম ব্যাধি.সংবাদে রাজসভ| নিরানন্ব হইয়! গিয়াছে. কবি 

কদাচ ছাএকটা শ্লোক পাঠ ক্রেন। .তাহাও রাঁজকুমারীর- পীড়া কাতর ক্বদয় কবির 
আর্থতাব্যঞক | 'লোকে তাহ! শুনিয়া অঙ্র স্ঘরণ করিতে পারিত না'।. একদিনের,কোলাহল 
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'্ুব- আলোকমালা বিরৃষিড গৃহটীডাগায়েরকবি-কাহার;সেই গুঁটাক় চারিদিকে - কেদন 
একপ্রকার বিজন অন্ধকার নিম্ন! অহুতষ করিয়! আলাতিন হইয়া উঠিভেন। মাঝে মাঝে 
তাহার দেই দদযমরলিকাটি” বাহির করিতেন). মনে হইত বেন কষেকার কোন্‌ সবে বেখা। 
আপনীয় লেখা বলিয়া বিশ্বাস হইত না। পু 

(৩) 

কবি জানিতেন না রাজকন্যার নাম নবমন্লিকা । কবি আপম বিমল প্রতিভার আঁপনিই 
দিবারাজ মগ্ধ হইয়া থাকিতেন। নারীগণকে স্থদুর স্বর্গের দেবপ্রতিমারূপে জ্ঞান করিতেন। 
ভাই তিনি সেই দিনের পর দিনের কলহ, নিন্দা ও রসাভাসপুর্ণ নগরীর মধ্যে থাকিম্লাও 
রাঁজকুমারীয় নামটা কি জানিবার অবসর পান নাই। যাহ! বাহিরের তুচ্ছ কল্পনাজনসনাময় 
মানবচিত্তে অহরহঃ অতি অনাদৃতভাবে প্রঙঙ্গের খাতিরে উচ্চারিত হুইত, কবি একদিনও 
তাহ জানিয়া ধন্ত হন নই | কবি হৃদয়ে বসাইয়। তাহাকে তাহার উপযুক্ত শ্বর্গে তুলিয়া 
ধরিতে পারেন নাই । 
কবির ধরে বড় কেহু ছিল না। তাহার এক প্রৌড়া দাসী ছিল, সে তীহার সঙ্গেই 
আসিয়াছিল। সেই তাঁহার সকল কাজকর্ম করিত। সে বড় বেণী কথা কহিতনা। 
কিন্তু প্রয়োজনার্থে সহরে বাহির হইলে অনেক লুন্দরী অভিসারিক! তাহাকে ডাকাইয়া 
লইয়া গিয়া জালাতন করিত | কবির নামটা কি? সে সংক্ষেপে বলিত *ভ্রীরাজাচার্যয* | 
কবি কোথায় থাকিতেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন? ইহার কোন সছুত্তর সে দিত. না, 
এবং. কখন কখন কথার মাঝখানে বাটা ত্যাগ করিয়! উঠিয়া আসিত। কিন্তু তাহার 
উপন্ন'কেহ রাগ করিত না, বরং পরের বার অধিক আদর-অভ্য্না করিত। 

.ক্বি ক্রমে গুনিলেন, রাজকুমারীর রোগ ক্রমেই ছুশ্চিকিৎত্ত বলিয়৷ প্রকাশ পাইতেছে, 
তিনি স্লানমুখ করিয়া যখন পরেরদিন সভায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন--সকলের মুখেই 
শোক ও উৎকগ্ার চিন্ক অঙ্কিত। তিনি সেই সভার মধ্যে আপনার শ্লোকপাঠ বর্ধিত 
একদিনের আনন্দ-কোলাহুল স্মরণ করিয়া! সন্কুচিত হুইক্সা পড়িলেন। তাহার পর হইতেই 
রাজকুমারীর রোগ প্রকাশ পাইয়াছে। সেই দিনের পর হইতেই আর তাহার পে, 
আনন্যোচ্ছনিত-বাসী কাহারও মুখে উচ্চারিত হয় ন্লাই। . সেইজন্ত যেন কবি. একটু সঙ্কুচিত. 
হইয়া পড়িলেন।. তিনি ধীরে ধীরে সিংহামনের. পাশে আসিয়া! অবনত ..মুখে দণ্ডা়মান:- 
হইবেন: ছুখভারকাতর রাজার চিত্ত হইতে সেই বন্ধুস্নিধারে যেন একটা! একা পাথর” 
উঠা লই । উচ্ছলিত. অস্রবেগ খামাইয় .এক. গভীর দ্বর্ঘনিঃ্বাসের সহিত, রাজা 
ডাফিরেন- করা! য়া কহিলেন" কন"... ফোর 

"সাজা হলিলেন্‌: সনরমন্জিকান্', বীচে না, কাহার কি. যো কে বুঝিতে পারিনা! 
ভারতের দ্বিতীয় চরকপ্বরাণ বাতী.. আক াহার. বীবনের জাগা ত্যাগ করিয়াছেন ।.. 
: আঙ্গি কি করিব-বলিতে পপর 1. 


নীতায় বেদের অনাদর 11 


৬৮1৩৫ ৰৎসর পূর্বে গীতার প্রচার তক্তসমাজে ও পণ্ডিত মণ্ডুলীতেই ছিল, _স্কুলের ছাঁ্জ 
হইতে অনাঁচারী স্থবির পর্যান্ত, অন্তঃপুর হইতে ব্যসনাগার পর্যাস্ত গীতার অবাধগতি তখন 
ছিল না। এই যে গীতার প্রচার ৰা প্রপার বৃদ্ধি, ইহাঁর মূলে গীতার বিকৃত ব্যাখ্যা 'আত্মপ্রভাব 
বিস্তার করিক্না বর্তমান “বৈদিক ধর্ম ও গীতোক ধর্ম এক নহে, বৈদিক ধর্ম অসাক অনুদার 
আড়ন্বর পুর্ণ -এবং ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্ত-ঘিড়ঘিত, গীতোক্ত ধর্ম সারগর্ড, উদার, সুখসেব্য 
ও মাম্যতন্ব। গীতায় বর্ণভেদ গুণগত, গীতায় বেদের ধর্ম অনাদৃত-_গীতায় নব ধর্ম 
উপদি্%-_-কতিপয় পাদ্রিসাহেবের মতের প্রতিবাদ ও অনুবাদের জন্ত যে কয়জন “শিক্ষিত” 
যাক্তি গীতার চর্চা আরন্ত করেন, তারা উপৰ্লি লিখিত মতের পোষক। সেই মত যখন 
ছড়াইতে লাগিল, তখন গীতার প্রসার বাড়িতে লাগিল। 

আজ ব্রাঙ্গণ-সমাজ” যদি অনাচাঁরের প্রবর্তক হয় _তাহা হইলে ইহার গ্রাহক সংখ্যা যে, 
অতাধিক হইবে, ইহা আমি মুক্তকঠে বলিতে পারি। 

যাহা ধর্মকার্ধা, তাহাতে কাল গ্রতাব-সঞ্ধা অধর্থের সংযোজন লা করিলে একালে তেমন 
আদর হয় না, নিযস্বার্থ পরোপকারব্রতে বর্ণাশ্রমধর্ম্বের বিরুদ্ধ আঁচার সংঘটিত হওয়াতেই 
ও সময়ে এক মন্প্রদাঁয়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সম্প্রদায়ের প্রধান ও সৎপুরুষগণ 
যদি বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষায় মনোযোগী হইয়া! সেই ব্রত পালন করিত্বেন, তাহা হুইলে তাহার! 
সর্বাংশে ধর্দ ও সমাজরক্ষক হইতেন, কিন্তু কলিরাজ তাহাতে প্রতিবাদী । তাহাদের 
সে বিষয়ে মতি নাই । মতি থাকিলে হয় ত প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইত না। আর কথা বাঁড়াইৰ 

না, প্রকৃত এই যে নবধর্ধে৫ লোভে গীতার প্রসার বৃদ্ধি, তৎপরে গতান্থগতিকতায় তাহার 
আধিক্য। গীতায় যে বিকৃত ব্যাখ্যা চলিতেছে, তাহার ঈঙ্গিত এই ব্রাহ্মণ-সমাজে দু 

'জাতিতন্ব” প্রবন্ধে পূর্বে করিয়াছি । 
*চাঁতুর্বণ্যং ময়! স্থষ্টং গুণকর্মমবিভাগশ+৮_- 

এই গীতামন্ত্রের ব্যাখ্যা সেই স্থানেই বিশদভাবে করিয়। দেখাইয়াছি,--বর্ণন্িট্টি তগবংফুত, 
সদ্‌গণসম্পনন শৃড্রও এজন্েই ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এমন ভাব এ মন্ত্রের বা বচনের নহে। 
অতএব তৎসস্বন্ধে পুনরুক্তি এন্থানে আর করিব না। তবে “গীতাম়্ বেদের অনাদর আছে, 
বেদোক্ত ধর্ম উপেক্সিত হইয়াছে”__এই মতের আপাততঃ পোষক যে কতিপয় মন্ত্র আছে, 
যাহার বিক্ৃতব্যত্যাফলে পূর্বকথিত ভাবের আবির্ভাব, সেই মঙ্্গুলির আলোচনা করিতেছি । 

গীতায় ২য় অধ্যায়স্থ ছুইটা মন্ত্র, এবং নবমাঁধায়ের একটী মন্ত্র বিকৃত তাববর্ণনার বিশেষ 
অনুকূল )__প্রথমে তাহারই আলোচনা কর! যাইতেছে, বথা-_- 


(১) ত্রৈপুণাবিষয়! বেদাঃ নিস্ত্ৈগুণ্যো ভবাঙ্জুন। 
নির্থন্দো নিত্য-সন্বস্থে' নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ 


২ আঃ ৪৫ - 


চর 


৪৫২ ব্রাঙ্গণসমাজ । [৭য় বব 


(২) যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্তোদকে। 
তাবান্‌ সর্কোষু বেদেষু ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ। 
২ অঃ৪১। 





(৩) এবং ত্রয়ীধর্মমন্ু প্রপন্না - 
ও গতাগতিং কামকাম! লত্তন্তে ৷ ৯ অঃ ২১। 
(৯) চিহ্নিত মন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখা এই . 
তিশুণাত্মকাঃ সকামা যেহধিকারিণন্তদবিষয়াঃ কর্ণ্াফরসন্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদ, স্বস্ত 
নিষ্বৈগুণ্যো নিফাযো ভব ইত্যাদি। [স্বানী] 

- অর্থাৎ বেদসকল ত্রিগুণাত্মক - সকাম অধিকারীর জন্য, তাহাদের কর্ম্মফলসন্বদ্ধই বেদ- 
প্রতিপাদ্য, পরন্ত তুমি ত্রিগুণাঁভীত, নিফাম হও । অথবা কর্ম্মফলসম্বন্ধ গ্রতিপাঁদক বেদভাগ 
ত্রিগুণাত্মক সকাম অধিকারীর জন্য, তুমি ব্রিগুাতীত হও । ....* 

এই দুই অনুবাদের পার্থকা এই ষে, প্রথম অনুবাদে সকল বেদই “ত্রৈ গুণ্যবিষয়* দ্বিতীয় 
অনুবাদে বেদের কর্মকাণ্ড বৈগুণ্যবিষক । ধাহাই হউক, মূলে “বেদাঃ আছে _কর্কাণ্ডের 
কোন কথ| নাই, অত এব সমস্ত বেদের পক্ষেই মূলে অনাদর হুচিত ইহাই নধ্য মত। 

ইহাই কি সত্য ? আমি বলি তাহা নহে 7 কারণ, এ শ্লোকের ব্যাথ্যা এইরূপ-_- 

- তৈগুণ্যং অ্রয়ো গুণাঃ [ স্বার্থেবণ, (য্ুঞ] ত্রৈগুণ্যবিপর্যায়াদিতিবৎ ) বিধয়াঃ গ্রাহাঃ 
বিষয়িভিনন! যেধু সপম্যর্থে।বৃত্তিতং তচ্চ প্রতিপাদাত্বপর্যবসিতং দপ্ং কিল বেদস্থং বিষয়ো! বিষয় চ, 
উক্তং হি অশ্বমেধপর্বণঃ পঞ্চাশত্বমাধ্যায়ে “বিষয়ী পুরুষ নিত্যং সব্ঞ্চ বিষয়ঃ স্মৃতঃ” ইতি সত্বস্ত 
চেন প্রতিবিশবগ্রাহিত্বেংপি গুণান্তরবৎ তন্তাপি বিষয়ত্বমিতিচ তদর্থঃ। অতএব ত্রিগুণমবিবেকি- 
বিষয়ঃ সামান্তমচেতনং প্রসবধন্শি। ব্ক্তং তথা প্রধানং তদ্িপরীতস্তথাঁচ পুমানিতি 

ংখ্যাচা্যাঃ ॥ 

ুস্নদস্ম২ গ্রতায়গোচরযোর্বিষয় বিষয়িণোরিতি শ্রীপস্করাচার্যযাঃ ॥ 
বন্ধ নিস্্রে গুণ্যঃ ত্রৈ গণ্যানিঙ্কান্তে। ভব ॥ প্রক্ৃত্যাদি-্লদেহান্তে ্ৈগুপ্যে অহমিত্যভিমানী 
তদাম্মক-সুখছুঃখাভ্যাং বধ্াতে, তদভিমানহানং ততিঙ্ান্তিঃ॥ তদ্পায়েঃ নিত্যসতস্থ ইত্যাদিনা 
তৎফলঞ্চ নির্দ্ন্ব ইতি দর্শিতম্‌। 
অর্থাৎ জগতে ছুই প্রকার বন্ত-বিষয় ও বিষয়ী।, (জড়পদার্থ বিষয়, চেতন বিষয়) বেদে ছুই 
বস্তরই উপদেশ আছে, তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্যই বিষয়, (এই বিষয়ে ষে তাদাত্ম্যাভিমান, ইহাই বন্ধেক়্ 
কারণ) হে অঞ্জুন! তুমি কিন্ত নিষ্্ৈ গণ্য হও, তাদাম্ম্যাভিদানহেতু যে বৈ ধপ্যরূপী হইয়া 
আছু তাহা হইতে নিঙ্ঞান্ত হও, তুমি বিষসী, বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ -€ এই 'বিষয়ে 
প্রমাণ _ মহাভারত অশ্বমেধপর্ব ৫*ম অঃ ৮ শ্লোকে _দাংখাকারিকা ১২শ কারিকায় এবং 
শারীরকভাব্য প্রথমভূমিক! 'হইতে দুলে ১ হইল) তুমি নিত্য সব ইত্যাদি হনে 
নিষ্বৈগুণ্য ও নিদ্বপ্ঘি হইবে ।” 


১১শ সংখ্যা ] গীতায় বেদের অন্বাদর ৷ ৪৫৩ 


এইরূপ ব্যাখ্যা না হইলে,__মুলের উক্তি মিথা ও বিরুদ্ধ হয়, কারণ,_. 
. বেদে যে কৈবল ত্রৈগুণাই প্রতিপাদদিত এমন নহে, বেদের ক্র্ণকাণ্ডেও_“তছিষ্ণোঃ 
পরমং পদং' “মৃত্যোমুর্ষীয়মাম্ৃতাৎ “কুর্ধ্য আত্মা জগতস্তস্থ,ষস্চ” ইত্যাদি বনু মনে নিস্রৈ গুণ্য 
আত্ম! প্রতিপাদিত হইয়াছেন, জ্ঞানকাণ্ডে ত নিস্থ্ৈগুণা বিশেষতঃ প্রতিপাঁদিত, এ অবস্থায় _+ 
“তৈগুণাবিষয়া বেদা£” কথাট! মূলের অলীক বেদনিন্াা হয় বলিয়া অন্ত অর্থ গ্রহণ কর! 
সম্ভব হইল না। আবার দেখ মূলেই বলিয়াছেন-_ 

প্যদক্ষরং বেদবিদোবদস্তি 1” (৮ম অঃ ১১] 

“বেদবেতৃগণ যে অঙ্গর ব্রা কীর্তন করেন” অর্থাৎ কিনা “ক্রক্ষতর বেদগম্য” এই অংশ 
এবং পত্রেপ্রণাবিষয়। বেধাঃ” চলিত অর্থ ধরিলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয় কিনা স্ধীগণ বিচার 
করুন। অতএব যে অর্থ মহাভারত অশ্বমেধপর্কের এবং অন্তান্ত শাস্ত্রের অনুমোদিত, সেই 
অর্থই উপরে শেষাংশে প্রদণিত হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষই নাই। 

[২] মন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা এই__ 

উদপানং বাপীকুপতড়াগাদি তশ্মিন্‌ স্বর্নোদকে একত্র কৃত্তন্তার্থস্তাসম্তবাৎ তত্র তত্র 
পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্‌ স্বানপানাদিরর্থঃ গ্রয়োজনং ভবতি তাবান্‌ সব্দোহপার্থঃ সর্বতঃ 

ংপ্ুতোদকে মহাহ্দে এক্ৈব যথা ভবতি এবং যাবান্‌ সর্বঘু, বেদেমু তন্তৎকর্ম্মফলরূপোহ্্থ- 
স্তাবান্‌ সর্রোইপি বিজানতে। বাবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকুণলব্রাঙ্ষপপ্ত ্রহ্মনিষ্টন্ত ভবতোব। 

অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল ন্নানপানাদি কার্ধা, নানা স্থানে গিয়া সম্পাদন করিতে 
হয়, মহাহ্দে তত সমস্তই একত্র হইয়! থাকে, তদ্রপ সকল বেদে যে বিবিধ কর্মফল, এক 
্রদ্মনিষ্ঠ যোগীর তৎসমস্তই হইয়া থাকে । 

ব্কিমবাবু এই ব্যাথ্যায় সবিনয়ে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই, _ এইরূপ 
ব্যাখ্যায় প্রথম শ্লোকাদ্ধে একবার “তাবান্ উহ করিতে হয়, এবং দ্বিতীন্নার্দে আর একবার 
“াবান্, উত্থ করিতে হয়। অতএব ভাষার সরল নিয়মে ইহার অর্থাপ্তর হইয্া থাকে 
তাহা এই-- 

জলপ্লাবন. হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ের যত প্রয়োজন, ব্রহ্স্তান হইলে সমগ্র বেদেরও উই 
গ্রয়োজন। অর্থাৎ জলপলাবন সময়ে ক্ষুদ্র জলাশয় নিরর্থক, তরহ্মজ্তান হইলে বেদও নিরর্থক | 

মূলের স্বারসিক অর্থ এইরূপ হইলেও প্রাচীনগণ বেদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বক্র পথে অর্গ 
করিয়াছেন, ইহাও বঙ্ষিমবাবুর মত। বেদ যে মূল গীতায় তত আদৃত নহে ইহাই সহিত 
তাৎপর্য্য। 

র্কিমবাবুর অর্থও গীতানির্দিষ্ট ভাষার রর বিরুদ্ধ। গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে হইলে তাষাগত 
পদ-পদার্থে যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, রচনাপদ্ধতির দিকেও সেইরূপ বা তদধিক দৃষ্টি রাখিতে হ্য়। 
গস্তীর উপদেশপূর্ণ গীতায় “বৈয়র্থ/ বুঝাইবার জন্য বেদের প্রতি বালকোচিত উপহাঁদ ্রদর্শনৈর 
ভাবায় 'অর্থ; শব প্রযুক্ত হইত না। তাহা হইলে__ 
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“যথা! বার্থমুদপানং সর্বতঃ সুংপ্তোদকে”। 
সর্ব বেদাস্তথা বার্থ তরা্মণন্ত বিজানতঃ 1” 
এইরূপ প্রয্বোগ থাকিত। 
ঘাবান্, “তাবান ইহাও থাকিত না, 'ম্ “সঃ অথবা থা” 'তখা” খাকিত, 'যাবান্, তাকান” 
থাকিলে, গাস্তীরধারীতি বিরুদ্ধ উপহাসের মাত্রা কতখানি যে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা বিচারকের 
অনুচিন্তনীয়। যে গীতায় বেদ,__নানাস্থানে আদৃত, বেদবিধি অধলম্বনের উপদেশ যে গীতার 
মূল মন্ত্র, ব্রহ্মপ্রান বেদের উপদেশ সাপেক্ষ বলিয়৷ গীতায় ফে উক্তিবিশেষে সম্যক্‌ স্থচিত, সেই 
গীতায় বেদের প্রতি উপহা'সের তাষ! প্রয়োগ কদাচ সম্ভাব্য নহে, ইহা আমরা! মুক্ত কণ্ঠে বলিতে 
পারি। তাহার পর আর এক কথা, এব্যাখ্যায় উপমান উপমেয় বিষয়ে বৈষম্য হইতেছে, 
কেন না" জলপ্লীবন উদপানসাপেক্ষ নহে, প্লাবনের হেতু নদীনদবৃদ্ধি, নদী নদ__উদপান নহে, 
কিন্তু ব্রন্ষজ্ঞান বেদসাপেক্ষ, কার্য্যদ্বারা কারণের সার্গকত। হয়, ব্রনজ্ঞান দ্বারাই বেদ সার্থক । 
পক্ষান্তরে উদপানের সার্থকতা জপপ্লাবনে হয় শা। অতএব ভ্রলপ্লবনে উদপানের নিরর৫থকত। 
যেরূপ ব্রঙ্গজ্ঞানে বেদের নিরর৫থকতা নিশ্চয়ই সেব্$প নে । অতএব এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই-_ 
উদপানে পাঁনমাত্র প্রয়োজনসাধনে শু্ষ প্রারজগাএয়ে সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে সর্ব্বাতো! দিগ ভযঃ 
ং্লতসুদকং যন্মিন্‌ তশ্মিন্‌ সতি অর্থ; প্রয়োজণং যাণান্‌, বপারমাণো ভরি অধিক প্রয়োজন- 
সিদধির্বত্যবগাহনজ গসেচনাদিকং স-পগ্চ ৩, বিজ।ন৩স্ত বজ্ঞানবতো এ।্ঈণুন্ত সব্দযু বেদে যু'অর্ধঃ 
ভাবান্‌ তৎপরিমাণো ভবতি অধিকফলসিদ্ধির্ভবতি | যথা উদকাশংপল্লবদশা য়ামুদপানং পানমাত্রং 
সাধরতি, তথ। ত হক্ঞান! ভাঁবে সর্ব্বেবেদাঃ স্বর্মমাত্রানণ্দং সম্পাবমতি | বথ। চ উদ্দকসংপ্রবদশাক্াং 
তদেবোদপানমবগাহনাদিসাধকং তথ। তবঙ্ঞানবতে। ক্রাঙ্মণন্ত সবর বেদা; বিটি দনহা 
মোক্ষাখামহানন্ং সাণরন্তাতি ভাবঃ। 
অথাৎ যে জলাণয়ে কেবলমাত্র পান করিবার জল আছে তাঁহা জলপ্লাবনে পূর্ণ হইলে 
ধেমন'পুর্ধবাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন অবগাহন জলসেচন ইত্যাদি সিদ্ধ করে। সেইরূপ তবজ্ঞ. 


ব্রাঙ্গণের নিকট সমস্ত বেদই অধিক ফল--স্বর্গাপেক্কা পরমানন্দ মোক্ষেরও সাধক 
হইয়া থাকে। 


জলগ্লাবনের পুর্বে উদপানে কেবল পানকার্ধা চলিত, ব্র্গন্তানের পুর্বে বেদদ্বারা কেবল, 
বর্গফলই হইত, প্লাবনের পর দেই উদদপানে অবগাহন জলসেচন চলিতে থাকে--তত্বক্ঞানের 
পর সেই বেদ স্বর্মীপেক্ষা বছুশতগুণ আনন্দ মোক্ষ প্রদানের হেতু হইয়! থাকেন। 

এইক্নূপ অর্থ হইলে গীতার পূর্বাপর নামপ্রস্ত রক্ষিত হয়। 

[৩] মঙ্রে রযীধন্মদাধনে সংসারে যাতায়াত হয়। এইটুকু মাত্রই বুঝিয়া কেহ কেহ 
এস্ানেও বেদের প্রতি অনাদর দেখেন । কিন্তু সংক্কতজ্ঞগণ এস্থানে বেদের প্রতি আদরই 
দেখিয় থাকেন। 

্ররীধর্শম্‌ অনু প্রপন্না: প্রপত্তো) ক্রিয়া “অনশবার্থদ্য হন তত্র হত কামকামাঃ 
ক্মতএব গতাগতং লতস্তে । র 
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অর্থাৎ যাহারা কামকামী তাহার! ত্রযীধর্মকে নিন্দিতভাবে আশ্রয় করে, তাহার ফলে 
সংসারে গতায়াত করিয়া থাকে । 

মন্্বার্থ এই যে, এমন যে উৎকরষ্ ্ররীধর্ম তাহার সকাসভাবে অনুষ্ঠান নিন্দিত। সেই 
নিন্দিত অনুষ্ঠানের ফলে সংসারে গমনাগমন ক্রেশ। অতএব নিফাঁম হওয়া একান্ত আবশ্যক 
অতএব গীতার এই প্রসিদ্ধ (৩: স্থানেই বেদের প্রতি স্বর অনাদরও প্রদর্শিত হয় নাই বরং 


বিশিষ্ট আদরই প্রদর্শিত হইর়াছে। 
ষামিষাং ইত্যাদি ২৪২--৪৪ মন্ত্রের কথ! ও অন্যান্য মন্ত্রের কথা বারাস্তরে বলিব। 
্ শ্পঞ্চানন তর্করত্ব | 
সম্পাদকীয় মন্তব্য | 
প্রবন্ধকরগণের প্রমাদ । 


51 বিগত আধাঁঢ় মাসের '্্রাঙ্মণ-সমাজ পত্রিকার লেখক গ্রীযুক্ত স্থরেন্রমোহম ভটরচার্ধা 
সিদ্ধান্তবাগীণ মহাশয় "ক্রাহ্মণসমাজের বর্তমান সমস্তা” শীর্ষক প্রবন্ধে ৪১৭ পৃষ্ঠায় ১৪ 
ংক্তিতে বিদেশ প্রত্যাগত শ্েচ্ছাচারিগণের প্রায়শ্চিন্ত করিয়৷ সমাজে গ্রহণবিষক্ধে যে 
শাপ্ববিরদ্ধ কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। 'পাঠকগণ 
বেন মনে না করেন যে, প্ররূপ শাস্ত্রবিগহিত মন্তবোর সহিত ত্রাহ্গণ-সভার ব! এই পত্রিকার 
অথব! ব্রাঙ্ষণ-মহাসম্মেলনের কোনওরূপ সহানুভূতি বা সাপক্ষ্য আছে। উহা হোখকের 
সম্পূর্ন উট কল্পনা প্রত মাত্র । এ প্রবস্বটী ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ মহাসন্সিলনে পঠিত বলিয়া 
গৃহীত, সুতরাং উহা যে মহাসম্মিলনমণ্ডপে আমূল পঠি5 হয় নাই,- ইহাই , বুঝিতে হইবে। 
স্থানে পঠিত হইলে পঠিত বলিয়া গৃহীত এরূপ লিথিত.হইত না। ব্রাহ্মণসভ| ও মহাসম্মেলন 
বরাবর বিদেশ প্রত্মাগত কদাচারীগণের সমাজে ব্যবহীর্য্যতা বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়! আসিতেছেন। য!ুহা হউক এখন হইতে লেখকগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত 
উদ্তটমত এই পত্রিকাকে দ্বার করিয়া গ্রচার করিতে বিরত হইলে আমর! সুখী হইব। 
(২) দ্বিতীক্ক লেখক প শ্রীরামসহায় বেদাস্তশাস্ত্রী মহাশয় পরতাগ্দশীরপে বিগন্ভ ময়মন- 
হ ত্রাঙ্গণ-মহাসম্মিলনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ২১ স্থানে বিষম গলদ 
ধরা পড়িয়াছে। “মহামহোপাধ্যায ্রীঘুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের জ্যোভিষের প্রবন্ধ 
পাঠ আরম্ভ হইল”__পিখিয়াছেন,_-তিনি কিন্ত প্রততক্ষদর্শী, সাক্ষাৎ শ্রোতা নহেন।: সুতরাং: 
ওর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়কে বন্তৃতাস্থানে লিখি পত্র হস্তে উখিত ও লিপিপাঠ.রুরিতে দেখিয়া 
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তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ফলত শীযুক্ত তর্কদর্শনতীর্ঘ মহাশয় পঞ্জিকাসংস্কার-পমিতির 
সম্পাদকরূপে এ সমিতি হইতে বিগত বর্ষে কি কি কার্য হইয়াছে তাহার পরিচয় ঘষা 
উপস্থিত সভ্াগণের সহান্কভৃতি ও সাহায্যের জন্ত প্রার্থন! জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তিনি 
জ্যোতিষের কোন প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই। আর দ্বিতীয় বক্তা মহামহ্বোপাধ্যাক় প্রযুক্ত 
বৈকুঞ্ঠনাথ তর্কভূষণ মহাশয় পঞ্জিকাসংস্কার প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত 
স্থারী ধনভাগার স্থাপনের সাহাধাকল্পে স্বরং ১০২ দশটা টাকা দান করেন। কিন্তু 
ব্রাহ্মগপত্ডিতগণের মধ্যে এরূপ একটী দেশহিতকর কার্যে নিজ হইতে অর্থ দান 
করিয়া শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় যে সাধু আদর্শ দেখাইলেন তাহার উল্লেখ প্রতাক্ষদর্শা 
লেখক করিলেন না । আমর! এই সকল প্রমাদের জন্ত আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি । 
ভবিষ্যতে লেখকগণকে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। 








(বিবিধ প্রসঙ্গ ) 


মহারাজ মগ্ীন্দ্রচন্দ্রের ব্রাঙ্মণতত্তি' £__বিগত বৈশীখ মাসের শেষ সপ্তাহে পাব- 
মার সার্বনীন _-হিতকরীসভার একটা অধিবেশন হয়। সভীতে একজন তট্টাচার্য্যবংশধর স্বকীয় 
বিকৃত শিক্ষা প্রন্থত “উদার মতের” উন্মাদনার ব্রাঙ্মনদিগকে আক্রমণকরিয়া ঘবেন _এই সব 
বন্ত জাতি একদিন ব্রাহ্মণদের পায়ে ধরিয়। কীদিয়! বলিয়াছিল,_-আমাদের তুলিয়ালও,কিন্ত 
েদিন ব্রাহ্মণের সে কথ। শোনে নাই, আজ এমন দিন আসিয়াছে যে, শ্রাব্গণদিগকেই তাহাদের 
পায়ে ধরিতে হইবে ।” বক্তার এই কথা৷ শুনিয়! কাশিমবাজ্জারের মনম্বী মহারাজবাহাছর স্থির 
থাকিতে না পারিয়া উঠিন্না বলিলেন -“মামি এ সভায় থাকিতে পারিলাম না, আমি ব্রাহ্মণের 
নিন্দা শুনিতে পারি না।” সুভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মহারাজবাহাছ্রকে সভাতে 
থাকিবার অন্ত: অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তেত্স্বী বিপ্রতক্ত মহারাজ বলিলেন _ 
প্সপনারা ব্রা্গগ, আপনার; শ্রাহ্ষণের নিন্দা শুনিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের আমার 
ুঁরু, 'আমি সে শিলা! শুনিতে পারি না 1”-_-এই বলিয়া তিনি সভাস্থান ত্যাগ করিলেন। 
সভার উদ্ভাগকারিগণ মহারাজের বিশুখত৷ দেখিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অনেক 
খনন রিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফলোদয় হয় নাই। চুচুড়ায় যেনার 
লাহিতাসঙ্ছেলন হয়, এ স্ভার যহারাজবাহাঁদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। প্র সভার র্ায়বাহা?ুর 
শর়চ্চঞ্জ দাম তিব্বতীয় সাহিত্যের পরিচয় দিতে উঠিয়া প্রসঙ্গক্রমে ব্রাঙ্গণের নিন্দা করিলে 
উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে ভট্রপন্দীর স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রবর হ্ববীকেশ শাস্ত্র মহাশয় তৎপর 
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প্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পপ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ধ মহাশয় ও তংপুক্র 
পণ্ডিত গ্রক্ীজীব কাব্যতীর্থ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গমন করেন । তখন সভাপতি মহারাজ 
বাহাদুরই উক্ত শরচন্্র দাসকে ব্তৃতা করিত নিবৃত্ত করেন। ন্ুৃতরাং মহারাজ বাহাছ্‌- 
রের ব্রাঙ্গণ ভক্তি চিরদিনই প্রথিত | ধন্য মহারাজ, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়৷ পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় বিকৃত সমাজের আদর্শরূপে ব্রাঙ্গণতক্তি শিক্ষা দিউন। এই জন্তাই বহরমপুরের 
ব্াহ্মণমহাসম্মিলনে আপনার আমন্থণে আপনার প্রাসাদে গমন করতঃ আপনাকে "আশীর্বাদ 
করিতে উঠিয়া পণ্ডিত শ্রীধুক্ত ভববিভূতি বিগ্ভাতৃষণ এম,এ, মহাশয় বলিয়াছিলেন _ 
“বি প্রাণাং ত্বং ভবমি পরমঃ সেবক: স্থুপ্রসিক্ধো 
টৈবী ভাষা তব শুভক্কপাসেক সঞ্জীবিতেৰ | 
যুদ্মৎকীন্কিগ্রচয় পয়সাং শোতসি ক্নাতচিত্তাঃ 
গীত্বা গীত্বা তবগুণগণং দৈব শেষং ব্রজামঃ ॥৮ 
অন্য দেখিতেছি সেই বাঁকা ্রীমান্‌ মহারাজের পক্ষে বর্ণে বর্ণে সত্য! 
অসবর্ণনিবাঁহ সম্বন্ধে ভারতসচিবের মন্তব্য ।২_লগুন হইতে বিগত ৭ই 
আগষ্টের সংবাদে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল কথা উ্বাপিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে অসবর্ণবিবাহ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুমহোদয় 
দুতার সহিত বলেন যে ভারত সরকার পাটেল বিলের জন্ত কোনওরূপ সমর্থন করেন 
মাই এবং এপ্রস্তাৰে কোনওরূপ সাহাযা করিতে প্রস্তত নহেন) কিন্তু এই প্রস্তাবটা নাকি 
ভারত গবর্ণমেন্টের বে-সরকারী সভাগণের বিশেষরূ্প সহারতা লাভ করিয়াছে, এই জন্ত 
ভারত-দরকার এই প্রস্তাবটী বিধিন্ধপে পরিণত হইবার পূর্বের হিন্দুসমাজের স?সম্পরদায়ের 
অভিমত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সধ্বন্ধে একটা মত স্থির 
করিবেন। যদি কখনও এই প্রস্তাবটী বিধিবদ্ধ বা! নিষিদ্ধ হইবার জন্ত কাউন্দিলে- উখাপিত 
হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তাবটাকে বে-সরূকারী বিলরূপেই গণা কর! হইবে। 
আমরা ভারতসচিবের মুখে এই কথা শুনিয়া-_-এবং ভারতসপ্নকার যে হিন্দুসমাজের উক্ত 
উদ্বেগকর প্রস্তাবটার সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা অবগত হইয়া! আশ্বস্ত হইলাম | 
হারবঙ্গাধিপতি কর্তৃক নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা । 'সম্ত্রীতি ধর্মপ্রাণ শ্রীল প্রমিথিলাধিপতি 
দুইটা, মন্দির নিশ্্ীণের জন্ত আয়োজন করিয়াছেন এবং তছ্পলক্ষে বিগত ২২শে শ্রাবণ 
মহাপমারোহে উৎসবাদিকার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে গুনিয়া সুখী হইলাম। ফেবু না এই প্রবল 
কলির গ্রকোপে কি ধনী কি নিধন, . কাহারও ধর্মকর্মের দিফে মতিগতি নাই। উক্ত 
ছুইটা মন্দিরের মধ্যে একটা গঙ্গানাগর, সরোবরের পশ্চিমতীরে মধুবাণীতে প্রতিষ্ঠাপিত 
হইবে। এই স্থানে শত শত লোক প্রতাহ পীনার্থ সমাগত হইয়া থাকে। 
অপর মন্দিরটী ভওয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই শেষোক্ত স্থানে, 'বারবঙ্গাধিপগণের 
কুপদেবতার মন্দির শ্রতিষ্টিত ছিল : এবং এইস্থানে যে বর্তমান মিথিলা ধিপের পূরঘবপরুষ-; 
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গণের আবাম স্থাদ ছিল। ভাহা নাধারণের বিদিত নাস, সেই প্রাচীনসৌধশ্রেণীর কোনই 
নিদর্শন এক্ষণে বিদামুন নাই। পুর্বপুরুষগণের আবাস স্থানটার বিশ্থৃতির অতল গর্ভ হইতে 
পুনরুদ্ধারের চেষ্ট! ফকিস্না মিথিলাধিপন্তি যে প্রশংসার কার্ধ্য করিলেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই 
আদর্শ হওয়া উচিত্ত। এই স্থানের ছুইটা জীর্ণ পুক্করিণী _যাহার সহিত কভ প্রাচীন গৌরবময় 
কাহিনীর স্থতি বিভড়িত্ত রহিক্াছে__উগুলিরও পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্বপুরুষ- 
গণের স্বৃতি-রক্ষা প্রসঙ্গে দেবালয় ও জলশয় প্রতিষ্ঠা যথার্থই প্রশংসা যোগ্য। 

ধন্ম ও তীর্থরক্ষা মম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সভার নৃতন উদ্যম 1-_কাবের প্রভাবে 
আজকাল সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বপ্রকার উপাসক-সন্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের গুঢ়তৰ জানিবার 
এবং উপাসনা করিবার একটি প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রন্ধাবান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই 
আপন রুচি অনুসারে. তন্বপিপাস্থ ও তরজিজ্ঞান্থ হইয়া সদ্গুরুর অনুসন্ধানে ব্যাকুল 
হইতেছেন। এদিকে সময় বুঝিয় শান্তর ও মাধনভজনজ্ঞানহীন কপটাচারিগণ আপন 
আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কেহ জটাজুটধারী মন্যামী লাজিয়া, কেহ বা তিলক মালা বহির্ববা 
পরিধানে বৈষ্ণব-সন্নাসীর রূপ ধরিয়া, কেহ বা গৈরিক বসন পরিয়া তিনখণ্ড 
ংশদ্ড হাতে লইয়! পরমহংস দাঙ্য়া সংসার-বৈরাগ্যের ভা করিয়া, কেহ বা জেলে, মালো, 
সোপারবেণে, কারস্থাদি ত্রা্ষণেতর জ।তিকে উপবীত্ত এবং দীক্ষা দিয়া ব্রাঙ্গণ করিয়া, 
কেহ ব৷ জাতিতেদ বিচার না করিয়া! সর্ধবর্ণ একত্র ভোজন করার বিধি দিয়া, কেহ ব| 
পরব্যোমস্থ কোন অবতার, কেহ বা ভক্ত-মবতভার, কেহ জগদ্গুরু এবং কেহ 
শ্ীত্ীকষ্ণটচৈতন্ত মহাপ্রভুর অবতার সাজিয়া ইত্যার্দি নানাপ্রকার ভগতায় দেশস্থ 
্রদ্ধাবান্'লোকদিগকে বিপথগামী করিতেছে । আবার অন্তদিকে সময় বুঝিয়৷ অধিকাংশ 
তীর্থস্থানের পাগ্ডাগণ ও শ্ীবিগ্রহ-মন্দিরের সেবাইভগণ, নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বনে তীর্থ 
এবং বিগ্রহসেবা এক একটি বাযবমার অঙ্গ করিয়া উঠাইয়াছে, ইহাদের উৎপীড়নে অনেক নিরীহ 
রন্ধাবান্‌ লৌকদকলকে অনেক প্রকার লাঞছনাভোগ করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে 
চারিদিক হইতে কলিকাতাস্থ গঞ্রীকষ্ণ-চৈতন্ততন্ব-প্রচারিণী সভায় অনেকদিন হইতে * 
নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত হইতে থাকে । মেজন্য এই সভার অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত 
তববিভূতি বিস্তা্ষণ এম, এ, মহাশয়ের আহ্বানে এই সভার সভাগণের মধ্যে অনেকে 
১৩২৫ মালের ৪ঠ অগ্রহায়ণের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়! এ সম্বন্ধে একটি তুমুল আন্দোলন 
করেন। পরেও্ীবুক্ত বিদ্যাতৃধণ মহাশয়, এই সভার সম্পাদক ডাক্তার জীযুক্ত প্রিয়নাথ 
নন্দী এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্রনাথ বন্থ এমএ, এই তিন মহোদয় দেশস্থ 
অধ্যাপক-পগ্ডিত দ্বারা একটি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করাইয়া. অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপক-পণ্ডিত 
_ এবং বৈষ্ঃবাচার্ধ/গণের স্বাক্ষরিত অন্থমোদনপত্র সংগ্রহ করেন। এবং সমস্ত শাস্্রাচার্যগণই 
বিচার-করিয়া' একমতে এই ব্যবস্থাপত্র সমর্থন করিতেছেন। 
এক্ষণে সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন তে, ব্রাঙ্গপসভ! এই নূতন উদ্ভমে যোগদান 
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করিয়া বিশেষ আন্তরিকতার সহিতই এই কারধ্যের সাঁফলোর জন্ত চেঁ্িত হুইঙ্সাছেন। 
শ্রী রকষ্ণচৈভন্যতব্-প্রচারিণী-মভার সভ্যগণের অনুরোধে বিগত ৩২শে শ্রাবণে আহত 

বরাঙ্মবদভার কার্ধযকরী-সমিতির অধিবেশনে নির্ধারিত হয় ধে, বৈধ-উপায়ে বর্ণাশ্রম- 

সমাজে অসদাচার নিবারণ ও সদাচার,. সংস্থাপন বিষয়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসম[জের যে 

উদ্দেশ্য আছে ভাহা কার্যে পরিণত করার জন্ত নিয়লিখিত ব্যক্তিবর্গ লইয়া এই শাখ৷ 

সর্মিতি 377১4000019) গঠিত হউক । তীহারা বর্ণাশ্রমপমাজভূক্ত ব্রাহ্মণাঁতিরিক্ত 

হিতৈষিযোগা অন্তবর্ণভুক্ত ব্যক্তিবিশেষকেও এই কমিটার হিতৈধিরূপে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার 

নিয়মাথলীর ৪৫ বিধানমতে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যে সমাজ হইতে ক্রমে গুরুতর 

অসদাচার সমূহের নিবারণ চেষ্টা করিবেন, এবং ক্রমে যাহাতে দেশের সর্বত্র শান্ত্রসম্মত 

আচ'র প্রবস্তিত হয়,৬এবং ধর্মের নামে সমাজে অধন্মীচরণের প্রশ্রয্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা 

করিবেন এবং তীর্গসমূতে যে সকল অসদাচারের প্রচলন রহিয়াছে তাহারও নিবারণের বাবস্থা 

করিবেন । সবকমিটার সভাগণ যথা-_-পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পধশনন তর্করত্ব (সভাপতি ), পণ্ডিত 

্রীগুক্ত ভববিভূতি বিগ্যাতৃষণ এম, এ+( সম্পাদক ), পণ্ডিত যুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, পঞ্ডিত 

শরীুক্ত অক্ষয়কুমারঞপান্ধী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ পঞ্চতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ 

তর্কতীর্ঘ, শ্রীধুক্ত ছুর্গাদান লাহিড়ী, পণ্ডিত শ্রীযূক্ত কুলদা প্রসাদ ভাগবতরত্ব বি-এ, শ্রীযুক্ত বাবু 
মনো মাহন ভ্টাচারধ্য এম, এ, শ্রীসুক্ত চিরনূহ্ৃদ লাহিড়ী, হিতৈষী সভ্যগণ-_মহারাজ শ্রীযুক্ত 

মণীন্তরচন্ত্রনন্দী, ডাঃ শ্রীগু * প্রিগ্ননাথ নন্দী, শক্ত ব্র্মোহন দাস বাবাজী, স্তার শ্রীযুক্ত 
কৈলাদচন্ত্র বন্ধু, শ্পুক্ত বিজয়চন্ত্র সিংহ, শ্রীধৃক্ত অমৃতনাথ দাস.। ইছাও স্থির হয় যে, সবকমিটি 

আবশ্টকান্গুর্ূপ সভ্যসংখ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। 


ব্যবস্থাপত্রের মর্ম । 


১। "শ্রুতি, স্ৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি বেদান্তকুল শান্ত্ের বিধি অন্ুগারে অধিকারি- 
ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও শৃদ্র এই চতুর্কর্ণের সর্ব প্রকার সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিক্ছে হইবে । 

২। কার্ধ্য সৌকার্ধ্যার্থে দেশ কাল ও পাত্র বিচার করিয়া স্মার্তভ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
সঙ্কলিত স্বৃতিনিবন্ধ এবং শ্রীহ্ীহরিতক্তিবিলা'স নামক বৈষ্ণব-্থৃতিনিবন্ধ সর্বশীস্ত্র মন্থন করিম! 
প্রস্তত হইয়াছে, উক্ত দ্বিবিধ নিবন্ধ, সমস্ত বাঙ্গাল! দেশে বিশিষ্ট প্রমাণরূপে গণা। এই 
ছুই স্বৃতিনিবন্ধের ও বৈদিক গৃহ্হুত্রের ব! কল্পশ্থত্রের বিধি অনুসারে দেখা যায় যে, ব্রাঙ্মণেতর 
জাতি সাধনভজনে যতই উৎকর্ষলাভ করুক না কেন, উৎক্রান্ত হইয়া ব্রাঙ্ণকুলে জন্মগ্রহণ 
না করিলে ব্রাহ্মপোচিত সংস্কারে অধিকারী নহে, হতরাং কামাচারক্রমে প্ররূপ সংস্কার-_ 
গ্রহণ ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে ন|। 

৩। অনন্য-ভক্ত অর্থাৎ সাধনতজন প্রভাবে ধাহারা সর্বপ্রকার বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত 
হইয়! সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাহার! বর্ণাশ্রধর্ম্বর বিধিনিষেধের অতীত হইলেও যতদিন 


৪৬০ ব্রাঙ্মণ-সমাজ। [ ৭ম বর্ধ 





শি হরর 

পথ্যস্ত সংসারিদিগের সংশ্বব রক্ষা করিবেন, উপদেশ দিতে থাকিবেন, ভাবৎকাল পরধ্স্ত 
বর্ণাশ্রমোচিত আচাররক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। (কেননা! -প্যদি যোগী সমর্থশ্চেৎ 
সমুদ্রলজ্বন-ক্ষমঃ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্বয়েং-1% ) 

৪1 যাহাদের বিষয় বাদন! দূর হয় নাই অর্থাৎ যাহারা গৃহাশ্রমে আছেন, তাহাদের পক্ষে 
শান্তর সঙ্গত বর্ণাশ্রমের বিধি ও নিষেধ সর্বদা ও.সর্বথা প্রতিপালন করিতে হইবে। কেবল 
তাহা নয়, দেশাচার, কুল/চার এবং সমাজের শাসনও তাহাদিগকে অবণ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে। ৃ 

৫ ব্রাহ্গণাদিবর্ণ নিজবর্ণ হইতে নীচ কোন বর্ণের সহিত আহার ব্যবহার এবং নিজবর্ণ 
হইতে নীচ কোনও বর্ণের পক্কান্নও ভোজন করিতে পারেন না, করিলে তাহাতে পাতিত্য 
জন্মে। ব্রাহ্গণাদি চতুর্বর্ণের মধো কোনও প্রকার অসবর্ণবিবাহ সম্পূর্ণবূপ্পে নিষিদ্ধ। এই 
প্রকার শান্ত্রবিরুদ্ধ কার্ধ্য করিলে তাহাতে বিবাহিত ব্যক্তিগণের নরক ও বিবাহজাত সন্তানাদির 
সাঙ্কর্ষ জন্মে। 

৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন বর্ণ বৈদিক উপ্রনয়ন-সংস্কার ছারা ছ্বিজত্ব প্রাপ্ত 
হন, ইহাই ধর্মশান্ত্রের বিধি। কিন্তু এই ব্রিবর্ণের কেহ বিষুমন্ত্রে দীক্ষা শ্রাছণ না করিলে 
দ্বিজ হইতে পারিবেন না ইহা শাস্ত্রের বিধি নহে, কারণ দীক্ষা দশবিধ সংস্কারের মধ্যে 
নহে। 

৭। অধিকন্ত পতিত ক্ষত্রিয়ের পুত্র, পতিত বৈগ্তের পুর, শুদ্ধ, অস্তাজ কানীন, গোলক 
প্রভৃতি জারজ এবং অন্ান্ত বর্ণসঙ্করগণ বিষুঃমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও কোন ধর্শান্ত্রমতে 
উপনয়নধারী দ্বিজ হইতৈ পারেন না, অথবা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন না। 


৮ ্রহীমহাপ্রভূর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মে ব্রিদপ্তী পরমহংস আশ্রম গ্রহণ 
করিবা্ কোন বিধি ও মহাজন নাই। 


প্রশ্নগুলি যথা £-- 


১। অর্থ উপার্জন লালসায় একটি বাবসা পরিচালন জন্য যদি কেহ কোন দেবতার 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ করিয়া সেব! প্রবর্তন করেন; তবে তত্রত্য ৭জীবিগ্রহ” ষথাশান্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়! উপান্ত হইতে পারেন কিন? আর উক্ত শ্রীবিগ্রহের নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জন বর্ণাশ্রম 
ধর্মের অন্তর্গত ব্যক্তিনকল, জাতি, ধর্ম বিচার না করিয়৷ শ্রী্ীঞপুরুষোত্তমের মহাপ্রসানের 
তায় গ্রহণ করিতে পারেন কি না? | 

২। আরে সমস্ত পুরাকালের স্বশনং প্রকাশ গ্রীবিগ্রহ অথবা পুরাকালের মহাঁজনগণ দ্বার! 
প্রতিষ্ঠিত ্রীবিগ্রহ, যে সমস্ত অনুরাগী ভক্তগণ বন্ৃকাল হইতে যথাশাস্ত্র পুজা করিয়া 
আসিতেছিলেন কিন্তু কালক্রমে উত্তরাধিকারী শ্বদ্ধে শ্বত্ববাঁন হইয়া যদি কোন সেবাইত 
অর্থোপার্জন লালসায়, ্রীবিএহ দেবা বাবদার অঙ্গতৃত করিয়া নিতান্ত প্রাকৃতিক ভাবে 
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সেবা চালাইতে থাকেন, তবে এই প্রকার সেব! শ্রীঠাকুর গ্রহণ করিবেন কিনা? অথবা 
এই প্রকার নিতান্ত প্রার্কতভাবে নিবেদিত প্রসাদ দেবপ্রসাদরূপে গণা হইবে কিনা? 
এবং ইহ! জাতি ধর্ম বিচার না করিয়া বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ব্যক্তি সকল গ্রহণ করিতে« 
পারেন কি না? 

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং পঞ্চ উপাসক্দিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের উপাসক অগ্ 
স প্রদায়ের শ্রীবিগ্রহমন্দিরেব সেবাইত, পুক্তারি অথবা ভোগ রন্ধনকারিরূপে নিযুক্ত হইতে 
পারেন কি না? অর্থাৎ বৈষব-বিগ্রহের দেবাইতরূপে অথব! পুক্জারি ও ভোগরন্ধন কার্ষ্ে 
শাক্ক নিধুক্ত হইতে পারেন কিনা? অথবা! শাক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবাইত বৈষ্ণব হইতে পারেন 
কিনা? অথবা পুজারি ও ভোগরন্ধন কাধ্যে বৈষ্ণব নিষুক্ত হইতে পারেন কিনা? ইত্যাদি 
ইত্যাদি £_- 

৪। কোন বৈষ্ণব-সন্ন্যাপী অথবা শঙ্কর মতীবলম্বী মায়াবাদিসন্নযাসী যদি কোন মঠের 
মোহস্তের গদি গ্রহণ করিয়া পরদারাদি কোন প্রকার নিষিদ্ধ কদাচারে নিযুক্ত হন, তবে 
শান্তাহ্সারে এই প্রকার কদাচারী সন্ন্যাসী গদিচযুত হইবেন কিনা ? 


এএছুত্তরম্‌ 


বঙ্গীয় ব্রঙ্গণসত।-সহকারিমভাপতি-ন!না দর্শনা চার্ধ্য-পণ্ডিত-প্রবর 
শ্রীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মাহোদয়-লিখিতম্‌ । 


১। অর্থার্জনায় জনান্‌ বঞ্চযিতুকামেন প্রতিঠিতোহপি শ্রবিগ্রহ* শ্রীবিষ্টোরসাগ্লিধ্যেন 
নোপাস্তে। ভবিতুমর্থতি। শুচেরেব প্রতিষ্ঠাদিকর্ম্যধিকারাৎ। পগশুচি তৎকালজীবী কর্ণ 
কুর্য্যাদিতি” শ্রুতেঃ॥ “শৌচন্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্মাত্যন্তরস্তথ ৷ মৃজ্জলাভ্যাং স্মতং বাহং 
ভাবশ্দধিস্তথান্তরম্‌। গঙ্গাতোয়েন কৃৎঙ্নেন মৃদ্তারৈশ্চ নগোপমৈঃ। আমৃত্যোঃ ন্নাতকশ্চৈব 
ভাবছুষ্টো ন শুধ্যতি |” ইতি ম্মার্ভতট্রাচার্য্য-শ্রীহরিভক্তিবিলাদধূতবচনেন «শৌচাচারবিহীনস্ত 
সমস্ত! নিশ্ষলাঃ ক্রি” ইতি তদ্ধৃতবচনাস্তরেণ চান্তদ্বভাবস্ত কর্তৃঃ কর্মমানধিকার প্রতিপাদনাৎ 
তৎকর্্মণে নিক্ষলত্বাভিধানাচ্চ। অন্তমন্ত্ার্চিত ইব নিগ্বলপ্রতিষ্টাকণ্শণাপি দেবতায়া অসান্নি- 
ধ্স্ত _থগ্ডিতে স্ফুটিতে দে” ইত্যাস্থাদিপুরাণবচনার্থাদেব প্রতীতেঃ। অন্থমন্তরার্চিত ইত্য- 
শস্তোপলক্ষণত্বাৎ। উপনক্ষ্যন্ত কর্ৈক্ষল্যমাএং কাকেভ্যো দধি রক্ষতামিত্যত্র কাকপদস্ত 
দধাুপঘাতকোপবক্ষণত্ববৎ । 

দাকুত্রন্ষতি প্রথিতশ্রীপুরুধোভীমধিঠিত ' শ্রীবিগ্রহ-নিবেদিততোগেতি পরসিদধাননব্যজনাদি- 
ব্যতিরিক্ারবাঞজনাদিভোজনে বর্ণবিশেষম্পর্শাদিখটিতনিষেধন্ত স্ৃতিসদাচারসিদ্ধতয়া! .তদ্- 
্থপ্রতিটিতঞ্ীবিগ্রহনিবেদিতান্নাদি-ভোজনেইপি ব্রাক্ষণাদি-বর্পেন বর্ণবিশেষন্পর্শাদি-দোষো 
বিচারয়িতব্য:। সতি স্পর্শাদিদোঁষে তথা বিধান্নমভোজ্যস্‌। ভাবাুদ্ধিমতা| ক্কৃতপ্রতিষঠশাং-: 


৪৬২ ক্রাঙ্গণ-সমাজ | ( ৭মণবর্ষ 


সম্পিহিত-দৈবতন্ত, নিবেস্তেখাদৌ তু সুতরাং বর্ণবিশেষস্পর্শীদি বিচার$। লিশিকস্পর্শীদি- 
দুষিতে চাঁভোজা-ত্বমিতি কৈমুতিকন্তায়-সিদ্ধম্‌ । 

২। ভাবাশুদ্ধিমতোহগুচিত্বেন ততপ্রদত্ত-পৃজাদিকং ন দেবপ্রাহং ভবতি ৷ ত্রিবেদিতান- 
ভোজনাদিকঞ্চ বর্ণবিশেষস্পর্শাদি-বিচারং বিনা ন কর্তব্যমেব। বর্ণবিশেষ্পর্শাদযস্ত যে তাৰৎ 
স্থৃতি-সদাঁচার প্রতিধিদ্ধাঃতেষাং দোষাণামভাব এব.তদন্নং ভোজাং নত্বন্যথেতি ফলিতম্্‌। 

৩। স্বোপান্তদেবতায়াঃ পুজাদৌ সেবায়ামন্পপাঁকাদৌ চ তথা-বিধোপাসকন্ত তৎসম্প্রদায় 
সিদ্ধোপাসনারতন্ত চাধিকারঃ সর্বসম্মতঃ ৷ অন্যদেবতা-তক্তস্ত তু প্রতিষ্িত-্রীৰিগ্রভাদি নিয়ত- 
পৃজাদি-সেবা-তক্ষিরহকা ক্াদিপাকেহধিকারস্চ দেশ-কুলাদি-ব্যবহার-বিশেষ-নিয়গ্রিতঃ। ই্লা-্ত 
বিশেষ-সদ্দেবনিষ্ঠত্বমেবার্চনাধিকারে সর্বধৈব মুগাম্‌। তস্তৈব ভাঁবশুদ্ধিজনকত্বাৎ । 

৪। সন্ন্যাসিনাং স্ত্রীসংসর্গেণ পতনাৎ স্বপদতঃ প্রচাতির্ভবত্যবেতি বিদ্ষাং মতম্‌। 





( সংস্কৃত-ব্যবস্থা-পত্রের বঙ্গানু াদ পঞ্ডি- শ্ীধুক্ত ভর্থ গতি 
নিদাভুসণ, এস১এ কৃত ) 

১। অর্থোপার্জনার্থ জনগণকে বঞ্চনা করিবান অভিপ্রায়ে যে কোন বাক্তি শ্রীদিগ্হ 
গ্রাতিষ্ঠ করিলে প্র বিগ্রহ উপান্ত হইতে পারে না । কেন না শুচি নান্িরই গ্রতিঠাধি কার্যো 
অধিকার শান্!হমোদ্িত । এ বিপয়ে ক্রতির গুসাঁণ ষথা ই -পশুচি তষ্কাঁলজীবী কম্ম কুর্যাৎ।” 

শৌচ ব| শুদ্ধি দ্বিবিধ .-.বাহা ও আভান্তর। মু্তিকা ও জল দ্বানা বাখ শুদ্ধি হইয়া থাকে 
এবং ভাব-শুদ্ধিই আন্তর শুদ্ধি। ভাবছুষ্ট বা আন্তরহুদ্ধিতীন খ্যক্তি আজীবন কেবল 
গঙ্গাণল এবং পর্ণাত-প্রমাণ মৃত্তিক। ভার দ্বারা স্নান কগিলেও শুচি হয় না” এই ম্মার্ড 
ভষ্টাচার্ধা ও শ্রীহারভক্তিবিলাস ধৃত বচন ঘার! এবং “শৌচাচার বিহীন সমস্ত ক্রিয়াই 
নি্ষণ ব্ক্তির পণ্ড হয়” এইরূপ অপর একটী বচন দ্বারা ও ভাবাশুদ্ধ ব্যক্তির 
কর্মে অনধিকার প্রতিপাদিত হওয়ায় এরূপ বাক্তি-কর্তৃক কৃত-কন্ম-মাত্রই যে নিক্ষল 
ইহ! অভিহিত হইয়াছে । অত এব এরূপ ভাবাস্তদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক খিগ্রহের প্রতিষ্ঠাদি-ক্রিয়াও 
নিক্ষল হওয়ায় তাহাতে দেবতার সন্নিধানই হয় না। “বিগ্রহ খণ্ডিত (ভগ্ন হইলে), স্কুটিত 
(ফাটি গেলে ) দগ্ধ, ভষট, স্থানবিবর্জিত, কুকুরাদি পণ স্পৃষ্ট, ছুষ্টতূমিতে পতিত, অন্ত মন্ত্র 
দ্বারা অর্চিত এবং পতিত ব্যক্তির স্পর্ণ দ্বারা দুষিত এই দশবিধ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে 
দেবগণ উহাতে সন্নিধান বা অধিঠান করেম না”_এই আদিপুরাণের বচনার্থ হইতেই 
যেমন অত মন্তরার্চিত স্থলে সেইবপ বিগ্রহের নিক্ষল-প্রতিষ্ঠা-স্থলেও দেবতার সাল্লিধা হয় না। 
উঞ্জ আদি-পুরাণের বচনে যে ণঅগ্ত মন্ত্র দ্বারা অঙ্চিত হইলে” এইরূপ কথিত হইয়াছে, 
তাহা উপলক্ষণ মাত্র, তাহা দ্বার! প্রতিষ্ঠাদি ক্রিয্নার নিক্ষলতা-স্থল-ও বুঝাইতেছে। যেমন 
কাক হইতে দধি রক্ষা কর' -এই বাক্যে কেবলমাত্র যে কাককে বুঝাইয়! থাকে তাহা 
নছে পরস্ধ উক্ত দধির আনিকার মাত্রকেই বুঝাইয়৷ থাকে । 
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দাুত্রক্গ নামে প্রথিত শ্রীপুরুষোত্তমাধিষ্টিত জীবিগ্রহের উদ্দেশ্তে নিবেদিত তোগরূপে 
প্রসিদ্ধ অন্নব্ঞ্জনাদি বাতীত অন্ত প্রকার অননবাঞ্রনার্দি-ভোজনে বর্ণ বিশেষের ম্পর্শজনিত নিষেধ 
স্কৃতি ও সদাচারসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত শ্রীপ্ীপুরুযোত্তম-বিগ্রহ ভিন্ন অন্ত যে কোনও সুগ্রাতিঠিত 

জীবিগ্রহের উদ্োপ্তে নি:বদিত অন্নাদি-ভোজনে ব্রাঙ্গণার্দি বর্ণের বর্ণবিশেষের ম্পর্শাদিদোষ 
অবশ্ত বিচার করিতে হইবে। স্পর্শাদিদোঁষ ঘটিলে তথাবিধ অর অভোজা। অশুদ্কভাবাপন্ন 
( বিগ্রহের প্রতি বাবসার় বুদ্ধি বা অর্থোপার্জজন-লালসা-প্রণোদিত ) ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হইলে বিগ্রহে দেবতাই সন্নিহিত বা! অধিষ্ঠিত হন না । তথাবিধ বিগ্রহের উদ্দেশে নিবেদিত 
নৈবেগ্ত 'এবং অন্নাদিতে বর্ণবিশেষের স্পর্শাদি-বিচার বিশেষভাবে কর্তব্য । নিষিদ্ধ-্পর্শাদি- 
দুষিত দ্রব্য যে অভোজ্য তাহা বলাই বাহুল্য । 

২। ভাবাশুদ্ধ ব্যক্তি স্বপ্ন অশুচি হওয়ায় ৎপ্রদত্ত পুজাদি কিছুই দেবতার গ্রাহ্‌ হয় ন|। 
এবং রব্প ব্যক্তি কর্তৃক নিবেদিত অন্লাদি ভোজনে বর্ণবিশেষের স্পর্নাদদোষ বিচার না করা 
একেবারেই উচিত নহে। বর্ণবিশেষের স্পর্শাদি,__যাহা স্থৃতি ও সদাচারাঁদি গ্রতিসিদ্ধ,__ 
সেই সকল স্পর্শজনিত দোঁষের অভাব স্থলে রূপ অন্ন ভোজন করা ফাইতে পারে, অন্তরা 
নহে,_ইহাই ফলিতার্থ বা ফলকথা। 

৩। নিজের উপান্ত-দেবতার পুজা, সেবা এবং অন্লপাকাদিতে তথাবিধ উপাসক এবং 
শান্্দন্মত নিজ নিজ স্পরায়ান্থদারে উপাসনাকারি-ভ:ক্তর প্রতিঠিত প্রবিগ্রহাদির পৃঁজা, সেবা 
এবং তাহার নির্বাহার্থ অন্লাদি-পাকে অধিকার, দেশ ও কুলাদির ব্যবহার অনুসারে হইয়া 
থাকে । তবে বিশেষ বক্তব্য এই যে অর্চনাধিকারে উপান্তদেবতায় নিঠা রাখা নুন 
প্রয়োজন, কেননা তন্িষটত্বই ভাবশুদ্ধির জনক । 

৪। সন্নণ্িগণের স্্ীদংসর্ণ দ্বারা পাতিত্য হওয়ায় তাহাদের স্বপদ হইতে ও হ্‌ইয়া 
থাকে, ইহাই বিদ্বান্গণের মত। 


নিম্নলিখিত মহাত্মগণ উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাঠ করিয়! 
অনুষোদন করিয়াছেন । 

ভষ্টপল্লী নিবাদী দর্শনাচার্্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র সার্বতৌন। সংস্কত 
কলেজের দর্শনাচারধ্য মহামহোপাধ্যায় উুক্ধ প্রমথনাথ তর্কভূষণ। সংস্কত কলে:জর বেদান্ত 
চা্ধ্য দ্রাবিড়দেশীন্ন মহামহোপাধণায় শ্রীদুক লক্ষণ শাস্থী ॥ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্নিপল মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ এম, এ। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপল 
মহামহোপাধায় শ্রীনুক কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ। সংস্কৃত কলেজের ধর্ণশান্ত্রের অধাপক - 
্রীযুক্ত সিতিক্ বাচ্পতি। কলিকাতা পঞ্ডিত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত 'দক্ষিণাচরণ স্থতিতীর্থ 
জোষীমঠাশ্রিত পরিক্াজকাচা্ধ্য পরমহা'স পরীমৎম্থামী সত্যানন্দ গিরী আগমবাগীশ। নবহীগের। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কংমাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। মহামহোপাধ্যায শ্রীদুক্ত অজিতনাথ ভ্ায়রত । 
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টির নিিলিউিিল ডিজি রিতা 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভৃষণ | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ 
শিরোমণি। ভট্টপন্লী নিবাসী বিদ্যোদয় নামক সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্প।দক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি 
বিদ্যাতৃষণ, এম, এ ॥ ভট্টপল্লী নিবাসী শীযুক্ত, মহেন্্রনাথ কাব্যতীর্ঘ,'ভাটপাড়া ২৪ পরগণা ৷ 
ডিষ্াক্ট মাজিস্ট্েট এবং কালেক্টর স্বনামখ্যাত কর্ণবীর শ্রীযুক্ত হুরয্যকুমার অগন্তী,এম,এ, পি,আর, 
এস,সি, এস, আর, টি, ভি । নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দেমাপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য। 


অনুমোদনকারী ব্রাহ্ম +-সভার পারিষদগণের নাম । 

পঞ্চকোট রাজসভার পঞ্ডিত শ্রীপুক্ত জগদীশ স্থৃতিক্, মোঃ কাশীপুর, জেলা মানভূম। 
শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ তর্কভূষণ ত্রিপুরার মহারাজার সভাপপ্ডিত, পোঃ আগরতলা, জেল! ত্রিপুরা । 
শ্রীবুক্ত অন্নদাচরণ বেদান্তশান্্রী, গ্রাম চৌপনী বেদীন্ত চতুষ্পাঠী, জেলা নোয়াখালী । স্থৃতিতীর্থ 
স্থৃতি স্থধীকরোপাধিক শ্রীধু্ত শশিভ্বণ ভট্টাচার্য্য, বেনারস সিটী। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শিরোমণি, 
বিষুপুর বাকুড়া। -জ্রীদুক্ত শশিভৃষণ স্থৃতিরত্্, সভাপতি পূর্ব্ব সারস্বতসমাজ, গ্রাম ও পো 
বন্জযোগিনী, টাকা । কার্তিকপুর নিবাসী শ্রীপুক্ত কালীকিশোর স্থৃতিরত্র, ফরিদপুর । পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র স্তায়রত্্, পৌঃ নবদ্বীপ, জেল! নদীয়া | 





অনুমোদনকারী অন্যান্য মহ।আগণের নাম । 


জরীযুক্ত আশুতোষ শিরোমণি, সিমল! _কাসারিপাড়া,কলিকাতা, ১০৯ নং বারাণসী ঘোষের 
ছাট শ্রীযুক্ত পশুপততিনাথ ভ্টাচার্ধা (শাস্ত্রী ) ৪১ নং বাগবাঙ্গার ইটা, কলিকাতা । শ্রীযুক্ত 
বিফুচরণ তর্করত্ব, ৪* নং গ্রে স্ীট, কলিকাত। । গোঁড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর সম্পাদক 
জীইীনিত্যানন্দ বংশাবতংস স্বনামখ্যাত বাগ্মীবর শ্রীপুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী । ভাগবত ধর্ম 
মগুলের সম্পাদক শ্রীঃ্ীনিতানন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, সিদ্ধান্তরত্ব। 
শীইনিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীধুক্ত জানকীবঈভ গোস্বামী, বেদান্তভূষণ,পোঃ মাড় । শ্রীশ্রীনিত্যা- 
নন্দ বংশাবতংস শীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বাদী। শ্রীপ্ীঅদ্বৈত বংশাবতংস ্রীযুক্ত মুরলী- 
মোহন গোস্বামী । জ্ীনবন্ধীপ চৈতন্ত চতুম্পাঠীর অধ্যাপক জীহীঅদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীযুক্ত 
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বিদ্যাবিনোদ, শিরোমণি ব্যাকরণ তীর্থ, নবদ্বীপ । শ্রীধাম শাস্তিপুরে 
শ্ীপীমদনমোহন জীউর সেবাইত শ্রীপ্ীঅত্বৈত বংশসস্ভ.ত শ্রীযুক্ত হরিশ্ন্্র গ্োগ্থামী ভাগবত- 
ভূষণ। শ্রীশ্রীবংশীবদন বংশাবতংস শ্রীবুক্ত বিপিনবিষ্বারী গোস্বামী । শ্রীশ্রীবংশীবদন বংশাব- 
ংস শ্রীবুক্ত নীলকাস্ত গোস্বামী ভাগবতাচাধ্য, গ্রাম বৈচি, জেলা হুগনী। শ্রীশ্রীভগবানা- 
চার্ধ্য বংশাবতংস শ্রীযুক্ত বিজরয়বিহারী গোস্বামী । শ্রীশ্রীন্তাধারমণ জীউর সেবাইত শ্রীবৃন্দারণ্য 
বাসী শ্রীবুক্ত মধুহ্দন গোস্বামী, সার্বভৌম । শ্রীত্রীরাধারমণ জিউর সেবাইভ শ্রীবৃন্দারণ্য 
বাসী শশ্রীধুঞ্ত রাধাচরণ -গোস্বামী, বিদ্যাবাগীশ, শরীবৃন্দাবন। নিবাস আচার্য্য ঠাকুর 
মহাশন়ের শাখা পরিবার প্রঞ্জীগৌরাঙ্গ -সবক . পত্রের সম্পাদক স্বনামখাত বাগ্িবর শ্রীযুক্ত 
' ঝ্সিকমোহুন বিদ্যাতৃষণ। পল্লীবানী বৈষ্ণব. দাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক পয. শশিল্ষণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা, বর্ধমান । উক্ত পত্রের কার্ধ্যাধাক্ষ শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ভবানীপুরের ভাগবত চতুষ্পাঠীর আচার্ধা শ্রীধুঞ্জ হুর্গীচরণ সাংখাবেদান্ততীর্ঘ। শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ তর্কতীর্ঘ এসিয়াটিক-সোসাইটা । শ্রীযুক্ত যাদবচন্ত্র তর্করত্ব হাটবসস্তপুরর চতুষ্পাঠীর 
অধাঁপক। পোঃ মার়াপুর, জেলা হুগলী 1 শ্রীযুক্ত আইুতোষ শিরোরত্ব, সিমলা কাশারীপাড়া, 
কলিকাতা ।. শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্তবৃতিতীর্থ, ৩৯।২নং নয়নঠাদ দত্তের স্বীট, কলিকাতা । 
শ্রীযুক্ত কালা?দ বিদ্যাসাগর চেতলা, আলিপুর । শ্রীধুক্ত. চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূবণ, গাঁরণহাটা, 
কলিকাতা । শ্রীবৃক্ত কিশোরীমোহন স্থতিতীর্ঘ, শাস্্ী ১৪নং বাজে শিবপুর রোড, পোঃ শিবপুর 
হাবড়া । শ্রীধুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ চাতর। শ্রীঘুক্ত হরচন্ত্র তকপিঞ্চানন, পাথুরিয়াঘাটা। 
কলিকাতা, | শ্রীযুক্ত শ্তামাপদ বিদ্যারত্র আহিরীটোলা, কলিকাতা । শ্রীযুক্ত কালীকমল 
শ্বতিতীর্থ, গরাণহাটা, কলিকাতা । শ্রীযুক্ত লণিতমোহন বিদ্যাঃত্র পটলডাঙ্গা কপিকাত| | 
জীবুক্ত দেবেন্দ্রনাথ তর্কনিধি, সাং রাজাপুর । পল্লীবাসী চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীধুক্ত বক্রেশ্বর 
স্বতিচ্ড়ামণি । 





প্রাচীন ভ'রতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি । 


মব্যশিক্ষিতগণের একটা ভ্রান্ত ধারণা এই যে, প্রাচীনকাঁলে ভারতবর্ধ কেবল আধ্যাত্মিক 
বিষরেই উন্নতি লাত করিয়া ছিলেন, জড়জগং সম্বন্ধে আর্ম্যামনীষিগণ সম্পূর্ণ উদাপীন ছিগেন। 
এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিবার জন্ট বিগত হাওড়ার দাহিত্যসম্মেলনে বিজ্ঞানশাখ্মর 
অধিবেশনে পপ্রাচীনভারতের বিজ্ঞান” সন্ধে পরিচয় দিতে উঠিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভববিভূতি 
বিদ্যাভুষণ এম, এ মহাশয় বলেন _ষে আার্ধ্যখধিগণের জ্ঞানধারা মন্দাকিনীর মত কেবল 
আধ্যাত্মিকতত্বের উন্নতমার্গে পরিচালিত হয় নাই পরগ্ধ ভাগীরণীর মত জড়তত্বের নিম" 
স্তরেও প্রবাহিত হইক্জাছিল। তিনি এরই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, 'আত্মা ও মনের সংযোগ- 
দ্বারা ধধিগণ যে কেবল আত্ম! সাক্ষাৎকার করিতেন এমন নহে; পরস্ত এরূপ যোগবলে 
তীহা'রা জড় ও অতীন্দ্রিয সকল প্রকার দ্রবোর প্রতাক্ষ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। এবিষয়ে 
বৈষেশিক দর্শনের ছুইটা বুত্র যথা__ * 

“আত্মন্তাত্মমনমোঃ সংযোগবিশেষাদা স্ব প্রত্যক্ষম্‌।” ৯ ক্মধ্যায় ১ আফিক 1 ১১স্থ। 

এবং “তথ! ভ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্॥ ১২ স্থ। বর্তমানকালের বিজ্ঞানাচার্ধ্যগণের মত 
তাহারা অন্ধপ্রকোন্ঠে আবদ্ধ থাকিয়!। নান! ভ্রব্য লইদু| নাড়াচাড়া! করিয়া মস্তি বিক্কৃতি 
করিতেন না ।” এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশর অনেক কৌতৃহলোর্দীপক নুন্চন তন্বের 
উল্লেখ করেন। আমর! বারাস্তরে সে প্রবন্ধ মুদ্রিত করিব। এক্ষণে উক্ত বিজ্ঞানশাখায়ই 
সভাপতিরূপে ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে অগ্রণী বিজ্ঞানাচার্ধ্য শ্রীবুক্ত গিরীশচজ্ বন্দ মহাশয় 
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প্রাচীন ভারজের বিজ্জানসন্বন্ধে জলন্ত ভাষায় যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাতে নবৰ্যশিক্ষিতগণের চক্ষু 


সুটিবে আশ! করিয়া এস্থলে টড করিয়া দিসাম। 
ভারতবাসী বহুকাল হইতে পাগ্ডিত্যের জন্ত প্রসিদ্ধ! সাহিতা ও দর্শনে আজিও ভারত- 
ালী পৃথিবীর আদর্শ ও অনুকরণীয় । বিজ্ঞানেও এরূপ গৃঢ় তত্বের বর্ণন, দেখা যায়, যাহা নব্য 
বিজ্ঞানে স্থান পাইত্তে পারে। কৌ্টিল্যের “অর্থশান্ত্ে” দেখিতে পাই, শ্রীষ্টাবের পূর্বে বাঙ্সাল'- 
দেশে রেশমের চাষ হইত এবং "্পত্রোর্ণ” অর্থাৎ পাতার রেশমে কাপড় বোনা হইত। এই 
সকল! বিস্ঞান-প্রয়োগে ক্রমে এত উন্নত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালার রেশম জগদ্ধিখাত হইয়াছিল। 
কণাদের “বৈশেষিক” দর্শনপাঠে জান। য।য় যে, তরল জল, সঙ্ঘাত জল অর্থাৎ বরফ ও শিল 
এবং বাম্পাকার জল, উত্তাপের (14676 11৩%:) ইতর-বিশেষজনিত একই দ্রবা) মেব, বৃষ্টি, 
ঝড়, বপ্রাঘাত ও চূষ্বকাকর্ষণের যে বিবরণ দেখি, তাহা নব্য বিজ্ঞানের যেন এক পৃ্| বোধ 
ইয়া? বৈপেষিকের পরমাণুবাদ (+১০70198)) কি এখনকার পরমাণুবাদের সঙ্গে সঙ্গে যায় 
না৷? বাৎম্যায়নের “কামস্থত্রের” ধাতুবাদ চৌষট্রি কলার এক কল। বলয়! পরিগণিত । 
“চরক” ও “স্শ্রতসংহিতার” সুত্রস্থানের বিবিধস্ত্রে উদ্ভিদের শ্রেণী ও গণবিভাগের সহিত, 
পুপ্ণহীন ও পুম্পবাহী উদ্ভিদ, পুষ্পের পুরুষত্ব ওভ্ত্ৰীত্ব, জলাভিদর্পন 91100010101) 01 15161) 
প্রভৃতি উত্তিদ্‌ বিজ্ঞানের বিবৃতি পাঠ করিয় বিস্মিত হইয়াছি ও চক্ষু ফুটিয়াছে। সেই নুশ্রুতের 
শববাবচ্ছেদ-তত্ত্, শল্যতন্ব ও ক্ষ রপাঁকবিধি নব্য-বিজ্ঞানেও স্থান পাইতে পারে । পণ্ডিতেরা 
টবের পূর্ব হইতে তিন চারি শত্ত বংসর পর পর্য্যন্ত এই সকপ গ্রস্থের কাল-নিরণয 
ক্ষরিয়াছেন। যে জাতি অতীতকাল হইতে উত্তরাধিকার স্থত্রে এমন বিশিষ্টত! লাভ করিয়াছে, 
সেই-জাতি কালআ্োতে প্রবাহিত হইয়! অধুনা হীনজ্োতিঃ হইলেও, তাহার ভবিষ্যৎ 
' ভাবিবার সময় কি আমাদের হয় নাই? রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলিয়াছেন _“ভারতবর্ষকে 
আপনার অতীত আদর্শ আবিষ্কার করিতে হইবে ও আপনার স্ব তন্বারক্ষার জন্য সেই 
আদর্শকে সবগে আকড়াইয়া ধরিতে হইবে। আমরা যদি “সই আদর্শে প্রতিঠিত হইতে 
পারি, তাহ! হইলেই অন্থকরণের হীনতা৷ ও পরগাছ! হইন্বার কলঙ্ক হইতে আমর! রক্ষা পাইতে 
পারিব।” 
স্বদেশীর মুখে অতীত গৌরবের এই সাক্ষ্য ও সমর্থন, হুক্মদর্শী ব! ছিদ্রদর্শীর সন্দেহভঞ্জন 
না-ও করিতে পারে ভাবিয়া, বিদেশীর কথায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের অবস্থা সভার গোচরে 
আনিতেছি। মেগাস্থিনিস চন্ত্র গুপ্তের রাজদূরধারে আগমন করিয়া দেখেন, বুদ্ধ ও মার্জিত 
ভারতবর্ষে দর্শন ও বিজ্ঞানের সমধিক সমাদর ও গৌরব এবং প্রক্ষষ্ট পর্য্যালোচনা । 
ইহা হইল প্রায় ছই হাজার ছুই শত বসূরের কথা । যে ইউরোপ এখন আমরা দেখিতেছি, 
থে ইউরোপের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগে জগৎ এখন একদিকে বিমুগ্ধ ও অন্ত দিকে 
বিক্লিষ্ট, তখন মেই ইউপ্পেপ বর্ধরজাতির আবাসতৃমি ছিল। এখনকার ইউরোপ তখন 
জন্মে নাই। ডাক্তার হিউয়েল তাহার “বিজ্ঞানের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে গ্রীক-বিজ্ঞানের 
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ইতিহাস উপলক্ষে লিখিয়' গিয়াছেন-_-“যে সকল ঘটনাবলী চোকের উপর দেখা যায়, 
তাহার্দের কার্ধাকারণ-নির্ধীরণের এষনা, অথবা আধাঢ়ে গল্প ও বিচারমার্গের প্রভেদ-জ্ঞান, 
অথব৷ একজাতীয় ঘটন! সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাকৃত কারণে উপনীত 
হওয়া, মিশর বা এশিয়াদেশবাসীদের মধো কখনও ছিল ন!, থাকিবার কোন প্রমাণও পাওয়া 
যায় না। তবে ভারতবাসিগণের পদ্ষে একথা রোধ হয় প্রযুক্ত হন্ম না ।” উল্লিখিত 
ডাক্তারের বিজ্ঞান-এষণার এই বর্ণনা, ভারতবর্ষের সুদুর অতীত যুগের বিজ্ঞান-অন্ুসন্ধিংসার 
সাক্ষাৎ প্রমাণ না হইলেও, ইহা যে বিশিষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ তাহার আর সনেহ 
নাই। উল্লিখিত ডাক্তার পৌরাণিক জ্যোতিষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন--“আশ্চর্য্ের 
বিষয়, ভারতবানীদের মধ্যেও স্ুধধ্যকেন্দ্রক (,৩1০০০71,1০) মতের প্রচারক ছিল। আর্ধাভট্র 
(১৩২২ খুঃ) ও অন্তান্ত ভারতীয় জ্যোতিষী পৃথিবীর আবর্তন-গতি অর্থাৎ অক্গদণ্ডের 
চারিধারে ঘোরা, এই বৈজ্ঞানিক মতের পোষণ করিয়৷ গিয়াছেন সতা, কিন্তু পরবর্থী হিন্দুর! 
এ মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন” হিন্দু-বিজ্তানের ততীত গৌরবে ডাক্তার হিউয়েল 
আশ্চরধ্যান্বিত অথবা! সন্দিগ্জ হইতে পাঁরেন, কিন্তু হিন্দু-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অল্রানগাত ভ্রম সকল অচিরে সংশোধন করিবেন, এরূপ আঁশ! 
করা যায়। ডাক্তার মাকডোনেল “সংস্কত-সাহিতোর ইতিহাস” নামক গ্রন্থে পিখিয়াছেন, 
,পাইথাগোরসের (গ্রীকদেণীয় পণ্ডিত ; দর্শন ও বিজ্ঞান যে ভারতবর্ষীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের 
আদর্শে লিখিত, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত ।” ডাক্তার মাকডোনেল আরও লিখিয়াছেন, 
“বিজ্ঞানে ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকট সবিশেষ : খণী” “বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন 
শাখায় ভারতবাসীর সাধনা সবিশেষ উল্লেখযোগা” “কোন কোন বিষয়ে তাহাদের 
কৃতিত্ব গ্রীকদের কৃতিত্ব অপেক্ষা বহু উন্নত,” “ইউরোপীয় শলাতন্্ব ভারতবর্ষ হইতে কৃত্রিম 
নাসিকা-নির্াণকৌশল ধার করিয়া লইয়াছে, ইংরেজ গত শতান্দীতে ভারতবর্ষেই এই 
কৌশল শিক্ষা করেন।” জান্মীণ-পণ্ডিত ওয়েবারও “ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের ইতিহাসে” 
শেষোক্ত কথার সমর্থন করিয়াছেন। শেষোক্ত পণ্ডিত লিখিয়াছেন,_“ভারতবাপী শল্যতন্বে 
বিশেষ পারদর্শিতা লাত করিয়াছিল, এবং এই তগ্রে ইউরোপের এখনও ভারতবর্ষের নিকট 
হইতে অনেক শিখিবার আছে 1৮ 

“যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পাণ্ডিত্য সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ ছিল। হন 
ধর্শের প্রচারে ও প্রভাবে পাত্ডিতা-সাশ্্রদায়িকত৷ ত্যাগ করিয়া সাধারণের আলোচ্য 
হইয়াছিল ও সেই সঙ্গে ধর্মের.উপর ইহার ভিন্তি স্থাপিত হইয়াছিল । ধর্ষনের কি মোহিনীশক্তি ! 
ধর্ণের আন্ুকৃল্যে শিক্ষার পথ অবারিত হইয়াছিল। খুষ্ট-পরবর্তী সপ্তম শতাবী, নন্দ 
মঠের যে বিচিত্র চিত্র আমাদের জন্ত অস্কিত করিয়া রার্ধি়! গিয়াছে, তাহা ক্াবহমানকাল 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ববিস্তারের আদর্শ-স্বরূপ পরিগ্ণিত থাকিবে । 








বি 


হ। 


৩। 


৬ 


ত্রা্মণ-মমাজের নিয়মাবলী | 


বর্ষগণনা _-১৩১৯ সালের আঙ্িন মাসে ব্রাহ্ধণ-সমাজের প্রথম সংখা গ্রকাশিত 
হইয়াছে । আশ্বিন হইতে ভাত্র পরাস্ত কসর পরগণিত হইয়া থাকে? 
১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলি!তছে। 

সুল/ _ব্রাহ্ষণ-সমাগজের বার্ষিক মূল্য সর্ঘত্র ছুই টাক! । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 
টাক! ছুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিনে না। প্রতি সংখ্যার 
মুল্য ।* আনা । ব্রাক্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয় ৷ বৎসরের কোন তগ্মীংশের 
জগ্ গ্রাহক গৃহীত চয় না । বংসরের যে মাসেই ধিনি গ্রাহক হউন না কেন 
তৎপূর্ববর্তী আখিন হইতেই তাহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে। 

পত্রপ্রা্ি- ব্রাঙ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেম তারিখে প্রকাশিত হুইয়৷ থাঁকে 
কোনও গ্রাহক পর মাসে? [তীয় সপারে মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাঁজ না পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অঙ্গন্ধ ন করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
বেন। না জানাইলে পরে তাহা দর ক্ষত পূরণ করা কঠিন হইবে । 

ঠিকান! পরিবর্তন _গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া _তাহাদের নাম ধাম পোষ্ট-ফিস 
ইতাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকাঁন| পরিবর্তন 
করিতে হইলে কিন্ব! অন্ত প্রয়োজনে চিঠিপত্র লখিলে অনুগ্রহ করিয়৷ নিজের 
গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়! দিবেন। 


'দিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি --'ব্রাঙ্মণ-সমাজে” কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ 


অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিধিয়৷ পাঠাইবেন। আর সর্বদাই 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক গ্রবন্ধাদি ফেরত 
পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম । চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক , 
বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহাষ্ট গ্বীটের ঠিকা নায় প্রেরণ 
করিতে হইবে। 

টাকাকড়ি_-৮৭নং আমহা্ট স্রীটু ব্াহ্মণসভার কার্ধ্যালয়ে ব্রাঙ্মণসমাজের কর্পাধ্যক্ষের 
নামে পাঠাইবেন। পু 

বিদেশীয় গাহকগণকে ও টাকার রসিদ দেওয়। হইবে। 


বিজ্ঞাপনের হার। 


21 কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপণ র 
হার মাসিক ৫২ পীঁচ টাকা, ও পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার সম্ুখস্থ পৃষ্ঠা ৪২ চারি টাক! 
হিসাবে লওয়া হয়। অন্ত পেঞজ ৩২ তিন টাকা-_বাধিক স্বতগ্র। 


২। তিনমাসের কম সময়ের জন্ বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না| তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন 
প'রবর্তিত হয় না? 


৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্েক টাকা অগ্রিম জমা ন! দিলে ছাপ! হয় না। 


৪1 দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্ধ্যালয়ে জানিতে 
পারা যায়। নু 


ব্রাহ্মণসমাগজ সম্পাদক 
৮৭নং আমহ।্ছ্রীটু কলিকাতা 


্রান্মণ-ইতিহাস। 
্রাহ্মণসভার তৃতপূর্ব কর্সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টাপাধ্যায় প্রণীত ৷ 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণ গৃহে এরপ গ্রন্থ রাখা অত্যন্ত আবশ্যাক। 
এই গ্রন্থে পঞ্চগৌড়ী'় ও পঞ্চ দ্রাবিড়ী ব্রাঙ্গণগণের প্রাচীন ইতিভাস সহ রাড়ীয়, বারন, 
বৈদিক, সপ্তশতী, মধাশ্রেণী ত্রাঙ্গণ ও গ্রহাচার্ধাগণের স্থটিতৰ হইতে তাহাদের গোত্র 
প্রবর গাঞ্জি, কুলীন ভঙ্গ-বংশঙ্জ শ্রোত্রীগন কাপ মৌলিক মেল পটা করণ প্রভৃতির বিষয় 
বিস্তৃতভাবে লিখিত হইক্নাছে। প্রতোক ব্রাঙ্গণ-বংশের বংশ.তাঁলিক! মহারাছা রাজ! ও 


জমিদারগণের, অর্ধকাঁলী, সর্বরবিগ্থা, নিত্যানন৷ ও অদ্বৈত-বংশের বংশতালিকা এবং ন্ুপ্রসিদ্ধ 
মহোদয়গণের বংশ-লতা। মূল্য ১ এক টাকা! মাত্র। 


প্রাপ্তিস্থান 
প্রীযুজজ গোপাললাল চ্টোপাধ্যায়,--৬* নং জয়মিত্রের সীট, কলিকাতা ও 
সামাজিক পুস্তকালয়, 
১১৫।২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 


বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মামিক পত্র) 


সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীতববিভ্ূতি বিগ্াতুষণ-_-এম, এ। 
ও এ. শ্রীতবভূতি বিগ্ারত্ব। 
ভারতে প্রাচীনতম সংস্কৃত পত্রিকা । ৪৮ রংমর দক্ষতার সহিত চবিতেছে। ম্যাক্সমূলার 
প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও লৌকমান্ত শ্রীমদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি বিদরদবুন্দ কর্তৃক 
একবাক্যে প্রধংদিত। এতত্রিন্ন মান্ত্রাম, আলবার, কাথিয়াবড়,পঞ্চনদ প্রভৃতি ভারতের বিতিন্ন- 
প্রদেশের পঞ্ডিগণ *বিদ্যোদয়ের” প্রশংসাচ্ছলে কবিতায় প্রশস্তিপত্র প্রেরণ করিতেছেন। 


পঙডিত গ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের অভিনব মহ্বাক্য "পার্থাগ্থমেধ” বিদ্যোদয়ে 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। 


বার্ষিক মূল্য ২২ দুই টাকা, ছাত্র ও অক্ষম পক্ষে গাঁচসিকা। 
ঠিকান৷ -বিদ্যোদয় কার্ধ্যাধাক্ষ, পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণ! । 


অভয়াবটিকা । 


দীর্ঘকাল দেশীয় গাছগাছড়ায় ওধধীর গুণ আলোচন| করিয়া খাটি, দেশী ওষধে এই 
অভয়! বটিকা প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে বিষাক্ত এবং খিলাতি কোন দ্রব্য নাই। ব্রাহ্ষণ- 
বিধবা হইতে মানুষ্ঠানিক সমস্ত বয্িই এই ঘটিকা ব্যবহার করিতে পারেন। শিশু বদ্ধ কেহই 
ইহা দ্বারা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না-প্রতাত এমন অর জগতে নাই, যাহা ইহা দ্বারা 
আরাম হয় না, ম্যালেরিয়া জর দেশের সর্বনাশ করিতেছে-_অভয়াবটিক! তাহা! নিবারণ 
করিবে । নূতন পুরাতন জর, প্লীহা যকত, ত্র্যাহিক গালা এবং জীর্ণ জরে এই বটিক! 
অমৃততুল্য উপকারী । ফোন কঠিন নিয়ম নাই। সর্ব অবস্থায় সর্বরূপ খাদ্য খাইয় 
ইহা দ্বারা জর হইতে ব্যাহতিলাভ করা যায়। মূলা (৩২) বড়ি বড় কোটা ১২ টাকা 
অর্ধ (১৬ রূড়ি) কোটা ॥* স্থান, দিকি কৌটা (৮ বড়ি। আনা, । 


দাখাধরার-$থখ.। দর্করপ মাথাধারা-ইহা ছারা আরাম হয: খাইবামা অর্ধ মী, 

আরোগ্য,...' অথচ শিরা জবসর হয়না 1: “জা, মাখাবর।' হইতে /্ারবিক. ঈগ 

পর্্যগ্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়. উদ এবং জরাছু গ্রভৃতি ব 'বিকৃতিঘত মখাধার 
অন ওষধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূলা 5২ বড়ী1%5 আলা (. 


ক্রিমির বটিকা।, 


কিছ ধারা শী না টির এমন পীড়া নাই, বিশেষ বাক বালিকাগণ মা 
ক্রিমি দ্বার! উৎপীড়িত-_তাই দেশীয় চারিটা দ্রব্যযোগে এই বটিকা গ্রস্বপ্ত করিয়া ই--সেবদে 
কোন বিশ্ন নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়া বাহির হইবে এবং অন্ত উৎপাত নিবারণ. 
করিবে। প্রতি কৌট11/$ আনা। 


অগ্নিকুমার রস। 
অভীর্প, উদরাময়, অন্ন, আমাশয়, অঙ্গুধা, বমি, উগার -ইতাদি উপদ্রব. নিযার্ণ করিতে 
এই অগ্নিকুমার রস শ্রেষ্ঠ বধ । বস্ততঃ ইহা পাচক এবং ধাৰক গুণশানী, অথচ পিততপ্রণানীর 
শোধক এবং বলকারক। সাত্বিক আহার বিহারকারী ব্যন্কিগণের এবং -ঝরঙ্গণ,.বিধবাঁগণের 
পক্ষে অসৃততুল্য গুশানী। গতি হইতে শিখ পূর্ত ইহা ঘারা নিরাময় হইবেন? | 
রা গ্রঠি কৌটা 1/ তির দান 1 


দাদের মলম। 


.. থর বিলাত যাতে জানা পরই পা ইন, ইং আরিহার 
ইনফো, খোস, পীচা,'এমন কি ফোরচ হইতে কত পাক শারোগা-হহর 
শলা পরত কৌটা /পাপ্মান। 





জবাকুহমটতৈল। 
গন্ধে অতুলনীয়... গুণে অদিতী়, 
শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে স্নিগ্ধ ও প্রফু্র রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদ্দি শরীরের 
দৌরগন্ধ্য ও ক্েদ দূর করিতে চান, যদি মস্তিষ্কে স্থির ও কার্য্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি রাত্রে স্থনিদ্রার কামনা করেন, তাহা হইলে 
তবখা চিন্তা ও লয় নষ্ট না করিয়; জবাকুস্থমতৈল ব্যবহার করুন। 
জবাকুস্থমতৈলের গুণ জগন্িখ্যাত । রাজা ও মহারাজ! সকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ । 


১ শিশির মূল্য ১২ টাকা ভিঃ পিতে ১//০ টাকা। 

৩ শিশির মূল্য ২০ টাকা । ভিঃ পিতে ২1৬০ টাকা । 

১ ড্জনের মুল্য ৮৪০ টাকা | ভিঃ পিতে ১০২টাকা। 
সি, কে, মেন এগড কোম্পানী লিমিটেড 





ব্যবস্থাপক ও চিকিহসক 


শ্্রীউপেক্র নাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোলা শ্রীট-কলিকাতা। 





জনিকাত।--৮৭নং আমহার্ট দ্ীটস্থ নবন্ধীপ সদাজ সন্গিলিড় বীর ভ্রা্ষণ-নগ্ত! হঈতে 
রন্ষপ-মভা কার্্যাধাক্ষ প্রীবসস্তকূমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত । 


কলিকাতা । 
১২নং.লিমলা ইট, জ্যোতিব-প্রকাশ বঙ্থে : 
জীব্সন্তকুমার তর্কনি ধ দ্বারা হুতিত্ক।, . : ...... 


৪ম) ২০০--75" 
নমো! ব্রন্মণ্যদেবায়। 





€(হমাতিলক্ক স্পভ্জ ) 
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( প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


রে 


সপ্ুম বর্ষ দ্বাদশ সংগা! 


ভাদ্র। ও ভাদ্র সংখ্যার লেগকগণ। 
( শ্রীযুক্ত ভববিভূতি শর্খা ৷ র্‌ 
বাধিক মূল্য সর্বত্র ২২ ছুই টাকা । শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ। ৃ 
( শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাঁবাবিনোদ ডাক্তার । 
প্রতি খণ্ড ।* আনা । ৃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্জ ভট্রাচারধ্য এম,এ।' 
৮ 
সন ১৩২৬ মাল । ( 


অর্ধ এ বরা এপ্স ৯ ৮ 
সম্পাদক-_ | 
শ্রীবসস্তকুমার তর্কনিধি 
শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিষ্ভাভূষণ এম, এ। 
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় । 
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র সিংহ শর্মা এম, এ বাহাছুর। 


সূচীপত্র 


বিষয় | নাম 
১। বর্ধশেষে *** শ্রীযুক্ত ভববিতৃতি শর্মা 
২। বলিতন্ব *** শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাবাসাংখ্যতীর্থ 
৩। প্রতিষ্ঠা --* ডাঃ শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ 
৪। বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণসভার ত্রয়োদশ 
বার্ষিক অধিবেশন | 
৫। নবমন্লিক! *  স্টরীযুক্ত গোপালচন্ত্র ভট্রচার্ধ্য এম,এ 
৬। বঙ্গীয় ব্রাঙ্মণদভার ১৩২৫ সনের [ 
জমার হিসাব 
৭1 বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণসভার ১৩২৫ সনের 
খরচের হিসাব 
৮1 বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ১৩২৫ সনের 
আয়ের হিসাব বর 
৯। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ১৩২৫ সনের 
ব্যয়ের হিসাব - 
১০। সাঙ্গবেদবিদ্যালয়ের ১৩২৫ সনের 


জমাথরচের হিসাব ৮ 
১১। ৯৩২৬ সালের ছুর্গীপূজার কাল-নির্ণ 
১২। সপ্তম বর্ষের বর্ণান্ুক্রমে বিষয় সুচী 


30] 01] রেইন অইল। 


[০ ঢ7০807107/9--ফস্ফরিন্‌ । 
ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী আবিষ্কৃত । 





৫০৮ 
৫০৯ 
৫১৪ 


মস্তিষষজনিত পীড়ানিচয, স্বতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ধাতুদৌর্ব্য, 


কো্ঠাদির মহৌষধ। ছাত্র, শিক্ষক উকীল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনগ্রদ। 
গ্রতিশিশি ১. এক টাঁকা । ডজন ৯. টাকা। 
প্রাপ্ধি স্থান-2১৫০নং কর্ণওয়ালীস সীট, কলিকাতা । 


“নমে। ব্রহ্মণ্যদেবায়” 


চলন ১০৬৩ 


ল্পশিপিপাশিপাশীশীপপীতী পি 








সপ্তম বধ 1 1 ১৮৪১ শক, ১৩২৬ ২৬ সাল, শাবণ। 1 দ্বাদশ স্্যা যা। 





জলে 


দেখিতে দেখিতে রালচক্রের নেমি পুনরায় আবর্তিত হইল, বিশ্বসংসার এবং তাহার 
অন্তর্গত স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি ভাব নিচয়েরও আমুল পরিবর্তন, ঘটিল। কালচক্রের এই 
পরিবৃত্তির নামই বর্ষপরিবর্তন | -এই বর্ষাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'ব্রাঙ্গণসমাজ পত্রিকা” 
সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিয়া- অষ্টমবর্ষে উপনীত? হইল। যিনি কালরূপী ও কা'লাধিপতি, 
ধিনি “কলা” ও “কা্ঠাদিরূপে” * বিশ্বীংসারের পরিচালক, তাহার ক্কপার উপরই এই 
পত্রিকার অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে । নববর্ষ হইতে এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ ভর্নতি 
কামনায় অদ্য এই বর্ধদবন্নের সন্ধিক্ষণে তীহারই জীীচরণসরোজোদেশে কোটী কোষ্টী 
প্রণতি অর্পন করিতেছি, এবং থে “প্রজাপতিরূপী' সন্বৎসর প্রীতীভগবদ্ধিধানানুসারে $ 


** “কলাকাাদিরপেণ পরিণাম প্রদাগলিনি ! 
(প্রপ্রচত্তী, ১১ অধ্যায়) - 
1 কবির্মধীবী পরিভূঃ ্বরসূর্মাথাতথ্যতোর্থান্‌ ব্যদধাঁৎ শাস্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ। 


৪৭ ব্রাহ্মণসমাজ । [৭ম বর্ষ 


-বিশ্বাধিবাসী প্রজাবৃন্দের মঙ্গলার্থ নানাকা ধর্যাবণী: অঙ্গে ধারণ করতঃ প্রকট হইয়! বিদ্যমান, 
তাহার উদ্দেশেও তুয়োভুয়ঃ প্রণাম করি, এবং মহাভারতোক্ত গুরুভক্ত আদর্শশিষ্য 
উতদ্কের ভাষায় বলি _ 





প্ত্রীণ্যর্পিতান্তত্র শতানি মধ্যে 

যষ্টিশ্চ নিত্যং চরতি ঞ্ুবেহস্সিন্‌। 

চক্রে চতুর্বিংশতি পর্বযোগে' ও 

ষড়, বৈ কুমারাঃ পরিবর্তযন্তি 

খ ক ন্ট ক 

নমোহস্ত তন্মৈ অগদীশ্বরায় লোকত্রয়েশীয় পুরন্দরায় ॥ 
€( মহাভারত, আদিপর্ব ৪র্থ অধ্যায়) 
এই ইন সম্বংসরে তিনশত যাঁটদিন একে একে অতীত হইয়াছে, _দর্শপৌর্ণমাসরূপ 
চতুর্কিংশতি পর্ন পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করিয়াছে,_শ্রী্নাদি খতুরূপ ফট্কুমার যথাক্রমে 
পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উহাদের সহিত এই বিশ্বে কত হর্ষ ও শোকসম্কল অগণিত বিচিত্র 
ঘটন! সংঘটিত হইগ্লাছে, - কে তাহার পরিগণন! করিবে ? 
প্রথমতঃ পাশ্চাতাদেশবাসীর ুদীর্ঘকালব্যাপী ঘোর পাশবসম্মর্দের ফলে কেবল যে 

মানবমাত্রেরই মুখে কালিমাচ্ছায়৷ সংপাতিত হইয়াছে _তাহ! নহে, পরস্ত এই যুদ্ধের ফলে 
বিবিধ আধি, ব্যাধি, ছূরতিক্ষাদি উৎপাতসমূহ দ্বার! যেন বিশ্বধরণী আকুল হইয়াছে। চতুর্দিকে 
হাহাঁকাররব উত্থিত হইয়! দিত্মগুল মুখরিত করিতেছে ; _তক্ষাত্রবাসমূহের অতৃতপূর্বব মহার্থত। 
ও ছুর্লভুতানিবন্ধন শত সহন্স বাক্তি মৃত্যুর করালগ্রাদে পতিত হইতেছে,_তাহাদিগের 
পরিজন, কুটুম্ব, বান্ধবগণ আর্তধবনিতে অন্বরতল বিদীর্ণ করিতেছে,_কত গ্রাম, নগর, 
পল্লী, পতন জনপুন্য হই জীর্ণারণ্যের মত হতঞ্ী। হইয়াছে ! বিগত বর্ষে কেবল ভারততভূমি 
হইতেই যষ্টিলক্ষ পরিমিত অধিবাঁদী ভীষণ.সমর-জরে আক্রান্ত হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 
তন্বাতীত অন্তান্ত ব্যাধির গমাক্রমণ ত আছেই। এই সকল ছুন্লিমিত্বের কথা ভাবিতে 
গেলেও সমস্ত শরীর ও হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়। উঠে। এক কথায় পাপদানব আপনার 
করালমুষ্তি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইয়াছে। তথাপি আমরা 
পমুজলা, স্ুফলা শস্তপ্তামলা” বঙ্গমাতা সন্তান বলিয়া €গীরব করিলেও,বিক্কৃত শিক্ষায় অভিভূত 
কইয়া বিদেশ হইতে প্রেরিত অন্পৃশ্ত খাদ্য. ( পাউরুটা বিস্কুট প্রভৃতি ) সমূহ দ্বারা উদরপুণ্তির 
জন্ত লালাফ়িত,_এবং এই সকল ধিষবৎ পরিত্যাজ্য ণঅখাদ্য* সমূহের সংগ্রহার্থ বর্ষে 
বর্ষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিদেশীয়গণের চরণে অর্পণ করিতোছি,_আরও কৃতঙ্গ _-আমরা বঙ্গজননীর 
স্তন্তোপম, - অমৃতনিম্ত্দিনীরমত শ্রোতস্থিনীগণের স্বভাবঙ্সিগ্ স্বচ্ছবারিধায়া ত্যাগ করিয়! 
যবনম্পষ্ট কৃত্রিম, অমেধ্া-সংকীর্ণ-কাচপাত্রনিরদ্ধ কলুষিতজলে -পিপাসানিবারণের প্রয়াসী হইয়াছি, 
ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? এইনন্ত পৃথ্থীযাতার নিকট আমরা অভিশপ্ত । 
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পুরাকালে মাতা পৃর্থী নৃশংস-নৃপতি খেণ-কর্তৃক উপপলত হইয়া সমুদয় সার আকর্ষণ করিয়া 
গোরূপ ধারণকরতঃ পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজও তিনি যেন পাঁপদানবের 
উৎপীড়নে ভীত ও বিবিগ্ন হইয়া আমাদের গ্রাস হইতে সকল ভোগ্যবস্ত,_বৃক্ষসমূহের 
লরসমধুরফল,- ধেন্থগণ হইতে অমৃ্তসোদর দুগ্ধ,..ক্ষেত্র হইতে শশ্তসম্পৎ সংহরণ করিয়া! 
লইতেছেন। বৃক্ষপমূহ আর ফলভারে অবনত হয় না, 'গোষ্ঠে গোষ্ঠে সীল কপিলা' গাভীগণ 
ছুধের নদীতে তুফান তুলে না”। এক্ষণে পদে পদে আমর!-- 

প্ছুরাচারো হি পুরুষে লোকে ভবতি নিন্দিতঃ | 
ছুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্লায়ুরেব চ ॥৮__ 

এই শান্্বাকোর ফল মর্খে মর্মে অনুভব করিতেছি । কিন্তু হায়! আমরা চক্ষু থাকিতেও 
অন্ধ হইয়! রহিয়াছি, অধর্মের অনি ফল অহ্রহ পর্যাবেক্ষণ করিয়াও প্রতীকারের ঝ৷ আত্মরক্ষার 
চেষ্টা আমর একবার অন্তরেও চিন্তা করি না। হায়! পাপাত্বক কলির কি বিপথ্থীকরণ প্রবৃত্তি! 

এইরূপ পাপের ভয়াবহ ফলস্বরূপ মহামারী ছূর্তি্ষাদি দ্বারা নিতা প্রসীড়িত হইলেও 
আমাদের ভীতিব্যাকুল হৃদয়ের একটা আশ্বাদ্র কারণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিগত বর্ষ. 
চতুষ্টব্যাপী ঘোর সমরের অবসান, এবং ন্তায়ধর্ম্পক্ষপাতি বিশ্বহিতত্রত ভারতেশ্বরের বিজয়- 

লক্ষীণাত। আনন্দের বিষ এই যে, যে ছুষ্পুরলোভজনিত আত্মস্তরিতা জন্দণাধিপতির হ্ৃদস্ধ 

আপুরিত করিয়। তাহাকে এই নৃশংস আন্বরসমরে প্রণোদিত করিয়াছিল,আজ এই যুদ্ধের অবসান 
দিনে তাহা ম্বরং বিণীর্ণ ও বিধ্বপ্ত হইয়৷ অধর্মের উপর ধর্ররই প্রতুত্ব প্রথাপিত করিতেছে । 

আজ এই প্রবল কলির প্রকোপের দিনে জলধি-মস্থনে দেবপক্ষে অমৃতের মত এবং দন্ুজ 
পক্ষে গরলের মত অধর্ম্বের পরাজয় এবং ধর্মের জয় অবলোকন করিয়া কোন্‌ ধন্ম প্রাণ বাক্ির 
চিত্তে হর্ষ ন! উদ্দিত হইয়া থাকে? “মতুযৎকটেঃ পাপপুোরিহৈব ফলমন্্ুতে”_-এই নও 
বাকোর প্রত্তাক্ষফল দর্শন করিগা সততপাপনিরত ব্যক্তিগণের চিন্তপরিশুদ্ধি এব” অর্ধ 
হইতে বিরতি হইবে _ইহাই আমাদিগের আশ্বাস। প্রজাপতিরূপে বিগত সম্বসর দারুণ 
কন্মমপরায়ণ জার্মণ্বাসিগণকে উপলক্ষ করিয়া এই নীতি জলস্ত-অক্ষরে বিশ্ববাসি- প্রজাবর্গের 
নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত করিয়া! দেখাইক়্াছেন যে আজও ধর্ম ক্ষীণ হইলেও বিদ্যমান 'আছেন-- 
আজও অধর্দম ও পাপ বিষময় অনিষ্টফন উৎপাদন করিয়। ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। 

পত্রাঙ্মণ-সমাজ-পত্রিকা” এই ধর্মের সেবাই ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া! সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিল । 

ধর্মপ্রচারই ইহার প্রধান উদ্দেন্ত। বঙ্গদেশের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গৃহস্বামী যদি আপন 
আপন পরিবারভূক্ত আবাল-বৃন্ধ-ঝনিতার কালবশতঃ ভ্রিয়মাণ ধর্মভাবকে সজীব করিবার জন্য 
এক এক খণ্ড পত্রিকা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমর! ক্ৃতার্থ হুই। এবং এই পত্রিকা 
খানিও দকলের সহান্ৃভৃতির দিথছায়ায় পুষ্টিলাভ করিয়া সমধিক উৎসাহে ধর্শের সেবার 
আত্মনিয়োগ করিতে পারে । এইহেতু আজ দেশবাদী নমও্ন্সণমণ্ডলীর সহায়তার আশায় 
কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। 
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নৃতন বর্ষ হইতে সমাজে ধর্মভাবের প্রচারের জণ্ত-_-এই প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের 
জীবিত ও ন্বর্গত যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণভূম্ামী ত্যাগ ও ধর্মনিষ্ঠা দ্বারা আদর্শ হইয়া 
আছেন, তাহাদের বিস্তৃতজীবনী আমরা এই পত্রিকায় রীতিমত তাবে প্রকাশ করিবার 
ব্যবস্থা করিতেছি । তাহাদের মহনীক্ষ জীবনচরিত পাঠ করিয়া! সমাজের আপামর সাধারণের 
ধর্ভাব উজ্জীবিত হইবে, ইহাই আমাদের হীরণ। | সুপ্রসিদ্ধতরামমণভূম্বামি-বংশের ধারাবাহিক 
ইতিবৃত্তও আমর! সাগ্রহে প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। এক্ষণে সুষোগ্য লেখকগণ 
নিজ নিজ পরিচিত ধর্মানি্ মহাত্মগণের জীবনী যথোঁচিত গবেষণা দ্বারা সংগ্রহ করিবার 
ভার গ্রহণ করিলে আমরা উৎসাহিত হইব । | 

এই প্রসঙ্গে আমরা এই বৎসরের মধো যে সকল ধন্মাত্ব-মহাপুরষগণ পরলোকে গমন 
করিয়াছেন, গভীর শৌকসহকারে বাম্পগদগদকণ্জে তীহাদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিব। একদিকে যেমন তীহাদের অপূরণীয় বিয়োগের কথ ভাবিয়। হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
তেমনি অপরদিকে-_ 

“কালমূলমিদং সর্বং ভাবাভাবৌ হুখান্থখে 
কালঃ স্জতি ভূতানি কালঃ সংহরতে গ্রজাঃ। 
কালঃ সুপ্ডেষু জাগঞ্ডি কালে! হি ছুরতিক্রমঃ |” - 
- ইত্যাদি পুরাণবাক্য দ্বারা মহাকালের অলঙ্বাশক্তি স্মরণ করিয়া কোনওরূপে শোকবেগ' 
ধারণ করিতেছি। তাহারা কোন সাধু উদ্দেখ্ে ইহালোক তাগ করিয়া অমর ধামে গমন 
করিয়াছেন। এই সকল আদর্শ মহাপুরুষের গুণাবলী আজ লোকমুখে গীত হইলেও এস্থলে 
কেবল তীহার্দিগের ম্মারকচ্ছলে নাম গুলির উল্লেখ করিব মাত্র । 

(১) প্রথমতঃ রায়বাহাছুর .৬রাজেন্ত্রচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলি। বিগত 
চৈত্র মাসের ষড়বিংশদিবস বঙ্গজননীর পক্ষে কি কুক্ষণে প্রভাত হইয়াছিল জানি না, 
যেহেতু এ দিন তাহার এক স্নামধন্ত ক্ৃতিপুত্র শান্্ীমহাশয় ধর্ম ও সাহিত্যঘটিত সমন্ত 
কার্যকলাপ পশ্চাতে রাধিয়। স্বর্গধামে গ্রয়াণ করিয়াছেন। আমাদের ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
একটী জ্ঞানের ভাগার ভূবিয়াছে আর ফিরাইয়! পাইব না । শাস্ত্রী মহাশয় পাশ্চাত্য 
বিদ্যায় সুপ্তিত হইলেও মনাতন ধর্মের ও বর্ণাশ্রম পদ্ধতির একাস্ত অনুরাগী ছিলেন 
এবং স্বয়ং সাত্বিকআচারনিষ্ঠ ও নিয়মিত সন্ধ্যাফিরুপৃত ছিলেন। এই .সকল গুণের 
জন্তই তিনি প্ভারতধ্দর-মহামগুলের প্রধানসম্পাদকরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। আমাদের 
শশা! ছিল যে তীহার তত্বাবধানে তারতধন্্ম মহামগুল দেশে গ্রর্কত ধর্মান্ধ প্রচারে সমর্থ 
হইবে ।, কিন্তুর্াহার অকাল মৃত্যুতে আমর! মুহমান হইয়া পড়িয়াছি। 

দ্বিতীয়তঃ সর্ধরঙ্জণপ্রিয় নিখিলভারতের মণ্ডনস্বরূপ, বিদ্বজ্্যোতিষ্ষমণুলের উজ্জ্লনক্ষত্র 
স্ঠার গুরুদাসবন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় চিরদিনের জন্ঠ অন্তমিত হইয়াছেন। তাহার ধর্ঘনিষ্ঠা 
গ্রবাদের মত. লোকমুখে সর্ব প্রচারিত। তিনি রাজকীয় প্রাড্বিবাকের সম্মানাম্পদ 
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ও সমুচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াও যে আচার নিষ্ঠত! দেখাইয়া! গিয়াছেন যে তাহ! নব্য শিক্ষিত 
্রাহ্মণগণের আদর্শ হওয়৷ উচিত। অতঃপর (৩). মেদিনীপুরজেলার অন্তর্গত বেল্লাবেড়া নগরের 
তৃস্বামী রায় বাহাছুর ৬কৃষণন্্রগ্রহরাজ মহাশয় আমাদিগকে হুত্তর শোক-সাগরে নিমজ্জিত 
করিয়া পূরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি প্রভৃতধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও সংস্কৃত 
সাহিত্য ও সনাতন ধর্শের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তিনি বৈষগ্নিককাধ্যযে লিপ্ত থাকিলেও 
বিষয়ের কীট ছিলেন না। স্বয়ং সান্বিক সর্দাচার অধ্যাপকভাবে নিজের চতুষ্পাঠীতে অ:নফ 
ছাত্রকে নানাশান্ত্র অধাপন করিতেন। তাহার বিয়োগে 'এদেশের ধর্ম ও সাহিতোর 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই অন্গভব করিতেছি । এইরূপ আদর্শচরিত্র ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর 
মৃত্যুতে ব্রাহ্মণসমা্জের একটা স্তপস্ত ভগ্ন হইয়াছে। (৪) পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরজিলার 
অধিবাদী কাশী প্রবাসী স্মার্তধুদ্ধর পগুত ৮উমাকান্ত স্তায়ালঙ্কাদ মহ্থাশয় ৭৮ 
বংসরবরসে বারাণনীক্ষেত্রে পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া! শিবত্ব প্রাপ্ত হুইগাছেন। 
(৫) স্ুপ্রদিদ্ধ জ্যোউর্বিদি অধ্যাপক ও পঞ্জিকা! নির্মাতা পণ্ডিত হুরগৌরীশঙ্কর 
জ্োতিবিনোদ মহোদয় গত বৎসর আঙ্িনমাসে হ্বপ্সধামে গমন. করিয়াছেন। তাহার , 
বিয়োগে বঙ্গদেশে জ্যোতিঃশাস্তান্থশীলনের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পুর্ণ হইবার নহে 
তাহার মত সাত্বিক ধর্মিষ্টব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর অধাপকের মৃতাতে ব্রাক্মণসমাজও শোকে 
"আচ্ছন্ন। তিনি কেবল যে চতুঃফষটক্গ জ্যোতিঃশান্ত্রে পারদর্শী ছিরেন তাহা নহে, পরস্ত 
বছভাষ! জানিতেন। (৬) বারাণসীসংস্কতবিদ্যালয়ের অধাঁপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
রামকৃ্ণ তর্কতীর্ঘমহাশয়ও এ বৎসরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই স্বর্গত পঙ্ডিতমহোদয়ের. 
ব্যাকরণশান্ত্রে অসামান্তজ্ঞান ভারত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যাধিগপ 
তাহার গুণাকষ্ট হইয়া তাহার ছাত্রত্বস্বীকার করভঃ গৌরবান্ধিত হইয়াছেন । 

আর কত বলিব, শোকে কণ্ঠরোধ হইতেছে। বহাদের কথা বলিলাম, তাহাদের বিয়োগ 
পৃথক পৃথকরূপেই আমাদের পক্ষে ছুঃদহ, একবার চিন্তা করিয়! দেখুন, তাহাদের সকলের 
বিয়োগে আমর! কি শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হইয়াছি। ধৃতরাষ্ট্রের কথায় বলিব-_ 

গ্তমন্ততীববিস্তীণং মোহ আবিশতীব মাম্‌। 
সংজ্ঞাং নোপলভে সত মনো বিহ্বলতীব মে” 

আমর! দিন দিন সমাজের গৌরনন্তস্ত-স্বকূপ সাবিক, সদাচারী, হুপঙ্ডিত ব্যক্তিবর্গের 
তিরোধানে অবসর হইয়া পড়িতেছি এবং বরাহ্মপ্যের চতুঃসীম! হইতে জরমশঃ দূরে বহুদূরে গিয়া 
পড়িতেছি। ঘদি নব্যতস্ত্রের যুবকবৃন্দ প্রাচীন আদর্শে নিজ নিজ জীবন গড়িয়া! তুলিতে 
না পারেন, তাহ! হইলে আমাদের ধ্বংস অনিবাধ্য। 





গীভববিভূতি শর্মা | 


বলিতৃত্ব। 
(ূর্বান্ৃত্ি ) 


(9) বিজ্ঞান-তিক্ষুর মত।-_সাংখাপ্রবচন ভাষ্বকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, -বৈধহিংসীয়ও 
যে পাপ আছে তাহ! শান্তার সমর্থিত হয়। ধর্রাজ ধুধিষ্ির ধর্শাধুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করিয়া- 
ছিলেন--এই জাতিহিংস! শান্ত্রবিহিত ; 

মন্ন বলেন, | 

গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা! ব্রা্গণং বা বহুশ্রতম্‌। 
আততায়িনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ॥ 
[৩৫০৮ম অঃ] 

গুরু, বালক, বৃদ্ধ ব! বহুশ্রুত ব্রাঙ্মণ ধিনিই হউনন! কেন, আততারী হইয়া! আসিতে দেখিলে 
বিচার না করিয়াই তাহাকে বধ করিবে । ন্ৃতরাং আততায়ী ভ্ঞাতির বধ বৈধ । 

* কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর স্বয়ং ব্যাসদেব জ্ঞাতিবধের পাপক্ষালনার্থ ধর্মরাজকে অশ্বমেধ- 
যজ্ঞের বাবস্থা দিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা উচিত বৈধহিংসায়ও পাপ হয়| 

বাস্তবিক বিজ্রানভিক্ষুর এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, কেনন! আততারী-বধের উপদেশক শাস্থ 
অর্থশান্ত্, আর “মাহিংস্তাৎ সর্বা ₹ৃতানি” ধর্মান্ধ | ধর্মশান্্র ও অর্থশান্ত্রের বিরোধে ধর্শান্ত্রেরই 
প্রাধান্ত ; সুতরাং যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ, লোকষা'ত্রা-নির্বাহক ব্যবহারিক--অর্থশাস্ত্রের অনুমোদিত 
হইলেও ধর্মশাল্লাহ্সারে নিষিদ্ধ । এই নিমিত্বই প্রায়শ্চিন্তেরও প্রয়োজন । ফন্ভীয় পণ্ডহনন 
ধর্শশান্ত্রসম্মত, সুতরাং তাহাতে পাপের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। 

যদি যক্ঞও পাপজনক হইবে, তবে জ্ঞাতিবধের জন্য যক্ক এবং যল্সের পাপের জদন্ভ অপর 
যক্তের প্রসঙ্গ মহাভারতাদি গ্রন্থে থাকিত, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই। 

(৮) সাংখামতের তাৎপর্য ।-_সাংখ্য ষক্তে যে পাপের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা 
কেবল পণুহনন নিবারণার্থ নহে। কর্মের দোষ প্রদর্শন পূর্বক জ্ঞানমার্গে লোকের প্রবৃত্তি 
উন্মেধিতত করিবার জন্তই সাংখা যাঁগষজ্ঞের দোষ মনুসন্ধান করিয়াছেন । 

, তিনি বলেন,_-যেমন পণুহনন পাপজনক, তেমনি নজ্ে ত্রীহি যবাদির নাশও পাপের 
কারণ। . বৃক্ষ, গুল বা ওষধি যাহা যক্তে লাগিবে, তাহার নাশেও পাপ হইবে। প্রতোক বীজই 
এক একটা সীব)সেই সকল জীবের হননে পাঁপ হইবে। বৃক্ষ, গুন, লতা, বা ওষধি গ্রতোকটাই 
পশ্থাদির স্তায় জীব, তাহাদের নাশেও পাপ আছে । যজ্ঞে পণ্ডহননমাত্র অকর্তবা, এবং তিল, 
বব, হি প্রভৃতি নাশপূর্বক নিরামিষষজ্ঞ কর্তবা, সাংখ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই। 
ভিঞ্ি ধলিতেছেন, আম্ুশ্রবিক (বৈদিক ) কর্্মকলাপ ছুঃখ অয়ের অত্যন্ত 9 সাধক 
নহে, অতএব জানান্বেষণ-করা উচিত ? 7, “ 


১২শ সংখ্যা ] বলিতত্ব। 8৭৫ 








(৯) বৃক্ষাদি নাশে জীবহত্যা। পাঠক ! হয়ত আপনি যন্ত্রে হন্যমান পণ্ডর আঙনাদে 
দয়ার্্রচিত্ব হইয়া বৈধ পশুহননেরও বিরুদ্ধে খড়ণহস্ত হইতেছেন ) কিন্তু যজ্ধে শ্রুক্‌ শ্রাব ও 
চমসাদি য্তীয় পাত্র নির্মাণের জন্ত যে জীবন্ত বৃক্ষের পাতন করিতেছেন সে যে “্হড় হড়” 
করিয়া আর্ততরবে ভূতলে মহাশয়ন করিতেছে। তাহার শোণিতকল্প ক্ষীর ধারায় পৃথিবী 
প্লাবিত হইতেছে । সেই হগ্ঘমান বৃক্ষের আর্তরব সেই যজ্ঞে হুয়মান তিল ব্রীহি গ্রভৃতির 
অন্তরস্থ জীবের প্চট্পটরবে কাতর. ক্রন্দন, আপনার মোহান্ধ অন্থঃকরণ গ্রহণ করিতে 
অমমর্থ বলিয়া সেপক্ষে আপনার আদৌ দৃষ্টি নাই। . ট 

আপনি একদেশদর্শী হইলেও শাস্্বকার মহ্ষিগণ একদেশদর্শী নহেন। তীহার৷ সকলের 
ভাষা, সকলের কাতর উক্তি শুনিতে পারিতেন | তাহাতেই শাস্ব বলিতেছেন, _ 

ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষা স্তির্যাঞ্চঃ পক্ষিণন্তথা 
যক্ঞার্থে নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্ুবন্তযচ্ছিতিং পুনঃ। 
মনত ৫ম অঠ৪০। 

ওষধি, বৃক্ষ, পঞ্ত, তির্যাক্জাতিও পক্ষিগণ, যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইলে পুনর্বীর -( জাতি ও 
দেশানুসারে ) উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। শীস্ত্রকারগণ ত্রীহি যবাদি ওষধিকেও পশ্বাদি 
গ্রানির সহিত অভিন্ন ভাঁবিতেন, তাহাতেই এক যোগে বলিতেছেন নিধন প্রাপ্ত হইলে ইত্যাদি। 

আপনার দৃষ্ট প্রথর, না খষিগণের ? যে দয়ালু খধিগণ, কোন স্থানে কাহার গমনকালে 
পদ ঘর্ষণে কোন্‌ ক্ষুদ্র জীব নিহত হইল, কোথায় জলের কলদীর চাপে কোন ক্ষত কীট 
নিশ্পেষিত হইল, কোথায় রন্ধনশালার অগ্নিমধ্যে কোন পতঙ্গ ভক্মীভূত হইল, এই সকলের 
সুঙ্ম সংবাদ লইয়া গৃহস্থাদের দিন দিন প্রারশ্চিত্তের ( পঞ্চ যজ্ঞের ) ব্যবস্থা করিয়াছেন" 
ইন্ানার্থ অশ্ুক্ববৃক্ষের নিপাতনে উপপাতকের উল্লেখ করিগ্নাছেন। ছুর্গোৎসবের পত্রিকা গ্রবেশ 
প্রকরণীয় বৈধ ফলযুগলযুক্ত বিহ্বশাখা ছেদনে ও, রে 

শাখাচ্ছেদোত্তবং ছু'খং ন চ কার্ধাৎ ত্বয়। বিভো! 
বলিয়া বৃক্ষকে ছুঃখ সহ করিবার জন্ প্রার্থনা করিয়াছেন । এমন কি দেবার্চনে আবশ্তকীয় 
বিবপত্র ও তুলসী পত্র চয়নেও যে সেই দেই বৃক্ষের ছুঃখ হইবে তাহা ভাবিয়াও সেইসকল 
বৃক্ষের নিকট কতরপ ক্ষম। প্রার্থনার উপদেশ দিয়াছেন । ' 

সেই মহর্ধিগণই আর্তস্বরে রোরুস্তমান ছাগমহ্যাদি পণডকে বক্সে নিহত করিবার ব্যবস্থা 

(১০) যন্ত্রীয়হননে পশ্থাদ্ির সম্মতি আপনারা বলিতে পারেন, খধিগণ অতিশয় নির্দয়, 
সকলের ভাষা বুঝিয়া আর্তন্বর শুনিয়া, কাতর বিলাপ ও গ্রবল অনিচ্ছা অবগত হইয়াও পশ্ত 
বৃক্ষ ও ত্রীহি যবাদি বধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। টি এ 5 ও ঞ&" 

আমর! জিক্ঞাপ্াা করি যজ্ঞে হুয়মান ব্রীহিষবাদির ব! বৃক্ষ ও গুঘধি প্রসৃতির যে প্রবল 
অনিচ্ছা, পণুর যে ষজ্জীয় হননে অধশ্মতি তাহা আপনারা বকিরূপে'জানিলেন ? রর 
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শান্ত পাঠে জালা যায, তৃত তবিস্তৎ বর্তমান ও সুক্ষ বাবহিত বিপ্রকষ্ট পদার্থসমূহের তৰ 
বেন্ধ! খেবিগন জানিতেন ধজ্জাদি সৎকার্ধ্যে নিধুক্ত পণ্ড ও বীজাদির প্রচুর আনন্দ হয় ও 'অনৎ- 
কার্ধ্য নিধুক্ত হইলে তাহাদের ছুঃখ হয়। | 

ব্যাসস্থৃতি অধিতিদৎকার প্রকরণে বলিয়াছেন _- 

| বিগ্তাবিনরসম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৃইমাগতে । 
ক্রীড়ন্তোবধয়ঃ সর্ব্বা যান্তাঃ পরমাং গতিং ॥ ৫। 
নষ্টশৌচে ব্রততষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জিতে । 
দীয়মানং রুদতায়ং ভয়াতৈ ছুক্কৃতং কৃতম্‌ ৫৭ ॥ 
"চতুর্থ অধ্যার়। 

 বিদ্যাবিনধুক ব্রাহ্মণ গৃহে আপিলে তর্দীয় ভোজনযোগ্য ব্রীহ্িবাদি 'ওষধিগ'. 
উত্তম গতি লাভ করিব বলিয়া নৃত্য করিতে থাকে । 

আর শৌচহীন ুষ্টাচার বেহীন ব্রাঙ্গণকে যে অর দেওয়া হয়, সেই অন, “হায়! আমি 
যে ছুগ্্্ব করিয়াছি বলিয়া! তরে কাঁদিতে থাকে । 

ছা দ্বার! কি বুঝ! গেল, হজে হুয়মান ব্রীহ্বাদি পরলোকে উন্নতি লাভ করিবে বলিয়! 
আনন্দিত হয় না? মনুস্থৃতি, স্প্ভাষায়ই সেই উন্নতির কথাই বলিয়াছেন। 

ঘজে নিহন্তমান পপ্তরও যে অসম্মতি আছে তাহা নহে। 

চরকের 'অতিসার উৎপত্তির প্রকরণে কথিত মাছে, স্ব্টির প্রথমে যজ্ঞে পশু আনিতেন 
কিন্তু তাহাদিগকে হুনন করিতেন না। ফল কথা তাহাদবার যাগকর্তার যাগ কথঞ্চিৎ 
নির্বাহিত হইত, কিন্তু পণ্তর কোনও উপক্ণার হইত না। 

ততো! দক্ষবক্ষ প্রভাবরকারং মনোঃ পুত্রানাং ি়াজাগেক্াকুবিশীপববাতাদীনাঞ 
জতুষু পশুনামেবাভাহুজ্ঞানাৎ পশবঃ প্রোক্ষণমবাপু। 

ভাহার পর দক্ষবজ্ঞের পরবর্তিকালে মন্ুর পুক্রগণ, মরিষ্থান্, নাভাগ, ইক্ষাকু, বিশাশ ও যষাঁতি 
প্রভৃতির বজ্ঞে পণ্ডগণেরই অভি প্রায় অনুসারে পশুগণ 8 প্রোক্ষণ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ 
আলগ্তন প্রাপ্ত হইক্জ স্বর্গে গমন করিতে থাকে । 

* তাহা হইলে দেখা গেল ওষধির স্তায় বক্সে নিহত হইয়া স্গতি লাভেন্স জন্য পণ্তগণেরও 
ইচ্ছা ও আনন্দ আছে। 'এইরপ দৃষ্টান্ত অপর প্রশিমধ্যে ও বিরল নহে। 

' পারনোৌকিক উন্নতির জন্ত সতী রমনী, মৃতপতির জলম্ত চিতা আরোহণ করিয়া হাসিতে 
হাঁলিতে দেহ ত্যাগ পূর্বক স্বর্গ লোকে চলিয়া বান। জন্ান্তরের উন্নতির আশায় নোকের 
স্বেচ্ছায় বৈধ অগ্গিকুণ্ডে আত্মাথতি বা কামনা-সাগরে বম্প প্রদানের সংবাদ শাস্ত্রে আছে। 

.ক্ষরবীর ধারলোকে স্বর্গে যারুধার জন নির্ভয়ে সঙ্ুধ লমরে আত্মবিসর্জান দিয়া থাকে । যজ্ঞ 
.থের ছে প্োক্ষিত প্ডরগ যে দিব্য জ্ঞান উদ্ধিত হয় না? এবং পারলৌকিক উন্নতির নিিত্ 
তাহারাদানন্দে অ ন্মত্যাংগ গবীত হন না, এ.কখা মপ্রমাধ রিয়া! বলিতে পারেন? 
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আর্তন্বর শুনিয়া যদি কেহ অসম্মতি ও জনিষ্টকারিতা 'ও তজ্জন্ত পাঁপের অন্্মান করেন, 
ভাহাও নিতান্ত ভ্রম । যদি যপ্তে নিহত পশুর সদ্গতি হয়, তবে নিহস্তা পশুর আত্মীয় হিতৈষী 
না অনিষ্টকারী অনাত্ীয়? পশু দেহ মাত্র ভোগ দেহ, এই দেহে পণ্ডর আর কোনও উন্নতিরই 
সম্ভাবন! নাই । যদি বেদমন্ত্রে শোঁধিত পশু দিব্যলোক গমনে সমর্থ হয়, তবে ভাহার ঘাতজন্ত 
ক্ষণিক ছুঃখ সহনীয় নহে কি? 

যে ব্রাঙ্গণ দেহে পুষ্পের আঘাতেও প্রতাবায় হয়, তাহাতে ব্রণ হইলে এবং ব্রণের চ্ছেন্ 
বাতীত আরোগ্যের উপার্লান্তর না থাকিলে, যদি ভিষক্‌ ব্রণিত ব্রাহ্মণের হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া 
আর্তম্বরে চীৎকার পরায়ণ বিপ্রের দেহে অস্থ প্রয়োগ পূর্বক রক্ত মোক্ষণ করেন, এবং পুনঃ ২ 
সেই ব্রাঙ্গণকে অসহনীয় যাতনা দিয়া তাঁহার আরোগা বিধান করেন, এইরপ স্থলে সেই 
ভিষকের পাঁপ না পুণা হইবে। 

যদি পুণাই হয় তবে বণিতে হইবে অমিচ্ছাতঃ তীব্র যাতনা দিয়াও উপকার করিলে পুণাই 
হুয়, এবং ইহা হিংসামধো ও গণা হয় না। যন্জীয় পশুহনন সম্বন্গেও সেই কথ! । 

খধিগণ দয়া লুই ছিলেন, যাহাতে জীবের মহোপকার সাধিত হয় সেইরূপ করাই দয়ালুর 
কার্ধা। খাধিগণ, যাগকর্াও যঙ্জোপকরণ পশুবীজাদির সান্বিক স্ু'খর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
জক্ঞ বিচার মুঢের দৃষ্টিতে নির্দয়ত অনুভূত হইতে পারে । 

যন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমম্‌ । 
তৎস্থুখং সান্তিকং প্রোক্তম্‌......--" (গীত) 

যাহ! অগ্রে বিষের স্তায় ও পরিণামে অমৃত তুলা, তাহাই পাত্বিক স্থখ। পণ্তচননে প্রথমতঃ ' 
সামান্ত ক্লেশ হইলেও পরিণামে দিব্যলোক প্রান্তিবূপ সুখ সংঘটিত হয়, ইহাই দয়ালু খিবৃন্দের 
অভিসন্ধি। | 

(১১) নিরামিষ ভোজনেও জীবহতা! |-__যজ্ঞে নিহত পশ্বাদি শ্বর্গে যায়, ধঞ্জে বধ, অবধ 
মধ্যে গণয, একথা না হয় আপনি বিশ্বাস করিলেন না ১ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি নিরামিষ 
শাক-মজী ভোজন করিতেছেন) এই থে প্রত্যহ রাশি রাশি অন্ন উদর গত করিতেছেন ) 
আপনার এই ভোজনরূপ মহাষজ্ঞে কত সঙশ্র সহস্র হনন ক্রিয়া মাধিত হইতেছে) প্রত্যহ 
লক্ষ লক্ষ ধান্যবীজের অবথাত ) প্রচুর বৃক্ষলতা। ও ওষধির বিনাশ, সর্ষপাদি কত শত শত 
ক্ষুদ্র বীজের যে নিম্পেষণ হইতেছে, তাহাঁতে কি জীবহত্যা ও ভ্রপহতা! দেখিতেছেন না ? 

বৃক্ষের, লতার, ওষধির ও বীজের প্রত্যেকের জীব আছে, তাহা সর্বলোক প্রসিদ্ধ ও শাস্ত্র 
যুক্তি প্রমাণিত। 

লোকান্তরে এই জীবহত্যার বিচার চলিলে আপনি কি বলিয়৷ পক্ষ সমর্থন করিবেন? 
তথন বাধা হইয়া! আপনাকেও বলিতে হইবে, _ 

*তশ্মাদ্‌ ধজ্জে বধোহবধঃ” 
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তাৎপর্ধ্য এই যে, নিজের ভোল্লনের ভন পাকের ব্যবস্থা নাই। অতিথি-সংকার বলি 
বৈশ্বর্দেব ও সংবিভাগ প্রভৃতি যজ্ঞের অন্থুধঠানের পর গৃহস্থ শেষভুক্‌ হইবেন। 

সেই অন্নও নারায়ণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়। নিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিবেন। 
যজ্ঞে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্রেরাও স্বকীয় উপান্তাদেবতাঁর নামে অন্ন নিবেদন করিয়! তদীয় প্রসাদ 
ভোজন করিবেন। এই নিমিত্তই অদীক্ষিতের অন্ন বিষ্ঠাতুল্য বলিয়! শাস্ত্র নিন্দা করিয়াছেন । 

. অতিথি-সৎকারাদি যজ্ঞের অবশেষ তোলীই যজ্ঞ শিষ্টামৃতভুক। তাহার অপর শান্থীয় 

নাম বিঘমানী। সুতরাং এই যে জীবহনন, তাহাও ভোজনার্থে নহে, যক্জার্থে। অতএব 
প্যজ্ঞে বধ অবধ মধ্যে গণ্য” এই উত্তরেই যমরাজকে সন্ষ্ট করিতে হইবে। 


যাহার! পশুযাগ ন! করিয়! ব্রীহি যবাদি দ্বারা ষঙ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাদের পক্ষেও “তশ্মাদ্‌ 
জ্ঞে বধোহবধঃ এই মহাবাক্যই যমভট নিরস্তীকরণে অমোঘ মহৌষধ । 

_. হিংসাব্যতীত লোকযাত্রা নির্বাহ করা যায় না, গমন ভোজন, উপবেশন শ্বাসপ্রশ্বাস 
সম্পাদন সকল ক্ার্যোই যখন হিংসার সংশ্রব আছে, তখন অবৈধ হিংসা! পরিত্যাগপূর্ববক 
বৈধ হিংসাধুক্ত যক্ত করাই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। বৈধ হিংসাধুক্ত যন্ত, অবৈধ হিংসাজনিত 
অন্তত সংস্কারের সংশোধক .তাহাতেই শান্্র বৈধহিংসা প্রকরণে দৃষ্টান্তস্থলে বলেন,_- 

যেনৈব বিষখগ্ডেন থ্িয়ন্তে সর্ববজ্তবঃ। 
' তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষ্জ নাশয়তে বিষম্‌ ॥ 
শাক্তাম'দ তরঙ্গিনী ধৃত রুদ্রযামল। 
যে বিষখণ্ডে সমস্ত জন্তুর মৃত্যু ঘটে, সেই বিষ খণ্ডেই ভিযক্‌ বিষ নষ্ট করিয়! থাকেন। 
শীক্তানন্মতরঙ্গিনীকার উপসংহার করেন.।-_ 


তশ্মাদবিধিজনিতা৷ হিংসা! পাঁপজনিকা । 
বাধবোধিতা স্বর্গজনিকা ইতি নির্গলিতার্থঃ ॥ 
(৯২). য্ীয় পশুর স্বর্গ গমন ।__ভগবান্‌ মন্থু বলিয়াছেন__ 
এববথেঁযু পশুন্‌ হিংসন্‌ বেদততবার্থবিদ্‌ ছিজঃ। 
আত্মানঞ্চ পশ্ুঞ্ণেব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্‌ ॥ 
প্র পঞ্চম অধ্যায় । ৪২। 
* বেদতবক্ত ব্রাহ্মণ, এই সকল ( ধন্ত দেবপুজা ও পিতৃকার্ধ্য) স্থলে পণুহিংসা করিয়া, নিজকে 
ও পঞ্জকে উত্বম গতি লাভ করাইয়া থাকেন। 
শ্রুতি বলেন,_ 
পত্ু্বৈনীরমানঃ স মৃত্যুং প্রাপস্তৎ স দেবাস্বানগ কামগ়তৈতুং তং. দেবা. অক্রবন্, এহি স্বর্গ 
বৈ ত্বা লোকং গময়িষ্যামঃ। 
ষক্ঞার্থে নীয়মান পশ্ড প্রথমতঃ মৃতুকে অরুলোকন করিয়া! থাকে (তারপর) সেই পণ্ড 
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দেবগণকে পাইবার জন্য কামন! করে। তাহাকে দেবগণ বলেন, এস তোমাকে স্বর্ঁলোকে 
লইয়া যাইব। 


যক্তে পণ্ড প্রোক্ষণের বৈদিক মন্ত্রমূহ পাঠ করিলেই লোকান্তরে পশুর উন্নতির প্রমাণ 
পাইবেন। 


অগ্রিঃ পশুরাসীৎ তেনাধজন্ত সএতল্লোক মজয়ৎ তশ্মিন, অগ্নিঃঃস তে লোকে ভবিষ্যতি ত্বং 
যাশ্তসি পিবৈতাপঃ। (যজুর্কদ ) 

অগ্নি পশু ছিলেন, ( দেবগণ ) সেই পণুদ্বারা যক্ত করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি এই লোক জয় 
করিয়াছেন। হে পশো ! অগ্নি যেস্থানে গিয়াছেন তথায় তোমারও স্থান হইবে এই (মন্ত্রপূত ) 
জলপান কর, তুমিও তথা যাইবে । 'এই জন্তই কি ছাগপশুকে বহিদৈবতক বল! হয়? 

এইরূপ “বাযুঃ পঞুরাসীৎ হূর্যাযঃ পশুরাসীং” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ও বায়ু পণ্ড ছিলেন, সুর্য 
পণ্ড ছিলেন ইত্যাদি । পুরুষসক্তে আরণা গ্রামা পশুকে বায়বা বলা ইইয়াছে। বেদও বলেন, 


“বায়ব্যং শ্বেত ছাগলমালভেত” অশ্বীযোমীয়ং পশুমালতেত, ইত্যাদি । 
মহিষ বলির এক প্রার্থনা! মন্ত্রে আছে,__ 


যাহি স্বর্গং মহাবীর ! দত্বা বলিফলং ময়ি। 
তদ্দেবলোকে তিষ্ঠত্বমষ্টাবিংশতিমংখায়া ॥ 
হে বীর ! ' মহিষ !) আমাকে বলির ফল প্রদান করিয়া তুমি স্বর্গে যাও! তুমি দেবলোকে 


অষ্টাবিংশতি (শত সহজ) বর্ষ অবস্থান কর। অন্ত মন্ত্রে আছে গনবর্বন্বমবাপ্তি, গন্ধ 
দেহ লাভ কর। 


দেবীভাগবতে আছে, _ 
দেব্যগ্রে নিহতা যাস্তি পশবঃ হ্বর্গমবায়ং। 
দেবতার্থে বিস্বষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতিষ্রবি ॥ 
তৃতীয় স্কঃ ২৬ অঃ ৩5৩৪ । 
ভগবতীর গ্রীতির জন্ত পৌরাণিক বা তান্ত্রিক পূজায় যেসকল পশ্ড উৎসর্গীকৃত হয়, তাহা- 
দিগকেও পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রে বিশুদ্ধ করিয়া তদীয় কর্ণে পশুপাশ বিদোচনী পঞ্তগাযত্রী পাঠ 
পুর্ঘক শিবরূপে চিন্তিত সেই পশুর যথারীতি পূজার পর প্রার্থনা করিতে হয়, 
ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ | 
প্রণমামি ততঃ, দর্বরূপিনং বলিক্ূপিনং ॥ 


হে ছাঁগ! তুমি আমার ভাগো বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি সর্বরূপী (শিরঞপী ) এই 
নিমিত্ত তোমাকে প্রণাম করিতেছি। 


মহিষ বলির অপর এক প্রার্থনা মন্ত্র এইরূপ,__ 
মহিষ! ত্বং মহাবীর ধর্মরাজন্ত বাহনঃ। 
উৎপাতান্‌ রোগশোকাংশ্চ সর্বশক্রঞ্চ নাশয়। 
দেব্যাঃ শ্রীতিং সমুদ্দিষট স্ব গচ্ছ পশৃত্তম ! 
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হে মহিষ [ তুমি মহাবীর ও ধর্মমরাজের বাহন, উৎপাত্ত রোগ, শোক ও সমস্ত শত্র বিনাশ 
কর। হে পশৃত্তম ! দেবীর প্রীতি উদ্দেশে স্বর্গে গমন কর। 

এই সকল প্রার্থনার পর সকল/বলিতেই বক্ষ্যমান প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,_. 

যজ্ঞার্থে পশবঃ স্ষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়্তুবাঁঃ। 
অতস্তাং ঘাতম়িষ্যামি তন্মাদ্‌ যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥ 

সব স্বরস্ু যক্ঞের নিমিত্ত পণ্ুগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তোমাকে ঘাতিত 
করিতেছি, অতএব যজ্জে যে বধ তাহা অবধ মধ্যে গণনীয় । 

(১৩ নরবলি।--“্যজ্ঞে নিহত পণ্ড ন্বর্গে যায়” এই দিদ্ধান্তের প্রতিকূলে চার্ববাকের 
একটা কছুক্তি আছে, - সে কছুক্তি দ্বারা কোনও কোনও লেখক স্বকীয় লেখনী কলঙ্কিত 
করিতেছেন । 

চার্ধাক বলেন,_- 

পণুশ্চেগ্নিহতঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টৌোমে গমিষ্যুতি । 
স্বপিতা যজমানেন কিংন্ু ওম্মান্ন হিংস্ততে £ 
এই শ্লোকটাই বিষুঃপুরাণে অস্থর মোহনার্থ মায়৷ মোহ কর্তৃক এইক্ঈপ উচ্চারিত হইয়াছে । 


নিহতন্ত পশোর্ষক্ষেত্ব্গপ্রাপ্ডি দীষ্যতে। 
স্বপিতা ফজমানেন কিংনু তন্মান হগ্ততে ? 


যন্ে নিহত. পণ্ড যদি স্বর্গে যায়, তবে যজমান তাহার নিজ পিতাকে (স্বর্গে পাঠাইবার জন্য) 
হিংস। করেন না কেন? 

অস্থর মোহনার্থ দেবাঁচার্যয বুহস্পতি এই সকল শোক রচনা পুর্বক মাঁয়া-মোহ মুখে অন্থর 
সমাজে প্রচার করেন। অন্ুরগণ এই সকল শুনিয়া যাগ যজ্ঞ হইতে বিরত ও সঙ্গে সঙ্গে 
হুর্বল হইতে থাকে । এই ছিদ্রে দেবগণ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন । 

যজ্ঞে যে সকল পশুহননের বিধান আছে, দেই পশুরা প্রোক্ষিত হইলে স্বর্গে যাইবে, এবং 
যাগের ও উপকার হইবে । অন্ত জীবের হননে কোনও উপকার নাই প্রত্যুত জীব হত্যাই হয় । 

যজ্ীয় হননে পশুর উপকার হর; কেননা পশুগণ এদেহে আর কোনও উন্নতি লাভ করিতে 
পারে না, স্বর্ণ প্রাপ্তিই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট । 

কিন্তু মন্ুষোর পক্ষে সেই যুক্তি থাটে না, কেননা! মনুষ্য পর্ণ শক্তিসম্পন্ন, তাহারা একদিনের 
সাধনের ফলেই স্বর্গের বহু উপরে উঠিতে পারে; এমন কি মুক্তির সীমায় গিয়াও উপস্থিত 
হইতে পারে। তজ্্ মনুষ্যকে যজ্ঞে নিহত করিয়া স্বর্ণে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে মন্থয্যের 
অবনতি বাতীত উন্নতি হয় না । আর অনিষ্ট হইলে পাপ হওয়| সুনিশ্চিত । 

বিশেষতঃ যজ্তে বা দেবপুজায় নরবলি বিহিত কিনা, তৎ সম্বন্ধেও মহান্‌ বিতর্ক আছে। 
বিহিত হইলেও উক্ত নর শব্দ মনুষ্য বাঁচক কিনা তাহাও নিপুণভাবে ভাঁবিবার বিষয় ) শান্ত 
কেবল নরবলির কথাই আছে, মন্থষ্য বলির কথা কোথাও নাই । 

পরস্ত মহাভারতের সভাপর্কের ২২ অধায়ে বরিত আছে, 
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মগধাধিপতি জরাসন্ধ বন্দি রাজগণকে বলিদিয়! কদ্র যাগ করিতে উদ্যত হইলে, স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনের সহিত যক্তবাটে উপস্থিত হইয়া সদর্পে বলিয়াছিলেন, তুমি অন্ঠায় কারী, 
আমরা তোমাকে শান করিতে আসিয়াছি। সেই অন্তায় কার্ধ্ের প্রদর্শন ব্পদেশে ম্পষ্টা- 
ক্ষরে বলিয়াছিলেন ;-_₹ 
মনুষ্যানাং সমালস্তে। নচ দৃষ্টঃ কদাচন। 
পকথং মান্ষৈ দৈবং যষ্টএমিচ্ছদি শঙ্করম্‌। 
সবর্ণোহি সবর্ণানাং পশু সংজ্ঞাং করিষাসি। 
কোহন্ত এবং যথাহিত্বং জরাসন্ধ ! বৃথামতিঃ ॥ 
যক্ঞে যে মানুষকে কাট? যায় ইহ! কখনও দেখি নাই, তুমি মনুষ্যদ্বার! শঙ্করের যজ্ঞ করিতে 
কেন ইচ্ছা করিতেছ ?-স্বজাতি স্বজাতীয়ের পশুসংজ্ঞা বিধান করিতেছ ! হে ছষ্টতি জরাসন্ধ ! 
তোমার ন্যায় অগ্তায়কারী জগতে আর কে আছে? 
শ্রীকৃষ্ণের এইসকল উক্তি শ্রবণ করিয়া তাৎকালিক ভারত সম্রাট্‌ জরাসন্ধের মহাঁসভা় 
কেহই মন্তুযাবলির শাস্বীয়ত! প্রতিপাদনে উখিত হন নাই । 
জরাসন্ধ উত্তরে এইমাত্র বলিয়াছিলেন,__ 
দেবতার্থ মুপান্বত্য রাজঃ কৃষ্ণ! কথং ভয়াৎ। 
অহমগ্ বিমুচ্যেয়ং ক্ষাত্রং-ব্রতমনুম্মরন্‌। 
হে কৃষ্ণ! দেবতার নাম করিয! এই সকল রাজাকে আহরণ করিয়াছি, নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব 
স্মরণ করিয়াও কিরূপে আজ ভয়ে ইহাদ্দিগকে ছাড়িয়া! দিব? 
সর্বশাস্ত্বেত। সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে মনুষা বলির কথ! জানেন না, সেই মনুষ্য বলি 
কোনও শাস্ত্র মধ্যে স্থান পাইলেও তাহাকে কি বলিব? 
কালিকা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেঃষে. নরবনির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নর শব মনুষা 
বাচক ন! সিংহ ব্যাদ্রাদির ন্যায় অন্য .কানও জন্তর বাচক? 
শাস্ত্রে প্রায়ই সিংহ ব্যাপ্বাদির এক স্তরে বলি প্রকরণে নর শব্দের ব্যবহার হইয়াছে 
মহাভারতের এই বলবৎ প্রমাণ দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই নরবলি মনুষ্য হনন 
হইলেও মহাভারতের পরে আবিষ্কৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থে অনু প্রবিষ্ট । 
ইতি বলিতস্ে বৈধহিংসা বিচার নামক প্রথম অধ্যায় । 


শ্রীমহেন্ত্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ। 


প্রতিষ্ঠা | 
( পূর্বানবৃততি ) 

এইনু্প তাখিতে তাবিতে দারোগা বাবু বাদাবাড়ী হইতে চক্মিশ:টাকা আনিয়া দেই মোট 
খানির সহিত সাহেবের সম্দুখে. রাখিলেন, সাহেব মহ! খুসি হুইয়। টাকা আর নোট রাধা- 
চরণের কাপড়ের খুটে বান্ধিতে বান্ধিতে বলিলেন,_“ওয়েল মাইডিয়ার ডারোগ! টোমার 
বেটন কট। উত্তর হইল পঞ্চাশ__সাঁহের ক হিলেন-_অররাইউ, এক আম ৪* টাকায় কিনিয়া 
কন্তাকে ডিলে। টুমি টোমার ওয়াইপ কট টাকার খাবে ৫* টাকায় কট টাক! টেপার করে 
মাইডিয়ার 1 

দারোগার মুখে ধুলা উড়িয়া গিয়াছে -নিরব। সাহেব রাধানাথকে নন টাকা 
নিয় টোমার পিসির হাটে ডিবে। কাল বেলা ১০টায় টুমি টোমার ঠাকুরগরের নিকট 
টাকিবে যাও-_বালক প্রস্থান করিল। রর 

সাহেব তখন থানার কাগজ পত্র দেখিতে লাগিলেন,২-কিছু পরে পরিদর্শক বহিতে লিথিয়া 
গেলেন “এই দারোগা! আর দোকানদার সাহা তিন দিন মধ্যে 888 আমার নিকট 
হাজির হয়। . ৃ 

সাহেব প্রস্থান করিলেন। দীরোগ! আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বাসা ঘরে 
গৃহিণীর নিকট গিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়। বাচিলেন। দোকানদার সাহাঙ্জি প্রকৃতই একখান! 
নোট হারাইয়া৷ দারোগা:বাবুর সাহায্যে পাইবার আশ! করিয়াছিল, কিন্তু বিধির কলম ঘুরিয়া 
গেল। ভাবিতে ভাবিতে দৌকানে উপস্থিত হইল কণেই্টকল মুসলমাম_কিন্তু তাহার! 
হিন্দুগণের ঠাঁকুর সেবার উপর বিশ্বাস ছিল, রাধাচরণের নিকট অগ্রেই ঘটম! শুনিয়াছিল। 
ঠাকুরগৃহ গা দাহেব মেরামত করিতে গোধোকমণ্ডণকে টাকা দিয়া গাঠাইয়। দিয়াছিলেন 
তাহ মণ্ডল গল্পচ্ছলে তাহাকে বলিয়াছিল। এই সাঁহেব যে বন্িশাল হইতে ঘাহিয় হইয়া 
এইরূপ একাকী ভ্রমণ করেন, বাছের খ৷ তাহা পৃ হইতে জানিত। ইহার হুদয়ে যে দয়া 
মায়া আছে, মনুষ্যত্ব আছে, ঈশ্বরে বিবাদ আছে, তাহা খাসাহেব পূর্বেই ছুই একট! ছোট 
বড় কার্য্যে জানিয়াছিল। রাঁধাচরণের নিকট খা! সাহেব শুনিক্নাছে যে, গতরাত্রে জলঝড়ের 
সময় একটী সাহেব তাহাদের ভাঙ্গাঘরের মাশ্রয়ে'ছিল। আবার গোলোকমণ্ডল বলি- 
য়াছে যে সাহেব তাহাকে চারিটী টাকা দিয়া রাধাচরণদের ঠাঁকুর ঘর মেরামত করিতে 
বলিয়৷ দিয়! থানার দিক্‌ আিয়াছিল। এই সাহেবই ম্যাজিষ্ট্রেট। থানার কার্য্য করিয়াযখন 
প্রস্থান : করিলেন; তখন কনেষ্টবল ঘুরিতে ঘুরিতে রাধাচরণের বাড়ী উপস্থিত হইল। 
এইক্ষণযরাধাডরক: টাকে, লইয়। হয়িদাসীর হাতে দিয়া সমস্ত ঘটন। বলিল, তাহার মা আর 
পিগিমা বিশ্থিরত হইলেন। কিন্ত ঠাকুকে কৃপা. ভাবিয। এদিক “ওদিক যখন চাহিতেছেন, 


১২শ সংখ্যা ) ,. প্রাতিষ্ঠা। ৪৮৩ 


স্লিপ শি টাল শিপ শিলা 
তন, কনেষ্টবল গিয়া সমস্ত: বলিল--হরিদাণী ইহাকে: পুর্ব হইতে বাণিত। কেজনা 
সাহেবের বাড়ী এই গ্রামে । 
বাল্যে এব কিশোর বয়মে অনেক সময়. এইস্থানে রানার এইদস্ত এই€ 
গোস্বামী পরিবারের নহিত পরিচিত হইয়াছিল। থানার কাহিনী, শুনিয়া আর গোলক মণ্ডলের 
ব্যবহার দেখিয়া রমীদ্য স্থির বুঝিয়! লইল যে, ইহা সেই প্রেমের ঠাকুর, ভজির, ধন, রি 
শ্তামহনদরের কাধ্য। নতুব! কৃষ্ণকাঠি গ্রামে এমন কে আছে'যে, তাহাদের. নতার, দরিস 
গৃহস্থের সাহায্য করে। আর জেলার ম্যাজেষ্টার সাহেরই বা কেন.এত দর! করিবেন। 
এইবপ চিন্তা, করিতে করিতে কামিনীঘয় সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া গৃহকার্যো গমন করিল।. 
কনেষ্টবল বাছেরখ'1 রাধাচরণকে সাহেবের উক্তি স্মরণ করাইয়া! বলিল-_বরিপাল যাইতে. 
হইলে আমি তোমাকে লইয়া যাইবু। ভ্োমার উপর সাহেব ভারি খুসি -তোমার শিক্ষার নৃবিধা 
হইবে । আর দারিদ্রতার, কষ্ট হইবে না, বলিয়! খঁ! সাহেব চলিয়। গেলেন। রারাচরণ সাধ্যমত 
পবিত্র হইয়া ঠাকুরের আরতি অন্ত. প্রস্তুত হইয়া আদিল। আরতি হইল-।. তারার:পর 
পাড়া হইতে হরিদাদী চাউন্ন সংগ্রহ করিল। সমস্ত দিনের পরে, ঠাকুরের: অন্বাথ.তিনটা 
রাত্রে আহার করিল। 
বালককে কোলে করিয়া! নারীদ্বয় অনেক উপদেশ দিল। রাঁধাচরণ সেই সময় একবার 
'সনাত্র পিতার গৃহাগমন চিন্তা ও শ্ামননারের নাম করিতে করিতে শয়ন করিল। কিন্ত, 
আহ্লাদে জার নানা চিন্তায় নিদ্রা আসিল ন| দেখিয়া! উঠিয়৷ অতি উচ্চক্ঠে গীত ধরিল”_ 


ষ্তামনুন্দর রূপমনোহর 

যেন কোটা শশী ভাতিরে। 
কিবা শ্রীঅন্গনূঠাম বঙ্কিমনয়ান 

অধরে মুরলী কি শোভারে। 
গলে গুঞ্বেড়া পর! পীতধড়া 

শিরে শিথিচুড়! চরণে নূপুর বাজেরে। 
মরি মদ্সি কি নুচারু ছান্ন 
প্রমুখ রাজিছে গগন চাঁদ 
ভক্ত-ন্বদি সুগ্ধ মোহন কার্দা. 


৫. এরূপের মধুর জ্যোতিরে ॥  * 
গীত শুনিতে গুনিতে নারীঘয় নিদ্রিতা হইলেন। শেষে রাগাচরণও নিজিত হইল। 
বরিশালের .মানজেষ্টারি আদালতে 'একটী মামলার বিচার হইতেছে। আদালতে লো” 
ধরিতেছে না, লোকারণয হইয়া গিয়াছে। মোকর্দমার বিচার দেখিবার জন্ত কন্ত.কৌতৃকদর্শী 
অনেক. ভাইদর্শী, অনেক হস্ৃক-প্রিয,: অনেক অর্থ লোলুপ, অনেক যোগাড়ে, অনেক মামলা- 
বাজ, কত শত সাধু, শত শত চোর, ভাকাইত, ব্যাংড়ে, বদমাইয় . আদালতের” গৃহপুর্ 
করিয়া, কেহ দীড়াইয়া, কেহ বমিয়া,'কেহ পীন্ৃতলার শুইয়া জাছে॥ 


৪৮২৭ প্রাঙ্মিণ সমাজ । | ৭ম বর্ধ 








কুষ্ণকাঠি গ্রামের য।দবচন্ত মুন্দী ধনশালী কুসীদ জীবি ব্যক্তি । শারীরিক সৌন্দর্য্য আর 
চরিত্র দে'ষ দুই ইহার নিত্য সঙ্গী। গরীব ছঃখী লোকের উপর পীড়ন করা, আর 
অনাঁথ| বিধবা যুবতীর সর্বস্ব হরণ করা, ইহার নিতাকার্ধা। গ্রামের নিকটবর্তী কোন 
গ্রামের একটা বৈষ্ণবীর প্রতি অত্যাচার করিয়৷ আজ মুন্সী মহাশয় রাজদ্বারে অভিযুক্ত । 

বরিশালের সেই শ্বনামখ্যাত হ্বদয়বান ম্যাজিষ্ট্রেট মতিমান্‌ হ্থামিলটন বাহাদুর অগ্ 
বিচারক ( বিচারে মুন্সী মহাশয়ের হাজার টাকা জরিমানা! দিবার আদেশ হইয়াছে । মুন্সী 
ধনী হইলে চরিত্র দোষে অনেক সময় অনেকরূপ মামলায় অর্থ নষ্ট করিয়াছে। প্রতি- 
বাসিগণ তাহার উপর বড় বিরক্ত; অদ্য এই জরিমানা দেওয়ট্তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া 
পড়িয়াছে। উকিল মোক্তারগণের ফি আদালতের বায়, ব্যারিষ্টার সাহেবের খরচ, সর্কো- 
পরি আদালতের গুপ্ত ব্যয়াির জন্ত মুন্দীর প্রায় ৫০০০ হাজার টাক! ব্যক্স হইয়া গিয়াছে। 
আম্মীয়স্বজনে অর্থ সংগ্রহের চেষ্ট। করিতেছে কিন্তু জুটিয়া উঠিতেছে না। 

এদিকে বেল! অতীত প্রায় কাছারী ভাঙ্গিবার অল্পই বাকি আছে। শীপ্রই টাকা দিতে 
হইবে-নতুব! জেলে যাইতে হইবে । এই কারণে যাদবমুদ্দী কোটের ঘরে বসিয়া কান্দিয়৷ ঘর 
ভাসাইতেছে। আর ভাবিতেছে--বোধ হয় আমার হরিদানীর অভিশাপে এই দশা ঘটিয়াছে। 

কাছারী ভাঙ্গিবার আর বড় বিলম্ব নাই_লোকারণ্য কিন্ত পূর্ববং। মুন্সী জেলে যায় কি 
জরিমানার টাক! দেয় _দেখিবার জন্ত সকলেই ব্যন্ত। সকলেই উৎস্তুক হইয়া আছে। 
যাদবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবমুন্সী, বাড়ীতে টাক। আনিতে যে নৌকা গিয়াছে; তাহারি 
প্রতিক্ষায় মদীর তীরে দীঁড়াইয়৷ কান্দিতেছে। দেখিতে দেখিতে বাড়ীর লোক আসিয়া 
কহিল--না অত টাকা তে! সংগ্রহ হইল নাঁ। তখন মাধবের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়িল। 
ব্যাকুণ হৃদয়ে নদীর দিকে চাহিয়া একট! নৃতন দৃশ্ত দেখিল। 

একটা ব্রাহ্মণ অতি বড় একখানি কাচ্ছা নৌকার ছাদ্দে বসিয়৷ একটা টাদপানা মেয়েকে 
নদী হইতে বরিশালের সৌন্দর্য দেখাইতেছেন। নৌকা দেখিয়৷ দর্শক মাত্রেরই অতি 
ধনীর নৌকা বলিয়া! বিশ্বাস হইদ। মাধবের কিন্থ ব্রাঙ্মণকে পরিচিত বলিয়া বোধ হইন্তেছে। 
ক্রমে নৌকা তীরে লাগিল-সুন্দী ব্রাহ্মণকে বহু দিন পরে দেখিয়৷ জিজ্ঞাসা করিল _. 
“আপনি কোথা হ'তে এলেন? ত্রাঙ্গণ মুন্সীকে পৃর্ব্রের উপকারী বলিয়৷ অতি সম্ত্রমের 
সহিত উত্তর দিলেন__বহু ছুর হ'তে । মুন্দী পুনরপি আগ্রহের সহিত কন্তাটিকে লক্ষ্য করিয়া 
কহিল--“এটি কে?” উত্তর হইল _আমার ভাবী পুত্রবধূ । মুন্দী মহাশয়-__আমার শ্রামসুন্দর 
বিগ্রহ পূজিত হইয়! আমিতেছেন তো ? রাধাচরণ আর আমার ওশ্ী ও স্ত্রী ভাল আছে তো? 
মাধব থতমত খাইয়া উত্তর করিল হা । 

এই সময় মাধব নৌকার আকৃতি আর শাঁজসরঞ্জাম দেখিয়া কহিল -.আপনি গ্রভৃত ধন 
উপার্জন করে এনেছেন দেখছি ! 

শ্টামসুন্দরের সেবক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন-_হরির ইচ্ছা। 
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সারারাত 

তখন সাংবমূদ্দী তাহাকে বাহবমূদদীর ছিপছের কাহিনী ক্যামুব শুনাইরা হুইপ! জড়িয়ে 
ধরিল। পৌরীচর্ণ ছ্বিরুক্তি না করিদ্বা তৎক্ষণাৎ একভাড়া নোট লইন্বা তীরে অবতরণ 
করিলেন 

কোর্টের নিকট থিয়া নোটগুলি বাদবযুন্সীর হাতে দিয় কহিলেন”-জমি ৪*১ টাক 
আপনার নিকট হইতে লইয়াছিলাম, তাহার চক্র বৃদ্ধির চক্রতৃদ্ধি হ'তেও অধিক ; অস্ত 
ছাতার টাকা আপনাকে দিলাম । আমার পিতৃত্রান্ধের খণ আমি অদ্য পরিশোধ করিলাম। 
তখন বাদ বমুন্দী পুর্বকৃত কারধ্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। গৌরীচরণের উন্নতি 
তাহার উপকার, তাহার দক, নিজের কুব্যবহার ইত্যাদি স্বরণ করিয়া! কাদিয়! ফেলিল। 
তারপর জবিমানা জম! দিয়া যুক্তি পাইল। বাহিরে আসিয়া গৌরীচরণের পায়ের উপর 
পড়িয়া কহিল-.আমি মহাঁগাগী তাই আপনার বাড়ীর নিগামে বিক্রী করিয়্াছি। এমন কি 
স্তামনুনরের গাত্রের পিতলের গহনা পর্যন্ত বিক্রী করিয়াছি, আমাকে ক্ষম! করিতে হইবে । 

তখন প্রকৃত ব্রাঙ্গণ প্রকৃত ভক্ত যথার্থ ব্রা্মপোর অবভার গৌরীচরণ একবার প্রদীপ 
্রহ্মণ্যতেজে জলিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নত হইয়া ফলিলেন--প্ক্ষম! ত্রাঙ্গণের 
ভূষণ” প্ওনীর্ঘ্য* ব্রাঙ্ষণোর নিভাআরাধা বেদমাতা গাগত্রীর ভ্তাক্স পবিএ। দারিদ্রতা! 
জনিত ভিক্ষাবৃত্তি ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্ধা। আমি স্দগ্রাহী দই, অর্থকরী বিদ্া 
আন্থশীলনকারী নই, বিলাঁপী কামুক নই, আমি আপনাকে ক্ষমা! করিলাদ। খ্রাঙ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্রাঙ্গণের কাঁ্ধ্য করিলাম । 

কার্ষ্ের কর্তা আপনি নহেন। সেই “অপোরণিয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌* শিরশাস্ত মত্বৈত অনস্ত 
স্টামসুন্দরই কর্তা--ফলতোগ জীবের। আপনি যাহ! করিয়াছেন, তাহার ফল আপনি ' 
পাইলেন এবং পাইবেন। আমি যাহা করিতেছি তাহার ফল আমি পাইব, তাহার কেহ 
অংশী হইবে না( এখন আল্গুন আমার নৌকায় বাড়ী যাই। ষ্ঠামস্দেরের উৎসবূ. কৰিধ, 
চক্ষু ভয়িয়। দেখিবেন-“হাহার ক্কপা দেখিয়া! মু্ধ হইবেন। কাছারীর় সমস্ত লোকে তখন 
গৌরীচরণ গোস্বামীর দহত্ব আর যাদবমুদ্দীর নীচত্ব আলোচনা করিতে করিতে গন্তব্য 
স্থানে চলিয়া গেল। |কেবল একটা ব্রাঙ্গণ আর একটী অর্দযৃদ্ধ নমঃশূত্র একটা 
নিযনস্রেমীর পুলিসকর্দটারী সেই স্থানে দীড়াইয়। রহিল। ব্রাহ্মণ বলিল, মুন্সী তুমি বড় 
ভাগ্যবাদ্‌--তোমার ক্কতকার্ধ্য আমরা সদল্কই জানি, ক্ষিন্ত বুঝিলাম না ভীহরি ক্ষি ইচ্ছা) 
তুমি ুনার-ধিগ্রহ্র প্রতি অক্যাচার বরিত্বে জুটী কর সাই) কিন্তু মেই ভামনুদার : 
তোর়ার্ষে, আব তাহারি সেবক হিয়া উদ্ধার করিলেন । পাপের পরিগার় দেখিতে পাইলাধ নী: 
এই বাহ! ছখে। যাহার ভনীর রূপে দুধ হইয়া তাহার গৃরযার পর্বাত ন্ট কিবা . 
এমনি বাছা কষুবিত পুর দের প্ানন্যরণ জিন চাউল গনি, গর্ত লইয়া দিক 
করিহীছ, জজ নেই ব্যক্তি ভোদার রাদস্বার হইতে হুক বাসি র্যামিলেম:পটাগবাদের, : 
এই মিতার দুবিষাম দা। কিন্তু দা$.চুন্সী ওই সতীঙ্জী উনিদাদীয় "পায়ে পিন "গা 
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হলিয! ক্ষমা চাও, আক তোমার পাপে অঙ্জিত সম্পত্তি শ্তামনুন্দরের সেবায় দান করিয়া 
হিন্দু সার্থক কর। তোমার পুত্র কন্ঠা নাই অগ্ক হইতে প্রক্কত হিন্দু হও, মান্য হও। 
পাপের আোত আর বৃদ্ধি করিও না। এই বলিয়৷ ব্রাহ্মণ নিরব হইল। তখন পুলিষ- 
কর্মচারী. বলিয়া! উঠিল __খানার দারোগাবাবু এক খুনের মোঁকর্দমান্ন পড়িয়া বিচারে চাকুরি 
হইতে অবসর পাইয়াছেন._জুয়াচোর সাহাজি সাহেবের নিকট' লবন ওজনে কম দিয়া ২৫.টাকা 
অর্থ দণ্ড দিদ্লাছে। গোলকমণ্ডল সাহেবের চেষ্টায় রাস্তার ঠিকাদার হুইয়াছে__-আমি হেড 
ফনেইখলী,পাইয়াছি। 

এইগুলি সমব্তই ঠাকুরের দয! ইহ! আমার বিশ্বাস। গৌরীচরণ তখন এই ঘটনীর পূর্বাপর 
. মস্ত গুনিলেন এবং মকলকে.লইয়৷ আপনার নৌকায় উঠিলেন। কাছারী জনশূন্য হইল । 

সন্ধা! হয় তল্প সময় নৌকা ছাড়া হইল। যাঁদবমুন্দী নৌকা আসিয়া প্রথমে বাতাসে গিয়া 
বসিবার জন্ত ছাদে উঠিলেন। মাঁধষ প্রভৃতি গৌরীচরণের নিকট তাহার ধন উপার্জনের 
গল্প শুনিতে লাগিল। যাঁদবমুক্ী বারে বারে নড়িতে লাগিল, যেন তাহার শরীরে কি 
একট! যন্ত্রণা উপস্থিত । ছাদ হইতে নীচে আসিল এবং নিম্ন হুইতে ছাদে গেল। এক 
বার বসিয়া একবারংদাড়াইপ়! একবার শুইয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারিল না, শেষে বলিল 
গৌঁসাইঠাকুর ! আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে, যেন এখনি আমি মরিলাম, শরীরে বড় জালা 
আহ্য আবার তাহার উপর একটা ভীষণ দৃশ্ঠ দেখিয়া আরও অস্থির হইয়াছি। দুরে অতি-” 
দুরে দেখিতেছি যেন একটা পরিচিত স্ত্রীলোক একখানা রক্তমাখা ছুরি লইয়া আমার 
বুকে বষাইতে আসিতেছে । 
* বল বল ঠাকুর একি দৃশ্ত ! তুমি ব্রাঙ্মণ জ্ঞানী আমি হীন শৃত্র আমি কিছুতেই বুঝিতেছি 
না। একি”-নিকটে যে--মতি নিকটে হু জলে গেল। নৌকা তখন প্নলছিট বন্দর 
ছাড়িয়া ভূনেক.দূর আসিয়াছে। মাধব আর গৌরিচরণ যাদবের সুস্রযা করিতে লাগিল। 
অধর.লোকসমুছ অরাক হইয়া,রহিল। 

কিছু পরে .যাঙ্ব আবার যেন' প্রলাপ বলিতে লাগিল-_-একটা কালপুরুষ আমাকে 
জড়িয়ে ধরিল--আর.স্ত্রীলোকটি বুকে ছুরি বসাইল গেছি _গেছি--উঃ জলে. গেল। নর 
এষ্টবার যাদব প্রস্কত অজ্ঞান, হুইল। 

তখন নৌক! কৃষ্ণকাঠি আপি়াছে, মাঝিগা না বান্ধিল। মাধবমুন্ী_ তাড়াতাড়ী- 
গৌন্বীচ্ণের পুত, ভনগী, স্ত্রী ইত্যাদিকে. সংবাদ, দিল ॥ তাহারা. আসিয়া উপস্থিত হইল। 
তাহাদের সহিত. ছুই চারি কথার পর রাইকিশোরীকে লইয়। যাইতে কহিয়া 'রাধাচরপকে বজি- 
বেন. রাধাচরণ- তুহিশীক্গ শামস্দরের পাদোদক লইয়া! আইল ।' মুহর্তমধ্যে. পাদোদক 
আদিঙ হইল,। যারবমুন্সীকে তাহ! পান করিতে দিরেন। কতকটা জহার মাঁধায় দিলেন, 
পুর্িির এমনি 'মহিদ! আর, ০০০55 তগবদিখাস: যে অমনি মু্সী' 
ছু হইল). 
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্রাহ্মণজাততীর আচরিত অনুষ্ঠিত বিগ্রহ সেবার ফল দেখিয়া! মুর্খ কুচরিতর কু্ীদ্জীবি মুক্দী 
আশ্চর্য্য হইল। তখন লজ্জিত হইয়া! সকলের সহিত তীরে নামিল। গোস্বামী দীর্ঘ দিনের 
নিজের পৈত্রিক বিগ্রহ হ্বদয়ের আরাধ্য শ্ঠামন্ুন্দরকে প্রণাম করিয়৷ গ্রতিবাসীগণের 
সহিত আলাপ করিতে গাগিলেন, আরজ আর রাধাচরণের আনন্দের সীমা .নাই। সে 
দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া পিতার আজ্ঞা আর অভ্যাগত জনগণের আদেশ পালন 
করিতে লাগিল, গ্রামের মধ্যে গৌরিচরণের অবস্থা পরিবর্তন সংবাদ ঘিহ্যংগতিতে 
ছড়াইয়৷ পড়িল। শ্রীতিবাঁসীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। মুক্সীর প্রতি গোস্বামীর 
বাবহার দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইল। সে রাত্রি লোকের আগমন আলাপ আর নৌকার 
দ্ব্যাদি উঠাইতে অতীত হইয়া গেল। সমগ্র গ্রামটী সেরাত্রে এই কথার আলোচনায় 
মুখরিত হইল | সুখের রাত্রি শীদ্রই 'গ্রভাত হইল । 

পরদিন প্রাতে অতি সমারোহে শ্ঠামসুন্দর বিগ্রহের পুজা হইল) যাঁদব মাধব নর 
ভাই আর বাড়ী গেলনা । নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ঠাকুরের নামে দান করিয়া গৌরী- 
চরণের নিকট দীক্ষা লইল। ছুইভাই ঠাকুরের সেবক হইয়! দেবত! ও ব্রাহ্মণের সেব! 
করিতে লাঁগিল। যথাসময়ে রাইকিশোৌরীর সহিত রাধাচরণের বিবাহ দিয়া শ্টামসুনারের 
নূতন পরিচারক পরিচারিকা নিধুক্ত করিল । 

ঠাকুরের অনুগ্রহে গৌরীচরণ অবস্থা পরিবর্তন করিয়া সেই দিন হইতে নিজের বাড়ীর নদ 
রাখিলেন "প্ঠামকুটার” | গ্রামের লোকে কিন্তু “গৌরী-কুটীর” বলিত। 

এইরূপে আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া আহিকপুত কন্মী ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্যবহার দেখিয়া 
কুষ্চকাঠির গ্রামনদ্ধ লৌকে শিখিল যে, অচল ভক্তি বশ্বাদের সহিত অনুষ্ঠিত জাতীয় 
আচরণ করিলে প্ভগবান নিশ্চগই জীবের মঙ্গল বিধান করেন। ভগবদ নির্দিষ্টকার্দোর 
প্রত্যবায় ঘটাইলে পতন অবশান্তাঁবী। হিন্দুশান্ত্র কথিত নিয়মগুলি ভগবদ নির্দিষ্ট কার্যা- 
উহার প্রকৃত ব্যবহারই হিন্দুয়ানি। প্রক্কৃত ব্যবহারই ধর্মানষ্ঠান। 

ডাক্তার প্মো ক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ। 





নমো ত্রন্ধগাদেধায 


বঙ্গীয় ত্রাহ্মণ-সভ র ত্রয়োদশ বাধিক অধিবেশন। 


ধরত্ীরনণ্যদেবের কৃপায় দেখিতে দেখিতে ত্রাদ্ণসভা ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পন করিল। 
যে নকল মহান উদ্দে লইয়া ইহা গ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,_থীরে ধীরে খুলি সাফল্যের 
পথে অগ্রসর হইতেছে। কলির গ্রকোপতেতু নুপতগ্রায় চাতু্বপটোর. পুনঃপ্রতিষ্ঠাই .এই 
সভার মূল উদ্দেন্ত এবং হিন্দুদমাজের অন্তর্গত বর্ণটতু্য়ের মধ্যে -“স্বে গ্থে কর্শশ্যতিরতঃ 
সংসিদ্ধিং লভতে নর” _দীতোক্ত এই অমৃতোপম ভগবদ্ানীর বহুল প্রচার দ্বারা-_্ব স্ব 
বর্ণোচিত কর্ণান্ঠানের ব্যবস্থা করিয়! সন্তাব স্থাপনপুর্ববক হিন্দুসমাজের পূর্বগৌরবের উদ্ধার 
সাধনই ইহার লক্ষ্য । এই সভা একেবারেই মাস্ররদায়িক নহে, অর্থাৎ জাতিবিশেষের স্বার্থ 
প্রসারের বা সবার্থসিদ্ধির জন্ত গ্রতিঠিত হয় নাই। 


উদ্দেশ ও কার্যাবলী । 


(১) দেশে দ্বিজাতিগণের মধো বেদশিক্ষাবিস্তারের জন্ত সাঙ্গবেদবিষ্ানয় স্থাপন, 
(২) শান্ত্বিছিত ধর্ম কর্মে হিন্দুসমাজান্তর্গত জনসাধারণের অনুরাগ সঞ্চার ও অবিহিত 
গরহিত কর্ণের বর্জনের জন্ত, ধর্ণশীস্তিক্ষাপ্রচার জন্ত, কলিকাতা মহানগরীতে ধর্মশান্্- 
চতুশাগী স্থাপন, (৩) দেশের সর্ব প্রকৃত শান্ার্ঘ গরচার জন্ত প্রচার-বিভাগের প্রতিষ্ঠা 
'€(৪) প্রচারকার্ধোর সৌকার্ধার্থে “ক্রান্মণ-নমাঞজ পত্রিকার” পরিচালন, (৫) জমগ্র 
ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে মহাসম্থিলনের 
অনুষ্ঠান,'।( ৬) ইংরাঁজিকলেজে অধায়ণনিরত ছাত্রগণের মধ্যে সদাচার ও নিয়মিত 
সনধ্যাবনদনাদির স্ুব্যবস্থার জন্ত ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা, (৭) সামাজিক বিশুদ্ধিবক্ষার 
জন্য কুলপরিচয় সংগ্রহ) (৮) ধর্শের নামে যে সকল অধন্ধ্ ও বাতিচার চলিতেছে, & গুলির 
নিবারণ এবং তীর্থসমূহের বিশুদ্ধি রক্ষা ও অত্যাচার নিবারণ জন্ত ধর্ম ও তীর্ঘরক্ষা' 
্রন্তার বিষয়ক শাখা-সমিতির প্রতিষ্ঠা- ইত্যাদি নানা সদহুটান এই সত! আরম্ভ করিয়াছেন, 
এবং এইগুলির পূর্ণাঙ্গ সাধনের জগ্ত উপধুজ সুদক্ষ বিদ্বান ব্যক্তিগণের উপর বিভিন্ন 
বিভাগের ভার বিন্বস্ত করিয়া যতদূর সগ্ভতব চেষ্টা ও প্রযত্ব করিতেছেন। এই সকল সখ 
কার্ধ্যের সুফল নানারপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার পরিচয় বিস্তৃতভাবেই এই স্থানে 
বিবৃত করা যাইতেছে। ও 


নী 


গ্রীন প্রীন্পঙলাধিপের আমন্ত্রণে বিগত্ত বর্ষে ময়মনসিংহে ব্রাহ্মণ মহাসশ্িনের উদ্যোগ 
ইয়। স্থানীয় নান! বাধাবিগ সেও সঙ্সিলনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত হয়, এমন সমজ্কে 
ইউরোপের মহাসমর ঘোর মৃদ্তি ধারণ করায় ততসন্বন্ধে আলোচনা করার জন্ত মহামান্ত 
ভারতীর রাক্জ প্রতিনিধি মহোদয় এক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করেন। আমাদের সম্মিলনের 
নির্বাচিত সভাঁপতিমহাশয় শ্রীল শ্রীগরবঙ্গাধিপতি এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়া দিল্লী নগরে 
গমন করিতে বাধ্য হন। এইরূপ দৈবছূর্িপাকে বিগত বর্ষে সম্মিলনের অধিবেশন হইতে 
পারে নাই। কিন্তু এ বৎসর বিগত ্যৈ্ঠ মাসে গ্রীল প্রীন্বারবঙ্গাধিপতির সভাপতিত্বে-- 
মহাসমারোহে ময়মনসিংহ নগরীতেই উক্ত মহাঁসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার 
বিবরণ সকল সংবাদপত্রে এবং ব্রাক্ষণসমাজ পত্রিকাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, 
নিন্বে ত্র মহাসভায় ঘোষিত নির্ধীরণগুলি'বিবৃত হইল )-_- 

১। ব্রাহ্গণপরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্কির ত্রিসন্ধ্যোপাসনায় এবং ব্রাঙ্গণোচিত 
মদাচার রক্ষায় ও সনাতন হিন্দুধর্দাবলন্বী অন্তান্ট জাতীরগণের ধর্ম ও সদাচার রক্ষায় অধিকতর 
আগ্রহ উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! হউক । 

২। বর্ণাশ্রমী বিদ্যার্থীদিগের অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং মংস্থাপিত বিদ্যালয় 

ও ছাত্রাবাসে ধর্ম ও সদাচার শিক্ষা এবং রক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা! করা হউক। 

৩। হিন্দুসমাজে বর্ণীশ্রমধর্মম রক্ষার্থ এবং শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানের সুবিধার জন্ঠ হিন্দু 
গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীর দেবালয় রক্ষা ও সংস্থাপন করা৷ এবং অতিথি-সৎকার, জলাশয়, গাভী 
ও গোচারণ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক । 

৪। জাতিগত পবিত্রত! এবং ব্রাহ্মণের বংশ-পরিচয় রক্ষা ও জাতীয় ইতিহাস, প্রণয়ন ও 
প্রচারের ব্যবস্থা কর! হউক। 

&। আচারবান বিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত ও কুলাচার্ধ্য মহোদক্লগণকে রর 
সমাজ হইতে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বৃত্তিদানে সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। 

৬। সমাজে পণ-গ্রথ নিবারণের ব্যবস্থা করা হউক । 

৭। বিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্ষের গানিকর পুস্তক অধ্যয়ন নিবারণ এবং স্কুল কলেজের ছাত্র- 
'দিগের পাঠোপযোগ্ি শান্্সম্মত ধর্মগ্রন্থ বাঙ্গাল! ভাষাতে প্রণয়নের রর উপায় অবলহ্ষমের 
ব্যবস্থা করা হউক। 

৮1 অবিরন্বে পঞ্জিকার সংস্কারের ব্যবস্থা! করা হউক । র 

৯। বিবিধ উপায়ে হিশুসমাঁজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা কর! হউক | : 

- ১৯। শান্তর ও সমাজ বিরুদ্ধ বলিয়া দানি যা মিহি 
গ্রতিবাদ করিতেছেন । 


৪৯ ্রাহ্মগ-সমাজি। ... [(৭মর্ব্ 


১১১১১ 
১১। ময়ননসিংহে একটা ্রাঙ্পদভ| গঠিত করিয়া একজন :নুযোগা অধ্যাপক নিয়োগ 
পূর্বক জেলাস্থ চাতুর্বন্য লমানের ধর্ম ও সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা! কর! উচিত। 
১২। মহামান্য ভারতমম্রাট ও সম্রার্জী দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ জয়ঞ্ ও সামাজ্যের 
সর্ববিধ মঙ্গলদ্বারা বিতুষিত হউন, এতদর্থে বরা্মণমহাসন্মিলন আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । 


সাঙ্গ বেদবিদ্যালয় | 


এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১০ জন ছাত্র বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুস্থানী ছাত্র, মাত্র ১২ জন বাঙ্গালী। দেশে বেদের আদরের সঙ্গে সঙ্গে 
এই বিদ্যালয়ে ক্রমশঃই বাঙ্গালী বিদ্যার্থী আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা বিশেষ আশার বিষয়। 
এতত্ব্যতীত এস্থানে ব্যাকরণ, কাব্য এবং দর্শনশান্ত্রাদিরও অধ্যাপনা হয়। অধ্যাপক পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত চক্দ্রিকাদত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের তবাবধানে এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, শ্বরবৈদ্দিক 
প্রকরণ অধ্যাপনার জন্য ছুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, শ্রীযুক্ত রণবীর দত্ত শাস্ত্রী ও 
শ্রীযুক্ত 'বালমুকুন্দ শাস্ত্রী । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ শীন্তিমহাশ় এই বিদ্যালয়ের 
আচীর্ধ্য। প্রকৃতপক্ষে তাহারই উদ্যোগে ইহার প্রতিষ্ঠা । তিনি অনুগ্রহ করিয়া সর্বদা 
ইহার তত্বাবধান করেন। তীহারই অনন্তসাধারণ অধাবসায় ও প্রযত্বে ন্বর্গীয় মহাত্মা 
শিবকুমার শীল্ত্রীর নাম 'চিরশ্মরণীয় করণার্থে মাড়োক়্ারী সম্প্রদায়ের সহায়তায় “শিবকুমার' 
সংস্কৃত বিদ্যার্থীতবন' নামক বিরাট ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে, এবং তথায় এই বিদ্যালয়ের 
'ছাঁত্রগণ বাস করিতেছে। 


র্শশীন্ত্ চতুষ্পাঠী। 


'ঈ্ধপীস্্বিৎ ও বাঙ্গালাদেশের সর্বপ্রধান শ্মার্ত গ্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ছুর্গানুন্দর কতিরত্ব 
মহাশয় ধর্মশান্ত্র চতুষ্পাঠীর পরিচালনা করিতেছেন। এই চতুষ্পাীর অধ্যাপনার -কিছু 
বিশিষ্টতা আছে । বর্তমানে গবর্ণমেনট প্রবর্তিত পরীক্ষায় কৃতকার্ধযতাই ছাত্রগণের অভিলধিত 
শাস্বাধাযদের সীম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, কিন্তু ছঃখের বিষয় পরীক্ষোভীর্ঘ ছাত্রগণের 
মধ্যে অল্প ছাত্রই শাস্ত্রে প্রকৃত প্রধেশ লাভ করেন। যীহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাত্বারা বঙ্গের 
হিন্দুসমাজ পরিচালিত" হইবে, তাহাদের শীব্রজাদেক্স, গভীরতা না. থাকিলে অনেক সময়ে 
কুফল হইবারই সম্ভাবন! । 'এই অভাব দুর করিবার. উদ্দ্্তিই, উক্ত চতুম্পাঁঠীর প্রতিষ্ঠা 
ধাহার৷ দর্শন অথব! শ্বৃতিশান্ত্রে কৃতবিদ্ক গবর্ণমেপ্টপরিগৃহীত উপাধিপরীক্ষায়, উত্তীর্ণ, 
হারাই গভীরভাবে শাস্ত্রের: তর্বীবধান জন্ত আই. জভুম্পাঠীতে অধ্যয়ন. করিংতছ্ছেন.। 
বর্তমানে *জন উপরোক্ত: শ্রেণীর ছাত্র এইখানে অধ্যয়ন করিতেছেন । 'ত্মধ্যে -চারিজন 
'িবিশিই্ ছাত্রকে- মাসিক ৩*২ সৃতি দেওকা হইতেছে ।- অই উতুম্পাঠীর সবার! 'আর একটি হর়হ 
কার্ধয সাধিত হইতেছে। অধুনা বড়ই ব্যবস্থাশকট উপস্থিত, সেইজত কোন প্রকার. দক্ষিপাদি 


১২শ সংখ্যা ] বঙ্গীর়-ব্রাঙ্মাণ-সভার ত্রয়োদশ ধাধিক অধিবেশন । ৪৯১ 


১১০ 
ন! লইয়া, নানাস্থান হইতে '্রার্থিত বিষয়ে প্রন্কৃত শাস্তরসঙ্গত বাবস্থা সকল যরসহকারে প্রদত্ত. 
হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে অন্ততঃ ২৫* আঁড়াইশত এইরূপ ছুরহ ব্যবস্থা বঙ্গের বিভির্ন 
প্রদেশে জিন্তান্থ হিন্দুসমাজে প্রদত্ত হইয়াছে । 
দর্শন-চতুষ্প।ঠী। 

্রাঙ্মণসভ। প্রতিষ্ঠাপিত সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়ে যদি চ সাংখ্য, বেদাস্তাদি দর্শন অধ্যাপিত হয় 
ঘটে, তথাপি ষে স্তায়দর্শনজন্ত সমগ্র ভারত মধ্যে বাঙ্গালার প্রাধান্ত স্বীকৃত, সেই ন্তায়শাস্ত্রে 
অধ্যাপনা আমাদের বেদবিদ্যালয়ে হইত না। এই অতাব ব্রাঙ্গণদভা! অনুভব করিয়া 
আসিতেছেন। বিগতবর্ধ হইতে এই চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কতীর্ঘ 
মহাশয় স্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার ভাঁর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বংসরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ 
পঞ্চতীর্থ সিদ্ধাস্তশীস্ত্রী মহাশয় বেদান্ত ও সাংখ্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহারা 
৯৫জন ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন। এই ছুই নবীন অধ্যাপক সাত্বিক, আচারবান্‌, সাধুপ্রক্ক তি 
এবং ক্ৃতবিদ্য । 





ব্রঙ্ষণ-ছাত্রাবাম। 

-- ক্ষলেজসংশ্লিষ্ট হোষ্টেলে ধর্দিও হিন্দুর অভঙ্গা ভক্ষণের প্রচলন কম, তথাপি হিন্দু আঁচার, 
'স্পূর্ণ বজায় রাখিয়া সেই সব হোষ্টেলে অবস্থান ব্রাহ্মণছাত্রপন্গে সহজ হয না। অনেক 
সময় হোষ্টেলে ব্রান্মণছাতর সন্ধ্যাপুজাদি করিলে উপহাসাম্পদও হইয়৷ থাঁকেন.। এই সব 
ব্যাপার লক্ষ্য করিয়! শ্রীযুক্ত পণুুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ভববিভূতি. বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় ব্রাঙ্গণসভার সহায়তায় ব্রাঙ্গণছাত্রাবাঁস স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন) এবং. 
ব্রাহ্মণ-নভার কার্ধ্যকরী-সমিতির অনুমোদনানুসারে বিগতবর্ষে বিভির কলেজের ২০1২৫ জন 
্া্গণ-ছাত্র লইর! একটা ছাআবাঁস স্থাপিত হয়, ছাত্রগণ রীতিমত সদাচার ও সন্ধ্যাপুজাদি 
যাহাতে করেন, তাঁার যথোচিত বাবস্থাও হইয়াছিল। কিন্ধ ছঃখের রিষয় এ বৎসর 
কলিকাতায় বাটা ভাড়া অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় উপযুক্ত বাটার অভাবে. আমাদের, সংকরিতি 
বরাহ্মণ-ছাত্রাবাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তবে দৈবদূর্বপাফে এ বৎসর আমাদের. উদ্গাম 
ব্যর্থ হইলেও আমরা একেবারে হতাশ হই নাই। নুপর্ডিত ব্যঞ্চিকে ধ্যক্ষণদে নিযুক্ত 
করিয়া মনোমতভাবে উক্ত ব্রাহ্মণ-ছাত্জাঝন পরিচালন. করিতে পারব এই.আশ।: রাখি.। 


পরীক্ষা বিভাগ । 


এই বিভাগের ক পূর্বাপর একই ভাবে চলিয়!. আঁসিতেছে। ইহার্‌ কায নত 
জন্য গঙাটিকুরীর অযিদার ীয়ুক সতীজনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশরের সাহায্য প্রায়, সম্্ণ $. 
বাঙ্গালার যে. সকল:জেরার সংস্কতান্ুশীলম কতকপরিমাপেও ছে, প্রায় সেই সকল গানেই 
ইন 'পরীক্ষাকেনর স্থাপিত আনছে £ তপতি পূর্ব -ও উপাধি এই দ্বিবিধ, পরীক্ষা গৃরীতহ্ক।. 


৪৯২ ব্রাঙ্গাণসমাঁজ । | [৭ম 


ই কেউই 
এই বংসরে বিভিন্ন কেন্ত্র হইতে ১ ১ জন পরীক্ষা দের, তন্মধো ৪২ জন ছাত্র উত্বীর্ণ হইয়াছে । 
১* জন ছাপ, ১১ জন অধ্যাপক ও ৩৩ জন প্রশ্নকর্তাও বৃত্তি পাইয়াছেন। অর্থের অস্বাচ্ছল্য 

হেতু বৃত্তির পরিমাণ উপযুক্তরূপ না! হইলেও বৃত্তির সম্মান প্রদর্শন ত্রাহ্ধণমত! উচিত বিবেচন! 

ফরেন। সামান্ত হইলেও তাই এই বৃত্তির ব্যবস্থা । 


প্রচার বিভাগ । 


এই বিভাগের কার্ধ্য এক্ষণে পত্তিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় ও গ্ীযুক্ত রাম- 
কমল ভট্টাচার্য্য মহাশর করিতেছেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্গণাধ্যসিত বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া 
তথায় তার উদ্দেস্ত প্রচার এবং সেই ভাবে ব্রাহ্মণদ্দিগকে উদ্দ্ধ করা এবং শাখাসত! 
স্থাপন দ্বার! সেই তাঁবকে স্থারী করা, সদদ্য সংগ্রহ কর! এবং সর্কোপরি এই মূল ব্রাহ্মণসার 
সহিত মফঃস্বলের সহাম্গৃভৃতি উদ্দৃক্ত করা তাহাদের প্রধান কার্য্য। উভয়েই স্পণ্ডিত 
ও স্ুবন্তা এবং সার্বিক ও সদাচারী । আমরাঁআশা করি ইহাদের চেষ্টায় ত্রাঙ্গণসভার 
উদ্দে্ত প্রচার নুচারুরূপে নির্বাহিত হইবে।. ব্রাক্ষণসতার কার্ষক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার 
নিমিত্ত এপর্যন্ত বহু শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে ! সংখ্যায় মোট ৮৭টা শাখাসভা আছে। 
নিয়ে বহু শাখাসতার নামোল্লেখ করা হইল £ -ফরিদপুর জেলাস্থ বাজিতপুর, সামস্তসার, 
প্রাণপুর, কাওলীবেড়া, ছুলারডাঙ্গা, পারপুর, গাঁচ্চর, উমেদপুর, আধারমাণিক, কালামৃধা, 
ননীক্ষীর, আমগ্রাম, মহেন্দ্রদী, কবিরা্জপুর, সাধুহাটী, দত্তপাড়া, গোসাইরহাট প্রতৃতি গ্রাম- 
সমূহে এবং খুলন। জিনাস্থ খুলনা! সদর, লখপুর, মাগুরা প্রত্ৃতি গ্রামসমূহে এবং - মেদিনীপুরস্থ 
তমলুক, জুনাটীয়া, টাবাখালী, কাখুরিয়াবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে এবং বগুড়াদ্িলাস্থ রায়কখলী 
গ্রামে এবং ঢাক! জিলাস্থ পাটগ্রাম, চাদ প্রতাপ প্রতি গ্রীমসমূহে, বর্ধমান জিলাস্থ মীরহাট 
গ্রামে এবং, মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ কান্দিসহরে, ছুমকাজেলার তাড়র! গ্রামে, ত্রিপুরা জিলা 
-্রাঙ্মণবেড়িয়া সদরে, শ্ীহট্রের মহাসহত্্গ্রামে শীবাসভ। স্থাপিত হইয়াছে । এ ছাড়া 
যুশিধাবাদ জিলার কল্যাণপুর, .বাউগ্রাম, পা5থুপী, রাজহাট, পীলসীমা, ইন্জাণী, মাড়গ্রাম, 
এড়ৌোয়ালী, জঙ্জান, কাগ্রাম, মাথলতোর, শালু। মালিহাটা, আলুগ্রাম, আমলাই, দত্তক্রটিয়া, 
সাহোড়া রামনগর, মাজীদ্াড়া £ বীরভূম জিলার় --ঝালকা, নওপাড়া, তুরীগ্রাম গ্রত্ৃতি স্থানে 
এবং বর্ধমান মৌগ্রামে শাখাসত স্থাপিত হইয়াছে ।* যশোহর প্ৰক্ীপাশা' কালীবাড়ী” 
শীখাসতা, বীরভূমজিলায় বড়শাল শাখাসত, খরুণশাখাসভা, দেখুড় উদরপুর শাখাসত” 
সন্ধ্যাজোধ শাখাসভ! মুর্শিদাবাদের সাটুই কুমারপুর শাখাসভা, শক্তিপুর, রামগাড়া 
নলহাটী শাখাসভা, বেলডাঙ্গা, টেয়াধৈস্কপুর,মছুলা, নৃতনগঞ্জ পণুই, শাখাসভা, ফরিদপুর 
জেলার ধুলজোড়া! উজিরপুর, লাতৈর মহিধালয়/- সেহলাপটা পাঙ্গাশিয়া, রামেরচর, 
কুবীরদীয়া, বাউকেমারি, ছুলালী, কামারগ্রাম সোতাদী, ভাটদী, বজেশ্বরদী, হরিদাসপুর, 
পিক্ষলিয়া, বশ্যোহর জেলায় চাদর, হরিহরনগর, আউনাড়া,, দহম্মদপুর, উপরবন্, চিডুয়কার্দী 


১২ল মংখ্যা ) বঙ্গীয় ত্রান্মীণসভার ভ্রয়ৌদশ বাঁধিক অধিবেশন । ৪৯৩: 


অিপুরাজেলার বিদ্যাকুট গ্রতৃতি স্থানে স্থাপিত হুইঘাছে। সেই সেই শাখাসতার 
গরিচালকগণ ব্রাঙ্গপনভার উদ্দেস্টসমুহ প্রচার করিবার জগ্ত নিজেদের আয়ন্তাধীন 
যোগাঁতাহুসারে কোথার বা. একটী, কোথাও বা একাধিক গ্রাম লইয়া সামাজিক" 
সংশ্রব রাখিয়া! ত্রাহ্গণের “কর্তবাকর্প উপদেশ দান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।: 
ইহার ফলে বহু ত্রাদ্ষণপরিবারেই যাহাতে শীন্তরবিধিমত্ত কন্মাদির অনুষ্ঠান চলে এবং 
প্রতোক উপনীত ব্রান্ষপ-সস্তান যাহাতে সন্ধ্যোপামনা করেন, তাহার বাবস্থা হইয়াছে। 
' এ পর্যাস্ত দেখ! গিয়াছে যে, বহৃস্থলেই বিশুদ্ধভাবে যাহাতে ক্রিয়া কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং 
বিশুদ্ধভাবে যাহাতে সন্ধোপাসন! করিবার সুবিধা হয়, 'এজন্ বিশুদ্ধ পুথি, পুস্তক এবং 
পুরোহিত প্রভৃতির সংগ্রহকল্পে বহু ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। 
ব্রাঙ্মণমমাজ-পত্রিকা । 

এই বিভাগের কার্ধাভার পণ্ডিত খ্রীদুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি ও কুমার শ্রীযুজ পঞ্চানন 
মুখোপাধ্যাক্ বাহাহরের উপর ছিল। এ বৎসর পত্রিকাখানিকে আরও উন্নত প্রণালীতে 
পরিচালন জন্য বিশ্ববিালরের ছুইজন কৃবিদা স্ুপপ্ডিত ব্যক্তির উপর পত্রিকার সম্পাদন-. 
ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহ।রা ছুইঙ্জন বিন! পারিশ্রমিকে এই গুরুভার অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
, একজন বঙ্গবাসীকলেজের সংস্কতাধাপক নুলেখক স্থপ্রসিদ্ধ বিদ্যোদয় সংস্কতপত্রিকার 
'ল্পাদক প্রথিতনামা পণ্ডিত শ্ররভববিস্থৃতি বিদ্যাভৃষণ এম,এ, মহাশয় । ইনি যে. কেবল.: 


প্রচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী তাহা নহে, পরস্ধ পত্রিকাপল্পাদন বিষয়েও বিশেষ অভিপ্ঞত। . 
লাভ করিয়াছেন। 


্বিতীয় বাক্তি স্ুসঙ্গ রাজকুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র সিংহ শর্া! এম,এ বাহাছ্র। ইনি. 
ভারতীয় ও প্রতীচ্য অর্শীস্ধে হ্পপ্ডিত, রাজপরিবারতৃক্ত হইলেও ইনি যে সাহিত্যের আকর্ষণে . 
এই পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তক্জগ্ত বিশেষভাবে ধন্তবাদার্হ।, তাহার . 
আদর্শে ব্রান্ধণতুশ্বামিপরিবারতূক্ত নবযুবকগণ ব্রাঙ্গণসভার কার্ধে যোগদান করিলে 
বাহ্ষণসভার মতুযদয়বিষয়ে আমর! আশাদিত হইতে পারি। আমরা এই সুদক্ষ সম্পাঁদক- 
মণ্ডলীর অধাক্ষতায় পত্রিকার ঘথেষ্ট মতুদয় দেখিবার জন্ত উদ্ত্বীব রহিলাম। 

পঞ্জিকা সংস্কার-সমিতি | 

বর্তমান বংসরে এই বিভাগে উদ্লেখযোগা বিশেষ কার্য হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব-: 
বিবেচনায় হিন্দু সাধারণ ব্রাঙ্মণদভার -এ বিষয়ে কালক্ষেপ মার্জন! করিবেন। তাহাদিগকে” 
আমরা জানাইডেছি যে, এই অবলঘিত বংস্করকার্ষে অপরিহার্য কাঁলক্ষেপে হতাশ হইবাক্ 
কিছুই নাই) ব্রাহ্গণসভার সংকর দৃড় আঁছে। 

- এই পঞ্জিকা-সিকির কার্য পরিচালন জন্ত মহামহোপাধায বব রাবী 
হাশর, ও উঠুক বরলেক্কিংশোর রা চৌধুরবী,মহাশ় সম্পাদক এবং. জীতুক- বরে কিশোর 
রাহী :অহাশরঃকোবাধাক্ষ ও নির্জাচিত হইয়াছেন ।. 


৪৯৪ ৰ ক্রাঙ্জণ সমাজ . ৭ম বর্ধ 


_ পজিকা-সমিতিঝ মমোনীত সদস্তগণ-.. 

। ভীতু চজকার ্াক্নালঙ্কার, ২। জীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, ৩। আক নাগর 
বিদ্যার, ৪। জু উপাধ্যানস বা, ৫। 'জীগুক্ত ক্ষেত্রনাথ জ্যোতীরত্ব, ৬। শ্রীযুক্ত 'বীরাটিন্দ 
কার্যনিধি, ৭.1 যুক্ত রাধাবল্লত জ্যোতিস্তীর্থ, ৮। 'ভ্ীযুক্ত অতুলকক্, গোস্বামী, ৯। শ্রীবুক্জ 
আগ্ুতোষ শিরোরত, ১*। শ্রীযুক্ত জগদ্দ্্ভ শ্ৃতিতীর্ঘ, ১১। শ্রীযুক্ত কুলচন্্র. জ্যোতী রদ, 
১২। মালনীয় বিচারপতি স্তন শ্রীযুক্ত আশ্ুভ্োষ সুখোপাধ্যায় সরন্বতী শান্ত্-বাচষ্পতি, 
১৩। শ্রীবুক রাজকুমার সেন, ১৪1 আমু আগুতোষ মিত্র, ১৫। রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত 
ফোগেন্দ্রঃন্্ রায়, ১৬.। রাসলাহেব যুক্ত অ্ররমোহন রক্ষিত, ১৭। শ্রীযুক্ত প্রৰোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, 
১৮৭ ভীযুক্ত নরেন্্কুমার মজুমদার | 

্ুলপরিচয় বিভাগ । 

. এরই'বিভাগের কার্য ক্রুদশঃই 'জশ্রুসর হইতেছে এবং প্রবীণ ঘটককর্তৃফ সম্কলিত কুলগর 
লী চেষ্টা চলিতেছে । ৬৫২ টাকা মূল্যে “কুলগ্রন্থদীপিকা” ছু্প্রাপ্য পুস্তক ক্রয় করা 
হুইগাছে এবং তাহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যাইতেজে। “কুলার্ণবতত্ব' নামক আর' একখানি 
গ্রন্থও ক্রয় করা হইক্গাছে। এই বিভাগের প্রধান উদ্যোক্তা-_হাইকোর্টের প্রবীণ উককীল 
প্রীযুক্ষ যোগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত পধশনন মুখোপাধ্যায় মহাশয় । 
বারে কুলপারিচয় স্বীয় কয়েকথানি গ্রাচীন পু'থী সংগৃহীত হইয়াছে এবং কুলীনগণের 
নাম ও ঠিফান! সম্থলিত একটা তালিকা! প্রস্তুত হইয়াছে। পু'খিসংগ্রহকল্পে যুক্ত চিরহৃহৃৎ 
লাহিড়ী মহাশয়ের চেষ্ট! উল্লেখযোগা ৷ অক্রান্তকর্মা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্জ্ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় 
এই বিভাগের গ্রাণন্বরূপ, তাঁহারই প্রষত্ধে এই বিভাগের কার্য আশাতিরিক্তরূপে সাফলা 
লাত করিরাছে। ্রাঙ্ষণসভা| কার্যালয়ে সংগৃহীত কুলপরিচয় এবং এই সকল হুর্নত গ্র্থ- 

.সাহাহ্যে বীর বরাহ্মণ-জাতির বংশধার! সন্কলন করা সহজ হইবে। 


অসরর্ণ বিবাহু'বিলের বিপক্ষে ব্রাহ্মনপভার উদ্যম ২ 


সকলে অবগত আছেন যে বিগত বর্ষে বোস্বাই প্রদেশবাসী প্রীধুক্ত প্যার্টেল ভারভীর 
স্বাজমন্ত্রিপরিষদের সভ্যরূপে অপবর্ণবিবাহ প্রস্তাব 'রাজকীন্ন বিধিরপে নিবদ্ধ করিবার অন্ত " 
উদ্ক মন্ত্রিপরিষদ উাপিতৃ করেন,। ইহাতে-সনাতনধর্শিগণের দরে যে ব্যথা উৎপয় হয়, 
অহ! কাহারও অবিন্িত+ নাই। এই প্রন্থাচবর বিকুদ্ধে তীব্র, প্রতিবাদ কিতা আসদীয় 
ভীযুক রাজ প্রতিনিধি-মহোছয়ের: লিকট- আবেদ কষ্লিবার জন্ত বিগত 'বার্ধিক” অধিবেশচন 
ক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। তৎপরে ব্রাঙ্গণদভার: রাগণেয : একটা অধিবেশনে 'স্থিরীকৃত 
হক) সাঁধারধহিনুগাজই বন এই বিঃলগ্ন বিপক্ষে দণ্ডায়মান, "তখন কেবল '্রার্মপসভ। 
হে এ বিবহে মানছেন না-করিছা নিখিল হিগুসমাের পক্ষ. হইতে এবি প্রতিযাদ 
করা উচিত। .তদমুসারে মাননীয় জীমুক :দাকগারিপের : মতাপতিত্ে, .ও. আদিনাসভাজ. 





১২৭ মখ্য। ] বঙ্গীর ব্রাহ্মণ-সভার ত্রয়েদিশ বাধিক অধিবেশন । (8৯৫, 


অন্ততম সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়বাহাছুর মহাশয়ের সম্পাদকত্বে অসবর্ণ- 
বিবাহ-প্রক্াৰের প্রতিকূলে যে মহান আন্দোলন হয়, এরং কলিকাত! মহানগরীর দক্ষিণপ্রান্ত 
স্থিত বিশাল প্রান্তরে বিরাট সভার অধিবেশন হয়-ফাহাতে প্রা পঞ্চাশ হাক্গারের অধিৰা 
লোক সমাগত হইয়াছিল তাহার পুনরুল্লেখ এখানে বাহুলা মাত্র। এই বাপদেশে লক্ষাধিক 
বাক্তির স্বাক্ষরসহ যে আবেদনপত্র হিন্ুসাধারণের পক্ষ হইতে প্রেরিত হয়, তাহার অনুবাদ 
“ব্বাহ্মণনমীজ পত্রিকার বিগত খ্মা ও ফাল্গুন সংখায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে 
বিভিন্ন ্রাঙ্গণপাখীসূভাঁসকল সর্ববতোভাবে যে সহারতা করিয়াছেন,তাহা প্রশংসার্ঘ। াহাদেরই 
চেষ্টায় উক্ত উদ্বেগকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিশীল হিন্দুসমাজের অভিমত সংগ্রহ করা সম্ভবপর 
হইয়াছিল। এক্সঃণ আপনার! শুনিয়া আশ্বত্ত হইবেন যে, বিগত দই আাগ্উ জণ্ডনের সংবাদে 
প্রকাঁশ যে ভারতলচীব মিঃ মণ্টে ও মহোদয় পালমেন্টের কমন্সনভায় ভারতীয় কথা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, অদবর্ণবিবাহ প্রস্থাব বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে ভারত ,গভমেপ্ট ফোনওয়প 
সহায়তা করেন নাই ও করিবেন না এবং ইহার জন্য ভারত রাজসরকার দায়ী নযহন। 
ভারতসচিব হিন্দুদাধারণের মর্শন্ধদ আন্দোলন. ও তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে. পারিয়াই & 
স্নপ কথ বসিয়াছেন, এবং ভারত সরকারের নিরপেক্ষতাই প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা সুখের 
বিয়য় সন্দেহ নাই। 








কার্যযকরী-সমিতি | 


ব্রাহ্মণ-সভার কার্ধ্যাবলী পরিচালন জন্ত একটা কার্ধাকরী-সমিতি গঠিত আছে। সম্পাদক- 
গণ প্রয়োঞজন মত এই দমিতি আহ্বান করেন এবং ইহার পরামর্শ মতে সভার কার্ধাদির 
ব্যবস্থা করেন। আলোচ্য বর্ষে এই কার্যযকরী-সমিতির ১৭টা অধিবেশন হইয়াছে । 


পারিষদগণ । 

পত্ডিত প্রব্র শ্রীযুক্ত দুর্গান্ন্দর কৃতির্ব, পণ্ডিত প্রবর শ্রীধুজ শশধর তর্কচড়ামণি, নতি 
গ্রবর যুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, মহামহোপাধনয় শ্ীযুক্ত লক্ষণ শাহী, মহামহোপাধ্ায় পমুক 
গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্ঘ, পত্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচনত্ স্ায়রক্, শ্রীযুক্ত কাললীকিশোর স্ম্তিরদ্ব, 
শ্যুক্ত যামিনীনাথ, তর্কবাগীশ, প্রযুক্ত জগদীশচন্র স্থৃতিক, ্ীযুক্ঞ কৈলাসচন্্র স্ৃতিতীর্থ, 
জীহুক্ত.'শশিভৃষণ স্থৃতিতীর্ঘ, শ্রীযুক শঙ্লিভূষণ শিরোমপি, প্ীযুক্ত সথরেজনাথ তর্কর্র, শ্ীযু্ক 
ফণিভুণ তর্কবাগীপ, শ্রীযুক্ত চণীদাস ভ্ঞারতর্কতীর্ঘ, মহামহোপাধ্যার. জীযুক্- বৈরু$নাথ 
তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত অরূদানাথ বেদান্তশান্্ী, শ্রীযুজ জানকীনাধ অর্করত্ব । 

| সহকারী সভাপতিগণ-_ 

. পঙ্জিত প্রীবুক্ধ শখধর তর্কচ্ড়ামণি, পণ্ডিত প্রীযুজ পঞ্চানন তর্ক, রাজা শ্ীমুক্ষ গ্যারী- 

মোহন সুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জীযুক্ু দিগশ্বর, চট্টোপাধ্যায়, ০ ক 
' ললিনীরঞন চট্রোপাধ্যার) মহারাম উয়ুক তূযপলচন্ সিং কাধাদুর। ':. , 


৪৯৬, ০7." প্রাঙ্গণ-স্মাঁজ। [পম বর্ষ 
মা 
কার্ধ্যাধ্যক্ষগণ_.. | 
 মহামহোপাঁধায় প্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক্দ্শনতীর্থ, মানব প্রীবুক্ত ব্রজেন্রকিশোর রাফ চৌধুরী, 
ভীযুক স্থরেশচন্্ মুখোপাধ্যায়, মান্তবর কুমার প্রীযু্জ শিবশেখরেশ্বর রায় নাই 1 
সহকারী সম্পাদকগণ-_ 


কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীবুক্ত শরচন্্র চো: প্রযুক্ত 
রখীন্ত্রনাথ সুখোপাধায়। 
কোষাধ্যক্ষ-_ 


“ ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য । 
কার্ধযনির্বাহক সভার অন্যান্ত সত্যগণ - 


পীযুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্্র মুখোপাধ্যায়, হর্ষনাথ মুখাপাধ্যায়, রাম, 
দয়াল মন্তুমদার, পণ্ডপতিনাথ শাস্ত্রী, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সতীন্্নাথ বন্যোপাধ্যায় 
অশ্থিনীকুমাক আচার্ধ্য, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাছুর, রাজা গ্রীবুক্ত রমণীকান্ত রায়, 
কুমার বীরেন্্রনাথ প্লায, কুমার বিমলেনু রার, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, বিষ্ুচরণ তর্করত্ব, 
মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্রন চক্রবর্তী, অনাদিনাথ . বন্দ্যোপাধার, শশিতুষণ 
ভট্টাচার্য, প্রিক্কুমার আচার্ধ্য চৌধুরী, রামচরণ বিদ্যাবিনোদ, আশুতোষ শিরোরত্ব, 
বমস্তকুণার তর্কমিধি, আনন্বচন্ত্র তর্কবাগীপ, কৃষ্চরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীরাম শাস্ত্রী, শশি-, 
কুমার শিরোমণি, শ্রীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব, চন্ত্রকান্ত স্তায়ালঙ্কার, ঘ্বারকানাথ চক্রবর্তী, 
হরিনারায়ণ সরন্বতী, যোগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস রায়, পান্লালাল মুখোপাধ্যায়, 
ডাক্তার সতাশরণ চক্রবন্তাঁ, স্থরেন্্রমোহন গক্গাপাধ্ায়,চিরুপ্ধ্‌ লাহিড়ী, শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, 
দেবেশচন্ত্র পাকড়াপী, উমানাথ ভট্টাচার্ধা, রমণীমোহন চট্রোপাধ্যায়। 

সাহায্যদাতৃগণের নাম 1" 

মান্তাবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশার রায় চৌধুরী, রাজা শীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর 
রানা শ্রীঘুক্ত রমনীকান্ত রায়, শ্রীবুক্ত সতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
জীযুক্ত অনার্দিনাথ বন্দোপাধায়, প্রীনুক্ত মনোনোহন ভট্টাচার্ধয, প্রীবুক্ত যোগেন্রনাথ 
সুখোপাধ্যার়, রায় প্রযুক্ত গোপালচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর,প্রীযুকত চিরনহৃদ্‌ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত 
বমশীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রস্তুতি । পশ্চিমদেশীয় শ্রীযুক্ত বলদেব রামবিহারী লাল, জরা মচক্জ, 
শীদুকত কুন্দনলাল চতুর্কেদী, পণ্ডিত জীযুক্ত যোগীর্বী 'ব্যাকরণতীর্ঘ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্রঘুবীর 

বেদাস্ততীর্থ, জীযুক্ত রথুনন্দন রায়, শ্রীযুক্ত শুকদেব মানাকা, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মি 
যুক্ত রামলাল রামন্বরপ, শ্ীযুক্ত ভূয়ান রায়জী গ্রভৃতি । 

ত্রাঙ্মগ সভাগৃহ। 

আপনাদিগ.ক অন্য একটা আনন্দের কথা গুনাইবা আশা হয় প্রীনীব্রবপ্যদেবের 
গান ত্রান্ষণ সায় এবার মপরগৃহ বাস? ঘুটিল। ্রাঙ্মণসত! কার্যালয় জন্ত 'আমরা এক লক্ষ 
পরতিশ হাজারস্টাকা ল্য নির্ধারণে সুকিযাইীট ও আপার, সীরকুলার রোডের সঙ্গম্থিত. ১৭৪ লং 


১২শ নংখ্য। ] বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভাঁর ত্রয়োদশ বাঁধিক অধিবেশন ৪৯৭ 
বিস্তৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন ভবনের (1,486) ইজারান্বত্ব ৪**ৎ *২ ষুল্) ক্রয় করিয়াছি। এবং 
এই স্থানটার উপর শ্প্রসিদ্ধ স্বর্গগত কালীপ্রপন্ন সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বিজয় 
নিংহ মহাশয়ের ধে মাবিকানি স্বত্ব মাছে, তাহ! ৯৫ হাজার টাক! মূল ক্রয় করা স্থির হইয়াছে। 
তন্মধ্যে তিনি আপাততঃ ৩* হাজার টাকা 'মান্র লইয়াই আমাদিগকে উহা. হস্তাতস্তর করিতে 
সঙ্গত হইয়া প্র টাক! গ্রহণ করিয়াছেন, ব্ররট ৬৫ হাঁজার টাকা ৫ বৎসরে ক্রমে ক্রমে লইবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া! যে সৌজন্। দেখাইয়াছেন, তাহ! তাঁহারই বংশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। 
কায়স্থ কুলতিলক শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়ের ব্রাঙ্মণ-সমাজের প্রত অনথরাগ ও শ্রদ্ধাই ইহার মুল, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমর' এইহেতু এস্থানে তাহাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। শ্রীভগবান তাহার সর্ধাজীণ মঙ্গল করুন। এই ভূমি ক্রয় সম্বন্ধে 
ত্রাঙ্মণনমাজের 'প্রধান সহায় মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় তাহার 
প্রতিশ্রুত ৩০১**১, ত্রিশহাজার টাক! দিয়াছেন। বত্রী টাকা ব্রা্মণমভার প্রাণস্থরূপ 
কুগুলার জমিদার শ্রীযুক্ত বিনয়ক্কষণ মুখোপাধ্যায়মহাশয় রাজা চৌগ্রামাধিপ শ্রীযুক্ত রমণীকাত্ত রায় 
মহোদয় মাননীয় কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় বাহাছুর, বর্ধমানের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীক্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মনমোহন ভ্্াচা্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র সাংখ্য-বদাস্ততীর€ঘ 
, মহাশয় নিজ হইতে খণ করিয়া ও চাদা তুলিয়। দিবার তার লইয়াছেন। এই সকল মহাপ্রাণ 
দানশৌও মহাত্মদিগকে আমরা সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ প্রত্যেকের উদ্দেশে 
বলিব _দাতা শতং জীবতু 1 
ধর্ম ও তীর্ঘরক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-সভাঁর নৃতন উদ্যম । 
আজকাল কলির প্রভাবে ধর্ের যে কিরূপ গ্লানি হইতেছে এবং তীর্ণদমূহে তীর্ণাধিকার- 
গণের অত্যাচার মেভাবে চলিতেছে, তাহার নূতন করিয়া পরিচয় দিয়া সময় নষ্ট 
করিতে চাহি না, সংবাদ পত্রপাঠক প্রত্যেক বুদ্ধমান ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষপ্ীপ অবগত 
আছেন। এই অধর্মের প্রকোপ হইতে ধর্ম ও তীর্থ সমূহের উদ্ধার সাধন করিয়া পুণ্য 
চাতুর্বপ্যের দৃঢ়ভিত্তর উপর প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহানগরীস্থ শ্রীশ্রীচৈত্য-তব্-প্রগারিণী- 
সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবণিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ মহাশয় ও সম্পাদক ডাক্তার 
রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী 'মহাশর্‌ উক্ত সতার পক্ষ হইতে উদ্যোগী হইক! ত্রাঙ্মণ-সতার সহায়তা 
প্রার্থনা করেন। ত্রাঙ্মণসভ| সানন্দে এ প্রপ্তাবে শ্বীক্কত হইয়াছেন, এবং গত ৩২শে শ্রাবণের 
কার্ধ্যকরী-সমিতির অধিবেশেন একটা শাখাসমিতি গঠন করিয়াছেন । 
এই শাখা-দমিতির সভাপতি ও *ম্পাদক-_ 
ও পণ্ডিতপ্রবর স্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় ও পণ্ডিত প্ীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ 
মহাশয় হইয়াছেন ।  . 
রি আমর আশ! করি বেদি বাবর গঠিত এই সমিতির কার্ধ্য সুচারদ্ধপে পরিচিত 
হটয়া উক্ত ধর্ম ও ভীর্য রক্ষা প্রস্তাবটীকে সাক্ল্যের পথে লইয়া যাইবে ) 





8৯৯ . শ্রাঙ্গণসমাজি |. [ ৭মর্ধ্ব 
উপসংহার। 


হাঙ্গণসত৷ উ্লিখিত বিবিধ সমান্ত হিতকর কাধ হস্তে গ্রহণ করিয়া এ গুলির সাফলোর 
জন্ভ যতদুর সাধ্য চেষ্টা করিতেছের্ন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় সমাজের মুষ্টিমের জনকয়েক 
্জাতিবৎসল বাক্তি মাত্রই এই সভার অভ্যুদয় সাংনার্থ যত্ূপর। ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ 
ত্যাগ ও একনিষতা গরিদৃষ্ট হইলেও, ব্রাঙ্মণমণ্ডীর সাধারণভাবে সহানুভূতি কোথায়? 
দেশের লাধারণ ব্রাহ্মণ-দস্তানগণ ফি চিরদিনই এই দকল শুতামুষ্ঠানে নীরব, নিরুদ্যোগ ও 
দিজ্রিত থাকিবেন 1, তাহার কি আমাদের উদ্যমে যোগদান করিবেন না? একবার কি 
তাহারা নয়ন উদ্মীলিত করিয়া এই সাধু কার্য্যসমূহের শুভ ফল নিরীক্ষণ শুরিবেন না? 

দানবীর মান্বর গৌরীপুরাধিপ শ্রীযুক্ত: ব্রজেজ্্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ক্রাহ্মণ-সভার 
মেরুদগ-স্বরপ। তিনি এই সভার সর্বাঙ্গীণ উদ্নতিকল্পে যে ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন 
তাহা এদেশে অতীব বিদল। তাহার প্রদত্ত এক লক্ষ মুদ্রা হইতে বাধিক আয় ব্রান্মণ- 
ধরভাকে জীবিত বাখিয়াছে, কিন্তু তাহার একাকীর দান ত জাতির সজীবতার লক্ষণ নহে? 
ধ্যজিবিশেষের ত্যাগ সমগ্র জাতির সুখোঙ্ছল করিলেও উহা জাতিগত শক্তির পরিচায়ক 
মছে। উহা জাতিগত পরমুখাপেক্ছি তারই প্রমাণ। ত্যাগনীলতা ত আর একজনের একচেটিয়া 
নহে? বতদিন 'ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সমগ্র ক্রাঙ্মণ-সমাজর বালক বৃদ্ধ ও বনিতা- 
একযোগে এই সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করিতে না: শিখিবেন, যতদিন সকলে স্ব সম 
সামর্ঘানুরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া এই ব্রাঙ্মণসভ! ও তাহার গুভ উদ্দেশ্তাসমূহের পুষ্টি সাধনার্থ 
যন্্পর না হইবেম,_বতদিন ন! দেশের সমস্ত ত্রাঙ্গণস্তনি কর্তব্যের প্রেরণায় উন্নিদ্র হইয়া 
'নবাস্থাতখানের উদ্বোধনে উদুদ্ধ হইবেন, ততদিন বাক্কিধিশেষের দান লক্ষাধিক বা কোটি 
পরিমিত হইলেও জাতীপ্রজীবনসংগঠনজনিত গৌরব করিবার মত আমাদের কিছুই নাই। 
্থারী আরৌর ব্যবস্থ! না হইলে স! পরিচালন ও তাহার উদ্দেশুসমূহের বখাষখ সম্পাদন অসম্ভব । 
এএইজন্তই দেশস্থ ্রাঙ্মগগপের'সজ্বণক্তি সংগঠনের পন্ত আমরা প্রার্থনা করিতেছি। 





নব মল্লিক! । 
(পূর্বানুবৃত্তি ) 


বি রাজার কথার সৃত্রপাতেই তমকিয়! উঠিলেন, নবমন্িফ। ! কথার ভাবে বুঝিলেম, 
ভবে ত, রাজকুমারীর নামই নবমন্লিক1) শোঁকান্ধকারময় মনে যেন ক্ষণেকের মধ্যে বিছাদাতাস 
দেখা দিদ্না গেল। মনে পড়িল -সেই প্রথম ফবিতাপাঠ--নবমন্লিফার স্বতি। কল্পনায় 
জাঁগিল_-বাতায়ন-জালান্তর্র্তিনী একটা তরুণী জীবন্ত প্রতিমা! নবমল্লিকা । তাহার গাই 
কোমল আঁথি ছুটার রদম্পর্শ আজ যেন কি ক্ষণেকের অন্য অঙ্গে অঙ্গে অনুতব করিলেন । 
তাহার পর কত তুচ্ছ ঘটনা! ('ষাহ! ঘটা তীহার যাসসপট হইতে মুছিয়া গি্লাছে) আজ 
অতি গ্রবল হইয়া! আসিয়া সাঁহার এই কল্পদাত্রোতে যোগদান করিবা। করে দিদের 
ভুচ্ছ ঘটনা--ধেমন রাজকুমারীর দাসী ছ'ভিনধিন তীহার গ্ল্নভাষিনী দাসীর সহিত আলাপ 
করিতে আর্সিত। বিস্ত বিফল মনোরথে ফিরিয়া ষায়। সে সব যেন নূতন আলোকে 
তাহার মনে উদ্দিত “হইতে লাগিল। একখানি ছোট চননীগুরুধূপবাসিত ভূর্জপত্রিকা 
''বেখা আছে, অভিসারিকার আমন্ত্রণ, কিন্ত শেষে যোগ বর! আছে, আমি ভীয়াজেরই 
প্রথম অভিগারিণী আর কাহারও মছি। আপনার পরিচিত -( পরিচিত লেখাটা একটু 
করিত দেখায়, যেন প্রণর ইত্যাকার.কথা বদলাইয়া' লেখা) ছন্পনীমে লিখিতেছি। ক্বিক্ন: 
গ্রতিভাদৃপ্ত হৃদয়ে সে আহ্বান তত বলবান্‌ হনব নাই। তারপর আরও অন সামা 
ঘটনা তাঁহার মনকে সে ছবির বিষয়ে সীব করিয়া দিল, সে ছবি তীহার অননুমিত পুর । 
তিনি বিশ্ময় ও হর্ধে জড়ীতৃত হইয়া উঠিলেন। এইসকল চিন্তায় কিছু সময় গেল । 
একটু থামিরা ভিনি রাজার মুখপানে চাছিলেন, দেখিলেন সেখানে নীরব পৌকের এক 
উদাস দৃষ্টি তাহার কথার প্রতীক্ষায় যেন লোলুপ হইয়া রহিয়াছে। বুকে অনেক আশা, অনেক 
হর, অনেক ভয়ের কম্পন দমন করিক্না কবি কহিলেন -মহারাজ! আমি আজ আমার 
কবিরাজ নাম সার্থক করিব। রাঁজ! কি একট! বলিতে যাইতেছিখেন, পারিঙ্েন না । পশ্চাঁৎ 
হইতে জলদগভ্ভীরস্বরে সনধ্যাসী বংশদ়ী সায় প্রবেশ করিয়া বলির! উঠিলেন-_.তোধায় : 
কবিরাজ নাম সার্থক হইবে । | 
সকলেই সেই হীন বন্ত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পান উন্মীলিভ-সয়ানে চাহিয়া হিল 
বংশদ্তী, রানার পার্থ আসি দীড়াইলেন। ওয়া শির নত 'করির! তাহার আশীর্বাদ 
গ্রহণ করিলেন।। ফ্রখন বংশনতী রাজার দুখে ধইরা কহিলেন--মহারাজ! আঙ জাঁপ- 
নার সন্থুখে এফ রহস্ত তালিব ইচ্ছা ফরেন ত+ স্জাপমার অন্তর ভি 5 
ব্বায় দিতে পারেন। লকলে: উদিযা গেল। কেবল রাজা, জীগা্দ ও বংশ 


২৯৮, 10 প্রান্ণনজমাজ। রি 


শা, কব লেন ব্শনুরী, নজরে 
টা বিন লেখানে অভাবরালে চি কেহ 'াথুকে দেখি নল নাক 
চ্কপতি ৭ . ও . 
পি শী কিছিলেদ_শইন-_-আপিনারা ধন নীছে ভাগৃহে ও করে হ দিন 
ঠিক্‌ সেই সময়ে মামি রোগিমীর কক্ষে ছিলাম। সেখান হইতে .নীচের কথাবার্তা 
. কীভাবে শুনা যায়।: আমি রোগিমীর শহ্যাপার্খে বসিযাছিলাম, দেখিলাম--একজন কে, কথা 
“কহিবেই) কাহার নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই কথা শুনিবার 'জন্ত আগ্রহের ভাব..প্রকাশ 
পায়। আমি ছইচারিবার উঠয়া সেই স্বরগুনিলাম, সে বেশ একটা শিষ্স্বর_-পুরুযোচিত 
গীষত্াব্যঞক | আব ছুইদিন তাহা লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানাইবার জন্ত.আসিতেছি, এমন 
বমদ্ধে ঠিক সেইরূপ মধুর স্বরে ইনি ( রাজকে দেখাইয়া) আপনাকে বলিতেছেন _+আমার 
কবিরাজ নাম সার্থক করিব, পরে ঈষৎ থামিয়! হাসিয়া. এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়। শ্রীরাজের 
'দিকে ফিরিয়া কহিলেন-__আগায় বোধ হয় রাজকুমারী ইহার প্রতি অঙরাগিট।. 
সমস্ত সভাগৃহ নিম্তব, স্নযাসী শেষ কথাটা এত. আস্তে অথচ গম্ভীর শ্বরে উচ্চারণ 
করিলেন, যে, তাহার কথা শেষ হইলেও মনে হইতেছিল, যেন তখনও.তিনি বলিতেছিলেন-__ 
রাজকুমান্ী ইহার প্রতি অনুরাগিনী। তীহার কথা শেষ হইক্া:গেল।. নিশ্ময়, হর্ষ, ক্রোধ ও 
গিপ্রিত এক অপূর্ব,তাবের আন্দোলনে রাজার-চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল.। রাজকুমারী 
ইহাঁর প্রতি অহয্লাগিনী, একটা বিশ্বয়ের কথা ? মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয্া পড়িল। . তাহার 
বন্ধু অক্কত্রিম সরল প্রাণ শ্টরাজ, তাহার অগ্রাগের পাত্র ভাবিয়! একটু ক্ষণিক মাত্র হর্ষের 
আভাস প্রাপে দেখা দিল। কে অন্থুরাগ সঞ্চার করাইল ? ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন. এবং 
' লঙ্দেহভীজন চরগণের প্রতি জু্ধ হইয়! উঠিলেন। ইহার কি পরিণাম ভাবিয়া! ভীত হইলেন। 
রাজকন্তার সহিত পরিমীত হইবে অন্ঞাতকুলশীল একজন যুবা। . হউক সে হাজার সূরল- 
গ্রীণ কষিষ্রেফ্! রাজ! ধীরে ধীরে হাটু গাড়িগা সেই সাধুবরের চরণ্রান্তে উপবেশন্‌ 
কারিলেন_কতাজনিপুটে কছিলেন-_ প্রত! পরিণাম! 
কিন্ত ইতিমধ্যে বংশী এক অদ্ভুত ভাব বিকারে পড়িয়া গিয়াছিলেন।. বরপূর্কালের 
এক ভুকুমীর শিশুর মুখ হঠাৎ যেন তাঁহার স্বপ্নের মত মনে হইল ৷ চমকিন তাবিল্ন্‌--এুখ 
কোথা দনে হইতে আসে?. কিন্ত চনতকবের দুল পাইডেছিলেন নী! চানা়ের. গাল, 
 ফোদিত “বিকটাফকার দৈতাগণের মুখ্রে সদৃশ অনতব করি | ভাবিল্নে: ইহার দেখা 
সৌধ ছায়া মা উর হয়না; রে রঃ এ ৪ 
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বাহির হইত। কতদিন একাকী রাত্রে জাগিয়া অনস্ত তারকাপূর্ণ আকাঁশপটে নির্মিমেধ- 
নয়নে চাহিয়া থাকিত। মনে পড়িল তাহার সাধারণ. পাঠে অসীম অবহেল1। কিন্ত 
কবিগণের গ্রন্থে অতুল ভক্ি। আর চারিধারের বন্ধ প্রক্কৃতির সহিত অহরহঃ গুঢ় আলাপ। 
সেই সব মনে বেশ ঠিক করিয়া! লইয়া, তাহার ধিদায় দিনের বিংশবর্ষীয় নবযুবার স্বর্গোপম 
বদনমাধুরী হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিলেন। সেই বিদায়-আলিঙ্গনাশ্র যে কত হৃদয়মাধুধ্যের 
পরিচায়ক । তাহার মহিত আজিকার এ মুখখানি কি মেলেনা? বেশ মেংল। তিনি 
কেরলরাজের বিপত্তির কথা সুদূর স্থবর্ণরেখাতীরে আপন নিভৃত আশ্রমে বড় সঠিক্‌ ভাবে 
পান্‌ নাই। একটা অশ্দুট গুঞ্জনমাত্র সেখানে পৌছিয়াছিল। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী 
তাহাতে বড় বেশী কর্ণপাত করেন নাই । আক্গ কিন্তু সে সংবাদের সত্যতা দিবার উজ্জ্বল 
আভায় তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়! উঠিল। অর্ধচকিতস্বরে ডাকিলেন _“বেগুধর ! একি ? 

কেরলরাজকুমারের নাম ছিল 'বেণুধর-বিজয়ন্ী।” তখন সেই হঠাৎ সম্বোধনে ঈষৎ 
স্তম্ভিত, চকিত হুইয়৷ অথচ আপনার স্থৈর্্যকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া! বেণুধর--তাহার প্রিয়শিষ্য 
কেরলরাজকুমার তাহার পদতলে লুটাইয়! পড়িয়া ডাকিলেন-__গুরুদেব ! 

ইতিমধ্যে প্রথম যখন বংশদপ্তী শ্রীরাজকে বেণুধর বলিয়! ডাকিলেন, তখনই রাজা চকিত- 
ভাবে সিংহাঁসনের একপার্খে ভর দিয় দীঁড়াইক়্াছিলেন। নিমেষমধ্যে যখন তাগার:প্রিয়বন্ধু 
প্রীরাজ কবিরাজ “বেণুধর” আহ্বানে “গুরুদেব” বলিয়া সন্ন্যাসীর চঃণপ্রান্তে লুটাইয়া! পড়িলেন, 
তখন আর তাহার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না । তিনি জানিতেন--কেরলরাজ- 
কুমারের নাম বেগুধর। কেরলসেনাগণ যখন মাহোটাক্ষেত্রে পরাজিত হইয়৷ পলায়ন-পরায়ণ হয়, 
তখন সেক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল “বেণুধর বিজয়ী” । বৃদ্ধ-রাঁ্জার অসতর্কতায় এবং 
কালবিলগ্বহেতু কেরলমেনাগণ পরাজিত হইয়াছিল। কেরলের বুদ্ধরাঁজ! আপন সেনাপতিত্ব- 
গৌরব ছাঁড়িতেন না । যৌবনে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদ্ধপে খ্যাতিলাভ করিক্পা বেণুধরের 
মাতাকে স্বযম্বর হইতে লইয়া আসেন। আগন্ন বিপৎকাঁলে তাহার সে গৌরব কাল হুইল। 
রণক্ষেত্রে আপন প্রাণ দিয়া তিনি সে ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু কেরলরাজ্য 
বিজেতৃগণ অধিকার করিল। তারপরকার মকল ঘটন! যখন একে একে মনে উদয় হইতে 
লাগিল; তখন বিশ্বয়ে ও হর্ষে রাজার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়৷ উঠিল। কয়েক মৃহূর্থে 
রাজার মনে এইরূপ একটা ভাবশ্রোত খেলিয়া গেল। তখন বংশদপ্ডী কহিলেন-_ 
উঠ বস! আমি তোমার সকল অবস্থা বুঝিতে পাঁরিতেছি। সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজর 
নাই। আমি আপীর্বাদ করিতেছি-__তোমার কবিরাজ নাম সার্থক হইবে । চিকিৎসক- 
কুলের আরাধ্যদেবত| মহেষ্বরের মত তুমি নিরুপম! উমালাভ করিয়া সংসারে অনন্ত সুখ 
ভোঁগ করিবে। আর কেরলবিজয়ী মহারাজ চতুভূর্জ! তোমার পরিণাম কি হইবে গুন! 
তোমার বন্ধশ্রেষ্টরূপে গণ্য তোমার কবি-রাকে একবার সত্যসত্যই কবিরাজ হইয়া সেই 
স্ুকুমারীবালার অন্ুরাগ-রোগের. চিকিৎসা করিতে হইবে । কারণ এখন হঠাৎ তাহার 
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'নিরুট ইহার গ্রন্ধত নাম প্রকাশ কদিলে আনন্দাঁতিশয্য 'ুর্বল দেহ লহা করিতে পারিবে না । 
কেয়ন'দন্ধতি আছে? 
ঝাজা তখমও। কিং-কর্তব্যরিদুড় হই সেই সিংহাসনের পার্খে ভব দা 'আকুলনেনে 
উভয়ের পানে চাহিয়া! দাঁড়াইয়া আছেন। হিগ্থ-শরতসমীরে বছুসূল্া ঝালরগুলি দেই নব- 
মঙ্লিক্ক/ কবিভাপাঠের দিন যেমন ছৃঙ্গিয়াছিল . আজও তেমনি ছুজিতেছে। রাহিরের 
ক্সামোকোদ্ছারময় নগরীতে শতকন্সজ্বের জনরব ক্রুত হইতেছে । ভৈরবের মন্দিক 
হইতে উচ্চ স্ঘোত্র পাঠ হইতেছে। 'ঈয়ৎ ধূপথন্ধে সমীরণ অতি পবিত্র ম্পর্শ। চাদ্দিধারে 
ডিৎসর-কোলাহল। শ্রমণগণের ভিক্ষার গান তাহারই রাজবাটার সিংহত্বারে তখনও গুন! 
স্লাইতেছিল। তিনি ভারিলেন_এই ধীর বেগুধর মাহোটাঞ্ষেত্রে আমার গ্রতিঘন্দী। আবার 
তাহার করিত্বস্থধ! প্রাণে সঞ্চারিত হইল । তাহার সরল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়! 
দেখিলেন। হ্ঠাৎ.উদচ্ছৃধিত হই! তাহাকে বুকে লইয়া! কহিলেন-_-*প্রভু সম্মত আছি”, 
্লিরাজের দ্বিকে ফিরিয়া! কহিলেন- আর তুমি শ্রীরাক্ত নহ। আন তুমি বেণুধর বিজয়ী । 
কিন্তু যদি তোমার মুখে ওই সরল সুন্দর মত্যজ্যোতিঃ তবে এ ছলনা কোথা হইতে শিখিলে ? 
পুরাকাককুল রেখুধরের চক্ষে ছুই ফৌটা অশ্জল দেখ! দিল। বসনাগ্রে তাহা মুছিয়! 
ক্ূরুণহান্তে রাজার পানে চাহিখ! রহিলেন মহারাজ! আমি জানিতাম, পৃথিবীতে কেরল- 
রাজ্যের সহিত কাহারও বিবাদ নাই। ভাঁবিয়াছিলাম__সেই বুদ্ধরাজ! লইয়া ফেরলরাজ্য 
সক্কল ঝঞ্চাট এড়াইয়! বসিয়। আছে। সে ক্ষাহারও রাজ্যে লোভ করে না। কাহারও 
কৃখায় থাকে না। তারপর আর একটু ইাসির মাত্র! চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন--কিন্ত 
তারপর যখন এই প্রবধ প্রতাপান্বিত মহামহিমময় গঙ্গেশ্বর চতুভূর্জ তাহার চতুরঙ্গ সেন 
লইয়া ফ্লেরলরাজ্যের দ্বারে আসিয়। যুদধপ্রার্থন! করিলেন, তখন বুঝিলাম-_আশা বৃথ! স্বপ্নময়ী । 
কঠিন বান্তরন্ধগতে তাহার স্থান নাই। তাই তখন পাষাণে বুক বীধিয়। যুদ্ধে অগ্রসর হইলাম ! 
কিন্ত, আমাদের সৈষ্ভ, শান্তিপ্রিয় ও অশিদিত-_যাহা হইবার হইল। মাহোটা অস্তে বনে 
ক্রয় জইলাম। কেরল্রপাঞগ্ধধানীর, রাঁজপুরীর এবং রাঙ্ষপরিরারের অবস্থ। ভাবিয়। সমস্ত 
রাঁতি কাঁদিলাম। প্রতিক্ষণ আশা করিতেছিলাঁম _কখন রাজপুরী দাহের অনিশিখ! লক্ষ্য 
হইবে। বাত কাঁটিগ, ভাবিলাম--কই রাজপুরী ভস্মীভূত করিয়া, রাঁজধানী ভূমিসাৎ করিয়া, 
উৎগীন়িত রাজ্গরিবধরগণের আর্তবিনাদে বিজেত| ত' তাহার বিজয় চিন্ধ রাখিয়া ' গেল না! 
মনে হইল এ লোরুটাকে চিনিতে হইরে। তারপর এই ছস্সবেশ । এই ছদ্মবেশে সমস্ত 'আপনা'র 
কাদের পর্যবেক্ষণ করিলাম। কেরলরাত্যে সুশৃঙ্খল! স্থাপন, প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাঙ্জয- 
পন্ধিচাবনের ভার. প্রদান, নিকদ্দি্ট রাজকুমারের অন্বেষখ, সব দেখিলাম ৷ দেখিয়া ভাঁধিলাম-_ 
এ ঘ্োকটাকে ভিনিতে হইবে ।. যে এমন করিয়া মানুষকে 'আদর'করিতে পারে, সে কেন 
দিরীহ এক রাঙ্গাবয়ের বৃখ! প্রশংসা তুচ্ছ বলিয় উড়িয়া দিতে-খারে না ! 
জয় প্রতি দ্ষিনিতে ক্ষত লিরীহ্‌ মধপান্তিময় প্রাণের সর্বনাশ হইয়া ঘায-_তাবির দেখে 





১২শ সংখ্যা] নব মল্লিকা ৫৬, 


না। তাই এই ছন্মবেশে তোমার কাছে আসিয়া স্বভাবস্থলভ কবিতবমগ্ধ হৃদস্ে বনপ্রক্কতির পুঁজ! 
উপহার দিয়াছিলাম। তাঁরপর ত' সবই তুমি জান। সেখান হইতে যে তোমার সঙ্গে) আসি 
নাই, তাহার কারণ, আর একবার কেরলে ফিক্িয়া যাইয়া গোপনে প্রধান মন্ত্রীকে আয়া 
উদ্দেপ্ত জানাইয়া আমি। আজ আমি আপনার স্নেহে মুগ্ধ, বিক্রীত। 

তারপর যাহ! ঘটিল সে সহজে অনুমেয় । বংশদণ্ডী উভয়ের শিরে হন্তস্থাপন করিয়া 
আশীর্বাদবন্ধনে তাহাদের বন্ধুত্কে জারও দৃঢ় করিয়া দিলেন ! এবং অনতি বিশ্বে সুবর্ণ, 
রেখ! তীরে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ ঘটন। রাজ! ও প্রীরাজ ভিন্ন কেহই জানিল 
না। আর একজন জানিয়াছিল--কিন্ত সে গে।পনে, অন্ঠায়পূর্ঘবক | তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে । 
সে অস্তরে জলিতিছিল, কিন্ত কিছু প্রকাশ করিল না। 

*: (৪) 

প্রীরাজ, রাজকুমারীর চিকিৎসক নিধুক্ত হইলেন। নগর মধ্যে সকলে জানিল ্রীরাজ 
উত্তম চিকিৎস! শান্তজ্ঞ। একদিন শরতের অতি শীতল প্রতাষে দালী এবং সহ্‌চরী সম- 
ভিব্যাহারে প্রীরাজ রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারীর কারণে কাঁণে তাহার 
পুর্বদিন সহচরী এন্সুখ সংবাদ জানাইয়াছিল। তবে ইহার কারণ কিছুই বলিতে পায়ে নাই। 
সে কারণ, রাজ। চতুভূর্গ ও শ্রীরাদভিগ্ন অন্ত কেহ জানিতনা। আর জানিত সেনানায়ক 

' চক্রপতি। তবে,রাঞ্জকুমারীর মদনহইল বুঝি এতদিনে আমার চিন্তদাহের কারণ ধর! পড়িয়াছে 

কিন্ত কে সে কারণ ধরিয়াছে, এবং কেমন করিয়৷ ধরিয়াছে; মনে মনে সম্বভাবতঃই সন্দেহ 
এই প্রশ্নই বারবার তাহার আশা ও হ্র্ষবিহ্বল হৃদটাকে আন্দোলিত করিতেছিল। 
কিন্তু আজ চিরদিনের সঞ্চিত গচ্ছিত ধনের মত তিনি তাহার-গুভদিনের “সঞ্চিত গরণ7রব্ররাশি, 
তাহার উপধুক্ত' অধিকারীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন ভাবিয়া তাহার মন মরস-ক্ষীণ আগ্রহে 
অপেক্ষা করিতেছিল। 

নবমঞ্লিক! আজ ক্ষণে ক্ষণে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আবার ক্ষণে কণে 
চক্ষু মুদিয়া সিদ্ধ প্রশীস্ত নিপ্রারমত ভাব দেখাইতেছিল। শরতের স্বর্ণা আলোকে বিস্তৃত 
কক্ষতর উদ্ভীদিত। আর তাহার ওঁজ্জগ্য প্রাচ্য এই বিরহক্ষীণা তরুণী মূর্তিটীকে যেন 
আরও ক্ষীণ' স্রণচ্যুত শু্কুহ্মটার' বত দেখাইতেছিল। হঠাৎ পদ্শে নবমন্লিক! চক্ষু 
মেলিয়! চাহি | তখন দাদী ঘরে প্রবেশ করিয়াছে কিন্ত এবার নয়নপর্মা আর মুদিল নী 
উৎমুক জা্শায়' যেন তাহা দ্বিগ বিকশিত হইল। তার পরে সহচরী ঘরে প্রাবশ 
করিল। পীড়িতার গণ্ডে ক্ষণেকের জন্য একটা লজ্জার ক্ষীণ রক্জাতা দেখা দিল। সকলের 
পক্ষে শ্রীয়াজ অবনত অথচ মধুর ভঙ্গীতে নয়নপক্ষ ঈষৎ ফুটাইয়া রাজকুমারীর চট্গুর 
সহিত চক্ষু সিলাইয়া সেই দ্বরে প্রবেশ করিলেন । মুহূ্তমধ্যে সে নয়ন মুদিত হইল। "ক্ষীণ 
তরুণীর-গাত্রে ষেন নব রি একমৃহূর্ত মাধুরীরাগ খেলিয়া গেল। (ক্রমশঃ) 
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_ বঙ্গীয় ্রান্মণ সভা । 
জমার বিবরণ। 
ইং ১লা বৈশাখ লাঃ ৩০শে চৈত্র ১৩২৫ সর্ন। 
জমা... 
সাধারণ-বিভাগ-_ 


অনারেবল শ্রীযুত ব্রজেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী 
মহাশয় গ্রদত্ত ৭,০০০ টাকার সুদ্দ শতকর! 


বাধিক ৫২ হিসাবে-- ৩,৫০০২ 
গত বৎসরের বাকী-- ৪৭18/০ 
| একুন ৩৫৪নাভ৮ 
মধ্যে আদায়. | ২৭৫৬২ 
অন্তান্ত বাধিক বা মাসিক বৃত্তি আদায়-_. ৭৪৯২ 
' ১৩২৫ সালের বাড়ী ভাড়। আদায় _ ১,০৩০৩৩ 
বিবিধ আদায়-_ ১২০।/৩ 
বাধিক সঁভাাতে-_ ৭০২ 
ব্রাহ্গণ-সমাজ পত্বিকা-বিভাগ -- ৫২০%/% 
পরীক্ষা বিভাগ-- ৩ ০২ 
. ব্রাহ্মণমহাসন্থিলনী খাতে_ ৬ৎ₹. 

কো-অপারেটিভ হিনুস্থান ব্যাঙ্ক. ৪৯১14/৯ 
দেনা খাতে-. ৭৫৭0 
(কর্মচারী গ্রস্তির বৃত্তি, বাড়ীভাঁড়া, . 


প্রেসের বাকী ইত্যাদি) 
রি মোট ৬৮৫155 
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খরচের বিবরণ । 
ইং ১লা বৈশাখ লাঃ ৩০খে চৈত্র ১৩২৫ সন । 
খরচ-_ 
গতবৎনরের নীজাই তহবিল-_ ৩৩২৮০ 
সাধারণ-বিভাগ-_ ৪,৬৯৯৮০/৯ 
দেবার্চনা থাতে -- ২৯৬ 
বাধিক সভা খাতে -- ১২০%০ 
কর্মচারী প্রভৃতির বৃত্তি-_ ১,৪৬৩ ও 
অধ্যাপক ও ছাক্রবৃত্তি-_ ৬৭৩1৩/৯ 
পাথেয় খরচ-_ ৩২1%০ 
বাড়ীভাড়। খাতে ২,৪০২ 
বেদবিদ্যাপয়ের দাহায্য__ ৃ ১১৬৮০ 
জুদখাতে _ ৪৩৮৬ 
ব্রাহ্মণ-ছাত্রীবাস ৪৮০ 
পঞ্জিকা-সংস্কার খাতে-.. ৭1%8 
বিবিধ খরচ-- ১৬৯৮৬ 
১,৪০১(৮/৯ 
ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিক! বিভাগ-_- 
পত্রিক। অন্ান্ত _- ৭১৪1%৯ 
ডাকমাণুল খরচ-_ ১৪২৪০ 
প্রেস খাতে_. ৫8৪1০ 
পরীক্ষা বিভাগ-_ ৩১৬%/৬ 
্রাঙ্মগ-মহাসন্সিলনী খাতে _- ৭৫%৬ 
তহুবিল-_ ২৯৮৩৬ 
নগদ -. ৫1৬ রশ 
হাওলাত-__ ২৪৩০ ৃ 
মোট ৮৫695 
শ্রীনরেশচন্দ্র মৈত্র। । 


হিসাব রক্ষক। 


"আয়ের বিবরণ | 
ইং ১লা বৈশাখ লাঃ শে চৈত্র ১৩২৫ পন 


আশায়” 


অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশৌর রাঁয় চৌধুরী 
দং ৭০০০০ টাকার সর্দ__. 
অন্তান্ বার্ষিক বা! মাসিকবৃর্তি-_ 
অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্কশোর-কায় চৌধুণী_ 
শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্যোপাধ্যায়_. 
রাজা! শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাহ্র_- 
রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়_. ' 
শ্রীযুক্ত বিনয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায়-" 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়. 
১৩২৫সালের বাড়ী ভাড়া আদায়“ 
"বিবিধ আদায়-_- 
বাধিক সভা থার্তে-_ 
'অনারেবল ্রীযুক্ত ব্রজেন্্কিশৌর রায় চৌধুরী - 
জীযুক্ত যোগেন্্রনাথ মুখোপাধার--. 
পরীক্ষা বিভাগ__ 
জীযুক্ত সতীন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ব্রাহ্মণ স্ধজপত্রিকা বিভাগ-- 
নাজাই; তঙত্বিল উদ্বৃত্ত তহবিলের হিসাবে 
পার বী: গে _ 


উদ্বৃত্ত তহবিলের হিসাব _ 


মোট নাজাই তহবিল-- 


২৭৫৬২ 


৭8৯৯. 


১১৭০2 ৩ 
১২০1/৩ 
৭০১. 
৩৪ ৩ 
-৫২০5/5 
৮৭১7৬ 


মোট ৬৪১৭৪ 


১১২৪৪।৭৩ 
মোট ১৯২৭৪1৭৬ 


বীয় ব্রাজণআনভভার 
ব্যয়ের বিবল্পণ | 


ইং ১লা বৈশাধ লাঃ ৩.পে চৈত্র ১৩২৫ লন। 


বায়" 
সাধারণ বিভাগ-_- .. ৪,৬৯৯৮৪০/৯ 
দেবার্চনা খাতে-- ২৯1০৬ 
বাধিক সভা খাতে _- ১২৭০০ 
কর্মচারী প্রভৃতির বৃতি-_ ১১৪৬৩ ৯ 
অধ্যাপক ও ছাত্র বৃত্ত _ ৬৭৩1৩/৯ 
পাথেয় খরচ-- ৩২1০ 
বাড়ী ভাড়া__ ২,০৪* 
"" বেদ'বদ্যালয়ের সাহাষ্য _. ৃ ১১৬৭, 
হদখাতে-+ ৪৩০৬ 
্াঙ্মণ-ছাত্রাবাস খাতে ৪8০ 
পর্তিকা-সংস্কার খাতে - ৭19৯ - 
বিবিধ থাতে-- ১৬৯৮৬ 
্রাহ্মণ-সমা্জ পন্রিক! বিভাগ -- .. ৯৪৪০১/০৯ 
পরীক্ষা বিভাগ-_ ূ ৩১৬০৩ 
মোট ৪ 
হিসাব-- 
গত্বৎ্সরের নাজাই তহবিল-_ ৩৩২৮/১ 
[ বর্দম'নপর্ষের আায ব্যয় হিসাবেদ জের _ রি ৮৭১৮৬ 
মোট 
শ্রীচিরন্হৃদ লাশ্ডী। 
শ্রীনরেশচন্জর ঈৈত্র। 


হিসাব রক্ষক -. 


সন ১৩২৫ সালের হিসাব । 


জমা-- ' খরচ-- 

গত বৎসরের তহবল -- ৪৯৪৬ অধ্যাপক বৃত্তি ১৬6৪ 

বৃন্তিখাতে জমা-_ ১৭৫২৭ ছাত্রবৃত্তি_ ৬৯1/০ 
অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর বাড়ী ভাড়া-_ ৪২০, 
রায় চৌধুরী-. ১2৮4 বাজে খরচ- ১৭৮০ 
রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র বন্যো- তহবিল__ হান 
পাধ্যায় বাহাছুর_ :. ৬০. 
জীযুক্ত যোগেক্জনাথ মুখোপাধ্যায় 

শু 


জীবুক্ত চিরন্তন লাস্ুড়ী ১২২ 
মহামহোপাধ্যায় ভীতু লক্ষণ 
শান্্রী ও শ্রীযুক্ত চক্জিক! দন 
শান মহোদয়গণ কর্তৃক মুংগৃহীত 

রর ৪১০: 
বঙ্গীয় ত্রা্মণনতা-_ ১5. 

" ১৭৫২২ 
 আনামত জম. ৯৪২ 
ঝাজ। শ্রীযুক্ত রমণীকাস্ত রায়. 

০ ১৯১৮৬ 


চিরহর লাহিড়ী । 
প্ীপরচন্্র সাংখ্যবেদাত্ততীর্ঘ। 
সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা। 
শ্চন্দ্রক দত শাস্ত্রী। 
অধ্যাপক। 


১৩২৬ সনের  প্রর্গাপুরজার কাল নির্ণয়: 


৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঘ ৯৫২১০ দেঃ পূর্বাহ্ণ মধ্যে প্রতি- 
পদাদি কল্পারন্ত। | | 
১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার ঘ ৯/৫১/৫৫ সেঃ পুর্ণাহু মধ্যে ষষ্ঠাদি 
কল্পারস্ত। সায়ংকালে দেবীর (বাধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাম। 
১৪ই আশ্বিন বুধবার ঘ ৯৫১৫৪ সেঃ পর্য্যন্ত পূর্বাহ্ণ কিন্ত পূর্ন ও 
কালবেলাগুরোধে ঘ ৮1২২৯ দেঃ মধ্যে দ্বাত্মক চরলগ্নে শ্রী দুর্গ" 
দেবীর পত্রিক! স্থাপন এং সপ্তমীবিহিত পুক্গারস্ত। পুর্বিহুমধ্যে সপ্তমী 
বিহিত পূজ। গ্রণস্ত! | পূর্বাহুনধ্যে সপ্তম্যাদি কল্গারস্ত | | 
, ১৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঘ ৯১1৫5 নেঃ পূর্ধাহব মধ্যে মন্থাউমী 
পুজ। প্রণস্ত। | পূর্বাহ মধ্যে মহাটম্যাদি কল্পারন্ত। রাত্রি ঘ ১০1৩৯/৩১ 
' মেঃ গতে মন্ধিপূঙগারস্ত। রাত্রি ঘ ১১৩৩৯ দেঃগতে ঘ ১১1২৭ ,৯ সেঃ 
মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপুঙ্গা মমাপনীয়া । 
১৬ই আশ্বিন শুক্রবার পূর্বাহ্ণ ও বারবেলান্ুরোধে ঘ ৮/৫২ ৩১ সেঃ 
মধ্যে মহানবমী পূজা প্রণস্ত। | ও 
১৭ই আশ্বিন শনিবার ঘ ৯/৫১/৫১ সেঃ পর্যাস্তপূর্ধাহ কিন্তু কল" 
বেল! ও পূর্ববাস্থাদির অনুরোধে ঘ ৭২৪৮ সেঃ গতে ঘ ৯২৪৫ পে 
মধ্যে চরলয়ে ও চর-নবাংশে দশমী বিহিত পু! দশাপনান্তে দেশীর 
বিলর্জ্ন করিবে 
বিমর্জদনান্তে অপরাজিত] পৃজা। 


শ্ীদু্গান্থব্দর কৃতিরত্ব 
ধর্মশান্ত্রাধ্যাপক | 
( ব্রাহ্মণভ। ) 


সপ্তম বর্ষের ব্ণানিক্রমে বিষয় সূচী । 


(১৩১৫ সালের আশ্বিন হইতে ১৩২৬ সালের ভান্র পর্যন্ত) 


বিষয় 
অদৃষ্ট ও পুরুধকার 
অদুবাচী-রহ্ত 
অসবর্ণাবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ 
অসবর্ণাবিবাহের বিরুদ্ধে বৈদিক মত 
অনুষ্ঠান-সমিতির সভাপতির অতিভাষণ ... 


অসবর্ণবিব.হ সম্বন্ধে ভারত-সচিবের মন্তব্য 
আমার নিবেদন 
“আমাদের কর্তব্য 
আঁচার-বৈচিত্র) ** 
উপর. 
গুরুশিষ্য-নংবাধ * 
গ্রীতায় বেদের অনাদর 

চার্াক্‌ দর্শনে ধর্মোপদেশ 


জগণদীশ্বরের স্বরূপ কেমন ৃ 

জে্যোতিষশীল্্ বা মানবের জীবন-বিজ্ঞান ... 

অনত্শানতের প্রকৃত তত 

বর্নীশত্তি 

ছুগোৎসব রঃ 

ধর্ম তীরঘরক্ষ! সম্বন্ধ ব্রাহ্মণসভার দর উদ্যম 
, মীতিকথা 

নিবেদন সঃ 

পরকালের কথা . ১৪) 

পরীন্মার ফল 9 

গৃথিবীতত্বে প্রাচ্য-গবেষণা রি 


গতরা্ক 


লেখক 
পীযুক মাধব দাক্টাল ২ 
*. শীতলচন্্র চক্রবর্তী ১০৯ 


»" পঞ্চানন তর্বরত্ব ১২৪ 
্ ভববিভূতি বিদ্যাতূষপ এম,এ ২৪৪ 


মহারাজ শ্রীযুক্ত তৃপেন্্্জ সিংহ শর্মা 
বাহাছুর বিএ ৩৯৪ 
ৃ 8৫৭ 
শ্রীযুক্ত বৈকুগচন্ত্র বন্যোপাধণায় ৭৬ 
* অমৃতলাল ভষটচার্যয রহ 
”. যছুনাথ চক্রবন্তা ২৪৯ 
*. উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮২ 
*্গ মাধবচন্ত সাস্তাল ২৩২ 
% পঞ্চানন তর্করত্ব ৪৫১ 
* মহেন্্নাথ কাব্যদাংখ্যতীর্থ ১৯,১৬৭, 
৩১১,৩৪৮ 
শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাড়ে ১০৭ 


শ্রীযুক্ত ্রীশচন্তর সান্তাল চৌধুরী ২৪৪,৩৭৫ 
* কালিদাস বন্যোপাধ্যায় ৩৬৭ 

» অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ২৪৭ 

” কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঁ 

ৃ ৪৫৮ 

» সীতীরাম স্থায়াচার্য শিরোমণি. ৭৯ 

» রামসহায় বেদান্তশান্ত্রী : ২৩ 

* রামসহায় বেদাস্তশান্ত্ী ৩৩০ 

রর ২১ 

যুক্ত হুর্য্যদুরদাদ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী ৩২৭, : 


৪৩৬ 


১২শ সংখ্যা] সপ্ুম বর্ষের বর্ণনানুক্রমে বিষয় সূচী । ৫১৯ 
বিষয় লেখক পত্জাঙ্ক 
নগপ্রথা ৮ ** শ্রীযুক্ত তবতূতি বিদ্যারদ্ব ৪০১ 
প্রবন্ধকারগণের গ্রমাদ | রি 
প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ৪৬৫ 
ব্যাধি-রহস্ত .*  জীযুক্ত পাইকর ৪০৪,৫৭,১৫১ 
ঘরপণ ৬৫৪ সপ 2 ১১২ 
বাহপুক্ 2 » কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪ 
বঙ্গীয় ্রাঙ্মণসভ/প্রতিষঠিত ডাত্রাবাসের হিসাব ৩৮৪ 
রা্মণ-সমাজের বর্তমান সমস্ত :.. শ্রীযুক্ত সরেক্জমোহন ভট্ট সিদধান্তবাদীশ 
৪১৩ 
ব্রাঙ্মণ-মহাসম্মিলনের ৪২২ 
বৈষ্ঞবম্প্রদায় ও জন্মগত বর্ণতেদ জীযুক্ত ভববিততি বিদ্যাভূষণ এমএ, ৪২৯ 
বলিতত্ব ্ * মহেন্্নাথ কাব্যসাংখ্যতীর্ঘ ৪৩৮ 
বিবিধ গুসঙ্গ ৪৫৬ 
ব্যবস্থাপত্রের মর্ম ৪৫৯ 
“ ভার কেক্‌ চাই যু যছুনাথ চক্রবর্থী ৩৩৬ 
মায়ের পৃজা » বিপিনচন্্র বিদ্যানিধি ২ 
মহারাস » কালিদাস বন্দোপাধ্যায় ৮৭ 


মধ্যদেশী রাটীয় বা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্ম? *** 
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন 

মর্মকথা নি 
মেদিনীপুর ত্রাঙ্গণ-সভার অধবেশনে লিখিত 
সভাপতেরভিভাষণম্‌ ** 
সমালোচনা 

সাধকের গান 
সাম্রদায়িকতা 
সুখের কামনা 
ংবাদ 

খড়াপতন 

হুর্গাদাসের হৃর্গোৎসব 
নব মনিকা পু 
প্রদ্তষ্ঠা মু 





» শ্রীযুক্ত স্থরেন্নাথ ভট্টাচার্য্য ১৫৫,১৯৬ 
যুক্ত রামসহার় বেদাস্তশান্ী ৪০৮ 
৮ পঞ্চানন তর্করত্ব ৩৮৮ 
»  কুমুদবান্ধব বিদ্যারত্ব এম্‌-এ ২১৩ 
* মহারাজ স্তার রমেশ্বর সিংহ বাছুর ৪৫৩ 


৪২৫ 
জীযুক্ত হরিকিশোর ভট্রাচার্য্য আগমবাগীশ্র ৭৩ 
*  অধযোধ্াপ্রসাদ পীড়ে ২৬৫ 
শ্রীযুক্ত নবকুমার শাস্ত্রী ৬৮ 


৪২,১০৩১১ ৪৮২২৫৩০২৩৪৩ 


,* যুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ ২৩ 


্রীযুক্ত নবকুষার শাস্ত্রী ১২,৪৫ 
» গোপালচন্্র ভট্রাচারধ্য এম,এ 8৪৫ 
ওঃ শ্রীযুক্ত মোক্ষদ।চরণ কাব্যবিনোদ ৩১৭,৩৮০ 








৫১২ ্রা্মণ-সমাজ। [ ধম বর্ধ 
বিষয় লেখক ' পত্রা সব 
বলিদান শ্রীযুত ব্রজ্জনাথ স্মৃতিতীর্ঘ ৩৬ 
ধঙ্গ-বিধবা » গিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্য. ৯৬ 
ৰাজে খরচ » সুরেন্জমোহন কাব্াপুরাণতীর্থ ২৫৭ 
ভক্তি ও প্রান্তি ডাঃ শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ ১৭৫ 
রূগের মোহ ্ীধুত সুরেন্্রমোহন কাব্যপুরাণতীর্ঘ ১৩৯,১৬৩ 
| পদ্য । 
বিষয় লেখক গত্রাঙ্ক 
আগমনী রীযুক্ষ চারচন্্র ভট্টাচার্য্য ১5 
আগমনী ( প্র্থন। ) »  অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য ৩৪ 
£এসমা » ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায় ১ 
কর্ম সমাপ্তি ». স্থুরেন্্রমোহন কাবাতীর্থ ২৩১ 
চরমে » শ্রীবুক্ত চারচন্ত্রভষ্টাচার্ধ্য ১৪৯ 
র আশীর্বাদ শ্রীযুক্ত ৩০৩ 
জাগরণ শ্রীযুক্ত চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য ৩৮৫ 
প্রার্থনা প্র ৪২৭ 
বিজয়! শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিজ্রনাথ কাবাব্যাকরণতীর্থ ৪৩ 
ব্রাহ্মণ »  বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ ৬১ 
ব্রাহ্মণের প্রতি কর্তব্য »  ভবভৃতি বিদ্যারত্ব ১০৫ 
রা্গণ | *  নগেন্্রনাথ কাব্যব্যাকরণ তীর্থ ৩৪৫ 
ব্রজরাণী ' » রামসহায় বেদাস্তশান্ত্রী ১৮৩ 
উ্রপঞ্চমী »  অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য ১৬৬ 
সেদিন » জ্যোতিরিন্রনাথ কাব্যব্যা করণ তীর্থ 


১। 


৬। 


ত্রাঙ্মণ-সমাঁজের নিয়মাবলী । 


বর্ষগণন৷_-১৩১৯ সালের আশ্িন মাসে ব্রান্গ'-সমাজের প্রথম সংখা প্রকাশিত 
_ হইয়াছে । আঙিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরগণিত হইয়া খাকে। 
৯৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিংতছে। 
মৃন্/- ত্রাঙ্গণ-সমাগ্জের বার্ধিক মূলা সর্দত্র ছুই টাকা । ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে ছুই 
টাকা ছই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাগুর লাগিবে না। প্রতি গংখ্যার 
মূল্য।* আনা । ত্রাঙ্গণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয় । বৎসরের কোন ভগ্না'শের 
জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বংসরের যে মাসেই ঘিনি গ্রাহক হউন না| কেন 
তৎপূর্বববর্তী আশ্বিন হইতেই তাহার বাধিক টাদার হিসাব চলিবে । 
পত্রপ্রাপ্তি-ব্রাঙ্মণ-সমাজ বুঙ্গল! মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে 
কোনও গ্রাহক পর মাসের দিতীয় সপ্তান্রে মধ্যে ব্রার্থণ-সদাজ না পাইলে 
স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাই- 
বেন। না জানাইলে পরে তীহা:দুর ক্ষত পূরণ করা কঠিন হইবে। 
ঠিকান! পরিবর্তন -_গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া-_তীহাদের নাম ধাম পোষ্ট-তফিস 
ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়। লিখি পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্তন 
করিতে হইলে কিম্বা অন্ত গ্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের 
গ্রাহক নম্বরটী লিখিয় দিবেন। * 
চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি _-“ব্াহ্মণ-সমাজে” কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ 
অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে [লখিয়া পাঠাইবেন। নর ,সর্ধদাই 
কাগঞ্জের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাঙ্গণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত 
গাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম । চিঠিপত্র প্রবন্ধ এসমন্তই সম্পাদক, 
বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহাষ্ট টের ঠিকানায় প্রেরণ 
করিতে হইবে। 
টাকাকড়ি_-৮৭নং আমহাষ্ট ্র ত্রহ্ষণসভার কার্যালয়ে ব্রাঙ্গণসমাজের কর্দাধাক্ষের 
নামে পাঠাইবেন। 
বিদেশীয় গ্রাহকগণকে ও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে। 


জবাকুস্থমতৈল। 


গন্ধে অতুলনীয়, গুণে অদ্বিতীয়, 


শিরোরোগের মহৌষধ । 


যদি শরীরকে স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল রাখিতে ইচ্ছা করেন, যদি শরীরের 

দৌর্ধ্য ও র্লেদ দূর করিতে চান, যদি মন্তি্ককে স্থির ও কার্য্যক্ষম 
রাখিতে ইচ্ছ! করেন, যদি রাত্রে স্ুনিদ্রার কামনা করেন, তাহা! হইলে ' 
বৃথা চিন্তা ও মময় নষ্ট না করিয়। জবাকুন্মতৈল ব্যবহার করুন। 
জবাকুহ্থমতৈলের গুণ জগদ্ধিখ্যাত। রাজা ও মহারাজ! মকলেই ইহার 
গুণে মুগ্ধ । 

$ শিশির মূল্য ১২ টাকা ভিঃ পিতে ১//, টাকা । 

৩ শিশির মূল্য ২ টাকা । ভিঃ পিতে ২1১/০ টাক|। 

১ ডজনের মূল্য ৮৪”টাকা | ভিঃ পিতে ১০২টাকা। 

দি, কে, দেন এগ কোম্পানী লিমিটেড 


ব্যবস্থাপক ও চিকিৎমক 


 শ্রীউপেন্দ্র নাথ মেন কবিরাজ। 


২৯ নং কলুটোলা৷ দ্রীট-_কলিকাতা । 








কলিকাত_৮৭নং আমহাষ্ট ীটস্থ নবদীপ সমাজ সম্মিলিত _বনধীর ত্রাঙ্গণ-সত। হতে 
্রাহ্ধণ-সভ| ফার্ধ্যাধাক্ষ গ্বসস্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রক্কাশিত। 


«কলিকাতা । 
১২নং সিমলা ট্রাট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে 
প্রবসস্তকূমার তর্কনি ধ দ্বার। মুদ্রিত। 


